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আমাদের শিক্ষ|-ব্যবন্ধ| 


[ বি.টি. ও ডিগ্রী ক্লাসের ( বি.এ. এডুকেশন ) ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী ] 


বাণীপুর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক 


শ্ৰীষুবোধকুমার সেনগুপ্ত এম্‌এ" বিটি"প্রণীত 
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ডি : 


“আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা” পুস্তকটি প্রণয়ন করিতে আমার 
অনেক দিন সময় লাগিয়াছে। এই পুস্তকটির পরিকল্পনায় বাণীপুর 
, জাতাকোত্বর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীভগবান 
দাস গাঙ্গুলী, অধ্যাপক শ্্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, বাণীপুর নিয়- 
বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক Sager বন্দী 
আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকটি রচনায় অধ্যাপক 
Dayar a ও স্সাতকোত্জর বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্ভালয়ের 
গবেষণা-বিভাগের সহকারী শ্তরীপ্রভাতকুমার গোস্বামী আমাকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। অধ্যাপক বক্সী তাহার শিক্ষার 
ইতিহাস পুস্তক হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া 
আমাকে অত্যন্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। সোদরপ্রতিম শ্রীপ্রণয় 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পুস্তকটির প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়া আমাকে 
বিশেষভাবে বাধিত করিয়াছেন । আমি সকলের কাছে আমার 
‘আন্তরিক FORE! জানাইতেছি। | 

পুস্তকটিতে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস এবং ভারতীয় শিক্ষা- 
সমস্তাসমূহ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিক্ষার্থীরা এই পুস্তক পড়িয়া, 
উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। ইতি 


বাণীপুর, স্বাধীনতা দিবস 
১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ শ্রীন্ববোধকুমার সেনগুপ্ত 
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উৎসৰ্গ 
পরম আরাধ্য! স্বর্গীয় মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই 
পুস্তকখানি উৎসগীকৃত হইল। 


Ee পস্। ২৮০ 


বিষয় 


শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়ত। 
প্রাচীন যুগ 
প্রথম অধ্যায়_ভারতীয় সভ্যতা 
* আর্ধগণের আগমন, সভ্যতার নম্মেলন, ভারতে আগমনের পূর্বে 
আর্ধ-দভ্যতা, বেদের জন্ম | 4 
দ্বিতীয় অধ্যা্ন বৈদিক শিক্ষা 


সত্যটা af, সর্বপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা-বেদের ক্রমবিকাশ, বেদ: 


শিক্ষা-পদ্ধতি, otf বর্ণ, খথ্বেদের যুগে আর্য-সভ্যতা, বৈদিক ভাষার 
ক্রমবিকাশ, ব্যাকরণ, অভিধান, fena, চিকিৎনা-শান্ত, দর্শন-শান্ত 
তৃতীয় অধ্যায়_-টৈদ্িক শিক্ষার ক্রমবিকাশ 
ব্ৰহ্মচৰ্যাত্ৰম, মাতার প্রতি উপদেশ, Rae, গুর-শিক্ষার্থী সম্পর্ক 
উপনয়ন, গুরুণৃহে বাস ও নানারকম কর্ম-সম্পাদন, গুরুর সেহ, গুরু 
সাক্ষাৎ ব্ৰহ্ম, অবৈতনিক পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষার কাল, নৈতিক শৃঙ্খলা, 
" পরিধেয়, শান্তিদান, প্রায়শ্চিত্ত, শিক্ষাদান-পদ্ধতি, সমাবর্তন, শিক্ষা ও 
সমাজ, বৈদিক যুগে স্্রীশিক্ষা 
চতুর্থ অধ্যা়--বৌদ্ধ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
পঞ্চম অধ্যায়-_প্রাচীন শিক্ষীকেন্দ্রের পরিচয় 
sea, বারাণমী, নালন্দা, বলভি, বিক্রমশীলা। নবদ্ধীপ, কাঞ্চী, 
মাদুর! ও অন্ান্থ । প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা 
মধ্য যুগ 
ষষ্ঠ অধ্যায়--মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবন্থা -+ 
“মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন, দাস রাজ-বংশের আমলে: শিক্ষা 
খিলজী “আমলে শিক্ষাব্যবস্থা, rae বংশের রাজত্বকালে শিক্ষা-বাবস্থা, 
ফিরোজ শা! তৃঘলকের আমলে শিক্ষা, হিন্দু ও মুমলমান সংস্কৃতির 
আদান-প্রদান, বাহমনী রাজ্যে শিক্ষা-বাবস্থা, বিজাপুরের শিক্ষা-বাবস্থা, 
«গোলকুগার শিক্ষা-ব্যবস্থা, মালোয়া ও জৌনপুরে শিক্ষা-ব্যবস্থা, বাংলাদেশে 
ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, বাংল! ভাষার উন্নতি, মুঘল যুগে শিক্ষাব্যবস্থা | 
মুলমানী শিক্ষার. বৈশিষ্টসমূহ; মুসলমান যুগে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, 
সমাজের স্বাভাবিক শিক্ষা-বাযবস্থা । 


পৃষ্ঠা 
১-৪ 


৫--১১ 


১২১৯ 


২০-৩৭ 


৩৮৫১ 


৫২7৬৮ 


৬৯৮৬ 


Giver) š 
বর্তমান যুগ 
বিষয় : পৃষ্ঠা 
প্রথম অধ্যায়--ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি- ইংরাজ আমলের 
সুত্রপাত ৮৭-_--৯২ 
ইংরাজ আমলে ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের যুগ-বিভাগ, প্রথম-যুগ : 
কোম্পানীর রাজত্বের aF হইতে ১৮১৩ gela পর্যন্ত 
দ্বিতীয় অধ্যাক়-_ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের 
দায়িত্ব আংশিক স্বীকার 3৩১০৮ 
ইংলণ্ডের নবযুগের waits ও ভারতের শিক্ষা বাপারে তাহার প্রভাষ; 
১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ, শিক্ষ1 সম্বন্ধে তিনটী মতবাদ, রামমোহন রায় 
প্রমুখ ব্যক্তিগণের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, পুনা সংস্কৃত 
মহাবিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা, সংগঠিত মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বোম্বে এডুকেশন 
দোসাইটী | | 
তৃতীয় অধ্যায়--১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ১০৯-_-১২২ | 
শিক্ষার ধরণ ও মাধ্যন লইয়া তিনটি মত, মেকলের অভিমত, মেকলের 
Infiltration theory, মুনলমাঁনগণের আন্দোলন, কলিকাত| Wel, | 
মেকলের সমালোচনা, এডামের প্রথম facets, এডামের _অভিমতসমূহ, ' | 
এডাম রিপোর্টের ফলাফল, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার, প্রস্তাব, 
এলফিনষ্টোনের ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার বাহন fata মাতৃভাষার 
সাফল্য, মিশনারী প্রচেষ্টার বৃদ্ধি । হি 
চতুর্থ অধ্যায়--উডের এডুকেশন ডেচপ্যাচ ১২৩-১২৮ 
ডেচপ্যাচে শিক্ষা-বিস্তারের, উদ্দেশ্য বর্ণনা, শিক্ষার ধরণ ও. মাধ্যম সম্বন্ধে টি 
ন্বের নিরসন প্রচেষ্টা, শিক্ষা বিভাগ সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব আলোচনা, গ্রাণ্ট-ইন-এডের প্রবর্তন প্রস্তাব, শিক্ষক-শিক্ষণ | 
“ বাবস্থার dela, শিক্ষকের চাকুরী সংস্থান সংক্রান্ত gela, স্্রীশিক্ষার ] 
বিষয়ে প্রস্তাব, Boa ডেসপ্যাচের সমালোচনা ) | 
পঞ্চম অধ্যায়--ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ১২৯-১৪৪ | 
পূর্বালোচনাঁ, উডডের ডেচপ্যাচ, গ্রাণ্-ইন-এড পদ্ধতি, ভারতীয় প্রচেষ্টার t 
বৃদ্ধি, সিপাহী বিদ্রোহের প্রচেষ্টা, ১৮৮২ খৃষ্টানদের ভারতীয় শিক্ষা r 
কমিশন, কমিশনের সিদ্ধান্ত, সরকারী বিদ্ধীয়তন মন্বন্ধে, বেসরকারী 
প্রচেষ্টার সাহাধ্য বিষয়ে, মিশনারী পরিচালিত fet a, 
বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে, কমিশনকতৃি প্রদত্ত সুপারিশ সরকার ও 
জনসাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করিল, Seat বনাম বিস্তার প্রশ্ন । 


(181) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
১৯০৪ এর রিজলিউশন, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দৌবক্রট, প্রাথমিক 
শিক্ষা, otal শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠা, 

... বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী নান্দোলনে শিক্ষার রূপ, জাতীয় শিক্ষা-পরিযদ, 
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গ্রোখেল, ১৯১৩ সনের শিক্ষা-সম্পফ্কিত 
রিজলিউশন | 

পরবর্তী যুগ 

‘প্রথম পরিচ্ছে্ব_-বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষ।  ১৪৫--১৫৬ 
faa sorta শিক্ষা, বিশবিদ্যালয় পরিচাঁলনানবাবস্থা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণেই অধিকতর গুরুত্ব দান, 
কলেজের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, কলেজের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, 
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তিত রূপের আদর্শে ভারতীয় বিশ্ব-. 
বিদ্যালয়ের সংস্কার প্রনারণ, ১৯০৪ সালের বিশবিগ্ভালয় আইন। 
ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌ মহলে প্রতিক্রিয়া! সমালোচন,শ্তাডলার কমিশন, 
মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চাকায় বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপনের সুপারিশ । AD 
বিষয় সুপারিশ । হপারিশ বিষয়ে ব্যবস্থা | i 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৮৫৪--১৯২১) ১৫৭-১৬৫ 
উড়ের ডেচপ্যাচে মাধ্যমিক .শিক্ষ,,. ভারতীয়দের প্রচেষ্টা, মাধামিক r 
ক্রুট। ভারতীয়, শিক্ষা, কমিশনের faatea মাধ্যমিক Pan 
১৯০২--১৯২১ খৃঃ, সমালোচনা | 


‘তৃতীয় পরিচ্ছেদ--কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ১৬৬-১৬৮ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_ইংরাজী শিক্ষা ১ pease 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ--প্রাথমিক শিক্ষা (১৮৫৪--১৯০২) ১৭১--১৮৯, 


Safar ডেচপ্যাচ (১৮৫৯)--১৮৫৯ হইতে ১৮৮২ 148 প্রাথমিক 
শিক্ষাপ্রবাহ। প্রাথমিক Paame ব্যাপারে ভারতীয় শিক্ষণ" 

* কমিশনের সুপারীশ, ১৮৮২ খৃঃ হইতে ১৯০২ Ye পর্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা-সাক্রান্ত খটনা প্রবাহ, ১৮৫৪ qi হইতে ১৯০২ খৃঃ পর্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচন| ও প্রাথমিক শিক্ষার অবদান, লর্ড কার্জনের 
প্রাথমিক শিক্ষা weit সিদ্ধান্ত--শিক্ষকগণের শিক্ষগ-বাবস্থা, পাঁঠাক্রমের 

* পরিবর্তন, পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহাযাদান প্রথা, 
মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা, 
প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন, বাধাতামুক প্রাথমিক 
শিক্ষা-সংজ্ঞান্ত আইন | 


বিষয় 
ষষ্ঠ অধ্যায়_দ্ৈত শাসনের যুগে শিক্ষাব্যবস্থা (১৯২১-_-১৯৩৭) 
অর্থনৈতিক অবস্থা--শিক্ষা্ষেত্রে কেন্দ্রীর সরকারের আগ্রহের অভাব | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯২১-৩৭ ) 
আক্তঃ-বিশ্ববিগ্ভালয় বোর্ড নূতন নূতন বিশ্ববিগ্তালয় প্রতিষ্ঠা_-বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নব বিকাশ-__গবেধণা বা রিসার্চ বিভাগের অগ্রগতি--বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি--বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি-_ 
সামরিক শিক্ষা__ছাজ্রাবাস ও ছাত্রগণের স্বাস্্য-_ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, ও হাটগ কমিটি ॥ 
মাধ্যমিক শিক্ষা, (১৯২২--৩৭-) 
মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের কারণ--মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি--শিক্ষার 
মাধ্যম_-শিক্ষকের সমস্তা--মাধ্যমিক শিক্ষা ও হাটগ কমিটির রিপো্ট'। 
প্রাথমিক শিক্ষা ( sazs—ea ) 
প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি--প্রাথমিক Praa আইনসমূহ এবং 
বিভিন্ন প্রদেশ-__হার্টগ কমিটির ুপারিশসমূহ--এ রিপোর্টের সমালোচনা 
--১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি | 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
চিকিৎসা বিষ্য--ইণ্জিনিয়ারিং শিক্ষ_আইন শিক্ষা--কুধি-বিজ্ঞান শিক্ষা 
BE ও এযাবট রিপোর্ট সাধারণ শিক্ষা ও প্রশাসন সম্পর্কে সুপারিশ ' 


সপ্তম অধ্যায়__শিক্ষার অগ্রগতি ( ১৯৩৭--১৯৪৭ ) 
স্বাধীনতার পূর্ব যুঠ__প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাঁসন--১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত 
সংস্কার আইন ও শিক্ষা। ; 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা ( ১৪৩৭--৪৭ ) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি--বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা মাথাভারী | 
মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯৩৭-৪৭ ) 
মাধ্যমিক শিক্ষার অবনতি মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির কারণ--শিক্ষা 
বিভাগের দায়িত্ব_মাতৃ-ভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে স্থানলাভ | 
প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯৩৭-৪৭ ) 
১৯৪৭-৪৮ ধৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা--প্রাথমিক. শিক্ষার 
প্রদার-_কারিগরী শিক্ষা--বুনিয়াদী শিক্ষা ( ১৯৩৭-৪৭ ) | 
বয়স্ক শিক্ষা তথা সামাজিক শিক্ষা ( ১৯৩৭-০১৪৪৭ ) 
ভূমিকা__অগ্রগতি | 


পৃষ্ঠা 


১৪০-১৯৯ 


২০০-২০৬ 


দলা, 


২৩৬শ--২১২ 


২১২---২২২ 


২২৩---২৩০ 


২৩১--২৩৩ 


২৩৪-২৩৬. 


২৩৭-২৪০ 


২৪০-২৪৮ 


২৪৯--২৫২ 


ৰ LOREAL) 

বিষয় E পৃষ্টা 
সার্জেন্ট পরিকল্পন। J T ২৫৩-২৬৩. - 

শিক্ষার সুরবিষ্ঠাস মাধামিক  শিক্ষ--বিশ্ববিত্ালয়  শিক্ষা--শরীর 

শিক্ষা-_জড়বুদধি, ক্ষীণমেধ| এবং বিকলাঙ্গদের শিক্ষা__নিরক্ষরতা দুরী- 

করণ--শিক্ষক-শিক্ষণ--বিচার | 
অষ্টম অধ্যায়_জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৬৪-২৪৬, 

বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট--সমাঁজ জীবন--অর্থ নৈতিক জীবন--রাজ নৈতিক 
$ * ও ধন্মীয় জীবন-_জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য--সমগ্র জাতির জীবনে ব্যাপ্ডি- 
y আগ্রহ ও কুচি অনুযায়ী শিক্ষাধারার পার্থকা--বিষয় বন্ত-_-বিভিন্ন জাতির 
অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক ভাবাদৰ্শ_দ্বাধীনতা--মাতৃ-ভাষ|--পরিচালন। 
k oie স্বাধীনতার যুগ-_নূতন শিক্ষাধারা--বিভাগীয় শিক্ষাদান--বিদেশী 
3 শিক্ষা সংস্কৃতির stehta _মনোভাব__গুরুকুল__বোন্বাইএর মহিলা 
বিশ্ববিষ্ালয়-_বিদ্যাপীঠদমূহ_-জামিয়া মিলিয়া-ইসলামিয়া_্রীঅরবিদ্দের 
: আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র-মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ট্রেনিং 
| স্ুল-_বিশ্ব-ভারতী-_রবীক্রনাথের m feia শিক্ষা-দর্শনের 
পট-দুমিকা__রবীন্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার বৈশিষ্টা ও তাহার পশ্চাতে 
পারিবারিক ও যুগধর্শের প্রভাব- পারিবারিক প্রভাব-_যুগপ্রভাব_ 
4 Aem শিক্ষাধারার সমীলোচনা-রবীন্দরনাথের শিক্ষাবাবস্থা কেন 
জাতীয় ব্যবস্থা হইয়। উঠে নাই--রবীন্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহত্তম 
্ দান__হিন্দুস্তানী তাঁলিমী লজ | 
বুনিয়াদী শিক্ষা 


টলষ্টয় ফার্ম__ফিনিক্স বদর আশ্রম-_কংগ্রেস মন্ত্রীমগুলীর 
গঠনমূলক কর্মপন্থা! _বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব-- অন্যান্য দেশে কর্মকেন্সিক 
] পিক্ষা--ওয়ার্ধ। পরিকল্পনা_জাঁকির হোমেন কমিটি রিগোর্ট-বিভিন্ন 
প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ--বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাহত-_বুনিয়াদী শিক্ষা 
j ও ভারত সরকার-+সার্জেন্ট কমিটি 8 বুনিয়াদী শিক্ষা--শিক্ষার নূতন 
i অধ্যয়-_বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি-বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক 
ও রাজনৈতিক ভিত্তি--বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি-বুলিয়াদী 
শিক্ষার গুণাগুণ | 
স্বাধীন ভারতে শিক্ষার তাগ্রাগতি 
é প্রথম অধ্যায় ; | 
প্রথম পরিচ্ছেদ-_স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৩১৯--৩২৪ 
ব্িটিশ-যুগের সঞ্চয়_ব্রিটিশ যুগের অপচয় 


২৯৭--৩১৭- 


(1%5 ) 
বিষয় পৃষ্ঠা 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--স্বাধীনত! প্রাপ্তির পর সমস্তার রূপান্তর ৩২৫-৩৩৬ 
রাজনৈতিক--শিক্ষার  পুনর্গঠন-_বিভিন্ন কমিশন__প্রশাসনিক 


পুনর্ধিনাস__কেন্ত্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় --রাজ্যসমুহ_সংস্কৃতি দপ্তর 
বিজ্ঞান গবেষণা! দপ্তর | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ_ স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে শিক্ষার ধার! ৩৩৭৩৩৮ 
সাক্ষরতা বিধান 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

প্রথম পরিচ্ছেদ--প্রাথমিক শিক্ষা ৩৩৯২-৩৪১ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ__প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সুচনা. --০০০৪২-:৩৪৫ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ__প্রাথমিক শিক্ষ] পরিচালন] সংক্রান্ত ATT] . ৩৪৫--৩৯১ 
প্রাথমিক শিক্ষার otea বিষয়ক অহ্বিধা-_প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর... 
শিক্ষার সহিত সঙ্গতি সাধন বিষয়ক সমন্তা--গ্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন 
বিস্তার সমস্তা__বাবস্থাপনা_-অর্থ নৈতিক সমগ্তা_-প্রাকৃতিক অন্থবিধা_ 
সামাজিক অন্তরায়__রাজনৈতিক. অস্কবিধা_দাংস্কৃতিক বাধা. 
আঘিক বাধা_-বিগ্ালায়-গৃহ সমন্তা_-শিক্ষা-সংগঠনগত azh- 
শিক্ষক সমন্তা--১৯৯ gia পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিঠান ও ছাজ- 
ছাতরীবৃশ্দ__নার্বজনীন বাধ্যতামুলক প্রাথমিক fr প্রবর্তনের সমন্তা_ ॥ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সমস্তা__-এক-শিক্ষক বিদ্যালয়ের ARIK | 
প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা__অন্তান্ত অস্থবিধা__-শিক্ষিত_ সম্প্রদায়ের 
সমালোচনা__অর্থ নৈতিক অবস্থা__শিক্ষোপকরণের অভাধ-_উপযুক্ত পরি- 
দর্শনের অভাব-_ স্তাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বেসিক এডুকেশন-_সাধারণ 
প্রাথমিক Fae _ বুনিয়াদীকরণ--সীর্বজনীন isy শিক্ষা 
প্রবর্তনের পথে প্রতিব্ন্ধকগুলি অপদরণ প্রসঙ্গ h o * 

তৃতীয় অধ্যায়--বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি (১৪৪৭-১৪৬৪ খৃঃ ) ৩৯২--৪২১ 
বিক্ৰমে বুনিয়াদী শিক্ষা সন্মেলন ও সিদ্ধান্ত বিশ্ববি্যালয় ' কমিশন > 
আর্থার ই মর্গান- শ্রীমীণ ARR গান্ধীদর্শন সম্বন্ধ আলোচনা 
চত্ত_রামচন্ত্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষীর- মূল্যায়ন কমিটি--সুপারিশ 
সমূহ__রামচন্দ্রন ' কমিটির aaa মন্তব্য-_বুনিক়াদী শিক্ষার অর্থ 
বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি । 


চতুর্থ অধ্যায় i 2 
প্রথম পরিচ্ছেদ--মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও তৎসংক্রান্ত 
. সমস্যাসমূহ ৪২২--৪২৮ 


সংক্ষিপ্ত পূর্ব ইতিহাস-__উডডে ডেচপ্যাচ-হাণ্টার কমিশন-_বিশ্ববিগ্ঠালয় 


r E 


৪ 


(1৬০ )) 
বিষয় পৃষ্ঠা 
কমিশন স্তাডলার_ কমিশন-_হটগ কমিটির রিপোর্ট_সঞ্র কমিটি 
উড ও এ্যাবটন্‌ রিপোর্ট সার্জেন্ট পরিকল্পনা__ভারাচাদ কমিট-রাধাকুষ্ণান 
কমিশন-মুদ্রালিয়ার কমিশন। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--সার! ভারতে তৎকালীন শিক্ষালয়সমূহের ধরণ ৪২৮-৪৩০ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ_-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি ৪৩০-__৪৩৯, 
পাঠাক্রমের ক্রটি__পাঠদান পদ্ধতি ও বিদ্যালয় পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ক 
* ক্রট-শিক্ষক ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ক্রটি--মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ--মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামে! সন্ধে 
কমিশনের সুপাঁরিশসমূহ > 809-888 
পরিবর্তনের পথে মধ্যবর্তীকালীন: অবস্থা--ইন্টারমিডিয়েট ।কলেজের 
ভবিশ্যং--তিন বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা_-উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্যালয়-_ 
ডিগ্রী কলেজ-ববৃতিমুলক কেজসমূহ | 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ--কারিগরী শিক্ষা ৪৪৫-৪৫১ 
কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব বৈশিষ্ট্য_-বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার 
পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষা--শিল্পব্যবস্থা: ও. কারিগরী: শিক্ষা ৷ 
, FRAN শিক্ষা ও হান্টার কমিশন--অনগ্রসরতার কারণ--কারিগরী 
শিক্ষার বিভিন্ন ধরণ । 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_-অগ্ঠান্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় ৪৫২-৪৫৬ 
পাবলিক স্কুল_-আবাসিক বিছ্যালয়_-আবাসিক দিবা বিদ্ভালয়__ 
* অনগ্রদরশীলদের জন্য বিদ্ভালয়--অন্ধ, কালা-বোবা ও Pira জন্য 
বিদ্ভালয়_-অবিচ্ছিন্ন অনুক্রমে শিক্ষার cag প্রবর্তন-ন্ত্রী-শিক্ষ। 
বিষয়ে কয়েকটা বিশেষ সমস্ত | 
সপ্তম পরিচ্ছেদ --ভাযা শিক্ষা! ; ৪৫২-৪৫৯ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ-__মাঁধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ৪৫৯-৪৭১ 
প্রচলিত পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা--পাঠাক্রম ' রচনার মুলনীতি-- 
*পাঠান্রমের খসড়া। 
নবম পরিচ্ছেদ__শিক্ষাদান-পদ্ধতি i ৪৭১-৪৭৫ 
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বক্তব্যের সংক্ষিপ্সার-_চরিজ্র গঠন ও ' 
eae শিক্ষা_-অতিরিজ্ত পাঠ্ক্রম--বৃত্তিমূলক নির্দেশনা 
শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য কল্যাণ পরীক্ষা। 
দশম পরিচ্ছেদ--শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৭৬-৪৮৪ 
কমিশনের শিক্ষকদের মান উন্নয়ন বিষয়ে ঈপারিশ-_-শিক্ষক শিক্ষণ 


(ne) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন ব্যবস্থা-_পরিদর্শন__বিগ্ভালয়ের অনুমোদন ও 
পরিচালনা-__বিগ্যালয় গৃহ ও উপকরণীদি--কাজের সময় নির্ধারণ ও 
বৃত্তি-_অর্থ সস্থান_-অস্থবিধাসমূহ। 

একাদশ পরিচ্ছেদ__মাধামিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্য! ৪৮৪-৫০৮ 
ভাষাশিক্ষা ও পাঠাক্রম__ইংরাজী ভাষা-তরুণদের প্রয়োজনের i 
পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনা_-পাঠাক্রম রচনার দুইটা দিক ব্যক্তিগত 
বৈষমোর কারণ--মাধামিক বিদ্যালয়ে ব্যক্তি-বৈষমোর প্রতি মর্যাদা রর 
দান-_-বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের আলাদা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা--একটি »» : 

আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্যালয়__মাধ্যমিক বিদ্ভালয়সমূহের tast- 
করণ সমস্তা--বহুমুখী বিদ্যালয়: স্থাপনের-* অস্থবিধা--কৃষিবিদ্যালয়-_ 
ধারা-নির্দেশক  শিক্ষক_নিথিল “straw মাধ্যমিক শিক্ষাসমিতি-_ 
শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয়সমূহে সম্প্রনারণ বিভাগ-_-নিখিল-ভারত আলোচনা 
“চক্র ও শিক্ষাবিষয়ক সভী-_বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি বিধান--পরীক্ষা- 
পদ্ধতির উন্নতি সাধন-_উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় 'স্থাপন_হিন্দী শিক্ষার 
উন্নতি বিধান-_মাধ/মিক' শিক্ষার অগ্রগতি। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--বিভিত্ন দেশের মাধ্যন্লিক-শিক্ষা i 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক Marie atone এ 
ব্ৰিটেন, ফ্রান্স, দোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম: জার্মানী,  হুইজারল্যা: E 
zae | 

পঞ্চম অধ্যায় š 

প্রথম পরিচ্ছেদ--স্বাধীনৌত্তর যুগে গাহৰি শিক্ষা ২১৫২৪ 
সুচনা_স্বাধীন যুগের প্রীরস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের * রূপ-_অনুমৌদনধর্মী } 
বিশ্ববিদ্ভালয়-_-এককেব্দ্রিক বিশ্ববিদ্বালয়__নজ্ঘবদ্ধ Raa । ; 

“দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_বিশ্ববিদ্ঞালয় কমিশন গঠন ৫২৪-৫৩৪ 
উদ্দেশ্ত--শিক্ষীর: উদ্দেশ্ঠ-+শিক্ষকবর্গের উন্নতিবিধান--শিক্ষার ॥মান__ 
বিজ্ঞান ও কল! বিষয়ের পাঠ্যক্রম__ স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা 

-o শিক্ষণ--পরীক্ষা গ্রহণ । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ--উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ৫৩৪-৫৪৯ 
স্বাধীনতার যুগে বিভিন্ন ধরণের মহাবিষ্যালয়--বিশ্ববিষ্যালয় প্রশাসন- চু 
ব্যবস্থা--প্রশাদনিক সংস্থা_-মাধামিক শিক্ষা-বোর্ড--বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 
কমিশন-_গ্রামীণ বিশ্ববিদ্ঠালয়_-সরকীর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যনরকার--বিশ্ববিদ্ধালয় ও রাজ্য 


০৯-৫২ ০ 


(57151) 


"বিষয় 

সরকার--তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স--সাধারণ শিক্ষা-_ধাঁরা নির্দেশনা 
ও পরামর্শ দান--শিক্ষাদানের মাধাম-_ইংরাজী শিক্ষার স্থান--গবেষণ? 
কার্য -সম্প্রদারণ বিভাগ--সমাজসেবা-_বিশ্ববিদ্ঞালয় ও মহাবিদ্যালয়ের 
গুণগত মান উন্নয়ন সমস্তা--বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষার অগ্রগতি--উপসংহার | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


‘প্রথম পরিচ্ছেদ--সমাজ শিক্ষা 


ate 


ভূমিকা সমন্তার রূপান্তর--শ্বাধীনতার পূর্বকালে: জনশিক্ষ! প্রসারের 
আন্দৌলন--স্বাধানোত্তর যুগে সমাজ-শিক্ষা-_ রাষ্ট্রিক: লক্ষা-_সামীজিক 


লক্ষ্য--বয়ন্ক কে-_বারটি কর্মপন্থা গ্রহণ-_পরিচালনা ব্যবস্থা সমাজ-শিক্ষা '- 


প্রসারের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা--কর্মীদের শিক্ষণের জন্য 
প্রতিষ্ঠান-জনতা-মহাবিগ্ালয়-_সমাঁজ-শিক্ষা দানের অন্যান্য 
_ আঁয়োজন--নমাজ-শিক্ষার স্তিমিত অবস্থার কারণ--সমাজ-শিক্ষার 


অগ্রগতি--পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮7675551181 সমাজ- : 


শিক্ষার চিত্র । - 


AST অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ_কারিগরী শিক্ষা 


পটভূমিকা--সমস্তার উত্তব-ইংরাজ শাসনকালে কারিগরী বিদ্যার 
প্রদার-_প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় স্বাধীন : ভারতে 
কারিগরী শিক্ষাঁমাধামিক শিক্ষা কমিশনের কারিগরী - শিক্ষা 
সম্বন্ধে সুপারিশ--কারিগরী শিক্ষার উন্নতির পরিকল্পন!--শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


কারিগরী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রমারণ_-কারিগরী শিক্ষাদানে বিভিন্ন : 


:প্রচেষ্টা-বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরী ও শিল্প-শিক্ষা-গবেষণা--কারিগরী 
শিক্ষার সমন্তা-_জাতীয় চরিত্্-- প্রাকৃতিক প্রভাব__সামাজিক কারণ 
জাতিভেদ অল্প বয়সে সংসারে প্রবেশ_-একান্নরতাঁ পরিবারংপ্রথা 


পৃষ্ঠা 


‘ee ০৫৬৮ 


q 


৬৬৪-৫৮৭ 


* নিয়মানের জীব্ন-যাত্রা_-দক্ষ শ্রমিক-_কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন rey এ রে 


ভাষার মাধ্যম--শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের  অভাব--শিক্ষকের অভাব 


অর্থাভাব | 


দ্বিতীয় PANA EU উদ্দেশ্য 


‘মনের মুক্তি--বৃত্তি শিক্ষা সংযুক্ত--মমন্তা সমাধান করিবার. ক্ষমতা 
সক্রিয় অভিজ্ঞতা_-আত্মমূল্য নির্ধারণ-বৃততিশিক্গা ও সাধারণ শিক্ষা 
বৃত্তিশিক্ষা ও বেকার সমন্তার সমাধান | 


৫৮৮-৫৯৭ 


বিষন্ন 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_+কুষিনীতি ও কষি-শিক্ষা 
বিভিন্ন দেশের কৃষিনীতি ও শিক্ষা--কুষিনেতা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
আবগ্তকতা--ব্তমীন. AAG ভারতের _ কৃষি-শিক্ষীর ব্যবস্থা 
রাধাকৃষ্ণান কমিশনের কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার সুগারিশ । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ__বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষ। 
পূৰ্ব ইতিহাস-_বণিজ্যিক carn শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য--বাণিজ্যিক বিষয়ে 
ডিগ্রীধারীদের স্বরণ ও অন্থবিধা_-শিক্ষানবীশ-_-ব্যবহারিক 
শিক্ষালাভ-_বিশ্ববিগ্যালয় কমিশনের সুপারিশ । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-আইন শিক্ষা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং: টেকনোলজিকাল কলেজের 
যোগীযোগ-_বিভিন্ধ ধরণের গ্রশীসন_ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি 
( শিল্প-বিজান.),॥ 

ah পরিচ্ছেদ-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
ভুমিকা_আমাদের পরিবতিত অবস্থা--আইন কলেজগুলির অবস্থা 
আইন শিক্ষার প্রকৃতি__প্রীক্-আইন স্তরে শিক্ষা লাভ আইনের ডিগ্রী 
কোর্স | 

সপ্তম পরিচ্ছেদ_চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা | 
মেডিকেল ক্ষুল-ডিগরী কোঁ্স_ জেনারেল: মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক 
স্বীকৃতি দান-মেডিকেল করেজেব সংখা বৃদ্ধি মেডিকেল: কলেজে 
ছাত্রসংখ্যা *ও উপকরণ-_শিক্ষকবর্গগরমীণ চিকিৎসা বিয়য়ক সাহায্য 


দেগীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা--আমুরবেদীয় ও ইউনানী _রাধারুষণীন কমিশনের 


সুপারিশ | 2 

অষ্টম পরিচ্ছেদ--ভারতবর্ষের শিল্পকলা শিক্ষা 

অষ্টম অধ্যায় - 

প্রথম পরিচ্ছেদ_ ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা 
বিভিন্ন ধরণের ব্যাহত শিশু__দামাজিক কারণ-_কার্ধকরী প্রভীবসমূহ-- 
ৰংশগতির, প্রভাব পরিবেশের প্রভাব-_গৃহের প্রভাব-_শিল্ষীর ব্যবস্থা ও 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বাধীনতার আগে ও পরে ভাঁরতে বিকলাঙ্গ, 
ব্যাহত ও অনগ্রসরদের শিক্ষাব্যবস্থা__অন্ধ-বিদ্যালয়_ অন্ধ ও বধির 
বিদ্যালয়__অন্ঠান্ শারীরিক abara শিশুদের বিছ্যালয়-জড়ধী 
প্রভৃতির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-হ্বাধীনতাঁর পরবর্তী কালে অগ্রগতি--মুক ও 
বধিরদের শিক্ষা বিকলান্সদের শিক্ষী_-অনগ্রদর শিশুদের শিক্ষাদান 


পৃষ্ঠা 
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qitet Reng : কমিশনের writen মাটির | ll 
কমিশনের হুপারিগ_ Paaa] নুতন. aay pyran © 
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শিক্ষণুশিক্ষার সম EE rasa wong 
we অধ্যায় Saya tea শিক্ষা 
পিশু-শিক্ষার, প্টভুযিকা=ভারতে ate. খিক: বা নাসণরি স্তরের “ 
শিক্ষ fre প্রকৃতির বৈশিষ্ট ভারতে নাসারী শিক্ষার অধিক : 
awaa করেন-_নাসরী Roa শিশুকে gaan করিয়া” তোলে - 
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আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


: আমাদের খিল্গা-বাবন্া 


শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা 


ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইলে, আমাদের শুধু বর্তমানকে 
জানিলেই চলিবে না, যে অতীত যুগের শিক্ষার ধারার পরিপ্রেক্ষিতে 
বর্তমান শিক্ষাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের সর্বাগ্রে জানিতে 
হইবে। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভাতা অতিশয় প্রাচীন এবং সেই 
দিক হইতে প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পন্ন দেশের সঙ্গে ইহার তুলনা করা যাইতে 
পারে। অতএব প্রাচীন ভিত্তির উপর স্থাপিত ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা Aye 
জানিতে হইলে পূর্বে আমাদের অতীতকে স্মরণ করিতে হয়। প্রাচীন 
যুগের সঙ্গে গ্রন্থি রহিয়াছে বর্তমানের । আমর! যতই নৃতনকে বরণ করিয়া 
লইতে চাই না কেন, আমাদের অস্থিমজ্জাগত পুরাতনের প্রভাব আমরা 
এড়াইয়া উঠিতে পারি না। শিক্ষা-ব্রতকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে 
আমাদের দেশের অতীতের শিক্ষাধারার অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করা একান্তই 
প্রয়োজন | 

বর্তমানে শিক্ষকতা একটি বৃত্তি হিসাবে afer উঠিতেছে এবং ইহার জন্য 
বিভিন্ন প্রকার কলা-কৌশল শিক্ষকগণকে, আয়ত্ত করিতে হইতেছে। এই 
বৃত্তির যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য অতীত যুগের শিক্ষা-ত্রতীদের বিভিন্ন 
কর্মঠন্থাসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলেই 
শিক্ষাব্রতীরা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে 
সক্ষম হইবেন। 


২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ| 

আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী । আমর! উত্তরাধিকার বলে 
যাহা পাইয়াছি, তাহাকে উন্নত করিয়া লইয়া যাওয়াই আমাদের একাস্ত কর্তবা। 
সেই হিসাবে আমরা কোন্‌ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাহা আমাদের 
সর্বাগ্রে জানিতে হইবে, তবেই আমরা আমাদের দেশকে শিক্ষার দিক হইতে 
অগ্রসর করাইয়া লইয়া যাইতে পারিব। 

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সন্বদ্ধে জানিতে হইলে শিক্ষার ইতিহাস জানিব 
কেন তাহা আলোচনা করিব। 

শিক্ষার গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিবেন না__কারণ শিক্ষাই হইতেছে সেই 
সোপান যাহা মানুষকে VTA স্তর হইতে বর্তমান মন্ত্রের Boag উন্নীত 
করিয়াছে, এবং মহামানব বা 941১670781এর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত রাখিয়াছে। 

কিন্তু শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও ‘শিক্ষার ইতিহাসের’ গুরুত্ব আমাদের 
মনে তেমন সহজ স্বীরুতি পায় না। তাহার কারণ কি? 

প্রথম কারণ শিক্ষাদান-কৌশল যে শুধু কলা-কৌশল অর্থাৎ আর্ট নয়-_ইহা| 
যে একট! বিজ্ঞান তাহ! অনেক শিক্ষকই মনে করেন না। তাহার! অনেকেই 
বাক্তিগত শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রচুর সার্থকতা দেখান এবং তাই ইহাকে একটি 
আত্মক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত Art মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহার মকুল 
শিক্ষাদান কৌশলের ক্ষেত্রেও ততখানি we নন। তাহার শৈশব কৈশোরের 
যে সমস্ত ভাল শিক্ষক তাহার মনে রেখাপাত করিয়াছেন, নিজ্ঞ্পন মনে তিনি 
তাহাদের শ্বতি বহন করিয়াছেন এবং তাহাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াই 
তাহার এ Arce সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এই ভাবে অজ্ঞাতসারেই 
শিক্ষাদানের একটি পরমাশ্চর্ঘ ধারাবাহিকতা থাকিয়াই যাইতেছে। যদি এ 
ধারাবাহিকতাকে সজ্ঞানে বিচার-বিষ্লেষণ, গ্রহণ-বর্জন করা যাইত তাহা 
হইলে তাহার এ Art আরও স্থফলপ্রস্থ হইত, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। শিক্ষার ইতিহাস__শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রভৃতির সহিত মিলিত ভাবে 
কার্যে সহায়তা FTA | 

তাহা ছাড়া শিক্ষা কথাটার অর্থও দেশে দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিত 
হইতেছে। শিক্ষার একটা দিক: মাটির দিকে--দৈনন্দিন জীবন-যাপনে 
অধিকতর সার্থকতা অর্জনই তাহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু তাহার আর 
একটা দিক আকাশের দিকে_-যে দিকটা যান্ছষের জীবনের-_সংকীর্ণ গণ্ডীকে 
অন্বীকার করিয়া তাহাকে অনন্ত জিজ্ঞাসা ও জীবনাতীত বুহতের দিকে 


শিক্ষার ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা v 


হাতছানি দেয়। এই মাটি ও আকাশের সম্মিলিত অবদানেই মন্পত রূপ 
বিষয়ের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটির প্রতি অধিক 
গুরুত্ব অপরটিকে অনেক ক্ষেত্রেই পঙ্গু করিয়াছে এবং Kee বিকাশ-ছন্দে 
বেতাল আনিয়াছে। এই দুই দিকের সমত! রক্ষা সহজ নয়_-তাহা৷ ATS 
করিতে হইলে অতীতের ডুল-প্রান্তি ও সার্থকতা হইতে জ্ঞানলাভ কুরিতেই 
হইবে। শিক্ষার ইতিহাস আমাদিগকে সেই জান দেয়। 

মানুষের শিক্ষার অভিজ্ঞতা যুগে যুগে দেশে দেশে খণ্ডিত ভাবে ছড়াইয়। 
আঁছে। ইহাদের সন্মিলিত ইতিহাসই সতাকার শিক্ষার ইতিহাস। এক দেশ 
যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা যেমন শিিতে পারি, আবার 
আর এক দেশের ভূল পাদক্ষেপও তেমনি আমাদিগকে শিক্ষার স্থযোগ দেয়। 
আবার প্রতি দেশের শিক্ষার অভিজ্ঞতার সঙ্গে রহিয়াছে যুগের স্বাক্ষর--সমাজ ও 
প্রকৃতির বৈশিষ্টাময় পটভূমি । শুধু তাহাই নয়, মানুষের চিন্তাধার! স্কুগোলের 
সীমা মানে না-স্থদূর অতীতে যখন মামু নিজ দেশ হইতে খুব দূর te 
যাওয়াতে সক্ষম ছিল না; তখনও ভাবধারা ভূগোলের সীম! মানে নাষ্ট। "সাঙ্গ 
মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সারা পৃথিবীর মাসকে বাগুব অর্থেই এক গোটঠাতূক্ 
করিয়াছে । তাই আজিকার যুগে বিশ্মমানবের কালাতীত সবার 'শভিজ্ঞতাকে 
একত্রিত করিয়া! তাহার জয়যাত্রার নৃতন দিশা আবিষ্কারের প্রয়োজন তীব্রভাবে 
দেখা দিয়াছে। i 

সেই কারণে আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা ance জানিতে হইলে শিক্ষার 
ইতিহাস আজিকাঁর শিক্ষকের পক্ষে sae আলোচা বিষয় হওয়া 
উচিত। 3 

ইতিহাস চর্চায় হ্বদেশকে গৌণ কর! যে কত বড় ভুল তাহ! আজ আমরা 
জানিয়াছি। ঘে মূঢ় নিজেকে চিনিতে পারে নাই, সে আর কাহারও সতাকার 
. পরিচ্ধ কি বলিয়া লাভ করিতে সক্ষম হইবে? শিক্ষার ইতিহাস জানার 
উদ্দেশ্য যদি ভবিষাতের ইঙ্গিত লাভ করাই হয়, তবে নিজের দেশের শিক্ষার 
ইতিহাস জানার প্রয়োজন সর্বাগোঁঅবস্ত we দেশের শিক্ষার ইতিহাসও 
সমভাবেই জ্ঞাতব্য | 

sey দুঃখের বিষয় আমর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজানের বর্তমান সমৃদ্ধির 
দ্বারা আকৃষ্ট হইয়! তাহাদের সাধারণ ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাস জানিতে 
যতটা আগ্রহী, নিজেদের ইতিহাস জানিতে ততটা iar aÈ | 


lL: আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অস্থবিধা আছে। আমরা আত্ম-বিস্বত জাতি । আমাদের জাতের এইটা 
এঁতিহাসিক ক্রটি। তাই আমাদের ইতিহাস জানা সহজ নয় । সেই অস্থ্বিধা 
দূর করিবার চেষ্টা qe হইয়াছে ইহাই আনন্দের। তবু নানা তুলব্রান্তি ও 
অন্ধ ধারণ! কাটাইয়। আমাদের দেশের সাধারণ ইতিহাসের সত্যকে আবিষ্কার 
এখনও»সাধনার বস্তু হইয়া! রহিয়াছে। 

শিক্ষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই সত্য আরও কঠোর ও নির্মম ভাবে দেখা 
দিয়াছে । তবুও তাহার মধ্যে শিক্ষাত্রতীকে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ 
বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য সমাজ ও জাতি গঠন। আর এই লক্ষ্যের 
সাফল্য এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বজনের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। 

ইতিহাস শিক্ষার ফলে মান্ষের মন বিভিন্ন চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া 
উদার হয়, সীমাহীন কল্পনারাজে) ঘুরিয়া বেড়াইতে সক্ষম হয়, বুদ্ধি 
ক্ষুরধার হয় এবং অন্যের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করিবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়া 
থাকে । বিশ্বইতিহাসের মধ্য দিয়া মন সংবেদনশীল হয় এবং আন্তর্জীতিকতার 
দিকে মন afer পড়ে। শিক্ষার ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়াও মানুষের 
মন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের শিক্ষাধার1 এবং দেশের প্রাচীন কাল 
হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিক্ষাধারার সংস্পর্শে আসিয়া থাকে । ফলে 
মানুষের মন বিভিন্ন শিক্ষাধারার মধ্যে পরিপাক লাভ করে। মানুষের 
feta মনের জারক রসে সকল শিক্ষাধার! মজিয়া, থিতিয়া যায়, মন 
নৃতনকে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। গ্রহণ, বর্জন আপনা আগুনিই 
সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই শিক্ষার 
ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমানকে বুঝিবার জন্য, বর্তমানের 
সাথে পা ফেলিয়া চলিবার জন্য অতীতকে জান! অপরিহার্য | 


> প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয় AST! 


আমাদের ভারতবর্ষ আজ খণ্ডিত হইয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে ভারত ও 
পাকিস্তানের | কিন্তু বহু প্রাচীন যুগ হইতে তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে 
ভারতবর্ষ ছিল অখণ্ড । আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা কালে 
আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষের কথাই উল্লেখ করিব। 

ভারতবর্ষে বহু বিদেশী জাতি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে । তাহাদের মধ্যে 
দ্রাবিড়, আর্য, সিথিয়ান ও মোঙ্গেলিয়ান প্রধান। তাহা ছাড়াও পরবর্তীকালে 
ধীরে ধীরে পাশা, আরবীয়, BAT, আফগান, মোগল ইত্যাদি জাতি ভারতবর্ষে 
আমে। পরিশেষে আসে ইংরেজ ও আরও কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি | 

অনেকের ধারণা ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসভ্য জাতি বাস করিত 
এবং আর্ধগণ ভারতবর্ষে আসিবার পর অসভ্য অনার্ধগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় 
এবং অনার্গণকে পরাজিত করিয়া 'আর্য-সভ্যতার বিস্তার করে। কথাটা 
আংশিক ভাবে সত্য হইলেও ইহ সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের দেশের সভ্যতার 
ae আর্ধগণ হইতে নয়, আরম্ভ তাহার বহু পূর্ব হইতে । প্রায় খৃষ্টপুর্ব 
৩৫০০ অবের সময় সিন্ধুর মোহেন-জৌ-দড়ো ও পঞ্জাবের হরগ্নায় ( বর্তমানে 
উভয় স্থানই পাকিস্তানের অন্তর্গত ) wis জাতি বাস করিত বলিয়া ভূপ্রোথিত 
ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রত্বতাত্বিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
ওঁ সময়ে ওঁ সকল স্থানে এক বিশিষ্ট নগর-সভ্যতা “গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং 
শিল্প, কলা ও স্থাপত্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। এই প্রাচীন সভ্যতাকে 
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা! বলিয়া বর্ণন! করা হয়। এই সভ্যতা কাহারও কাহারও 
মতে মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক, আবার কেহ কেহ মিশরীয় সভ্যতার 
পরবর্তী যুগের সভ্যতা বলিয়া ইহাকে বর্ণনা করেন। এই সময় বিভিন্ন সভ্য 
দেশের সঙ্গে মোহেন-জো-দড়ো ও হরগ্লার ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত বলিয়াও - 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব ভারতবাঁসী যে ‘অসভ্য’ ছিল একথা বল! 
চলে না। যাহারাই আর্য নয়, তাহারাই “অনার্য বা অসভ্য একথা স্বীকার কর! 
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যায় না। তাহা ছাড়া আর্ধদের পূর্বে দ্রাবিড়গণ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে বসবাস করিতে থাকেন। দ্রাবিড়গণ হুসভ্য জাতি ছিল i: 
এবং সমসাময়িক সুসভ্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল। তাহা 
ছাড়া কাহারও কাহারও মতে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড়-সভ্যতার 
যোগাযোগ ছিল। এই সমস্ত তথ্য হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে আর্গণের 
ভারতে আগমনের পূর্বেও ভারতবর্ষ একটি স্থসভ্য দেশ ছিল। 

কিন্ত বর্তমান সময়ে আমরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে রূপ দেখিতে 
পাইতেছি, তাহার ভিত্তি atiwa ভারতে আগমনের পর হইতেই স্থাপিত 

উহ ১৬ | আর্যগণ খৃষ্ট পুর্ব ১৫০০ অন্যের কিছু পুর্বে 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ 

করেন। আর্ধগণের আগমন হয়ত একই সময়ে সংঘটিত হয় নাই। কয়েক 
বারে আর্ধগণ ভারতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে ভারতের পুর্ব ও দক্ষিণ 
দিকে ছড়াইয়া পড়েন। আর্ধগণ যখন ভারতে আগমন করেন তখন ভারতের 
অধিবাসী ছিল আদিম অধিবাসী বা অনার্য অর্থাৎ যাহারা আধ নয়। “অনার্ধ, 
এবং ‘অসভ্য’ একার্থবোধক হিসাবে আর্যগণ মনে করেন। আর ছিল ভারতের 
দক্ষিণ দিকে দ্রাবিড় জাতি । আরধগণের সঙ্গে আদিম অধিবাসী বা অনার্ধ ও 
দ্রাবিড়দের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। পরাজিত অনার্য আরধগণের বশত! স্বীকার করে 
এবং দাস হইয়া থাকে। আর্ধগণ শুধু ভারতবর্ষের ভূমি অধিকার করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা যেমন রাজবংশ স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি তাহারা 
ধর্ম, দর্শন, কলা, বিজ্ঞানও aÈ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানও 
গড়িয়। তুলিয়াছেন। 

আর্ধ-সভ্যতার পরিচক্ম আমর! পাই বেদে। চারি বেদের মধ্যে খখেদই 
গ্রধান। ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেও আরগণের মধ্যে বেদ প্রচলিত 

ছিল। বেদ লিখিত গ্রন্থ ছিল না, উহা! মুখে মুখে প্রচারিত 
৪৮: 5 সঃ ছিল। শ্রবণ করিয়া শিখিতে হইত বলিয়া বেদের আর 

এক নাম শ্রুতি। aaa কয়েকটি শ্লোক হইতে অনুমান কর! যায় যে 
আর্ধগণ কর্তৃক সিদ্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং Fy এই ধ্বংসকার্ধে সহায়ত! 
করেন। এই কারণেই ইন্দ্র দেবতা রূপে পুজিত হইতে থাকেন। যুদ্ধে ইন্ 
অগ্নি ও প্লাবন সৃষ্ট করিয়াছিলেন অগ্নি ও বরুণের সাহায্যে | অতএব অগ্নি ও 
THIS দেবতার সম্মান লাভ করেন। খঞেদের নান! CRIA ও ভাষা-বিষয়ক 
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গবেষণা হইতে পণ্ডিতের! মনে করেন যে ভারতবর্ষে আগমনের পুর্বে আধগণের 
প্রধান উপজীবিকা ছিল শিকার ও পশুপালন। তাহার! যুদ্ধবিগ্ঠায় বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থ। ছিল স্থশৃঙ্থলা পুর্ণ এবং তাহারা 
ata জাতি হিসাবে বিশেষ কুশলী ছিলেন বলিয়া সি্ু-সভ্যতাকে ধ্বংস 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সিদ্ধু-সভ্যতা নগর-সভাতাকে com করিয়া বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, কিন্তু আর্ধগণ নগর-সভ্যতার বিরোধী ছিলেন বলিয়া দিন্ধু-সভ্যতার 
প্রাণকেন্দ্র নগর-সভ্যতাকে হজম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্তী 
কালে আরধগণ নগর-সভ্যতায় TTE হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় 
নগর গড়িয়া উঠে। আধগণ নগর-সভ্যতায় প্রথমে NEE না হইলেও তাহার। 
যে স্থসভ্য জাতি ছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাদের সাহিত্যে 
তথ। ধর্মগ্রন্থে। খখেদ উহার Ag প্রমাণ । আধগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি 
দেবতার পুজা করিতেন। বলা বাহুল্য ঠাহার| সকলেই প্রাকৃতিক শক্তি। 
অতএব আধ্গণ ধর্মের দিক হইতে জড় চৈতন্যবাদের দ্বার| গ্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন, একথ অনায়াসে বুঝিতে পার! যায়। 

আর্গণ ভারতে আসিয়া ভারতের নানা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্থিত 
হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ আমর! পাই খখেদে পরবতী দেবতা স্বষ্টি হইতে | 
আধগণ ধ্যান-ধারণায় প্রথমে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাহারা বিশ্বাসী ছিলেন 
ক্রিয়া-কর্মে। কিন্তু ধ্যান-ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়। হয় প্রাবিড়-সভ্যতায়। আর্ধগণ 
দ্লাবিড়-সভ্যতা হইতেই ধ্যান-ধারণ! সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। “মহাদেবকে" 
. আমরা দেখিতে পাই আধগণের we দেবত| হিসাবে, কিন্তু তিনি জাবিড়- 
সভ্যতার ধ্যানের দেবতা এবং অনাধদের আত্মভোললা শ্রশানে বিচরণকারী 
দেবতার সংমিশ্রণ বলিয়া মনে কর! যায়। এই ভাবে নানা সভ্যতার মিলনের 
ফলেই ভারতীয় আরধ-সভাতা এক বিরাট সভ্যতায় পরিণত হয়। 

আধ্গণের ভারতবর্ষে আগমনের পুর্বে ভারতের শিক্ষা-বাবস্থা কিরূপ 
ছিল তাড়া আমাদের জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। শিলমোহর 
ও পোড়ামাটির আসবাবের উপর চিত্রাবলী আমরা ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া 
পাইয়াছি বটে, কিন্তু এসব লিপিমালার পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। 
কিন্ত অন্যদিকে তৎকালে ব্যবহৃত নানা রকম জিনিষ দেখিয়া আমাদের মনে 
হয় যে সেই যুগে শিক্ষা-পদ্ধতি সংগঠিত ছিল। তাহা না হইলে তৎকালীন 
জীবন-যাত্রার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! অত সুন্দর ও gafra হইতে 
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পারিত না। মোহেন-জো-দড়ো ও হরগ্লা ধ্বংসাবশেষ ও বিভিন্ন প্রকারের 
বাসগৃহ এবং পোড়ামাটির চিত্র হইতে অনুমান করা যায় এ নগরীগুলি বাণিজ্য- 
নগরী ছিল। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং 
দাসপ্রথাও সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। কিন্তু আর্গণের ভারতে আগমনের 
পুর্বে আর্যদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল না বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের মধ্যে 
দাসপ্রথাও ছিল না। আর্ধদের মধ্যে পরে যে শ্রেণীভেদ দেখা যায় তাহা 
বিজিত সভ্যতার ফল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া! থাকেন। 
মার্শাল,  এঞ্জেলস প্রভৃতি নৃতত্ববিদ্গণ সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে alee প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত হিসাবে 
বাস করিত, প্রথমেই পরিবার we হয় নাই। ব্যক্তিগত জীবন তখন 
নার স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে নাই। গোষ্ঠী হিসাবে অর্জন এবং 
পূর্বে আর্-সভ্যতা গোষ্ঠী হিসাবে ভোঁগ-এই ছিল চিরাচরিত-রীতি। 
আর্ধগণ ভারতে আগমনের পুর্বে গোষ্ঠীভুক্ত জীবন যাপন 
করিতেন এবং ভারতে তাহার! যখন আগমন করেন, তখনও নানা ক্রিয়াকর্মে 
গোষ্ঠী-জীবনের ছাপ তাহাদের মধ্যে দেখ! যায়। তবে একথাও ঠিক যে 
এই সময়ে পরিবার-জীবনের দিকে তাহার] অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
খণ্েদের দেবতার! প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক ছিলেন এবং তাহারা 
সকলের দ্বারা পুজিত হইতেন। এই সময়ে মানুষ আংশিক কল্পনা ও আংশিক 
সত্য দ্বারা জগতের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন, বৈজ্ঞানিক সত্যের 
সন্ধান তীহার। জানিতেন না। তাহারা এইটুকু বুঝিতেন যে কোনও 
কিছু সম্পাদন করিতে হইলে ইচ্ছা-শক্তি ও বাস্তব-শাক্তির প্রয়োজন | তাই 
তাহার! যেমমন্ত প্রাকৃতিক ঘটন! বা বিপর্যয় দেখিতেন, তাহাদের পিছনেও 
তাহারা Gat ইচ্ছা-শক্তি ও বাস্তব-শক্তির প্রয়োগ করিতে উদ্যোগী হইতেন। 
বন্যা, দাবানল, অশনিপাত, বৃষ্টি ইত্যাদির পশ্চাতে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগকারী 
কোন শক্তি আছে বলিয়া তাহার! মনে করিতেন। মানুষ যদি খুশী হয়, 
তাহা হইলে সে অপরের ভাল Bea | আর মান্গুষের যদি ক্রোধ হয় তাহা হইলে 
সে অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য উদ্ধ দ্ধ হয়। ঠিক একই নিয়মের waasi 
সেই ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগকারী কোন শক্তি। তাই এই ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগকারী 
শক্তিকে যে ভাবেই হউক সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে | ফলে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য নানা 
রকম স্তব-স্তুতির ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের প্রচলন হইল । এই সব স্তব-স্তুতি ও 
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বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান বংশগত ভাবে শিখাইয়া রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন 
হইতেই শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা! দেখা যায়। শিক্ষার ইতিহাস হইতে আমর! 
এই sips জনিতে পারি। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও অনেক প্রকার 
শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, যথ| শত্রুকে নিধন করিবার কৌশল শিক্ষা, শিকার 
করার কৌশল শিক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ করার শিক্ষা ইত্যাদি। ধর্মীয় শিক্ষা হইতে 
জীবনের প্রয়োজনে এই সব শিক্ষা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
ধর্ম ও জীবন ছিল একার্থবোধক এবং সকল প্রকার শিক্ষাই জীবনকেনঞ্সিক 
‘শিক্ষা ছিল। 

নান! রকম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখ| গিয়াছিল যে, ধনুক হইতে শর 
নিক্ষেপ করিলে দুরে অবস্থিত শত্রুকে নিহত করা যায়। ইহা হইতে ay 
নির্মাণ ও শর নিক্ষেপের কৌশলকে প্রাধান্য দেওয়া হইল না। মনে করা 
হইল যে এ প্রকারে শর নিক্ষেপ করিলে শিকারের দেবতা Wee হইয়। থাকেন 
এবং তাহার ফলে প্রাথিত ফল লাভ কর! যায়। এই কারণে শর নিশেপ 
কৌশল শিকার দেবতার wee হিসাবে পরিগণিত হইল। অগ্নি গ্রজ্জলনের 
ক্ষেত্রেও CH গেল নান] প্রকার ইন্ধন-দ্রব্য হইতে বিভিন্ন প্রকারের অগ্নি 
প্রজ্জলিত হয়। মনে করা হইল Zgaga মধ্যে অগ্নি দেবতার 
ভালবাসার পাত্রী স্বাহ!’ দেবী রহিয়াছেন। ফলে অগ্নি প্রজ্জলন জী বন-যাত্রায় 
মূল স্থান পাইল না, মন্ত্র উচ্চারণ দ্বার! অগ্নিদেবতার আরাধনার অঙ্থ্ঠানরূপে 
পরিগণিত হইল। এইরূপে অনেক ক্ষেত্রেই উপাসন। 
ও আরাধনার মূল উৎস দেখ! যাইতে লাগিল । আরাধন। 
ও উপাসনার জন্য স্তোত্র রচিত হইল, প্রক্রিয়াও স্থির হইল। কিন্তু শুধু 
নিজেদের জানিলেই চলিবে না, বংখপরম্পরায় cola, রীতি, নীতি, আচার 
ইত্যাদির ধার! যাহাতে প্রবাহিত -হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করা 
হইল। সহজে শিক্ষাদানের উপায় মন্ত্র ও স্রোত্গুলিকে ছন্দোবদ্ধ করিয়া 
সংক্ষিপ্ত আকার দান কর1। ইহার কারণ ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র সহজে মনে রাখা 
সম্ভব হয়। এইরূপ ভাবে জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ধর্মাবশ্থাস 
ও অনুষ্ঠান, tba ইত্যাদি ‘বেদ’ zÈ করে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র 
হইতে জন্মলাভ করিয়াছে নৃতন অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস এবং বেদের মধ্যে 
শ্লোকের আকারে উহার! স্থান পাইয়াছে। বহু যুগের অভিজ্ঞতা বেদে 
সন্নিবেশিত রহিয়াছে । কালের গতিত পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


* বেদের জন্ম 
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প্রয়োজন হয়ত VS) প্রকট নাই, তবুও অভিজ্ঞতাগুলি বৈদিক অনুষ্টানগুলির 
মধ্যে স্থান লইয়া রহিয়াছে । যদিও অনুষ্ঠানগুলি হয়ত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, 
নৃতন উদ্দেশ্য বহন করিতেছে । এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমর! 
বুঝিতে পারি, ace শুধু আর্যদের ভারতের আগমনের সময় তাহাদের 
জীবনধারণ-বিষয়ক পরিচয় দান করে না। আর্যদের ক্রম-বিকাশের ধারাও 
উহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই কারণেই বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ 
mined দ্বারা রচিত নয় বলিয়া বলা হয়, কারণ বাস্তবিক পক্ষে বেদ 
কোন বিশেষ ayy দ্বারা রচিত হয় নাই। উহা! aia বহু কালের' 
অভিজ্ঞতা, চিন্তা, কল্পনা ও বিশ্বাসের ফল। বেদের অনুষ্ঠানসমূহ বিশেষ মানুষের 
দ্বারা রচিত বলিয়া মনে কর! হইলে উহার সংরক্ষণ ও উহার বিরৃতি রোধ 
করিবার প্রতি মানুষ খুব বেশী যত্ববান হইত না। উহা! অপৌরুষেয় বলিয়াই 
মানুষ উহাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে । বেদের আর এক নাম 
শ্রুতি, একথা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । বেদ গুরু-মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া 
শিখিতে হইত। লিখিত ভাষার প্রচলন ছিল না বলিয়াই যে এভাবে বেদ 
শিক্ষা করা হইত এমন নহে, কারণ দেখা যায় যে যে সময় লিখিত ভাষার 
প্রচলন হইয়াছে, সে সময়েও বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ FRAI 
fig শিক্ষা করিত। তাহার কারণ, বেদের অনুষ্ঠানসমূহের আচরণকে 
অত্যন্ত ANCA ACH দেখা হইত এবং ফলে উহাতে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ 
করা হইত। বেদের 'স্তোত্রগুলি শুধু কর্মের বর্ণনা নয়, উহ! দেবতার Yes 
জন্য লিপিবদ্ধ। অনুষ্ঠানগুলি যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং স্তোত্রগুলি 
যদি উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেই দেবতাগণ একমাত্র সন্তষ্ 
হইবেন এবং তাহাতে উপযুক্ত ফল লাভও হইবে। যে জাতীয় জ্ঞানের 
কথা বলা হইল, উহা শুধু গুরুমুখ হইতেই পাওয়া যাইতে পারে, লিখিত 
পুথি হইতে তাহা! পাওয়া অসম্তব। তাহা ছাড়া, যে ME সঠিক শুদ্ধ 
উচ্চারণে দেবতাগণ ABW হন এবং পক্ষান্তরে Tei ভূল উচ্চারিত হইলে 
দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হন, সেই বেদমন্ত্র একান্তই পবিত্র মন্ত্র এবং উহা উচ্চারণ 
করিবার পুর্বে শিষ্যকে পবিত্র হইতে হইবে । বেদের মন্ত্রোচ্চারণ্জসম্পর্কে এই 
বিশ্বাস শিশ্তকে খুবই নিয়মনিষ্ঠ করিয়া তোলে। ; 

শ্রুতি’ হিসাবে বেদ শিক্ষাদান করা হইত বলিয়াই বোধ হয় উহাতে 
নৃতন নৃতন শ্লোক সংযোগ Fal সম্ভব হইয়াছিল। জীবনের বিভিন্ন পরিবেশের 
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নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা বৈদিক years এইভাবেই স্থান পায়। মুখে মুখে 
প্রচারিত হইত বলিয়া কোন aa অভিজ্ঞতালন্ধ নৃতন গ্লোককে মানুষের 
রচিত বলিয়া কেহ অগ্রাহ করিত না। আর্গণের ভারতবর্ষে আদিবার পর 
যখন বেদের প্লোকাদি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, তখন ইহাকে একটি 
স্থসংবদ্ধ আকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়ত। দেখা দিল। সম্ভবতঃ বেদব্যাস 
নামে কোন কোন খধিকল্প পণ্ডিত বেদকে সুসংবদ্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে 
, মানুষের নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হয় নাই। 
তাহার ফলেই উপনিষদীদি গ্রন্থে উহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বেদ 
অপৌরুষেয় এবং সকল শিক্ষার মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 
অতএব প্রাচীনযুগের কোন কিছু অন্সন্ধান করিতে হইলে আমরা বেদের 
সাহায্য লইতে বাধ্য । শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধেও একই কথা। প্রাচীন যুগের 
শিক্ষার কথা জানিতে হইলে আমরা বেদের একান্ত সাহাধ্য-প্রার্থী। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বৈদিক শিক্ষ। 


খ্ধেদের দুইটি অংশ-_কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে প্রধানতঃ 
স্তোত্র। উহা! দেবতাগণের, প্রতি sfo এবং যজ্ঞ, উপাসনা ইত্যাদির জন্য 
ব্যবহৃত হইত। জ্ঞানকাণ্ডে আছে কচ্ছুদাধন করিয়া সত্য কিভাবে উপলদ্ধি 
কর! হইয়াছে তাহার বিবরণ। খথেদের কর্মকাণ্ড আর্ধগণের ভারতে আগমনের 
পূর্বেই রচিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। 

সত্য যাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদিগকে AR বা AOAI বলা হয়। 
আমরা বেদে সাত জন খধির পরিচয় পাইয়া থাকি। তাহারা হইতেছেন, 
(>) বশিষ্ট (২) বিশ্বামিত্ৰ, (৩) ব্যাসদেব, (৭) অত্ৰি, (৫) কন্ব, (৬) ভরদ্বাজ 
ও (৭) RIM! ছুর্বাসা, পরাশর, জামদগ্নি প্রভৃতি ধধিরও উল্লেখ দেখা যায়। 
বিভিন্ন খষির অবদান সংহিতার আকারে সন্নিবেশিত . 
রহিয়াছে | ইহাদিগকে মণ্ডল বলা হয়। ATIT ১০১৭টি 
স্তোত্র আছে এবং. উহা! দশটি মণ্ডলে বিভক্ত । ১০১৭টি স্তোত্রের মধ্যে 
১০৫৮০টি শ্লোক এবং ৭০,০০০ সারিতে ১৫৩৮২৬টি বাক্য আছে। এই 
৭০০০০ সারির ৫০ হাজার সারির উল্লেখ বারে বারে দেখা! যাঁয়। ইহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বেদ কোন ব্যক্তিবিশেষের লেখা নয়। এ যুগের 
সমাজে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বিভিন্ন afew ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
সংকলন করিয়াছেন | 

উপরে উক্ত দশটি মণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত অংশটি 
arama মূল কেন্দ্র বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই ছয়টি মণ্ডলের” 
প্রত্যেকটি মণ্ডলই একটি খধির নামের সঙ্গে জড়িত এবং হয়ত উহা! fa- 
খধির নিজের ও তাহার বংশধরদের অবদান। ইহাতে মনে করা যায় যে 
মণ্ডলগুলি পারিবারিক সাহিত্য এবং বংশ পরম্পরায় উহ! ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ 
হইয়া আপিয়াছে। প্রাচীনকালে রাজা ও ভূম্যধিকারীরা নিজেদের সমৃদ্ধির জন্ত 
যজ্ঞের আয়োজন করিতেন । যজ্ঞের জন্য পুরোহিতের সাহায্য লইতে হইত। 


. 


roa ঝষি 
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খাধিগণের বংশধরের। পুরোহিতের কাজ করিতেন এবং নিজ নিজ পারিবারিক 
স্তোত্র ও শ্লোকগুলিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়া স্থসাহিত্যের আকার দিতে 
চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞাদি ব্যাপারে বিভিন্ন পুরোহিতের প্রতিযোগিতার 
ফলে স্তোত্রগুলি ধীরে ধীরে খুবই সমৃদ্ধ হইয়! ওঠে। যতই পুরোহিতদের 
প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই যজ্ঞাদির farsi জটিল হইতে থাকে | 
ফলে পুরোহিতের! বংশধরদিগকে নিজ নিজ ঘরোয়ানা সম্বলিত স্তোত্র ও রীতি- 
নীতি উত্তরাধিকার সুত্রে দিয়া যাইতে থাকেন। ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার ইহাই মূল ও 
q আদি ব্যবস্থা ইহ! বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 
খণ্ধেদের একটি স্তোত্রে ত্রাহ্মণ্য-শিক্ষার প্রথম অবস্থার 
কথা বণিত াছে। বর্ষাকালে ব্যাঙরা যেভাবে একত্র মিলিত হয়, সেই ভাবে 
্রাঙ্মণগণও একত্র মিলিত হইয়া থাকেন এইরূপ একটি বর্ণনামূলক কবিতায় . 
প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা ধণ্যেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যাঙ্রা যেমন এক 
সুরে ডাকিতে থাকে সেইরূপ অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নির্দেশক্রমে তাহার পুত্রগণ 
এবং ভ্রাতুপপুত্রগণ পারিবারিক বৈশিষ্টাপুর্ণ স্তোত্রগুলি পুনঃ পুন: আবৃত্তি করিতে 
থাকেন, যতক্ষণ ন! সেই স্তোত্রগুলি কণ্ঠস্থ হয়। প্রত্যেক পণ্ডিত তাঁহার 
পারিবারিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোপনতা অবলম্বন করিতেন । পরে কোন এক 
সময়ে এই পারিবারিক অবদীনগুলি একত্রিত হইয়া যায় এবং একসাথে 
উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা কিরূপ ভাবে সংগঠিত হইয়াছিল তাহা 
জান] যায় না, তবে মনে হয় কোন এক পরাক্রমশালী রাঁজা বা দেশনায়ক 
হয়ত নিজের কল্যাণের জন্য যজ্ঞাদি সংক্রান্ত সমস্ত সাহিত্যকে একত্র 
করিয়াছিলেন । এইভাবে খুব সম্ভবতঃ সমস্ত মগলগুলি একত্র করা হয়। পরে 
প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল রচিত হয়। ইহারও পরে নবম মণ্ডল যাহা সোম যজ্ঞাদি 
সংক্রান্ত বিষয়, তাহা যুক্ত হয়। সর্বশেষে দশম মণ্ডল লিখিত হয়। যদিও ইহাতে 
পুরাতন বিষয়ের পুনরুল্লেখ রহিয়াছে, তবুও তাহাতে পরে কিছু নূতন বিষয়ও 
সান্নবেশিত করা হয়। ইহার ভিতর একটি cuca বর্ণাবিভেদের কথা৷ উল্লেখ 
রহিয়াছে | ইহাতে মনে হয় যে এ সময়ে সামাজিক জীবনে যথেষ্ট আলোড়নের 
স্্টি হইয়াছে এবং সমাজ হইয়াছে জটিল। শেষ মণ্ডলের একটি স্তোত্রে 
ব্রাহ্মণদের বিতর্ক-সভায় উল্লেখ দেখিতে গাওয়া যায়। এই বিতর্ক-সভায় 
সাফল্যের উপর একটি ব্রাঙ্গণ-সন্ভানের যজ্ঞাদি ব্যাপারে অংশগ্রহণ নির্ভর 


করিত বলিয়! মনে হয় | 


সর্বপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা 


১৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


খখেদের সমস্ত স্তোত্রের একত্রীকরণ WF ১০০০এর পূর্বেই হইয়াছিল 
বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে । একত্রীকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর পারিবারিক 
বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে গুরুর পুত্রও পিতার কাছেই 
শিক্ষালাভ করিত। অবশ্ঠ গুরু অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পুত্রকে শিক্ষাদান 
করিতেন। পিতা শিক্ষক হইলে পুত্র তাহার পিতার কাছে শিক্ষালাভ করিবে, 
ইহা সকল যুগেই AST! তাই পুত্র শিক্ষার্থী থাকিলেও উহাকে ঠিক 
পারিবারিক শিক্ষাকেন্দ্র বল৷ চলে ন1। 

‘বেদ’ শব্দের অর্থ হইতেছে জ্ঞান” এবং ইহা “বিদ” অর্থাৎ “জানা? শব্দ * 
হইতে উদ্ভৃত। বেদের স্তোত্র সংগ্রহ সাহিত্য হিসাবে উহার সংরক্ষণের 
জন্য নয়, উহার! যজ্ঞাদি-কর্ম ব্যাপারে ব্যবহৃত হইত বলিয়| স্তোত্রগুলিকে 

; সংগ্রহ ও একত্র করা যায়। যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠানে 
১3 পুরোহিতকে তিন রকম কর্ম করিতে হইত। তিন রকম 
কর্মের জন্য তিন রকম নামকরণ করা যায়। যিনি প্রধান পুরোহিত ' তাহাকে 
বলা হইত হোতা । যজ্ঞকালে তিনি যে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হইতেছে, 
সেই দেবতার যথা,_ ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদির গ্রীত্যর্থে cata ও শ্লোক উচ্চারণ 
করিতেন। অনুষ্ঠানের আর একটি অংশ ছিল সোম ষজ্ঞ। সোম হইতেছে 
প্রকৃতপক্ষে একটি বৃক্ষ হইতে নিম্পেশিত এক প্রকার রস। ইহা অত্যন্ত 
বলকারক এবং আনন্দবর্ধক পানীয় বলিয়া উহাকে দেবতাদের পানীয় বলিয়া 
মনে করা হইত এবং উহা পান করিলে মৃত্যুকে জয় করা যায় বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করা হয়। ফলে সোমরস দেবতার স্থান লাভ করে এবং বিশেষ 
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি উহার সম্বন্ধে গড়িয়া উঠে। যে পুরোহিত সোম দেবতার 
Fock মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহাকে বলা হইত উদ্গাতা। যজ্ঞাদি- 
ব্যাপারে যিনি নানা রকম কায়িক পরিশ্রম-জনিত কাজ করিতেন তাহাকে বলা 
হইত TRL | প্রথম অবস্থায় যেকোন পুরোহিত এই তিন জাতীয় কর্মের 
মধ্যে যে কোন কর্ম করিতেন, তীহাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেক 
ছাত্র-পুরোহিত তিনটি বিষয়েই শিক্ষণ লাভ করিতেন এবং কার্কালে যে কোন 
একটি বিষয় সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কালক্রমে ইহার পরিবর্তন 
করিতে হয়। যজ্ঞাদি ধীরে ধীরে এত জটিল অন্ুষ্ঠান-সম্বলিত হয় যে 
পুরোহিতের কর্মের মধ্যেও শ্রমবিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কোন 
ছাত্র-পুরোহিতই তিনটি বিষয়ে পুর্ণ পারদর্শী হইয়া! উঠিতে পারে না, ফলে 
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প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ছাত্র-পুরোহিতকে প্রথমে 
যজ্ঞাদি-সম্প্িত সর্বপ্রকার কাজের জন্য সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত, পরে 
তাহাকে যে বিভাগের জন্য তিনি উপযুক্ত সেই বিভাগের জন্য বিশেষ শিক্ষাদান 
করা হইত। ইহার পরে শিক্ষার্থী পুরোহিতদের মধ্যে আরও নৃতন রকম 
শিক্ষণের ধার! দেখা যায়। বিভিন্ন বেদের ক্রিয়াকর্মের জন্য বিভিন্ন পুরোহিত 
z হইতে থাকে | তাহার! বিভিন্ন ভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে থাকেন। 

সোমযজ্জের জন্য উদগাতীকে সোম-যজ্ঞবিষয়ক সকল প্রকার শ্লোক 
মুখস্থ করিতে হইত। ফলে সোমযজ্ঞ-বিষয়ক সকল স্তোত্র একত্র করিয়া 
“সামবেদ' রচিত হইল।  সামবেদের ৭৫টি শ্লোক ছাড়া, সমস্ত শ্লোকই 
aay হইতে লওয়! হইয়াছে । সোম অনুষ্ঠানের জন্য ইহা একটি বিশেষ 
সন্গীত-সংগ্রহ বল! যাইতে পারে ।  উদ্গাতাঁকে সোম-বিষয়ক সকল সঙ্গীতকে 
আয়ত্ত করিতে হইত । উদ্গাতার এই বিশেষ জটিল কর্ম হইতে উদ্ভূত হয় এক 
বিশেষ শ্রেণীর পুরোহিতের, যাহার! সামবেদ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত . 
আয়ত্ত করেন। 

সাধারণ যজ্ঞাদি ব্যাপারে হোতাই দেবতার প্রতি weefe জানাইয়া 
Be পাঠ করিতেন, কিন্তু অধ্বযু যিনি যজ্ঞাদি-সম্পফ্ষিত কায়িক পরিশ্রমের 
কাজ করিতেন, তিনিও মাঝে মাঝে কোন কোন বিশেষ সময়ে দেবতাঁকে 
wis জানাইয়া স্তোত্ৰ পাঠ করিতেন |) অধ্বর্যু পুরোহিতদের শিক্ষণের জন্যও 
ব্যবস্থা কর! হয় এবং ধীরে ধীরে আর একটি বেদ অর্থাৎ যজুর্বেদের ZË za | 
যজ্র্বেদের সংগ্রহ প্রায় সমস্তই গদ মন্ত্র, যদিও মাঝে মাঝে খথেদের শ্লোক 
তাহার মধ্যে দেখ! যায়। উদ্গাতা এবং Ry পুরোহিতদের জন্য ভিন্ন 
ব্যবস্থা হইলে ATIA মন্ত্র উচ্চারণের জন্য রহিলেন শুধু হোতা পুরোহিতেরা। 
হোতারা খ্ধেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিবার জন্য শিক্ষা লাভ. করিতেন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, যেকোন বিভাগের পুরোহিত 
প্রকৃত শিক্ষণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার! যে কোন পুরোহিতের কাজ করিতে 
পারিতেন। 

যে তিনটি বেদের কথা উক্ত হইল, সেই তিনটি বেদ ছাড়াও আর একটি 
বেদের È পরে হয়। এই চতুর্থ বেদটির নাম অথর্ববেদ। অথর্ববেদের 
স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যথেষ্ট সময় ব্যয় RT | এমন কি এখনও 
দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অথর্ববেদ এখনও অজানিত 


১৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


অবস্থায় রহিয়াছে । অথর্ববেদ যাদু, ইন্দজাল ও প্রেতবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ 
মন্ত্রবলে বশীভূত করা বা মন্ত্রবলে রোগ, দৈত্য, শত্রু বিতাড়ন বা গ্রেতমোচন 
করার জন্য পুরোহিতের! এ বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। ইহা ছাড়া 
ভাল ভাল মন্ত্র এই বেদে আছে, যাহ! মানুষের সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার কর 
যায়। এই বেদ হইতে আর এক প্রকার পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 
বিভিন্ন প্রকার পুরোহিতের কর্মপন্থা এবং চারিটি বেদ wR হইবার 
সময় আর্ধগণ তাহাদের বসতি আরও পূর্বদিকে সরাইয়া আনিয়াছেন 
অর্থাৎ এই সময়ে তাঁহার! “ee ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান 
করিতেছিলেন। 
বিভিন্ন প্রকার পুরোহিতের দল এই সময়ে একটি বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 
পরিণত হয় এবং নিজ নিজ দলের অন্ুবর্তী হিসাবে গর্ববোধ করেন | 
শিক্ষার্থী পুরোহিতের প্রধান কর্তব্য ছিল তাহার নিজস্ব 
বেদ শিক্ষাপদ্ধতি বেদ সম্পূর্ণভাবে ae করা। তিনি শিক্ষকের সঙ্গ 
সঙ্গে বেদের স্তোত্র উচ্চারণ করিয়া নির্ভুলভাবে বেদ পুনরাবৃত্তি করিতে 
পারিতেন। যে পদ্ধতিতে তাহারা শিখিতেন, সেই পদ্ধতি হইতেছে সম্পূর্ণ 
মৌখিক | প্রতিটি স্তোত্ৰ ও শ্লোকের অর্থও তিনি তাহার শিক্ষক হইতে জানিয়া 
লইতেন | তাহা ছাড়া ক্রিয়া-কর্মাদির নিয়ম-কান্নাদিও তিনি শিক্ষা করিতেন | 
বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু কালক্রমে 
এই নীতিগর্ভ উপদেশীবলী বেদের “ব্রাহ্মণ অংশে একই ছাচে ঢালা দেখা যায়। 
ব্রাহ্মণ’ অংশে যজ্ঞাদি-সম্পকিত নানা রকম উপদেশাদি ছাড়াও নানা রকম 
পৌরাণিক গল্প, গাথার উল্লেখ রহিয়াছে । তাহা ছাড়া ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, 
দর্শন, আইন ইত্যাদিরও সংস্পর্শে আমরা আসি। 
এই সময়ে আর্যগণ ভারতবর্ষের আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং 
এই সময়েই “রামায়ণ” ও মহাভারতে" বণিত উপাখ্যানের মালমশলা হয়ত 
পাওয়| যায়। এই সময়ে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং 
পুরোহিতদের FI! সকলের উধ্বে বলিয়া! বিবেচিত হয়। 
রাজার উপরে ছিল পুরোহিতের স্থান । এই সময়ে চারি বর্ণের সৃষ্টি হয়_ 
aia, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ । ব্রাহ্মণের! ছিলেন পুরোহিত শ্রেণীর লোক, 
qaad ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, বৈশ্যের৷ ছিলেন কৃষি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত 
কাজে লিপ্ত আর শুত্রেরা ছিল অনার্য ও দাস। 


চারি বর্ণ 


বৈদিক পিক্ষা ১৭ 
, ACM হইতে সেই যুগের আর্য-সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। 
আধগণ সভ্যতার দিক হইতে যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন | তাঁহার! সমাজবব্যবস্থার 
অধীন ছিলেন এবং গো-পালন, toy উৎপাদন, IA-IA 
প্রভৃতি কাজে পারদশী ছিলেন । প্রথম অবস্থায় বর্ণ বিভেদ 
তেমন কঠোর ছিল না। পৌবোহিত্য, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রুষি ইত্যাদি 
কাজের ক্ষেত্রে সমস্ত! দেখা যাওয়ায় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেন 
এবং বৃত্তি অনুযায়ী বর্ণ সৃষ্টি হয়; পরাভূত অনার্ধগণ শূদ্র বা দাস নামে অভিহিত 
Bee! কিন্তু বৰ্ণ we হইলেও প্রথম তিন বর্ণ যথা, ্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই 
তিন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য বংশগত ছিল না, গুণ-কর্ম অন্নুসারে বর্ণ স্থির হইত। 
তিন বর্ণের লোকেরাই বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিতেন | কিন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শূদ্ এই চারিবর্ণের মধ্যে ক্রমশঃ বিভেদ বুদ্ধি পায় এবং গুগকর্ম অনুসারে 
বর্ণ স্থির না হইয়া উহা! বংশগত হয়। ইহার বিশেষ কারণ এই যে পরিবার- 
প্রথার বিকাশ ঘটায়, সন্তানগণ পিতামাতার aiaa লাভ করিয়া পিতামাতার 
গুণাবলী অনুকরণ করে, ফলে পিতামাতার বৈশিষ্ট্গুলি সন্তানের মধ্যে বিকাশ 
লাভ করে । এই কারণেই বর্ণের বংশগত রূপ দেখা যায়। অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ভাবে বর্ণের এই বংশগত রূপ প্রাপ্তি হয়, কিন্ত পরে বর্ণ বিভেদ কঠোরভাবে 
প্রতিপালিত হয়। পূর্বে প্রথম তিন বর্ণের মধ্যে বেদ অধ্যয়নে সকলেরই সমান 
অধিকার ছিল, কিন্তু বর্ণ বিভেদ্ের কঠোরতা দেখা দিলে ব্রাহ্মণ ছাড়! অন্ত বর্ণের 
লোকেরা বেদ অধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষা-ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। 
বৈদিক মন্ত্রমূহ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ইহা আমর! পূর্বেই জানিয়াছি। 
তাই বৈদিক ভাষা ও তাহার উচ্চারণ কোন ক্রমেই যাহাতে বিরুত al হয় 
সেদিকে সকলের লক্ষ্য ছিল। কথ্য ভাষাকে সময়ের 
নিস প্রয়োজনে পরিবর্তন করিতে হয়। তাই কথ্য ভাষা 
7 ও বৈদিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখ! গিয়াছিল। 
আর্ধগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অনার্য বিজিতদের সঙ্গে নানা ভাবে 
মিলিত হন এবং তাহার ফলে অনার্য ও আর্গণের ভাষার মধ্যে সংমিশ্রণ 
ঘটে । fee বৈদিক ভাষা| যাহাতে বিকৃত ও দুষ্ট না হয় সেদিকে প্রখর 
দৃষ্টি থাকায় বৈদিক ভাষা সংমিশ্রণ-ছষ্ট হয় নাই। তবুও ভারতে আগমনের 
গর্বের বৈদিক ভাষা ও পরবর্তী কালের বৈদিক ভাষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য 
২ 


খগ্বেদের যুগে আর্য-সভ্যতা 


১৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


দেখা গিয়াছিল। এদ্রিকে কথ্যভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার বিভেদ যতই 
প্রকট হইল, ততই বৈদিক ভাষার অর্থ উপলদ্ধি করিবার জন্য উহাকে 
নান! ভাবে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা দেখ! গেল। ফলে ষড়বেদান্দের Z? 
হয়। Beta হইতেছে__শিক্ষা (স্বর ), ছন্দ, ব্যাকরণ, fare ( শব্দের 
ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ ও কল্প (ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানের সম্পীদন-প্রণালী )। এইগুলি 
হইতে অন্যান্য বিষয়েরও স্থষ্ট হয়। যেমন কল্প হইতে আইন। সে যাহা 
হউক, পরবর্তী যুগে হয়ত বৈদিক ভাষ! কিছুটা সংমিশ্রণ দ্বারা দুষ্ট হইয়াছিল, 
তাই উহার সংস্কার-সাধনও প্রয়োজন হয়। বৈদিক ভাষা সংস্কার করিবধর 
কালে ওঁ ভাষা যাহাতে আরও বেশী বোধগম্য হয় সেদিকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছিল। এইভাবে বৈদিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষ| জন্ম লাভ করে। 
বৈদিক ভাষা বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়া প্রাকৃত ভাষা WE করে। প্রাকৃত 
ভাষা হইতে ভারতবর্ষের বহু আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়। 
ব্যাকরণের ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি 'প্রাচীনকাল হইতেই আরম্ভ 
হইয়াছে। পাঁণিনি হইতেছেন ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ লোক | 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধারের অধিবাসী 
ব্যাকরণ _ তিনি ছিলেন। তিনি B চতুর্থ শতাব্দীতে তাহার 
ব্যাকরণ রচনা! করিয়াছিলেন পাণিনির স্থত্রগুলি আটটি অধ্যায়ে লিখিত। 
ইহাদিগকে অষ্টাধ্যায়ীও বল হয়। ম্যাক্সমূলার বলেন যে পাণিনি-স্থত্রে 
যে প্রকার ব্যাকরণের Wa সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে, এমন আর কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় all খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কাত্যায়ন পাণিনি 
সুত্রের কিছুটা! ব্যাখ্যা করেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আমরা পতঙ্জলির 
“মহাভায়’ দেখিতে পাই। এই লেখকেরা সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ট পণ্ডিত এবং 
ভাষার ক্ষেত্রে তাহাদের নির্দেশ সকল ক্ষেত্রে মানিয়| লওয়া হইত। 
সংস্কৃত ব্যাকরণ পরবর্তী কালে বহু লেখা হইয়াছে, কিন্তু সকল গ্রন্থই 
প্রাচীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনুকরণে লেখা হইয়াছে এবং বর্তমান কাঁলেও 
পাঁণিনির সুত্র সকল সংস্কৃত ভাষার ছাত্রকে পাঠ করিতে 
হয়। সংস্কৃত অভিধান ‘অমরকোষ’ খৃষ্টের জন্মের পাচ শত 
বৎসর পরে সংকলন করা হয়। ইহা এখনও ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার 
ছাত্রেরা পরম আগ্রহে পাঠ করে। RA পঞ্চ শতাব্দীর স্বরবিত্যাস 
(phonetics) ভাষার এমনই বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ যে বর্তমান যুগে আমাদের 


অভিধান 
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পক্ষে উহা! হইতে বহু জিনিস শিথিবার আছে বলিয়া দেখা যায়। প্রাচীন 
যুগে অনেক জ্যোতিধিদ ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীতে 
আর্ধভট্ট নামে পাটলিপুত্রের এক পণ্ডিত নক্ষত্রমগুলের 
বহু তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর থাকিয়া 
ঘুর্ণনের কথা বলেন এবং সুর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ব্যাখ্যা করেন। অঙ্ক 
“cas প্রাচীন ভারতবাসী অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। বীজগণিতের জন্য 
পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভারতবর্ষের কাছে At, সংখ্যার ধারণাও ভারতবর্ষেরই 
দান, যদিও উহার ইঙ্গিত আরব দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। 

চিকিত্সা-শান্ত্রও ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে বিকাশ লাভ করে। চরক 
ছিলেন প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং তিনি রাজা 
কনিষ্ষের সভাসদূ ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শুশ্রাতও 
একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন । বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতের চিকিৎ্সা- 
ma বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল । জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও দয়া এই 
দুইটি ছিল বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য, অতএব মানুষকে বাচাইয়! রাখিতে বৌদ্ধধর্মের 
চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই চিকিতসা-শাস্ত্রের উন্নতি | 

দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি দেখিতে পাই উপনিষদ, 
ব্রাহ্মণ ও সংহিতায়। ভারতে যড়দর্শনের' উৎপত্তি 
খৃষ্টের জন্মের বহু পুর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। পুর্ব 
মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা ক্রহ্মচিন্তা-বিষয়ক দর্শন। প্রথমোক্ত দর্শন 
বেদের অবিনশ্বরতা৷ সম্বন্ধে শিক্ষ! দেয়. এবং কর্মের পথ বা! যজ্ঞাদি কর্ম সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয় দর্শন জ্ঞানের পথ ব্যাখ্যা করে এবং বলে যে 
একমাত্র ত্রন্মেরই অস্তিত্ব আছে এবং আত্মাই ব্রহ্ম । সাংখ্যদর্শন ভগবানের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং বলে যে একমাত্র আত্মা ও পদার্থের মধ্যে 
পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিলেই মুক্তি অনিবার্ষ।  যোগদর্শনের সঙ্গে 
সাংখ্দর্শনের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু যোগদর্শনে ব্যক্তিগত ভগবানের স্থান 
আছে এবং এই মত অনুসারে কঠোর যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ 
সত্যে পৌছাইতে পারে। ন্যায়দর্শন তর্ক-শান্্র লইয়া আলোচনা করে 
এবং মিথ্যা জ্ঞান অপসারিত হইলেই মুক্তি হইবে বলিয়া মত পোষণ করে। 
বৈশেষিক দর্শন পরমাণু সম্বন্ধে আলোচনায় পর্যবসিত এবং উহার বিষয়-বস্ত 
এই যে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণু অনন্ত, অমর ও অপরিবর্তনীয়। 


জ্যোতির্বিদা 


চিকিৎদা-শান্ত্ 


miata 


তৃতীয় অধ্যায় 
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আর্ধগণ সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিবার পর 
তাহারা চারি বর্ণে বিভক্ত হন এই কথা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। 
(১) ব্রাহ্মণের কাজ ছিল পৌরোহিতা এবং ধর্ম-সংক্রাস্ত কার্য, (২) ক্ষত্রিয়দের 
কাজ ছিল যুদ্ধ এবং তাহারা দেশকে “A হাত হইতে রক্ষা করিতৈন, 
(৩) বৈশ্তরা ভূমি কর্ষণ করিয়া শশ্য উৎপাদন করিতেন এবং সমাজের 
লোকদের জন্য খান্যের ব্যবস্থা করিতেন, (৪) শুদ্র সমাজের জন্য নানা ভাবে , 
অমদান করিত। এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ, তাহার! 
পৌরোহিত্য. করিতেন, মানুষের মনে ধর্মের প্রেরণা যোগাইতেন এবং জ্ঞান 
দান করিতেন। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই তাহারা শিক্ষালাভ করিতেন | 
শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান তাহারা যাহাতে অনায়াসে করিতে পারেন তাহার 
জন্য তাহারা উপার্জনের দিকে দৃষ্টি দিতেন না; যে সমাজের লোকের 
শিক্ষাদানের বাবস্থা তাহারা করিতেন, সেই সমাজের কাছে ভিক্ষা করিয়াই 
তাহারা তাহাদের জীবন কাটাইতেন | 4 
এদিকে জীবনটাকেও আর্গণ চারিটি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিলেন, 
(১) ত্রহ্মচর্ধাশ্রম__এই সময়ে ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিত এবং ৫ হইতে 
১৮ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত : তাহারা এই আশ্রমের অধীন থাকিত। . 
(২) গৃহস্থাশ্রম,_এই সময় আর্ধগণ বিবাহ করিয়া গৃহস্থ জীবন যাপন 
করিতেন ৷. (৩) ৰানপ্রস্থাশ্রম,_এই সময় আর্গণ জীবনের বিভিন্ন ate 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, (৪) জন্নযাস__এই 
সময় আর্ধগণ বনে গমন করিতেন এবং সন্যাস গ্রহণ করিতেন | 
আমরা আর্ধগণের শিক্ষা-ব্যবস্থীর কথা এইখানে আলোচনা "করিব, 
অতএব অন্যান্য আশ্রমের সম্বন্ধে আলোচনা না করিরা৷ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্বন্ধেই 
আলোচনা নিবদ্ধ রাখিব | ছাত্রের! যাহাতে সম্পূর্ণভাবে 
TT পাঠে আত্মনিয়োগ করিতে পারে এবং জাগতিক বিভিন্ন 
সমস্ঠার সঙ্গে জড়াইয়া না পড়ে, তাহার জন্য ছাত্রদিগকে এই সময়ে 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করিতে হইত । শিক্ষালাভ করা ব্যতীত অন্ত কোন কাজেই 


রা 
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তাহাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত all তবে শিশুদের শিক্ষালাভ যে 
শুধু শিক্ষক বা গুরুর কাছেই প্রথম আরম্ভ হইত, তাহা সকলে মানিয়া 
লন নাই । অনেকেই মনে করেন যে, শিশুর শিক্ষা শিক্ষকের কাছে প্রথম 
আরম্ভ হয় না, আরম্ভ হয় মাতার কাছে । মনে করা হইত যে শিশুর 
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রাতভা শিশুর মাতার বিবাহিত জীবনের 
উপর নির্ভর করিত। তাহা ছাড়া শিশুর শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের 
ij জন্য শিশুর জন্মের পূর্বেই মাতাকে কতকগুলি অনুষ্ঠান 
মাতার প্রতি উপদেশ 
পালন করিতে হইত। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে জানা! 
গেলে, নানা রকম অনুষ্ঠানে মাতাকে কতকগুলি উপদেশ দেওয়া, হইত। 
মাতা নিজের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবেন, সর্বদা পবিত্র চিন্তা করিবেন এবং 
শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করিবেন, যাহাতে তিনি শিশুর মানসিক 
শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে পারেন, শিশুর চরিত্র সংগঠন. করিতে. পারেন, 
এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আরোপ করিতে*্পারেন। 
শিশুর জন্মগ্রহণের পর জীতকর্ম ও অন্পপ্রাশন অনুষ্ঠানে শিশুর মাতাকে 


শিশুর পালন ও শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দেওয়া হইত | 
পাচ বৎসর বয়সে শিশুর বিগ্ারভ্ত হইত | একটি ভাল দিনে ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ 


i বলিয়া শিবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া শিশুকে ৫৭টি অক্ষরের উপর হাত 


i ঘুরাইতে দেওয়া হইত। একটি সাদা কাপড়ের উপর 
bd চাউল বিছান হইত। উহার উপর কলমের সাহায্যে 


“fag হাত ঘুরাইত। Roe অনুষ্ঠানের পর কিছুকাল গৃহশিক্ষা চলিত। 


গৃহ-শিক্ষার সময় তিন বর্ণের শিশুদের Sorted প্রকারের ছিল। গৃহ-শিক্ষার 
পর ছাত্রকে গুরুর কাছে যাইয়া! শিক্ষালাভ করিতে হইত। গৌতম বলেন, 
্রাঙ্গণদের গুরুগৃহে শিক্ষারস্ত হইত আট বৎসর বয়ক্রমকালে,__গর্তসধগার 
হইতে বয়স গণনা, করা হইত । এই শিক্ষারভ্ভকে বলা হইত উপনয়ন। 
‘Soar অর্থ শিক্ষকের নিকট লইয়া যাওয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ 
করা বা দ্বিজ হওয়া | ; 

yaaa গুরুগৃহে আসিত এগার বৎসর বয়ক্রমকালে। ক্ষত্রিয়দের 
ক্ষেত্রে বয়স গণনা করা হইত গর্ভসধ্শারের পরের বৎসর হইতে। বৈশ্য 
সন্তানেরা erg আসিত বার বত্সর বয়সে। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষার্থীদের 


২২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বুঝিতে পারা যায় নী। তবে ব্রাহ্মণ-সন্তানের! যে বয়সে গুরুগৃহে শিক্ষারন্ত 
করিত, তাহ! শিক্ষারম্ভের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদূই মনে 
করেন। গর্ভসঞ্চারের পর হইতে বয়স ধরিয়া আট বৎসর, অর্থাৎ সাত বৎসর 
বয়সে ব্রাহ্মণ-সম্তান este আমিত। বিষ্ঠারস্তের পক্ষে উহা! উপযুক্ত 
বয়স বলিয়া মনে হয়। বেদের এক গ্লোকে উল্লেখ আছে যে গুরুগৃহে 
বিদ্যার অর্থাৎ উপনয়নের পুর্বে শিশু বেদের cate উচ্চারণ করিতে পারিবে 
না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তদের বেশী বয়সে উপনয়নের দুইটি ব্যাখ্যা চলিতে গারে। 
প্রথম কথ! বত্রাহ্মণ-সন্তানদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষ অন্যান্য বর্ণের সন্তানদের চেয়ে 
বেশী এবং দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ গুরুগৃহে আগমনের পূর্বে গৃহে পিতার 
নিকট কিছু শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহাতে সে গুরুগৃহে 
তাড়াতাড়ি fre করিতে পারে। ব্রাহ্মণ-সন্তানদের শিক্ষারম্ভ অপেক্ষা- 
কৃত পুর্বে হওয়ার কারণ এই দুইটি বলিয়া মনে হয় | 
উপনয়ন অর্থাৎ গুরুগৃহে ছাত্রকে” গুরুর কাছে আনীত হইবার পর 
ছাত্র বা শিক্ষার্থী সম্পূর্ণভাবে গুরুর অধীন হইয়া পড়ে। এই সময় হইতে 
শিক্ষার্থী গুরুগৃহে এক পরিবারের অন্তর্গত হইয়া পড়ে এবং 
গুরু-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ‘ A 
নন গুরুকে সে নানা ভাবে সেবা করিতে চেষ্টা করে। শিক্ষার্থী 
বা fy বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করে, জল তোলে, অগ্নি 
প্রজ্জলিত রাখে এবং যে কোন কাজ তাহার নিকট প্রত্যাশা করা হয়, 
তাহাই সে করে। সে ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করে এবং ভিক্ষালন্ধ তঙুলের 
সাহায্যে জীবন ধারণ করে । ভিক্ষালন্ধ তওুলের সাহায্যে জীবনধারণ করায় 
শিক্ষার্থীর জীবনে মঙ্গলজনক পরিণতি দেখা ae) ইহা তাহাকে বিনয়ী করে, 
উহাতে তাহার সৌজন্য-বোধ জন্মে এবং তাহার শিক্ষার জন্য যে সে সমাজের 
কাছে খণী ইহা সে শিক্ষা করে। তাহা ছাড়া পরবর্তী কালে শিক্ষাদান কাষে 
যে তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে, ইহাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় । Bae 
ভিক্ষাগ্রহণ কার্ধ গরীব-বড়লোৌক-__এই শ্রেণী-বৈষম্য ঘুচাইয়া দেয়। উপনয়নের 
সময় গুরু বলিয়া থাকেন-_“্তুমি ব্রহ্মচারী, তুমি পরিশ্রমী হও, অধ্যবসায় 
তোমার জীবনে ব্রত হউক | দিবানিদ্রা যাইও না। গুরুর কাছে বেদ শিক্ষা 
কর। গুরু যে ক্ষেত্রে ভূল করেন, সে ক্ষেত্রে ছাড়! গুরুকে সর্বদা অন্থসরণ কর। 
রাগ ও অসত্য পরিহার কর। স্বান, আহার, fal ও জাঁগরণে আধিক্য 
. দেখাইও না। পরনিন্দা, ঈর্ষা, লোভ, ভয়, দুঃখ পরিহার কর। প্রাতঃকালে 
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শয্যাত্যাগ কর এবং গাঢ় চিন্তায় নিজেকে নিযুক্ত রাখ। মগ্য, মাংস বা 
উত্তেজক দ্রব্য গ্রহণ করিও ন11” 
শিক্ষার্থীর জীবন শুধু পড়াশুনায় ব্যয়িত হইত না। এই সময়ে তাহাকে 
কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিতে হইত। উপনিষদে উল্লেখ আছে 
তি যে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরু বংসরাধিক সময় শিক্ষার্থীকে 
রকম কর্মসম্পাদন শিক্ষাদান না করিয়া! তাহাকে দিয়! অন্য কাজ করাইয়া- 
ছেন। ইহা অবশ্য ব্যতিক্রম, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও গুরুগৃহে নানা রকম কাজ করিতে হইত। গুরুগৃহে 
পবিত্র অগ্নির ব্যবস্থা করা, গুরুর গোমহিষাঁদি পালন, ইত্যাদি কাজ শিক্ষার্থীকে 
করিতে হইত | শিক্ষার্থী সকল সময়ে গুরুর সাথে সাথে যাইত এবং গুরুর 
সমস্ত আদেশ হাসিমুখে পালন করিত। গুরুর সমস্ত কাজ করার পর 
’ অবসর সময়ে শিক্ষার্থী বেদ অধ্যয়ন করিত | 
ধর্মস্থত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে | 
শিক্ষার্থী যেমন গুরুর সমস্ত আদেশ পালন করিবে, সেইরূপ eae শিক্ষার্থীকে 
yar পালন করিবেন এবং শিক্ষাদান করিবেন। শিক্ষার্থী যতদিন শিক্ষা 
গ্রহণ করিবে ততদিন সে গুরুকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। উপনিষদে 
এক গুরু হইতে অপর গুরুর নিকট যাইবার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা! 
aise পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই । শিক্ষার্থী সকল সময়ে গুরুর আদেশ 
মান্য করিয়া চলিবে তাহাই ছিল নিয়ম। গুরু কোথায়ও গেলে, শিক্ষার্থী 
তাহার wea করিত। গুরু উচ্চাসনে বসিয়া আছেন এই অবস্থায় 
শিক্ষার্থী নীচু আসনে বসিবে। গুরু কোন কারণে নিজের আসন পরিবর্তন 
করিলে শিক্ষার্থীও তৎক্ষণাৎ তাহার বসিবার স্থান পরিবর্তন করিবে। 
গুরু শিক্ষার্থীকে স্বীয় পুত্রের মতই শুধু ভালবাসিবেন না, তিনি 
শিক্ষার্থীকে পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষাদান করিবেন। ago শিক্ষার্থীর 
প্রতি গুরুর ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। গুরু প্রিয়ভাষী 
হইবেন, শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি এমন ভাষা ব্যবহার 
TINE করিবেন al, যাহাতে শিক্ষার্থী মনে ব্যথা পায়। চিন্তায় 
ও কর্মে গুরু কখনও শিক্ষার্থীর অনিষ্ট কামনা করিবেন না। 
গুরু এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক এমনই উচ্চ পর্যায়ে নীত হইয়াছে 
যেখানে শিক্ষার্থী গুরুকে পুজা করিয়া থাকে | বেদান্তে উল্লেখ আছে যে 
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গুরু হইতেছেন এমন ব্যক্তি যিনি মুক্তির স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি 
হব হইয়াছেন sali শিক্ষার্থীকে ব্রহ্ম লাভ করিতে হইলে 
গুরুকে পুজা করিতে হইবে । উপনিষদে উল্লেখ আছে যে 
“গুরু হইতেছেন ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু এবং গুরু শিব। অতএব গুরুকে প্রণাম 
কর ৷” lk 
“OATH, গুরুবিষু গুরুর্দেবে। মহেশ্বরঃ | 
গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম WY AGIA নমঃ I” 
গুরু ও শিক্ষার্থী একসাথে বাস করিতেন এবং তাহাদের জীবন-যাত্র!ুমভিন্ 
ছিল। তাহারা নিয়লিখিতরূপ প্রার্থনা করিতেন | 
আমাদের উভয়কে ভগবান বিপদ হইতে সতর্ক করুন। আমাদের উভয়কে 
ভগবান রক্ষা করুন। আমর! যেন একত্র কাজ করিতে পারি। আমাদের 


উভয়ের অধ্যয়ন সাফল্যলীভ করুক। আমরা যেন উভয়ে উভয়ের প্রতিপক্ষ না * 


হই। গু শান্তি, শান্তি, শান্তি | 
“সহনাববতু, সহ নৌতুনক্তুং॥ সহ বীষং করবাবহৈ। 
তেজদ্ষিনীবধীতমন্ত। মা বিদ্বিষাবহৈ ৷ ওঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি 1৮ 
এতক্ষণ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে গুরু ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজমান 
ছিল তাহার আলোচনা কর! গেল। শিক্ষার্থীকে একটু কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে 
থাকিতে হইত সত্য, কিন্ত তাহার মধ্যে নৃশংসতা 'ক্রিছু ছিল না। নৈতিক 
জীবনের ও চরিত্রের" উচু আদর্শ গুরু ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে প্রতিভাত 
হইত । গুরুর দিক হইতে শিক্ষাদীন-কার্ধে টাক! পয়সা লোভের কোন প্রেরণা 
‘feral! তিনি সমাজের প্রতি তথা শিক্ষার্থীর প্রতি কর্তব্য হিসাবেই 
শিক্ষাদান করিতেন । পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীও সরল জীবনে অভ্যস্ত হইয়া 
শিক্ষালাভ করিত এবং শৃঙ্খলাপুর্ণ জীবন যাপন করিত। 
গুরু শিক্ষার্থীর নিকট হইতে কোন বেতন লইতেন না। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য 
ছিল শিক্ষাদান করা এবং এই কারণে যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার্থী গুরুর কাছে শিক্ষা- 
লাভ করিত ততদিন গুরু শিক্ষার্থীর নিকট বেতন হিসাবে অর্থ বা অন্য কিছু 
গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু শিক্ষা-সমাপনান্তে শিষ্য 
আকা গুরুকে কিছু দক্ষিণ! দিতে চেষ্টা করিত। বেতন না থাকার 
দরুণ ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী নিবিশেষে গ্ররুগৃহে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। 
শিক্ষাশেষে এক ধনী Pa ছাড়া গুরু কাহারও নিকট হইষ্টত এমন কিছু দক্ষিণা 
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পাইতেন না, যাহ! প্রচুর বলা যাইতে পারে । এই প্রসঙ্দে ARTE যাহা! উল্লেখ 
রহিয়াছে, তাহা এই-_সমাবর্তনের পুর্বে অর্থাৎ শিক্ষা শেষের পূর্বে গুরু কোন 
fay হইতে দক্ষিণ! হিসাবে কিছু লইতে পারিবেন না, কিন্তু শিষ্য যখন সমাবঙন 
শেষে গৃহে ফিরিবে, তখন সে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী গুরুর জন্য কিছু দক্ষিণা 
দিতে পারে | গরু, ঘোড়া, ভূমি, আসন, শস্ত, শাকসব জি, ছাতা বা জুতা__ 
যে কোন জিনিস শিষ্য গুরুকে দ্রিতে*পারে | 
y প্রাচীন ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্ততূক্তি ছিল। 
ছান্দোগ্য উপনিষদ নিক্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
নারদ সনৎকুমারের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আগমন করিলে সনত্কুমার 
জিজ্ঞাস! করেন বে নারদ কি কি শিখিয়াছেন, তাহা 
তাহার পূর্বে জানা প্রয়োজন। নারদ বলিলেন যে তিনি 
খেদ, যজুবেদ, সামবেদ, অথববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্রিয় অর্থাৎ 
পূর্বপুরুষদের গ্রীত্যর্থে যাগযজ্ঞ, অঙ্ক, সংখ্যা, দৈব, অর্থাৎ Bos ও অলক্ষণ 
সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, নিধি অর্থাৎ সময়-বিজ্ঞান, তকশান্ত্, রাজ্যশাসন-প্রণালী, T- 
বিজ্ঞান, স্বরবিজ্ঞান, শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, ভূতবিদ্য। অর্থাৎ ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে জ্ঞান, 
পাত্রবিদ্কা অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্যা, arate, Wien, নৃত্য-গীতবিদ্যাদি, চারুকলা-বিষ্তা 
শিক্ষা করিয়াছেন। ইহ! শুনিয়া ননতকুমার বলিলেন যে, নারদ শুধু পু থিগত 
বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, স্বীয়'আত্মা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান হয় নাই । ইহা হইতে 
বুঝিতে পার! যায় যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ) শিক্ষায় ছুই প্রকার জ্ঞানের জন্য ছাত্র বিদ্যা 
অর্জন করিত । প্রথম হইতেছে অপরা-জ্ঞান অর্থাৎ আধিভৌতিক বা জাগতিক 
বিদ্যা । এই বিদ্যার কথা পুর্বেই উল্লেখ কর] গিয়াছে। অপরটি হইতেছে 
পরাজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক fol) এই জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানকে উপলদ্ধি বা 
আত্মার মুক্তি কামনা কর! হইত। 

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়| যাইতেছে, এই জীবনের বা পরবর্তী জীবনের 
জন্য প্রস্তুতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না, ইহার Tews 
ছিল সম্পূর্ণ আত্মোপর্ধরএ-- জীবনের শৃঙ্খল হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি লাভই 
শিক্ষার উদ্দেশ্য | J "এসেই বিদ্যাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যে বিদ্যা 
fe sia মুক্তি ] বিদ্যা! ঘা বিমুক্তয়ে।” অবশ্য শিক্ষার 
arora Gore ছিল বিভিন্ন = দর নিজন্ব জীবন-ধারণের প্রয়োজনে 


িক্ষা্নাভব্রা BANI 


পাঠক্রম 


১ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সাধারণতঃ গুরুগৃহে শিক্ষার কাল ছিল বার বৎসর । এক একটি বেদ 
অধ্যয়ন করিতেই বার বৎসর কাটিয়া যাইত। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা 
বেদগুলি সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া একটি বেদ বিশেষ ভাবে পড়িত। 
ইহাতেই বার বৎসর সময় লাগিত।  ধর্মস্ত্র অনুসারে 
বৎসরে গুরুগৃহে সাড়ে চার মাস হইতে সাড়ে পাচ মাস 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। প্রতি shed পুণিমায় বৎসরের অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হইত। এ দিনে এক উৎসবের ব্যবস্থা হয়। এই 
উৎসবে বিগত বৎসরের কাজের হিসাব-নিকাশ হইত এবং পরবর্তী বৎসরে 
কি ভাবে পঠন-পাঠন চলিবে তাহার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইত | সাধারণতঃ 
শীতকালে এবং বর্ষাকালে যখন গরম অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তখনই অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিত। ছুটির ব্যবস্থা ছিল; কোন কোন মাসের 
পুণিম| অমাবস্তা তিথিতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বন্ধ থাকিত। তাহা ছাড় 
অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবেও পঠন-পাঠনের কাজ চলিত না। পক্ষান্তরে পঠন-পাঠন 
সম্পর্কে কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়। চলার ব্যবস্থা ছিল। দিবীভাগে gata 
ঝড় উঠিলে, রাত্রিতে ঝড়ের শব্দ শোন! গেলে, কিংবা ঢাকের ধ্বনি বা রথের 
ধ্বনি শোনা গেলে, কিংবা অস্থুস্থ লোকের কাতর-ধ্বনি শোনা গেলে, কিংবা বীদর 
বা কুকুর প্রভৃতি পশুর চীৎকার শোন! গেলে, কিংবা আকাশ লাল হইলে বা 
আকাশে রামধন্ছ দেখা দিলে পঠন-পাঠন বন্ধ থাকিত। এইরূপ বিধি-নিষেধের 
মূলে কুসংস্কার বা অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাস ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
নাই । কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে যথা,__গর্জন, ডাক, শব্দ ইত্যাদি শোনা গেলে 
সাধারণতঃ পাঠে গভীর মনোযোগ আসে না, সেই কারণে পাঠ বন্ধ করার 
দিক হইতে যৌক্তিকতাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এই সকল 
বাধা-নিষেধ যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময় কিঞ্চিৎ খর্ব করিয়াছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি। 

শিষ্য বা শিক্ষার্থী গুরুগৃহে কিভাবে জীবন যাপন করিবে তাহা উপনয়ন 
উৎসবে গুরুর মুখনিঃস্থত উপদেশীবলী হইতে আমর] দেখিয়াছি। গুরুগৃহে 
অত্যন্ত কঠিন নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া শিক্ষার্থীকে চলিতে হইত । শারীরিক, 
নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন এবং উপযুক্ত আচরণ পালন ছিল প্রতি ব্রহ্মচারী 
শিষ্যের দৈনন্দিন কর্ম। শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন a করিতে হইত এবং মধু 
মাংস সেবন, সুগন্ধি ও মাল! ব্যবহার ও দিবাভাগে নিদ্রা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ 


শিক্ষার কাল 


€ 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাঁশ | ২৭ 


ছিল। প্রলেপ, অঞ্জন, যানবাহন, পাঁদুক!, ছাতা, প্রেম, ক্রোধ, লোভ, উদ্বেগ, 
গন্পপ্রিয়তা, যন্ত্রবাদন, আনন্দ, নৃত্য, সঙ্গীত, পরনিন্দা ও 
ভন্__এগুলিও ছাত্রজীবনে বর্জনীয় ছিল। গুরুর সম্মুখে 
শিষ্য গলদেশ আবৃত করিতে পারিত ন1। পা দুইটি একটির উপর আর একটি 
রাখিতে পারিত না, পা ছড়াইয়া বা কোন কিছুতে হেলান দিয়া বসিতে 
পারিত না। গুরুর সম্মুখে থুতু ফেলা, হাস্য করা, হাই তোলা এবং আন্ুলের 


নৈতিক শৃহালা 


গ্রন্থি ফোটানও নিষিদ্ধ ছিল। শিশ্ত সদ! সত্যকথা বলিত এবং সে গুরুজনের 


কাছে সর্বদাই শরদ্ধানআ কে কথ| বলিত। শিক্ষার্থীকে নির্মল চরিত্রের অধিকারী 
হইতে হইত, সে স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি দিতে বা স্পর্শ করিতে পারিত না | 
শিক্ষার্থীদের পরিধেয়-সম্পফিত কতকগুলি আইন-কানুন মানিয়া চলিতে 
হইত । উপনয়নের পর প্রতি শিক্ষার্থীকে একটি বেষ্টনী পরিধান করিতে 
হইত। কিন্তু বর্ণ-অন্সারে ওঁ বেষ্টনীর পার্থক্য দেখা যায়। ব্রাহ্মণ মঞ্জু- 
ঘাসের তৈয়ারী বন্ধনী পরিত; ক্ষত্রিয় পরিত cores ছিলের বন্ধনী; এবং 
বৈশ্য পরিত পশম বা রেশমের সুতার বন্ধনী । দেহের উপরিভাগের ga 


আবরণী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণ অনুসারে Vel স্থির কর! হইত। সাধারণতঃ 


ai দেহের উপরিভাগের আবরণী জন্তর চামড়া হইতে তৈয়ারী 
হইত। ব্ৰাহ্মণ শিক্ষার্থী পরিত কালো হরিণের চামড়ার 
পোষাক; ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থী পরিধান করিত বিচিত্র দাগযুক্ত হরিণের চামড়ার 
পোষাক এবং বৈশ্য শিক্ষার্থী পরিধান করিত ছাগলের চামড়ার পোষাক | 
শরীরের নীচের অংশের পরিধেয়ের জন্য শনের সুত্র দ্বারা তৈয়ারী কাপড়, 
পশমী কাপড় বা গাছের ভিতরকীর বাকল প্রভৃতি ব্যবহারের প্রচলন fea | 
গৌতম বলেন যে, শরীরের নীচের অংশের পরিধেয়ের জন্য স্থৃতী বস্তু 
পরিধাঁনেরও নিয়ম ছিল। শিক্ষার্থীরা দণ্ড ধারণ করিত এবং দণ্ডসহ চলাফেরা! 
করিত। দণ্ডের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও বর্ণানুষায়ী বিভেদ ছিল। ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীদের 
দণ্ড ছিল, তাহার. মাথার তালু পর্যন্ত লঙ্কা, ক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর দণ্ড ছিল তাহার 
কপাল পর্যন্ত লম্বা এবং বৈশ্য শিক্ষার্থীর দণ্ড ছিল, তাহার নাকের অগ্রভাগ 
পযন্ত লম্বা | } 
প্রাচীন ত্রাঙ্গণ্য শিক্ষার যুগে দৈহিক শাস্তিবিধান একরূপ ছিল না 
বলিলেই চলে। গুরুগণও দৈহিক শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন। গৌতম , 
বলেন যে, সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থীকে শান্তি দেওয়া অঙ্গচিত, কিন্ত 


২৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সরু রজ্জু বা সরু বেতের সাহায্যে 
LED শারীরিক শাস্তি দিতে পারা৷ যাইত ৷ aft গুরু অন্ত কোন 
জিনিসের সাহায্যে শাস্তি দিতেন তাহা হইলে তিনি 
, রাজরোষে পড়িতেন। wee বিধান এই সম্পর্কে এই যে, শিষ্য যদি বিশেষ 
FHT কার্য করে, তাহা হইলে একটি সরু রজ্জু বা চেড়া বাশ দ্বারা তাহার 
POS ভাগে আঘাত করা যাইতে পারে। যে গুরু ইহার ব্যতিক্রম করেন, 
তাহাকে চুরির অপরাধে অপরাধী কর! হয় । 
গুরুগৃহে অবস্থান কালে শিষ্য কোন গুরুতর অপরাধ করিলে শাস্তির : 
পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিত। অপরাধী শিক্ষার্থী গুরুর কাছে তাহার 
অপরাধের কথা খুলিয়া বলিত। গুরু Sel শ্রবণ করিয়া 
প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন। প্রায়শ্চিত্ত ছিল বিশেষভাবে 
কঠোর আত্মনিগ্রহ। আত্মনিগ্রহ স্বেচ্ছাক্ৃত হওয়ায় উহা! শিক্ষার্থীর মঙ্গল 
বিধান করিত এবং উহা দ্বারা গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কোনরূপ বিরূপ মনোভাব 
জন্মাইত Al | 
শিক্ষাদ্বান-পদ্ধতি সম্বন্ধে গৌতম নিম্নলিখিত আলোকপাত করেন। তিনি 
বলেন যে, শিক্ষার্থী নিজের দক্ষিণ হস্তের দ্বারা গুরুর বাম হস্ত ধারণ করিয়া" 
গুরুকে বলিবে, “গুরুদেব, আপনি আবৃত্তি করুন |” শিক্ষার্থী তাহার দৃষ্টি ও মন 
গুরুতে কেন্দ্রীভূত করিবে এবং আর এক হস্ত দ্বারা যে 
মি) পর ক লে বলির একা তাহ) রি 
পঞ্চদশ মুহূর্তের জন্য তিন বার তাহার শ্বাস বন্ধ করিবে এবং তাহার পর 
“$ তত সৎ’ এই কথা উচ্চারণ করিবে। এই ভাবে প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
শিক্ষার্থী গুরুর নিকট বেদপাঠ আরম্ভ করিবে । বেদ পাঠের প্রারম্ভে ও অন্তে 
শিক্ষার্থী গুরুর পদধারণ করিবে। আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ প্রক্রিয়া অর্থহীন 
মনে হইলেও সেই প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীদের কাছে ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হইত। শিক্ষার্থী ও গুরু যে বেদপাঠে একটি গুরুগভীর আবহাওয়ার সৃষ্ট 
করিতেন, তাহার পরিচয় ছিল এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে। গুরুর প্রধান কর্তব্য ছিল, 
নিজে যেরূপ পূর্বপুরুষদের নিকট্‌ হইতে বেদ গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে 
তাহার শিষ্যদের কাছে বেদের প্রত্যেকটি চুলচেরা অংশ উপস্থিত করিবেন | 
মৌখিক শিক্ষার একটি চিত্র আমরা acim 'প্রতিসাক্ষ্য* অধ্যায়ে 
পাইয়া থাকি। এই অধ্যায়ে way পঞ্চ কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত 


প্রায়শ্চিত্ত 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ২৯ 


হইয়াছিল। পপ্রতিসাক্ষা” অধ্যায়ের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে 
পাই যে গুরু বসিয়া আছেন, যদি একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী থাকেন, তাহা 
হইলে তাহারা গুরুর দক্ষিণ দিকে বসিয়া আছে, যদি বেশী সংখ্যায় শিক্ষার্থী 
থাকে, তবে তাহারা গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়! বসিয়াছে। শিক্ষাদানের 
প্রথম ভাগে শিক্ষার্থাগণ গুরুর পদ-বন্দনা করে এবং বলে “পাঠ আরম্ভ 
করুন|” শিক্ষক উত্তর করেন ও অর্থাৎ আচ্ছা শব্ধ উচ্চারণ করেন। প্রথম: 
ছাত্র প্রথম শব্দ পুনরাবৃত্তি করে এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে, গুরুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। গুরু ব্যাখ্যা করেন। এই ভাবে একটি প্রশ্ন তাহারা শেষ 
করেন। একটি প্রশ্নে সাধারণতঃ তিনটি শ্লোক থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে 
দুইটি থাকে । একটি প্রশ্ন শেষ হইলে শিক্ষার্থীর! শ্লোকগুলিকে উচ্চারণের 
নিয়ম পালন করিয়া উহা! পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে। এই ভাবে যতক্ষণ 
না একটি অধ্যায় শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাপনা চলিতে থাকে । একবারের 
অধ্যাপনায় প্রায় ষাঁটটি প্রশ্ন শিক্ষা দান করা হয়। ওঁ অধ্যাপন পর পর 
শিক্ষার্থীরা গুরুর পদ বন্দনা করিয়া চলিয়া যায় < 

উপরে যাহ! বর্ণিত হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় cq শিক্ষাদান- 


পদ্ধতিতে গুরু প্রথমে আবৃত্তি করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার পুনরাবৃত্তি করিত ; 


তাহার পর গুরু ব্যাখ্যা করিতেন, শিক্ষার্থী তাহার উপর প্রশ্ন করিত এবং 
সর্বশেষে গুরু ও Praa মধ্যে পঠনের বিষয় লইয়া আলোচনা চলিত | 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সন্ধি, অন্বয়, সমাস, শব্দার্থ এবং সারাংশ ইত্যাদি সহযোগে 
পাঠ দান করা হইত। লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতি অবলম্বন করা 
হইত। 
“সমানি সমশীর্যাণি বর্তুলানি ঘনানি চ। 
wate প্রতিবন্ধীনি যো জানাতি স লেখকঃ 1” 
fafa বর্ণগুলি একই আরুতিযুক্ত, একই রূপ ঘন, স্বরবর্ণের চিহ্ন উত্তমরূপে 
দিয়া মাত্র! দিয় লিখিতে পারেন তিনিই হইতেছেন লেখক। 
তর্কবিজ্ঞান শিক্ষাদ্দানে প্রথমে প্রতিজ্ঞা, পরে হেতু, উদাহরণ, প্রয়োগ 


ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। 
আমরা দেখিয়াছি গুরু শুধু শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের দিয়া মুখস্থ 


করান নাই, তিনি গ্রতিক্ষেত্রে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে 


ব্যাকরণ সম্পর্কিত সুত্রগুলি এমনই গুঢ় অর্থবোধক যে উহার ব্যাখ্যাকরণ 


Ss আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


একান্তই প্রয়োজন ছিল। উপনিষদ বা দর্শনের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গুরু 
নানা রকম গল্প ও গাথা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতেন । দর্শন শিক্ষাদান 
ব্যাপারে শিক্ষার্থী শুধু এক-চতুর্থাংশ গুরুর নিকট হইতে জানিতেন, এক- 
চতুর্থাংশ নিজেই বুঝিয়! লইত, এক-চতুৰ্থাংশ সহপাঠীদের নিকট হইতে বুঝিত 
এবং শেষ চতুর্থাংশ পরবর্তীকালে জীবন যাপনের মধ্য দিয়! বুঝিত। 

যদিও মুখস্থ করার প্রচলন ছিল, তবুও একেবারে না বুঝিয়া 
মুখস্থ করার কেহ সমর্থন করিতেন না। সাধারণতঃ শিক্ষার্থীকে 
গুরু ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতেন, শ্রেণী-শিক্ষা ছিল না বলিলেও 
চলে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরু সকল ছাত্রকে সম্মিলিত ভাবেও শিক্ষা 
দিতেন। ARS উল্লেখ আছে যে গুরুর পুত্র মাঝে মাঝে পিতাকে 
শিক্ষাদান-কার্ষে সাহাষ্য করিতেন । পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া! পুত্র কোন 
কোন সময় পাঠদান করিতেন । ইহা! হইতেই সর্দার পোড়ে! (Monitorial 
System) 4 অগ্রসর ও মেধাবী শিশ্যগণের সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রথার উদ্ভব 
- হ্য়। ছাত্র-সংখ্য। একজন গুরুর অধীনে বেশী থাকিলে গুরু অগ্রসর ও মেধাবী 
শিষ্যগণের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেন। পরবর্তী কালে পাঠশালায় 
সর্দার-পোড়ো দ্বারা পড়ানোর ভিত্তি এইখানেই স্থাপিত হইয়াছিল 

তৈত্তরীয় উপনিষদে গুরু, foe শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সম্পর্ব-সম্বন্ধে 
একটি সুন্দর কথার উল্লেখ রহিয়াছে | 

৭জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে গুরু হইতেছেন সন্মুখভাগ, শিষ্য হইতেছে পশ্চাৎভাগ | 
জ্ঞানদান হইতেছে দুইয়ের সংযোজক এবং ব্যাখ্যা হইতেছে সংযোজনী শক্তি ৷” 

প্রতিবত্সরের কাজের শেষে একটি' উৎসব পালন করা হইত, তাহাকে বলা! 
হইত উৎসর্জন উৎসব । এই সময়ে সকল শিক্ষার্থী তাহাদের বৎসরের কাজ 
সমাপ্ত করিত। কিন্ত শিক্ষা সমাপনীস্তে যে উৎসবের ব্যবস্থা হইত তাহাকে 
বল! হইত সমাবর্তন উৎসব । Ae বা সমাবর্তন উৎসবের 
পর শিক্ষার্থী শিক্ষা-সমাপনান্তে গৃহে গমন করিত। এই 
খানেই তাহার ত্রহ্মচর্যাশ্রমের শেষ | 

এই উৎসবে ছাত্র তাহার ছাত্র-জীবনের পোষাক, যথা, বেষ্টনী, মৃগচর্ম, দন্ত 
ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়! স্থগদ্ধি জলে স্নান করিয়া গুরুকে সামর্থ্য-অন্গ্যায়ী 


সমাবর্তন 


দক্ষিণা দান করিয়া গৃহে গমন করিত। গৃহে গমনকালে গুরু ছাত্রকে পর পৃষ্ঠায় : 


লিখিত উপদেশ দিতেন :— 


নিলি ১২ রর — হর টি এ 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ৩১ 


সিত্যকথা বলিও। ধর্ম আচরণ করিও। পাঠে অবহেলা করিও না। 
গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দাও। বিবাহ কর এবং নির্বংশ হইও T 

সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। WA 
হইতে বিচ্যুত হইও ন|। পাঠ এবং শিক্ষা অবহেলা করিও aL? 

‘ভগবান ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্যে অবহেল| করিও না। মাতাকে 
দেবীর মত পুজা কর। পিতাকে দেবতার মত পুজা কর। গুরুকে দেবতার 
মত পুজা কর। অতিথিকে দেবতার মত পুজা কর। ইত্যাদি 

* “সত্যং বদ। ধর্ম চর । ন্বাধ্যায়ান্সা aaa | আচার্যায় প্রিয়ং ধনমমাত্বত্য 
প্রজাতন্তমাব্যবচ্ছেতসীঃ I 

“সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্‌। MASTI  কুশলান্ন-প্রমদিতব্যম্‌ | 
RI ন প্রমদিতব্যম্‌। Wo গ্রবচনাভ্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্‌। 

“দেব পিতৃ কার্ধাভ্যাং ন প্রমদ্িতবাম্‌। মীতৃদেবো ভব। পিতৃদেবে| ভব | 
আচার্যদেবে। ভব। অতিথিদেবে| ভব ।. ইত্যাদি 

_তৈত্তিরীয় উপনিষদ 

উপরে যে সকল উপদেশ উল্লেখ করা গেল তাহা অতিশয় উচ্চ ধরণের এবং 

আজও উহার মর্যাদা অক্ষুণ রহিয়াছে । আজও যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তন উৎসবে স্লাতকগণকে এইরূপ উপদেশ দেওয়! চলে | 

পণ্ডিতগণ ও মুনি ঝধি সমাজে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । দেশের 
রাজা তাহাদিগকে মান্য করিতেন এবং করযোড়ে তাহাদের আদেশ শুনিতেন। 
রাজা পণ্ডিতের আগমনে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সম্মান জানাইতেন। 

নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি পণ্ডিত খধিগণের ক্ষেত্রে 
লিগা ও সমাজ: আমর] দেখিয়াছি যে রাজ! কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহাদের 
কথা শুনিতেছেন। 

দেশের রাজার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষা ছিল বেসরকারী 
প্রচেষ্টা এবং ত্রাহ্ষণগণই দেশের শিক্ষাগ্রসারের ভার গ্রহণ করিগাছিলেন। 
দেশের রাজা ইচ্ছা করিলে শিক্ষীবিস্তারের জন্য অর্থ বা জমি দান করিতে 
পারিতেন, কিন্তু তাহার জন্য কোন সর্ত আরোপ করিতে পারিতেন না, কিংবা 
শিক্ষকগণের উপর কোন আদেশ জারীও করিতে পারিতেন al | 

ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য পরিচালনা করিলেও রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের 
অপরিসীম প্রভাব ছিল। রাজার ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে রাজ্য-শীসন- 


৩২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সংক্রান্ত নানা রকম উপদেশ দিতেন এবং রাজাও সেই সকল উপদেশ মানিয়া 
ASTER | 
বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে এবং উপনিষদের সময়, ন্ত্রীলোকগণ উপনয়নের 
পুর্ণ অধিকারী ছিলেন। তাঁহার! ব্রহ্মচর্য বরণ করিতেন, গুরুগৃহে অবস্থান 
করিতেন এবং শিক্ষার্থী ভ্রাতাগণের সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গ 
বৈদিক যুগে স্বীশিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করিতেন। : উদাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে ভবভূতির উত্তররাম-চরিতে দেখা যায় আত্রেয়ী রামের 
পুত্ৰগণ লব ও কুশের সঙ্গে বাল্মীকির আশ্রমে বেদাস্ত পাঠ করিয়াছিলেন | 
অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে, কোন নারী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠ সমাপ্ত al করিলে 
বিবাহের অধিকারী হইত al) অনেক রমণী এমনই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের 
অধিকারী হইয়াছিলেন যে তাহার! বহু পণ্ডিতের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক 
আলোচনায় তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 
উল্লেখ আছে ফে্রক্ষবাদিনী গাঁ জনক বাজার সভায়: seas তর্কে 
আহ্বান করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ওঁ উপনিষদেই আর একটি 
ঘটনার উল্লেখ আছে। Ve যখন সংসার ত্যাগ করিবার জন্য উপক্রম 
করিয়াছেন, তখন তিনি স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কিছু ভূমি দান করিবার মনস্থ করেন। 
মৈত্ৰেয়ী শ্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বরী হইলেও কি 
তিনি অমর হইতে পারিবেন? অতএব যাহাতে তিনি অমর হইতে 
পারিবেন না, এমন জিনিস তিনি চান al) এই সমস্ত ঘটনা হইতেই বুঝিতে 
পারা যায়, সেই প্রকার রমণীদের জ্ঞান-পিপাসা কিরূপ ছিল | 
এই জাতীয় রমণীদের বল! হইত ত্রহ্গবাদিনী, অর্থাৎ তাহাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
উপলদ্ধি ছিল। মন্ত্রবিদ্‌, পণ্ডিতা ইত্যাদি উপাধিধারী রমণীও ছিলেন । মন্তরবিদ্‌, 
অর্থ-বেদের মন্ত্রে যাহার! পারদর্শী, পণ্ডিতা অর্থে ধাহাদের পাণ্ডিত্য আছে। 
রামের মাতা কৌশল্য। ও বালীর স্ত্রী তারা মন্ত্রবিদ্‌ ছিলেন এবং দ্রৌপদী ছিলেন 
পত্তিত1। গাগা মৈত্রেয়ীরাই যে শুধু শিক্ষিতা ছিলেন এমন মনে করিবার কোন 


কারণ নাই। এ যুগে স্্রীলোকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং অনেকেই : 


শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট Tite প্রদর্শন করিয়াছেন | 

কিন্তু স্মৃতি ও মন্ুসংহিতার যুগে স্রী-শিক্ষার তীব্র বিরোধিতা দেখা যায়। 
স্্রীলোকদের শিক্ষার অধিকার হইতে পুর্ণভীবে বঞ্চিত করা হয়। মৌবনাবস্থা 
প্রাপ্তির পূর্বেই বিবাহের নিয়ম হওয়ায় স্ত্রীলোকের শিক্ষা বন্ধ হইয়! যায়। 


বৈদিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ৩৩ 
তাহারা পিতামাতা» ভাই, স্বামী ইত্যাদির নিকট হইতে যতটুকু শিক্ষা 
পাইতে পারিত, ততটুকু শিক্ষাই তাহারা পাইত। মন্থর মতে স্ত্রীলোকের 
বিবাহ বেদ-অধায়ন হইতে বড়, স্বামীর সেব। আশ্রমে পাঠগ্রহণ হইতে 
উত্তম এবং সাংসারিক কাজ গুরুণৃহের কাজ হইতে মহত্বর। AKA যুগে 
স্রীলোকের অধিকারকে বিশেষ ভাবে খর্ব করা হয়। স্ত্রীলোকের নিজস্ব 
সত্বা বলিয়া কিছুই থাকে না। শ্রীলোককে অল্প বয়সে রক্ষা করেন ftw, 
যৌবনে রক্ষা করেন স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রগণ স্ত্রীলোককে রক্ষা করেন, তাহার 
কারণ স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে বাস করিবার জন্য উপযুক্ত নয়। 

“পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে ৷. 
রক্ষন্তি বার্ধক্যে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রামর্থতি ॥৮ 

আমরা পুর্বেই পরা ও অপরা বিদ্যার কথা জানিয়াছি। অপর! বিদ্যার 
দ্বারা জাগতিক কর্মাদির পক্ষে শিক্ষার্থী উপযুক্ত হইত। কিন্তু প্ররুতপক্ষে 
তৎকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরাবিষ্তা শিক্ষার 
সাহায্যে আত্মার মুক্তি কামনা sai) জীবন মায়া, 
এবং শিক্ষা আত্মাকে এই মায়াময় জগৎ হইতে মুক্ত করিবে, এই ধারণা 
তৎকালীন মানুষকে এই জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং 
আত্মার মুক্তি চিন্তা ছাড়া আর তাহার! কিছু ভাবিতেই পারিত না। অতএব 
তাহারা বর্তমান জীবনকে উন্নত করিবার দিকে কোন প্রেরণাই FIRST 
করিত না। বলা বাহুল্য, জীবন যাপন ও জীবনকে উন্নত করার দিক হইতে 
প্রাচীন যুগের stay শিক্ষা অন্থবিধার স্থষ্টি করিয়াছিল | 

দ্বিতীয়তঃ বর্ণবিভেদ afte ভাবে agaa কর্মের সীমানা নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছিল। মানুষ নির্দিষ্ট কাজের প্রবণত| লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। 
মানুষকে ক্বাধীনতা দিলে সে যে কোন কর্মের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে 
পারে। কিন্ত বর্ণভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মবিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দেশের 
সামগ্রিক উন্নতির দিক হইতে প্রতিবন্ধক =? করিয়াছিল।.. ফলে 
জ্ঞান ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে 
একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে।  ব্রাহ্মণগণও নিজেদের পদে 
আসীন eq ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিয়া দেয় এবং 
নিজেরাও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসহযোগিতা! shal ভালভাবে 
অগ্রসর হয় না। ফলে সমাজের মধ্যে অসহযোগিতা! দেখা যায়। ব্রাহ্মণদের 

৩ 


প্রাচীন শিক্ষার অঙ্গুবিধা 


৩৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


নিশ্চল অবস্থা লমাঁজের অগ্রগতি রোধ করিয়া রাখে । কিন্তু জ্ঞান যদি 
সকল শ্রেণীর মধ্যে সমানভাবে বিকীরণ করার ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে 
দেশ ও সমাজ সহযোগিতার ভিত্তিতে উন্নতির পথে যাইত, সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই। 

তৃতীয়ত: আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি তৎকালীন জীবনকে আরও নিশ্চল 
করিয়া তুলিয়াছিল। মানুষ ভাবিত যে তাহার! বহু জন্মের ভিতর দিয়া 
মনুয্যদেহ লাভ করিয়াছে, aa মন্ুয্যদেহ ছাড়িয়! পুনরায় নানা জীবন লাভ 
করিবে, যতদিন পর্যন্ত আত্মার মুক্তি লাভ না হয়। মনুষ্য-জীবন আত্মার 
crated প্রাধির বৃত্তের মধ্যে ক্ষণকাঁল স্থায়ী মাত্র। অতএব মন্ুষ্য-জীবনের 
উন্নতির জন্য অত বেশী চিন্তিত হইবার কৌন. কারণ নাই বলিয়া তাহার! 
ভাবিত। 

চতুর্থতঃ বেদের উপর সর্ববিষয়ে আস্থা মনুষ্য-জীবন অচল করিয়া 
তুলিয়াছিল। বৈদিক প্রথাগুলি অনমনীয় বলিয়া! ব্রাক্মণগণ মত পোষণ 
করিতেন এবং সামাজিক পরিবর্তন সময়োচিত হইলেও বেদের প্রভাবে 
কোন রকম পরিবর্তন দানা বাধিয়া উঠিত না। ফলে উন্নতির পথ রুদ্ধ 
ছিল। 

প্রশ্নাবলী 

1. Sketch briefly the system of Hindu Education as out- 
lined by Manu. Which ofits features could be conveni- 
ently adopted under present condition ? (C. U. B. T. 1950 ) 

উত্তর-ইঙিত-মনুসংহিতাত্ব আমাদের দেশের সেই যুগের সমাজ সম্বন্ধে 
অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কৌন রূপ ধাঁরা- 
atfes বিবরণী নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে নির্দেশ স্থানে স্থানে 
বরহিঘাছে। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাধারা age শিক্ষাধারা হইতে খুব বেশী স্বতন্ত্র নন | 
প্রথম face আর্দের মধ্যে চতুবর্ণ-প্রথা ছিল ail সামাজিক প্রয়োজনে 
বর্ণপ্রথার WB হইলেও গুণ ও কর্ম অনুযায়ী মানুষ বর্ণগত হইত। কিন্তু 
মন্ুর যুগে বর্ণ প্রথা কঠোর হয় এবং তখন এক বর্ণের লোক অন্ত নীচু বর্ণের 
কাজ করিলে সে পতিত হইত। বর্ণ জন্মগত হয়। ফলে বিভিন্ন বর্ণের জন্য 
শিক্ষা-ব্যবস্থাও ভিন্ন হইয়া উঠে। বর্ণের গণ্ডী লঙ্ঘন করিলে লজ্ঘনকারী 
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ব্যক্তিকে কঠোর শান্তি পাইতে হইত | ay এইখানে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের 
বর্ণের গণ্ডী লঙ্ঘন করিবার অপরাধে বিভিন্ন শান্তি বিধান করিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের অপরাধ একই রূপ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রতি শান্তি ছিল 
লঘু এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি শান্তি ছিল কঠিন। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োজন 
সমাজের পক্ষে বেশী বলিয়াই হয়ত ব্রাঙ্মণ-সন্তানকে লঘু শান্তি দিবার কথা aE 
উল্লেখ করিয়াছেন। f 
প্রাচীন শিক্ষাধারাকে qaad করিয়াই ag শিক্ষার নির্দেশ দিয়াছেন। 
চারি বর্ণের বিভেদের উপরই axe শিক্ষা নির্দেশ পাওয়া যায়। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শব্দের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ শিক্ষার অধিকারী ছিল। 
ataa জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম তিন বর্ণের উপনয়ন হইত, 
কিন্তু উপনয়নের বয়স ছিল বিভিন্ন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠগণকে বেদের কিছু অংশ 
কণ্ঠস্থ করিতে হইত। farid যুদ্ধ-বিদ্তা, রাজ্যশাসন, নগদান নীতি 
ইত্যাদি শিখিত। বৈশ্ঠগণ শিখিত কৃষিবিদ্ধা, ব্যবসাবিদ্য ইত্যাদি । ব্ৰাহ্মণগণ 
বেদ অস্শীলন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা করিতেন।:  বত্রাহ্মণগণকে কঠোর 
শ্রম করিতে হইত? তাহার! বিলাঁসহীন জীবন যাপন করিতেন। - ব্রাহ্মণ 
ছিলেন রাজ-পুরোহিত ও মন্ত্রী । oe WETHER OKIE 
ব্রাহ্মণ গুরু হিসাবে তিন বর্ণের শিক্ষার্থীকে নী OF FA 
শিক্ষাদাতা fol) গুরুর পরিবার ছিল শিক্ষার্থীর tata! bee সেবার 
মধ্য দিয়াই শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার্থীকে ভিক্ষার 
জন্যও বাহিরে যাইতে হইত। 
শিক্ষা ছিল দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী । ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বেদ, বেদার্গ, 
পুরাণ, গণিত, ব্রহ্মবিষ্যা ইত্যাদি শিখিতে হইত | 
প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল নগরের বাহিরে প্রকৃতির কোলে আশ্রমের 
পরিবেশে। 
ARIA সময়ের যতটুকু আমরা বর্তমানে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় a 
পারি তাহা হইতেছে এই | 
বর্তমান যুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায়। প্রাচীন যুগের গুরুশিস্যের 
ঘনিষ্ঠতা আমাদের মুগ্ধ করে। বর্তমান যুগে সেই ব্যবস্থা যাহাতে হয় সেদিকে 
দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে । শিক্ষার জন্য প্রকৃতির কোলে আশ্রমিক পরিবেশও 
প্রয়োজন । তাহারও ব্যবস্থা ধীরে ধীরে করা যাইতে NTA | 


৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ] 


aaa যুগে শিক্ষার আদর্শ ছিল ব্যক্তিত্বের aD fa, ধর্মীয় কর্তব্য সাধন, 
উন্নত চরিত্র গঠন। আমর] এই যুগেও শিক্ষার আদর্শ তাহাই রাখিতে চাই 

[ তৃতীয় অধ্যায় দেখুন ] 

2. “The Educational system in Ancient India suited a 
simple type of society but could hardly fit our times.” 
Discuss. How far do you think we could go in adopting 
the old world ideas. 

CCU. B. 21951.) 
উত্তর-ইজিত-_আর্ধগণের ভারতবর্ষে আগমনের পরই তাহার! দৃঢ় সমাজ 
জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠা হইলে চতুবর্ণ 
প্রথার সৃষ্টি হয়। চতুবর্ণের জন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। আর্জগন যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাহার ছিল যাযাবর ॥ 
প্রাচীন বেদগুলির মধ্যে তাহাদের শিক্ষা নিহিত ছিল। খখেদ সবচেয়ে 
পুরাতন cat) ইহার কিছু অংশ আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই রহিত 
হইয়াছিল । ইহার পর আর্ষের| ভারতবর্ষে আগমন করিলে ধীরে ধীরে ay, 
সাম ও অথর্ববেদ সৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় পুরোহিত পরিবারের মধ্যেই 
রেচদর জ্ঞান্ডসী মারদ্ধ-ছিলঞ-পিতা। হইতে পুত্রে বেদের জ্ঞান লাভ করিতেন | 
ছচতুবর্ধ প্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিভিন্ন বর্ণের. জন্য বিভিন্ন 
শিক্ষার প্রয়োজন হয় | 

Get সমাজ খুবই সরল ছিল | এখনকার মত জটিল ছিল ন1॥ 
তখনকার দিনে চতুর্বরণ-প্রথা এবং তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে 
উপযুক্ত হইয্াছিল। কিন্তু বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক যুগে এরূপ শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রচলন অস্থবি্ধাজনক | 

প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজাকে রাজ্য শাসনে পরামর্শ দিতেন 
গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, সভ্যতা! ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামের মানুষ নিজের 
প্রয়োজনে জিনিস তৈয়ারী করিয়া লইত। কৃষি কাজও জটিল ছিল না; 
শিক্ষা-ব্যবস্থাও প্রয়োজনের দিক হইতে সরল ছিল। কিন্তু বর্তমান জটিল 
যুগে প্রাচীন যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা অচল, কারণ যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সহজ 
সরল সমাজের জন্য উপযুক্ত ছিল, সেই শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান জটিল 
সমাজের সমস্তাগুলি সমাধান করিতে সক্ষম হইবে al | 
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[এর পর তৃতীয় অধ্যায় হইতে উপযুক্ত অঙ্থচ্ছেদ গুলি পড়িয়া উত্তর 
লিখুন । ] 

Q3. What features of the ancient Brahmanic System 
of Education could we introduce into our system ? 
Discuss in some details ( C.U. B.T. 1952 ) 

উত্তর_-১৯৫০ সনের প্রশ্নের উত্তর cata | 
« Q4. How does the life of a modern Indian student 
compare with that of “Brahmachari” of ancient India ? 
What feature in the life of the Brahmachari would you 
like to see introduced in the life of the modern student ? 
( C.U. B.T. 1953 ) 

উত্তর — dato সনের প্রশ্নের উত্তর দেখুন এবং এই অধ্যায়ের OF- 
সম্পর্ক" ‘নৈতিক শৃঙ্খলা”, 'শাস্তিদান+, ‘সমাবর্তন’, “শিক্ষা ও সমাজ’ শীর্ষক 


অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন | 


চতুর্থ অধ্যায় 
যুক্তিবাদের অত্যুথান_ বৌদ্ধধর্ম 
বৌদ্ধভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থ 


প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ছিল বেদ, কিন্ত ধীরে ধীরে 
সমাজে অন্য বিশ্বাস ও qua জিজ্ঞাসার উদয় হয়। ফলে উপনিষদাদি 
দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও 
বেদকে কেহই অস্বীকার করে নাই। বেদকে অস্বীকার 
করিলে নাস্তিক হইতে হইত | বেদকে স্বীকার করিয়া কেহ যদি ঈশ্বর- 
বিশ্বাস নাও করিত, তাহা হইলেও তাহাকে নাস্তিক বলা হইত ali 
কিন্তু বেদকে সম্পূর্ণভাবে Aaa করা আর বহু দ্বিন ধরিয়া চলিল না। 
ক্রিয়াকর্মবনহুল বেদকে অনেকে সন্দেহের চোখে 

বেদের faataa 
প্রতি সন্দেহ প্রকাশ দেখিতে লাগিলেন। আর্ধসভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় ও 
অন্তান্ত সভ্যতার মিলন হওয়ায় নৃতন নূতন দেবদেবীর 
ee হয়। এই সব qoa দেবদেবীদের মর্যাদা দান করিবার জন্য পুরাণের 
সৃষ্টি হয়। পুর্বে দেখা গিয়াছে, বৈদিক অন্ুষ্ঠানগুলি কোন রূপ বাস্তব 
সমস্তাকে অবলম্বন করিয়া সমর্থন পাইয়াছে, কিন্ত নৃতন দেবদেবী we 
যখন AAD) হইতে উদ্ভূত নয়, তখন তাহার সমর্থন 
সকলের কাছে পাওয়া যায় না। পুর্বে ব্রাহ্মণগণ জাগতিক 
at বিসর্জন fell maate ও Banta করাই জীবনের ব্রত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায় তাহারা হইয়াছেন বুত্তিভোগী 
এবং নৃতন নৃতন দেবদেবীর সমর্থক । ফলে যাহার! যুক্তিদ্বারা নৃতন 
প্রশ্নের অবতারণা করিতেছিলেন, তাহাদের বিরৌধিত1 করিলেন ত্রাঙ্ষণ- 
সমাজ। এই বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ cotati 
_ করিয়াছিলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের পুর্বেও অনেকে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, fee তাহাদের বিদ্রোহ বুদ্ধদেবের মত 
দানা বাধিয়া উঠে নাই। বুদ্ধদেবই ভারতীয় চিন্তাধারায় এক নৃতন 
ভাবধারার প্রবর্তন করেন। ইহার ফলে শিক্ষাঙ্গেত্রেও এক বিপ্লবের 

জ্মুচনা দেখা যায়। 


নূতন জিজ্ঞাসা 


নূতন দেবদেবী 


বুদ্ধদেব 


বৌদ্ধভারতের TUIR] ৩৯ 


আমরা বৈদিক শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিয়াছি 
ষে পুর্বে সকলেরই বেদে অধিকার ছিল। এমন কি নারীরাও বেদ অধ্যয়ন 
করিতেন। কিন্ত পরবর্তী কালে বর্ণভেদ কঠোর হওয়ায় 
্রাঙ্মশেতর বর্ণের! শুধু বেদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ 
করিয়া নিজ নিজ বৃত্তি শিক্ষা করিত। পরে তাহারা বেদের অধিকার হইতে 
সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। বৈদিক যুগে প্রথম অবস্থায় প্রীলোকের শিক্ষা 
সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ছিল, কিন্ত মন্ছদংহিতার আমলে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা 
হইতে বঞ্চিত করাহয়। স্ত্রীলোকের শিক্ষা ব্যভিচাবেরই 
প্রশ্রয় দেয় বলিয়। মগ মনে করিতেন। এই ভাবে 
শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার অর্থ হইতেছে অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে 
বজায় রাখার প্রচেষ্টা । কিন্তু Bowe যাহাই থাকুক না কেন, Tel পুরোপুরি 
সফল হয় নাই। উপনিষদ্দের অনেক AR ছিলেন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের 
তাহারা ্বারথছষ্টদৃষ্টিভ্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম 
না হইয়! নির্জনে উচ্চচিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ চিন্তা হইতেই 
বেদান্ত” দর্শনের We হয়। কিন্তু চার্বাক প্রভৃতি ঝষিগণ 
oe cance তীব্রভাষায় আক্রমণ করেন, কিন্তু সমাজে 
তাঁহাদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া তাহার! সাফল্য 
লাভ করিতে পারেন নাই। এই লব দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় বৌদ্ধ- 
ধর্মই ক্রিয়াপ্রধান বেদকে নির্মম আঘাত হানিতে সক্ষম হইয়াছিল বৌদ্ধ 
ধর্মের সাহায্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণ নিজেদের অধিকার স্থাপনে সক্ষম হয় এবং 
তাহাদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া শিল্প, stas, 
চিকিৎসা-বিছ্য। প্রভৃতি যাহা -মন্গম্ত-জীবনে একান্ত 
কল্যাণকর, তাহা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ব্ৰাহ্মণ্য 
শিক্ষা ছিল গুরুকেন্জ্ী, সম্মিলিতভাবে ভাবের আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থা 
ছিল ali বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট। হইতেছে সমষ্টিগত জীবন যাঁপন। ফলে 
অনেক সংঘারাম গড়িয়া উঠে এবং পরবর্তী কালে সংঘারামই বৃহৎ শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতের শিক্ষার নবযুগ BAL করে। বৌদ্ধধর্মের 
একটি প্রধান ক্রটি এই যে ইহা! ছুঃখবাদের উপর গ্রতিষ্ঠিত। এই জীবন 
HAT, এবং ইহ। হইতে মুক্তিলাভই মানের একান্ত কামনা। এই 


বেদে অধিকার দান 


স্্ালোকদের শিক্ষার 
অধিকার হাঁস 


বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 


৪০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ধারণা হইতে মাঙ্গষের জন্ম যে দুঃখ আনয়ন করে ইহা মনে করা হইত। 
ফলে যে কোন আকাঙ্াাকে একেবারে নিরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। নারী- 
জাতির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন এবং নারীসঙ্গ বর্জন করা বৌদ্ধধর্মের 
একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। যে ধর্ম 
সকলের প্রতি অপার করুণ প্রদর্শন করে, সেই ধর্ম নারী- 
জাতির প্রতি করণাহীন ছিল। নারীকে শিক্ষায় 
af অধিকার বৌদ্ধধর্ম দেয় নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় । কিন্ত 
নারীকে শিক্ষার অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করা হইয়াছে, একথাও 
স্বীকার করা চলে না। কারণ কোন কোন ভিক্ষ্ণী জ্ঞানময় জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছেন, তাহা আমর! দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতার 
সম্মুখীন হইয়া যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রে নামিয়া আসে এবং ফলে যুক্তি ও 
তর্কশান্ত্রের বিকাশ লাভ হয়।  ব্রাঙ্ষনেতর বর্ণগণ 
es এদিকে প্রাধাণ্য লাভের জন্য বৌদ্ধধর্মের সমর্থন করেন 
প্রচেষ্টা এবং জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য সংঘারাম, সুপ 
ইত্যাদি নির্মাণ করিতে থাকেন। সনাতন হিন্দু 
ধর্মাবল্বীরাও মন্দির, মঠ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন 
হন। রাঙ্জন্যবর্গও যুদ্ধ না করিয়া মানুষের মন জয়ের দিকে দৃষ্টি দান 
করেন। তাহারা জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর হইয়া আসেন। ইহার 
ফলে শিল্প, ভাস্কর্য ; চিকিৎ্সাশান্ত্র এবং শিক্ষার বিকাশ ঘটিতে থাকে। 
বৌদ্ধগণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে প্রাকৃত ও পালিভাধায় 
রচনা .করেন। আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রচলন হওয়ায় জনশিক্ষা উন্নতির 
পথে যায়। এতদিন. পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চ চিন্তা মুষ্টিমেয় লোক করিত, 
জনসাধারণ তাহার সমর্থন জানাইত মাত্র । কিন্তু বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসারের ফলে জনসাধারণও ধর্মচিন্তার স্থযোগ ও 
অবকাশ পায়। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের মত যুক্তিবাদী ধর্মমতও জনসাধারণের 
ংযোৌগের ফলে কুসংস্কীরাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে | 
বৌদ্ধধর্মের ‘জাতক’ VP একটি অনবদ্য দান। কৌদ্বধর্মে ঈশ্বরতত্ব লইয়া 
আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। 
কর্মফগই বৌদ্ধ ধর্মে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । কিন্ত 
কর্মফল একই জন্মে পাওয়! সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মত 


স্্ীশিক্ষার প্রতি 
অবহেলা 


alani গণসংযোগ 


জাতক 


বৌদ্ধভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪১ 


পরজন্ে বিশ্বাসী । বুদ্ধদেবের বিভিন্ন জন্মের গল্পসমূহ লইয়া ‘জাতক’ গ্রন্থ 
রচিত। জাতক গ্রন্থের qma সুন্দর গল্পের মধ্য দিয়া লোকশিক্ষার বিশেষ 
ব্যবস্থা হইয়াছে। 
অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধধর্মের অহিংসাবাদ ও জাগতিক 
সখের প্রতি বিমুখতা৷ ভারতীয়দের মনে এক উদাসীন মনোভাবের স্থষ্ট 
করিয়াছিল, ফলে ভারতীয়ের1 যোদ্ধবৃতি পরিত্যাগ করে 
বৌদ্ধধর্মের ত্রুটি | 
; এবং সেই স্থযোগে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা এই 
দেশ আপিয়৷ অধিকার করে। এই অভিযোগের মধ্যে কিছুট! সত্যতা 
আছে, একথা Vat কিন্তু মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে 
বুদ্ধদেবের অহিংপাঁবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থনীয়। বর্তমান সময়ের জটিল 
পরিস্থিতিতে মানুষের সমস্তা সমাধানে বুদ্ধদেবের অহিংসাবাদকে না 
মানিয়া উপায় নাই। বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদকে সমর্থন করা যায় না, কারণ 
উহ! মনের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে উহাতে সংসার বিমুখতা 
জন্মিতে থাকে । বৌদ্ধধর্মের মত এমন প্রগতিশীল যুক্তিবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের সঙ্গে ছুঃখবাদ যুক্ত থাকায়, সত্যিই দুঃখের কারণ 
ঘটিয়াছে। 
বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার অনেক সাদৃশ্ত আছে 
এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। একই পরিবেশ ও ওঁতিহে দুই 
শিক্ষাধারাই রপায়িত হইয়াছে, তাই তাহাদের মধ্যে 
সাদৃশ্য দেখা যাগ, আর পার্থক্য দেখা যায় ধর্মীয় ও 
দার্শনিক Bena পার্থক্য হইতে। নিয়ে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করা হইল। 


বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদিক 
fatata 


হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ - তুলনা 

(১) হিন্দুগণ বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্ত 
বৌদ্ধগণ ছিলেন বেদ-বিরোধী | 

(২) হিন্দুগণ জাতি বা বৰ্ণভেদ প্রথা মানিয়া লইয়াছিলেন এবং 
aga যুগে তাহারা উহ! কঠোরভাবে মানিতেন। বর্ণগত বিভেদের জন্য 
বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার. ব্যবস্থা করা হয়। বৌদ্ধগণ 
জাতিভেদ-প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন ali জাঁতিভেদ-প্রথা না থাকার দরুণ 


৪২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


বৌদ্ধগণ যে-কোন শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন এবং জন্মগত কারণে 
কেহই শিক্ষাদানের কাজ হইতে বঞ্চিত হইতেন না। 

(৩) হিন্দুগণ যজ্ঞাদি fenni বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু শিক্ষার্থীদের 
পরাঁজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল। জীবন যাপনের জন্ত 
শিক্ষা ও আত্মার মুক্তির জন্য শিক্ষা এই দুই শিক্ষাই তাহারা লাভ 
করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইহলোক-বিমুখতা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহারা amsi অবলম্বন করিয়া নির্জনে ধ্যান-ধারণ 
করাকেই জীবনের ব্রতরূপে ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাহার! সেবাব্রতকে 
ces স্থান দীন করিয়ীছিলেন। 

(৪) হিন্দুগণ গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিতেন, এবং শিক্ষা ছিল বিশেষ- 
ভাবে ব্যক্তিগত। হিন্দু শিক্ষার্থী গুরুগৃহকে আপন গৃহ বলিয়া মনে 
করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি Raga দিয়! সংঘবদ্ধ 
জীবন যাপন অগ্ততম প্রধান শিক্ষা বলিয়া গৃহীত হয় এবং ফলে বহু ভিক্ষু ও 
ভিক্ষুণীদের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। যক্ষা, 
বসন্ত, কুষ্ঠ বা মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, Ty, ধনী, ক্রীতদাস, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি ও 
রাজকর্সচারী ছাড়া সকলেই সংঘারামে সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের অধিকারী ছিল। 

(৫) feyfacia গুরুকেন্ত্রীয় শিক্ষায় গুরু ও farga মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক 

" স্থাপনের স্থযোগ ঘটিত। কিন্তু সংঘারামে বহু শিক্ষক থাকায় গুরু ও 
শিষ্যের মধ্যে ততটা! ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইত না। সংঘারামে বহু 
শিক্ষক থাকিলেও প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য একজন দীক্ষাদীতা গুরু থাকিতেন 
এবং তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টি দিতেন। অতএব 
সম্বন্ধ যে গুরু-শিষ্কের মধ্যে একেবারেই ঘনিষ্ঠ হইত না, এমন নয়। এই দিক 
হইতে atai ও বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থায় কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। 

(৬) ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষার্থী গুরুর নিকট হইতে একদেশদশাঁ বিচার 
পাইতেন, কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষায় সংঘারামে বহু শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ 
করায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিবার সুযোগ ছিল। 

(৭) ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষায় গুরুর দোষগুণ আলোচনা করা শিক্ষার্থীর পক্ষে 
অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত । কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থায় গুরু যেমন 
শিষ্যের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাঁকিতেন এবং সংশোধন করিতেন, 
তেমনি শিষ্যেরও গুরুর দোষ-ক্রটি সংশোধনের দায়িত্ব ছিল। 
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(৮) Rari aint শিক্ষায় প্রচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু 
বৌদ্ধদের ধর্ম প্রচারধর্মী হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রচারের ব্যবস্থা fea | 

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার পার্থক্য দেখান গেল, কিন্তু সাদৃশ্য ও ছিল অনেক | 
নির্জনে প্রকৃতির কোলে শিক্ষালাভ উভয় ধর্মেরই নীতি ছিল। গুরুসেবা, 
গুরুর ছোটবড় আদেশ পালন করা উভয় ধর্মের শিক্ষার্থীই করিত। ভিক্ষার 
জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরাই বাহির হইত ইত্যাদি I 

* আজীবন কৌমার্ষ, সংসার বিমুখতা ও সন্ন্যাস জীবনই ছিল বৌদ্ধধর্মের 

আদর্শ । বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের জন্য বিহার ও সংঘারামে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। বিহার বা সংঘারামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুেণী- 
ভুক্ত হওয়া ,ব কঠিন sts ছল ail শুধু কুষ্ঠ, বসন্ত, 
যক্ারোগী, ACTA, ক্রীতদাস, TA, নপুংসক, fara 
ও রাঁজবর্মচাঁরী ছাড়া সকলে বিহারে ও সংঘারামে প্রবেশ করিতে পারিত। 
নাবালকের ক্ষেত্রে পিতামাতার spate লইতে হইত। বিহার ও সংঘারামে 
প্রবেশের আইন-কানুন “বিনয়পিটকে* লিখিত আছে। 

সংঘারামে বাঁ বিহারে প্রবেশার্থীকে প্রথমে কেশ ও শৃশ্রু মুন করিতে 
হইবে। তাহাকে হলুদ রংএর বস্তু ও উত্তরীয় পরিতে হইবে এবং উত্তরীয় 
দ্বারা একটি ae আবৃত রাখিয়া অপর স্বন্ধ অনাবৃত রাখিতে হইবে। পরে. 
সংঘারামের ভিক্ষুদের পায়ে প্রণাম করিয়া মাটিতে পল্মাসনে বসিয়া হাত 
জোড় করিয়া বলিতে হইবে ৷ 


বিহার ও সংঘারামে 
প্রবেশ 


“qar শরণং গচ্ছামি, 
সংঘং শরণং গচ্ছামি, 
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।", 


'ঘারামে এই প্রথম প্রবেশকে বলা হয় গব্রজ্যাগ্রহণ । আট বৎসরের' 
পুর্বে কোন বালক প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্ত প্রয়োজন হইলে 
পিতামাতার অনুমতি লইয়া প্রত্রজ্যাগ্রহণে agate পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রথম সংঘারামে প্রবেশের পর হইতে নৃতন বৌদ্ধ তরুণকে বলা হইত শ্রুমণ 
বা শিক্ষার্থী । পূর্ণ fees লাভের জন্যও অনুরূপ অনুষ্ঠান আয়োজন হইত। 
শ্রমণ জীবন অতিবাহিত হইলে পুর্ণ ভিক্ষুত্ব লাভ করা যাইত । তখন শরমণকে 
বলা হইত উপসম্পদ| ৷ কুড়ি বৎসর বয়স্ক না হইলে কেহ উপসম্পদ্ হইতে 
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পারিত না। SA লাভ করিতে গেলে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে শ্রমণকে 
উপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাকে aa করিতে হইত । উপাধ্যায় 
শ্রমণের উত্তরে aa হইলে পর তিনি শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করিতেন | 
মঠে বা সংঘারামে যে সমস্ত শ্রমণ থাকিতেন তাহাদের বল] হইত সদ্ধি- 
বিহারিক। প্রতোকটি শ্রমণকে গুরু হিসাবে একজন ভিক্ষৃকে গ্রহণ করিতে 
হইত। বলা বাছলা, এই ভিক্ষু সৰ্বগুণসমন্বিত, এবং বহু দিন ভিক্ষু থাকিয়া 
তিনি উপাধ্যায় বা আচার্ষের পদে উন্নীত হইয়াছেন। 
উপাধ্যায় সদ্ধিবিহারিককে পুত্রের মত জ্ঞান করিতেন, 
এবং সদ্ধিবিহারিকও উপাধ্যায়কে পিতার স্থলাভিষিক্ত 
করিত। এইরূপে এই ছুই জন পরম্পরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস লইয়া 
জীবনে অগ্রসর হইতেন, এবং জীবনের উচ্চন্তরে যাইয়া পৌছাইতেন। 
উপাধ্যায় বরণও একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়! সম্পন্ন হইত। afa- 
বিহারিক উত্তরীয় দ্বার! এক স্বন্ধ আবৃত করিয়া এবং অপর স্বত্ব মুক্ত রাখিয়া 
উপাধ্যায়ের পায়ে প্রণিপাত জানাইয়। বলিতেন, “প্রভু, আপনি আমার 
উপাধ্যায় etal” এইরূপ বাক্য তিন বার বলা হইলে উপাধ্যায় fag 
গ্রহণে সম্মতি দিতেন। এই ভাবে গুরু বরণ সমাপ্ত ET | 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালন এবং অত্যন্ত দরিদ্রভাবে জীবন যাপন ছিল সংঘজীবনের 
আদশ। মঠের শৃঙ্খলা রক্ষা" করার জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম পালন 
করিতে হইত, কিন্তু শ্রমণ বা সদ্ধিবিহীরিক সেইগুলি মানিয়া চলিবার জন্য 
কোন শপথ গ্রহণ করিত all গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি 
প্রদর্শন সকলের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য কাজ ছিল। শ্রমণেরা 
ঘারামে থাকাকালীন কোন কোন সময় অপরাধ করিয়া ফেলিত। 
অন্যন দশ জন ভিক্ষু লইয়া গঠিত একটি সমিতি এই সকল অপরাধের বিচার 
-করিতেন। গভীর অপরাধের জন্য শ্রমণ বা সদ্ধিবিহারিককে সংঘ হইতে 
বিতাড়নের ব্যবস্থাও fea: কি কি অন্যায় কাজ হইতে শিক্ষার্থী শ্রমণ 
বিরত থাকিবে তাহার একটি তালিকা ‘প্রতিমোক্ষ’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে। এই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনের সমসামগ্রিক বলা যাইতে পারে । প্রতি 
সংঘারাম বা বিহারে মাসে দুই বার সকলের সম্মুখে প্রতিমোক্ষ গ্রন্থ হইতে 
কুকর্মের তালিকা পাঠ কর] হইত । যে aad কোন রূপ ব্রতভঙ্গ করিয়াছে 
তাহাকে এ সভায় তাহার অপরাধের কথ বর্ণনা করিতে হইত, এবং এ 


উপাধ্যায় ও afa- 
বিহারিক 


মঠে শুঙ্থলা রক্ষা 
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সভার প্রবীণ ভিক্ষু-সংসদ অপরাধীর উপর যে দণ্ড বিধান করিতেন, অপরাধী, 
শ্রমণকে তাহা মানিয়া লইতে হইত | 

সন্ধিবিহারিকদের সংঘারামে কঠোর জীবন যাপন করিতে হইত, একথা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহারা দশটি শীল মানিয়া চলিত। এই দশটি: 
শীলের মধ্যে প্রথম পাচটি শীল প্রত্যেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের Ga, অপর পাটি: 
শীল মঠাশ্রয়ী সদ্ধিবিহারিকেরা মানিয়া চলিত। শীল, 
গুলি নিয়লিখিত প্রকার £__ 

< (ক) প্রাণাতিপাত করিবে না, (খ) awe দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, 
(গ) amke করিবে না, (ঘ) মিথ্যা বাক্য বলিবে না, (ও) কোন- 
রূপ মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। 

দ্বিতীয় পাঁচটি শীল হইতেছে £_-(ক) মালাচন্দন ও ade দ্রব্যাদি 
ব্যবহার করিবে না, (খ) বিকালে আহার করিবে না, (গ) নৃত্যগীতাদি 
করিবে না। (ঘ) শ্বর্ণ-রৌপ্যাদদি দান গ্রহণ করিবে না,' (উ) কোমল 
বিলাসপুর্ণ শয্যা বা উচ্চ শয্যায় শয়ন করিবে না। 

এই দশটি শীল ব্যতীত সন্ধিবিহারিকগণকে আরও দ্বাদশটি শীল পালন 
করিতে হইত। বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের জীবন ধারণের উপায় ছিল ferii 
তাঁহারা সকলেই ভিক্ষাপাত্র ste দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন। ধনীলোকেরা ভিক্ষুদের নিজ গৃহে আনাইয়। 
ভোজন করাইতে পারিতেন কিংবা মধ্যে মধ্যে AIAT, প্রেরণও করিতে 
পারিতেন। ভিক্ষা এবং মঠের কায়িক পরিশ্রমের কাজসমূহে সাধারণতঃ 
নৃতন কমবয়স্ক SICH অংশ গ্রহণ করিত। প্রবীণ 
fegra সাধারণতঃ yiia গবেষণা, উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ 
রচন] ও ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিতেন। বৎসরের কোন 
কোন সময়ে প্রবীণ ভিক্ষুগণ ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণে বাহির হইতেন, কিন্ত 
বর্ষাকালে তাহারা ভ্রমণের অন্থবিধার জন্য কোন না কোন মঠে আশ্রয় 
লইতেন। ইহা তাহাদের বর্ষাবাস বল! হইত । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার মত উপাধ্যায় ও সদ্ধিবিহারিকের 
সন্ধিবিহারিকের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের সম্পর্ক । aan শিক্ষায় শিক্ষার্থী 

দৈনন্দিন কাজ গুরুর পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিত। fae বৌদ্ধ 
শিক্ষায় উপাধ্যায়ের পরিবারের কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ উপাধ্যায় হইতেন 


দশটি শীল 


ভিক্ষা গ্রহণ 


প্রবীণ ভিক্ষুগণের 
কাজ 


৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মঠাশ্রয়ী ও কৌ মার্ধব্রতধারী | কিন্ত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মত শিক্ষার্থীকে গুরুর 
সেবা করিতে হইত, এবং তাহার আদেশ পালন করিতে হইত | 
সন্ধিবিহারিককে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিতে হইত। তারপর 
প্রাতঃরুত্যাদি সমাপন করিয়া সদ্দিবিহীরিক শুচি বসন পরিধান করিয়া 
এবং উত্তরীয় দ্বারা এক স্বন্ধ আবৃত FRA উপাধ্যায়ের মুখ প্রক্ষালনের 
ব্যবস্থা করিত । তন ও জল উপাধ্যায়ের জন্য তাঁহাকে আনিতে হইত। 
উপাধ্যায় মুখ প্রক্ষালন করিলে সদ্ধিবিহারিক আসনের ব্যবস্থা করিত এবং 
উপাধ্যায় উহাতে বদিলে সদ্ধিবিহারিক ভাতের ফেনপুর্ণ পাত্র পানের অন্ত 
উপাধ্যায়ের সম্মুখে ধরিত | উপাধ্যায় পান করিলে সদ্ধিবিহারিক তাহাকে 
জল fre এবং craste ভাল fqn) ধুইয়া রাখিয়া দিত। ' উপাধ্যায় 
আসন হইতে উঠিলে সদ্িবিহারিক আসন তুলিয়া রাখিত এবং এ স্থান 
কোন রকমে নোংরা হইলে মে উহা! ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিত। 
ইহার পর গুরু ভিক্ষার জন্য বাহির হইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে afa- 
বিহারিক উপাধ্যায়কে পরিধেয় দিত এবং ভিক্ষাপাত্র সম্মুখে রাখিত। 
যদি উপাধ্যায় ইচ্ছ। করিতেন তাহা হইলে সদ্ধিবিহারিককে তাঁহার সাথে 
ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত, কিন্তু অন্সরণকালে শিষ্য গুরু হইতে খুব 
বেশী দুরে বা নিকটে না থাকে মে দিকে তাহাকে লক্ষ্য করিতে হইত। 
উপাধ্যায় যখন কথা বলিতেন তখন সদ্ধিবিহারিক চুপ PR থাকিতেন। 
ভিক্ষাগ্রহণ শেষ হইলে উপাধ্যায় যখন ফিরিতেন, তখন Pig দ্রুত মঠে 
ফিরিয়া আসিয়! গুরুর হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য জলের ব্যবস্থা ও বসিবার 
জন্য আসনের ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করিয়! পুনরায় বাহিরে আসিয়া পথে 
উপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হইত এবং তাহার নিকট হইতে ভিক্ষাপাত্র ও 
বেশবাঁস AV গুরুর সাথে মঠে ফিরিত এবং জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিত। 
গুরু যদি ভিক্ষাপাত্রে আহার করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে শিষ্য তাঁড়া- 
তাড়ি জল ও খাদ্য আনিয়া গুরুকে পরিবেশন করিত। গুরুর আহার 
শেষ হইলে শিষ্য ভিক্ষাপাত্রটিকে geal মুছিয়া রাখিত এবং গুরুর বেশবাসও, 
গুছাইয়। রাখিত। গুরু আসন হইতে উত্থান করিলে শিয় আসন তুলিয়া 
রাখিত এবং গুরুর হস্তমুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করিয়া দিত। খাওয়ার 
জায়গা অপরিষ্কার হইলে শিষ্য Sata ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া 
দিত। ইহার পর গুরু সান করিতেন। শিষ্য উহার সকল ব্যবস্থা করিত। 


বোদ্ধভারতের  শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪৭ 


সনের স্থানে লইয়া! যাইত এবং গরম ও ঠাণ্ডা জল যাহা প্রয়োজন 
তাহাই ব্যবস্থা করিয়া দিত। গুরুর aftar সময়ই শিষ্য কোন রকমে 
তাড়াতাড়ি সান শেষ করিয়া গুরুকে স্নানে ‘সাহায্য করিত। স্বান 
শেষে শিষ্য গুরুকে siog সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ জানাইত। 
ব্রাহ্মণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু শিষ্ের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে অনেক জায়গায় সাদৃগ্য থাকিলেও এক ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। 
aay শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু Prga প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, কিন্তু গুরুর 
. দৌষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা শিষ্বের উপর ন্তস্ত 
70) Me ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'উপাধ্যায়ের চরিত্র, 
স্বভাব ও আচরণের প্রতি সদ্দিবিহারিকের প্রখর দৃষ্টি 
i খাকিউ: এবং উপাধ্যায়ের কোন রূপ স্খলন ও পতন হইলে সদ্ধিবিহারিককে 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইত। উপাধ্যায় যেন তাহার ধর্মবিশ্বাসে অচল ও 
অটল থাকেন সেদিকে শিগ্যের লক্ষ্য রাখিতে হইত | যদি উপাধ্যায় কোন 
কারণে অসন্তুষ্ট হইতেন, তাহ! হইলে শিশ্ত তাহার অসস্তোষ দূর করিবার 
চেষ্টা করিত বা অন্য কাহাকেও দিয়! গুরুকে ree করিবার চেষ্টা করিত। 
যদি উপাধ্যায়ের মনে ধর্ম সম্পর্কিত কোন রূপ ভূল ধারণার উদয় হইত, বা 
অন্ত কোন ভ্রান্ত নীতির দ্বারা তিনি astas হইতেন, তখন শিয়োর 
কর্তব্য তাহাকে তাহার স্বীয় বিশ্বাসে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা । যদি উপাধ্যায় 
কোন রূপ ঘোরতর sata কাজ করিতেন, তাহা হইলে fry প্রবীণ fog 
সজ্ঘের সাহায্যে গুরুর প্রায়শ্চিত্তের বাবস্থা করিত এবং প্রায়শ্চিত্তের পর 
গুরুকে তাহার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিত।: পক্ষান্তরে সঙ্ঘ যদি 
গুরুর উপর শৃঙ্খল] সম্পর্কিত কোন কঠিন আদেশ দিত তাহা হইলে সঙ্ঘকে 
বলিয়া ecstasy লাঁঘবের জন্য face চেষ্টা করিতে হইত | 
গুরুর বন্ত্াদি যাহাতে প্রতিদিন ধৌত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে উহাদিগকে 
রঙ কর! হয় এদিকে শিশ্যের লক্ষ্য রাখিতে হইত। শিষ্য গুরুর আদেশ 
ব্যতিরেকে কাহারও নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং 
fag নিজেও কাঁহাকে উপহার প্রদান করিতে পারিত al) গুরুর অনুমতি 
ছাড়া শিষ্য কাহারও সেবা করিতে পারিত না। যদি গুরু কোন সময়ে 
qaz হইতেন, তখন শিল্াকে অত্যান্ত পরিশ্রম সহকারে গুরুর সেবা করিতে 


Ras | 
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সদ্দিবিহারিকের প্রতিও উপাধ্যায়ের বহু কর্তব্য ছিল। afa- 
বিহারিকের আচরণের উপর উপাধ্যায়ের তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে ees! 
সদ্ধিবিহারিককে আধ্যাত্মিক সাহীষ্য দান উপাধ্যায়ের 
বিশেষ কর্তব্য কাজ ছিল। স্ধিবিহারিককে প্রশ্ন 
করার দ্বারা, প্রেরণ! দ্বার এবং উপদেশ দ্বারা উপাধ্যায় সদ্ধিবিহারিকের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতেন। উপাধ্যায় লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন 
সদ্ধিবিহারিকের ভিক্ষাপাত্র, বস্ত্র এবং অন্যান্ত সাধারণ জিনিস যাহ! ভিক্ষুর 
থাক! প্রয়োজন, তাহা আছে কি না। যদি শিষ্য aaz হইয়া! পড়িত, তাহা, 
হইলে উপাধ্যায় শিষ্ের সেবা শুশ্রযা করিতেন। শিষ্য তাহার বস্ত্রাদি ধৌত 
করে কিন! তাহা গুরু লক্ষ্য করিতেন এবং শিষ্যকে বস্তু রঙ করিবার পদ্ধতি 
শিখাইয়। দিতেন । 
গুরু-শিস্তের মধ্যে উপরে উক্ত সম্পর্ক ছিল বলিয়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ 
আছে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকীলের পুর্বে এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। 
আই সিং নামে এক চৈনিক পরিব্রাজক ৬৭৩ খৃষ্টাঝ হইতে ৬৮৭ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ভীরতবর্ষে ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষা সেই সময়ে কিরূপ ভাবে 
চলিতেছিল তাহার এক বিবরণী দেন। তিনি বলেন 
১১১ যে শিষ্য গুরুর কাছে রাত্রির প্রথম ভাগে ও শেষ 
ভাগে উপস্থিত থাকিত। গুরু fears ভালভাবে 
aface বলিতেন, তাহার পর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্ৰিপিটক হইতে কোন অধ্যায় 
পাঠ করিতেন এবং face উহা ভালভাবে বুঝাইয়া দিতেন। কোন, 
বিষয়ই শিশ্তের কাছে অস্পষ্ট বোধ না হয় এমন ভাবে গুরু ব্যাখ্যা করিয়া 
বুঝাইতেন। আই সিং বলেন যে উপাধ্যায় Prega চরিত্রের উপর বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতেন এবং কোনরূপ স্খলন হইলে তিনি face প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
বাধ্য করিতেন শিষ্য গুরুর দেহ মর্দন করিত, বস্ত্র ভাজ করিয়া রাখিত 
এবং ঘর ঝাঁট দিত। গুরুর পানের জন্য শিষ্য বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিত। 
পক্ষান্তরে শিশ্য অসুস্থ হইলে গুরু শিস্কের atea করিতেন এবং শিষ্যকে 
saag AAAS করিতেন। 
আই সিং বলেন যে শিষ্য “বিনয়' পাঠে পারদ হইবার পর পাঁচ 
বৎসর পরে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে পৃথক হইয়া বাপ করিতে 
পারিত, কিন্তু যেখানেই দে যাক না কেন, “বিনয়” সম্বন্ধে পারদর্শিতা 


উপাধ্যায়ের কর্তব্য 


বৌদ্ধ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪৯ 


লাভের পরও, তাহাকে দশ বংসর কোন গুরুর কাছে শিষ্যত্ব করিতে 
হইত 
অমণদের ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতে বৌদ্ধ শিক্ষা-বাবস্থার বিকাশ 
ঘটে। প্রথম অবস্থায় শ্রমণদের বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়া! এবং সংঘারামে 
থাঁকিবার মত আচার আচরণ আয়ত্ত কর! শিক্ষাই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার 
প্রথম উদ্দেশ্ব। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে 
অজ্ঞতার নিরসন এবং ইহার উদ্দেশ্য বৌদ্ধিক বা শিক্ষাগত 
উন্নতির জন্য নয়। অজ্ঞতা অর্থ ব্যবহারিক ধর্মতত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞত1। জীবনের 
ACH দুঃখের সম্পর্ক, সকল কামনা বাসনার উচ্ছেদের মধ্যেই যে দুঃখের 
অবসান, এবং জন্মমৃত্যুর দুষ্ট চক্র হইতে মুক্তিই যে নির্বাণ এই সব 
বিষয়ে অজ্ঞতার নিরসনই হইতেছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান -শিক্ষার বিষয়। 
অতএব জাগতিক শিক্ষার বিষয় বৌদ্ধ শিক্ষার ভিতর প্রবেশ করিতে 
পারে al) কিন্তু তবুও দেখা যায় বৌদ্ধ মঠগুলিতে ধীরে ধীরে লৌকিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান ও মহাযান শাখায় সাধারণ 
বৌদ্ধিক শিক্ষা ও লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। stat শিক্ষার প্রভাবেই 
বৌদ্ধগণ নানা বিষয় শিক্ষা লাভের জন আগ্রহান্থিত হইয়া! উঠিয়াছিল। 
চৈনিক পরিব্রাজক যাহার! পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণী হইতে বৌদ্ধ, শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা 
- মূল্যবান তথা পাই। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
kes ren GD সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্ম পুস্তকগুলির 
প্রতিলিপি নিজ দেশে বহন করিয়া লইয়! যাওয়।। চীনা 
পরিত্রাজকগণ বিপদসঙ্কুল কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের 
ংঘারামগ্ডুলিতে আসিয়াছিলেন। ইহা! হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধ 
শিক্ষার খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল | 
ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আমিয়] বলিয়াছেন যে তিনি 
পাঞ্জাবে মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 
ভারতবর্ষের পূর্বদিকে লিপির ব্যবহার fea! তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে পাটলিপুত্রের অশোকন্তপ্তের নিকট হীনযান ও মহাযান শাখার দুইটি 
সংঘারাম ছিল এবং সেই সংঘারামগুলিতে ety সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু 
fea এ সংঘারামগুলিতে বহু দূর দেশ হইতে শিক্ষার্থীর সমাগম হইত। 
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বৌদ্ধ শিক্ষার মূল কথা 


৫০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হিউয়েন ate সপ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিম়াছিলেন। তিনি 
দেখেন যে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হইলেও বৌদ্ধ শিক্ষা মর্ধাদার সঙ্গেই 
চলিতেছে | তিনি আরও দেখেন যে মহাযান শাখার প্রসার লাভ হইতেছিল 
এবং ভীনযান শাখা অবনতির দিকে যাইতেছিল। তিনি অনেক বড় বড় 
সংঘারাম সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে উল্লেখ 
করিয়া! বলেন যে সেইখানে উচ্চস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 

ক্রমে সংঘারামের বাহিবরেও ভিক্ষগণ জনশিক্ষা। প্রচারের জন্য চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। তাহারা গ্রামে Rame পরিচালনা 
করিতেন। - 

জন্মগ্রহণ করাকে বৌদ্ধধর্মে দুঃখের কারণ বলিয়া মনে করা হয়। 
নারীই জন্ম দান করে, এই কারণে বৌদ্ধধর্ম নারীদের উপযুক্ত মর্যাদা 
দান করে নাই। তাহ! হইলেও প্রিয় শিষ্য আনন্দের এবং পালিক1 মাতা 
মহাপ্রজাপতির প্রভাবে বুদ্ধদেব নারীকে সংঘারামে 
প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীদের ক্ষেত্রেও 
সমস্ত শীল অবশ্য পালনীয় ছিল এবং সঙ্ধিবিহারিকারা আরও দ্বাদশটি 
বিশেষ নিয়ম পালন করিতেন। তাহা ছাড়া ভিক্ষুণীদের পক্ষে একা ভ্রমণ 
করা, পুরুষের সঙ্গে এক গৃহে বাস করা, বিবাহে ঘটকালি করা, নদী 
পার হওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ ছিল। তরুণী ভিক্ষুণীদের *শিক্ষমানা” বলা 
হইত। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে বিশাখা, প্রিয়া প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষাপ্রা্চা ভিক্মুণীদের 
উল্লেখ দেখা! যাঁয়। উচ্চ দার্শনিক stain ভিক্ষুণীদের বলা হইত 
“তিরি” বা ‘থেরি'। বুদ্ধের পালক মাত! মহাপ্রজাপতি ও তাহার সঙ্গে 
আরও পাঁচ শত শাক্য রমণী এই পদবীর অধিকারী হইয়াছিলেন, কিষা 
গৌতমী জেতাবন সংঘারামের পরিচালিকা ছিলেন। অতএব দেখা যায়, 
বৌদ্ধধর্ম নারীদের উপর স্থবিচার না করিলেও বৌদ্ধ নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে 
একেবারে অনগ্রসর ছিলেন না।- 

বৌদ্ধ সংঘারামগ্ুলিতে বৌদ্ধ রাজগণ, বৌদ্ধ ব্যবসায়িগণ এবং শ্রেঠীর। 
মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন, ফলে সংঘারামগ্ডলি গড়িয়া 
উঠিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধ সংঘারামগ্ুলিতে বাহিরের 
শিক্ষার্থীরাও শিক্ষার স্থযোগ পাইত এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও অনেক সময় 
গ্রামের বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। ay 


জনশিক্ষা প্রচার 


স্্রীলোকদের শিক্ষা 


অর্থসংস্থান 


বৌদ্ধ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ৫১ 


বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে afon গিয়াছে, কিন্তু দাশনিক চিন্তায় ইহার 
প্রভাব আজও froma শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রভাব কতটুকু তাহা স্পষ্ট 
করিয়া বলা যায় না। বৌদ্ধ শিক্ষার অনেকখানি অংশই ব্রাঙ্মণ্য শিক্ষা 
হইতে গৃহীত। শুধু বেদের স্থান অধিকার করিয়াছিল 
বৌদ্ধধর্ম পুস্তকগুলি; চিকিৎসাশান্ত্র ও ota বিষয়ে 
বৌগ্গগণ আগ্রহী ছিল। বৌদ্ধগণ meaa উপর বহু গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । বৌদ্ধ শিক্ষা a শিক্ষার একাধিপত্য নষ্ট করে এবং 
সর্ব বর্ণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। বোৌদ্ধশিক্ষা সর্বসাধারণের নিকট 
শিক্ষার বতিকা তুলিয়া ধরে, এবং জনসাধারণও শিক্ষার ay আগ্রহ 
বোধ FTA | 


উপসংহার 


প্রশ্ন 


Q 1l. Examine the state of Education in Buddhist India 
and make your comments. 

উঃ। চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ পড়িয়া সারাংশ লিখুন। 

Q2. Buddhism democratised and internationalised 
Indian Education. 

Bil উপরের প্রশ্নের উত্তর দেখুন | 

Q3. Compare the Brahmanic System of Education 
with the Buddhistic System in regard to the aims and 
organisation. 

উঃ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশ বিশেষ করিয়া দেখুন, তারপর পরের 
অংশ AGA | 

Q4. Examine critically the Brahmanic System of 
Education and give reasons for its decline at the advent 


of Buddhism in ancient India. 
উঃ। তৃতীয় অধ্যায় হইতে ara শিক্ষা সম্বদ্ধে লিখুন। ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার 


অবনতির জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশ দ্েখুন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্ের পরিচয় 


প্রাচীন বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহের উদ্ভব হয় প্রধানত: বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে» 
ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রী শিক্ষা। গুরুর কাছে একদল শিষ্য শিক্ষা 
গ্রহণ করিত ; গুরুই পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করিতেন ॥ কিন্তু বৌদ্ধ সজ্ঘারামগুলি 
ছিল ভিন্ন রকম সংস্থা । সংঘারামে প্রবীণ ভিক্ষুরা থাকিতেন। প্রবীণ 
ভিক্ষুদের এক সংসদ সংঘারাম পরিচালনা করিত, অর্থাৎ সভ্ঘারামের গঠন 
ছিল গণতান্ত্রিক । উহ! গুরুকেন্দ্রী ছিল না বলিরা পাঠ্যস্থচীও সকলের 
মতগ্রাহ হইয়া গড়িয়া উঠে। ফলে একই স্থানে বিভিন্ন মতের শিক্ষা ও 
বিষয়ের শিক্ষা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে থাকে । বৈদিক শিক্ষাও ইহাদ্বার। 
পরে প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির 
সঙ্গে বর্তমান বিশ্ববিষ্যালয়গুলির সাদৃশ্য খুব বেশী ছিল না। প্রথমতঃ প্রাচীন 
বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি কোন রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সংগঠিত বা নিয়ন্ত্রিত ছিল" না। 
এইগুলি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি শিক্ষাসংস্থা ছিল যেখানে শিক্ষকগণ ও 
ছাত্রগণ একত্রিত হইতেন। ছাত্রের] সেখানে বাস করিত এবং শিক্ষকদের 
কাছে যতটুকু শিখিবার শিখিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় 
দ্বারপপ্ডিতের কাছে পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববি্যালয়ের প্রবেশ করিত হইত ৷ কিন্ত 
প্রবেশান্তে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুন ছিল নাঃ সেখানে 
বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রদের 
কোন রকম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও ছিল না, এবং পরীক্ষান্তে 
কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা দিবার নিয়ম ছিল না। বর্তমান কালে একই 
দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা যেমন তাহাদের ব্যবসায়ে সুবিধার জন্য শহরের একটি 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবসা স্থাপন করে, ঠিক সেই রকম সেই যুগের জ্ঞান আহরণ 
ও বিকীরণের জন্য এক একটি বিখ্যাত স্থানে বিভিন্ন মতের শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীরা একত্র হইয়া এক একটি শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করিতেন। ইহারা 
পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করিত। আবার ইহাদের মধ্যে কোন 
কোনটি ধনী ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ 
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প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচয় ৫৩ 


শিক্ষাক্কেন্দ্রের মধ্যে তক্ষশিলা, বারাণসী, নালন্দা, বিক্রমশীলা, qafe, 
নবদ্বীপ (বাংলাদেশের নদীয়া) এবং কাঞ্চীপুরম্‌ (মান্রাজ) বিশেষ 
উল্লেখযোগা | ইহাদের মধ্যে বারাণসী, নবদ্বীপ ও কাঞ্ধীপুরমের শিক্ষা- 
কেন্দ্র মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। ব্রান্মণ্য শিক্ষার ধার! এই সকল 
কেনে দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ উচ্চশিক্ষার কেন্দরগুলি গড়িয়া 
উঠে--নালন্দা, বিক্রমশীলা, বলভি ‘ইত্যাদি বিহার ও সংঘারামে। এই 
বিহার ও সংঘারামগডলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সব উদ্যানে যেখানে বুদ্ধদেব 
শিশ্বুগণ সহ আলিয়া পরিভ্রমণের সময় অবস্থান করিতেন। 

তক্ষশীলা প্রাচীন গান্ধারের (বর্তমানে কান্দাহার ) অন্তর্গত এবং 
পেশোয়ারের নিকটস্থ এক স্থানে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। ইহা! 
হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল এবং শত 
শত ছাত্র ও শিক্ষক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং 
ভারতবর্ষের বাহির হইতে এখানে শিক্ষার জন্য আসিয়া! উপস্থিত হইতেন। 
ুষ্টপুর্ব সপ্তম শতাব্দীতেও ga বারাণপী হইতে ছাত্রগণ তক্ষশীলাতে 
যাইত। খুষ্ট-পুর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, যখন সেকেন্দার শাহ, ভারত আক্রমণ 
করেন, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় দার্শনিক শিক্ষায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল। ২৫২ নং জাতকের কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই যে 
বারাণসীর রাজ! SHAS তাহার বোড়শবৎসর বয়স্ক পুত্রকে তক্ষশীলায় শিক্ষা 
লাভ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা পুত্রের সাথে দিয়া ছিলেন 
এক জোড়া স্তাণ্ডেল জুতা, একটি পাতার ছত্র এবং এক Few ত্বণমুদ্র।। 
রাজপুত্র শিক্ষকের সম্মুখে নীত হইলে গুরু জিজ্ঞাস! করিলেন,-_“তুমি কোথা 
হইতে আসিয়াছ ?” “বারাণসী হইতে,” উত্তর দিল বালক। “তুমি 
কাহার পুত্র?” “বারাণসীর রাজার পুত্র ।? “তুমি এখানে কেন আসিয়াছ p” 
“শিক্ষা গ্রহণ করিতে ।” “শিক্ষকের জন্য দক্ষিণা আনিয়াছ, না তুমি শিক্ষা 
গ্রহণের পরিবর্তে আমাকে সেবা করিবে?” “আমি এক সহ afai 
আনিয়াছি।” এই বলিয়া বালক গুরুর পায়ের কাছে স্বরণমুদ্রার থলে রাখিল | 

এই গল্পটি হইতে আমরা কতকগুলি তথ্য জানিতে পারি। ১৬ বৎসর 
বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার রীতি ছিল। নগদ দক্ষিণা বা গুরুসেবা 
করিয়া শিক্ষ। লাভ করিবার প্রথা ছিল। শিয্যের! সামর্থ্য অন্্যায়ী গুরু- 
দক্ষিণা দিত। যাহার! অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা ate করিত, তাহারাঁও 


তক্ষণীলা 


৫৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গুরুকে অন্যদের মত একই ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাইত এবং সেবা করিত । 
তাহা ছাড়া বহু কষ্ট সহ করিয়া ছাত্রগণ বিদেশ হইতে এখানে শিক্ষা গ্রহণের 
জন্য আসিত। গুরুও পুত্রন্মেহে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করিতেন। 

তক্ষশীলার শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই খ্যাতি ছিল। ভারতবর্ষে 
এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও তাহাদের খ্যাতি প্রসারিত ছিল। তাহারা 
ছাত্রদিগকে বেদ শিক্ষা দিতেন, চিকিৎসা বিদ্যা ও অগ্রচিকিৎম| শিক্ষা দিতেন 
এবং aafaa, যুদ্ধবিদ্যা ও কৃষিকাজ শিক্ষা দিতেন | ৫৩৭ নং জাতক হইতে 
জানিতে পারি যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের ১৬৩ জন রাজপুত্র যুদ্ধবিদ্যা, 
yafaa ইত্যাদি শিক্ষার্থ তক্ষশীলায় আগমন করিয়াছিলেন। তক্ষশীলা 
বিশ্ববিদ্যালয় বহুকাল স্থায়ী ছিল এবং ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে শেতহুনদের দ্বারা এই 
বিশ্ববিদ্ঠালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

বারাঁণসী-শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বারাণসীর শিক্ষা্কন্ত্র তক্ষশীলার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে স্থাপিত হয়। আধগণের সিন্ধু উপত্যক] হইতে গাঙ্গেয় 
উপত্যকায় আসিয়া বসতির পর এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ধর্ম ও 
শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রাচীনকালে বারাণসীর এতই afafa ছিল যে, যে কোন 
ধর্মনেতা যিনি Stata মতবাদ প্রচার করিতে চাহিয়াছেন, তীহাকেই প্রথমে 
এখানে আসিয়া পণ্ডিতদের কাছে উহ! ব্যক্ত করিতে হইয়াছে । বুদ্ধদেব 
খৃষ্টপূৰ্ব ৫২৮ অন্দে ধর্মপ্রচার করিতে বারাণপীর নিকট সারনাথে 
আসিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য পরবর্তী কালে তাহার অদ্বৈতদর্শন প্রচারের 
জন্য বারাণসীতে আগমন করেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্তদেব এবং 
শিখনেতা গুরু নানকও বারাণসীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন ৷ তুলসীদাস, কবীর 
প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ স্বীয়মতবাদ প্রচারের জন্য বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। 
এইখানে উল্লেখযোগ্য যে যদিও রাঞ্জনৈতিক অভ্যুত্থান ও পতন ছুই হাজার 
বছরের মধ্যে বহুবার হইয়াছে, তবুও বারাণশী হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একটি 
বিরাট কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। বারাণসী হিন্দুশিক্ষার কেন্দ্র ছিল, কিন্তু 
সাথে সাথে সারনাথ গড়িয়া উঠিয়াচিল বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্ররপে aa? 
অশোক সারনাথে প্রচুর দান করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতেও সারনাথ 
শিক্ষাপ্রসারে খ্যাতি অর্জন করে। 

একদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত আরবীয় এতিহাসিক আলবেরুনী বারাণসীকে 
একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্জরূপে দেখিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে বারনিয়ার 


প্রাচীন শিক্ষাকেন্র্রের পরিচয় ৫৫ 


এই দেশে আগমন করেন এবং বারাণমীকে এখেন্সের সাথে তুলনা করিয়। 
বলিয়াছেন যে বারাণসীতে বিশেষ শিক্ষালয় ও শ্রেণী ব্যবস্থার পরিবর্তে 
সমগ্র নগরে শিক্ষাদানের কাজ বিস্তৃত ছিল। গুরুগৃহে এবং নগর সীমায় 
অবস্থিত উদ্যানাদিতেও শিক্ষার কাজ চলিত। গুরুদের মধ্যে কাহারও 
ছিল চার জন ছাত্র এবং কাহারও ছিল ছয় সাত জন আর কাহারও 
ছিল চৌদ্দ পনের জন BIG! এই ছাত্রেরা দ্বাদশ বর্ধব্যাপী শিক্ষা গুরুর 
নিকট লাভ করিত। স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের সাহায্যে তাহাদের সহজ 
জীবন অতিবাহিত হইত। 

নালন্দ।__ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষীকেন্তরগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল শালন্দা। ইহার সংগঠন, ও পরিচালনা খুবই সুষ্ঠ 
ছিল এবং শিক্ষার মান ছিল যথেষ্ট উচ্চ। ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান 
ও বিদেশ হইতেও শিক্ষার্থীরা আসিয়! নালান্দায় সমবেত হইত। সুদূর 
চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া, ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, saat, qa ও 
gafat হইতে শিক্ষার্থীর! এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করিত। 

মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ হইতে ৭ মাইল দূরে নালন্দা 
অবস্থিত। বর্তমান পাটন! বা প্রাচীন পাটলিপুত্ৰ হইতে ইহা 
৪০ মাইল দুরে অবস্থিত। বড়গীও নামক স্থানে খননের ফলে নালন্দীর 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়। গিয়াছে । অতিশয় উন্নত ধরণের 
স্থাপত্য ও ভাস্বর্য শিল্পের নিদর্শন এই ধ্বংসা বশেষে BB 
zal বক্তৃতাগৃহ, ছাত্রদের আবাসগৃহ, বৃহৎ পুঙ্করিণী আজও অতীতের 
সাক্ষী হইয়! দাড়াইয়া আছে। 

eat তৃতীয় শতক হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে 
বলিয়া! জানা যায়। তখন অবশ্য পরবর্তী কালের রূপ পরিগ্রহ করে নাই। 
আর্ধদেবী পরে চতুর্থ শতাব্দীতে নাগার্জুনের শিশ্য এইখানে এক বিহার স্থাপন 
করেন। ইহাই ক্রমে একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 
গুপ্তরাজগণের প্রচুর অর্থপাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাকেন্্ররূপে 
Seta খ্যাতি খুবই বৃদ্ধি গায়। যদিও গুপ্তরাজগণ 
হিন্দু ছিলেন তবুও তাহারা এই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে 
উন্নতির জন্য years দান করিয়াছিলেন | ধর্মীয় ব্যাপারে এই Guta 
মনোভাব ইতিহাসে দুর্লভ । জনশ্রুতি আছে যে বুদ্ধদেব এই স্থানে 


নালন্দার অবস্থান 


নালন্দার উৎপত্তি 


ty আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি লেপ নামে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে 
অতিথি হন। লেপ এবং স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণ সকলে মিলিয়! ১০ কোটি 
স্বর্ণমুদ্রা বায় করিয়া এক বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড ক্রয় করিয়া! মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য 
বুদ্ধদেবকে দান করেন। sary এইখানে একটি সঙ্বারাম স্থাপিত হয়। 
নালন্দার নাম সম্পর্কে দুই রকম কিংবদন্তী আছে। প্রথমতঃ সজ্ঘারামের 
নিকটে নাগানন সরোবর নামে এক সরোবর আছে। ৷ নালন্দা নামের 
উৎপত্তি এই নাম হইতেও হইতে পারে । ' দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধদেব এইখানে 
অফুরন্ত দান করেন। ন-অলম-দী অর্থাৎ অফুরন্ত দীতা--ইহা হইতে এই 
স্থানের নাম নালন্দা হয় । 

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই নালন্দায় মহাযান শাখার শিক্ষীকেন্্র ছিল | 
বলা বাহুল্য, মহাযান শাখার পঠনীয় বিষয়গুলির শিক্ষাদান এইখানে হইত | 
হীনযান শাখার বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে জানিতে হইত, কিন্তু শিক্ষার্থী 
উহ। জানিত মহাযান শাখার শিক্ষার্থী হিসাবে, হীনযান শাখার মতামতগুলি 
খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে । পরবর্তী কালে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শাখার 
শিক্ষাই এইখানে দেওয়া হইত। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা ব্ৰাহ্মণ্য 
শিক্ষারও কেন্দ্র ছিল। এই কারণেই যখন চীনা পরিত্রাজক ফাহিয়েন 
ভারতবর্ষে ৪১০ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন, তখন তাহার বিবরণীতে নালন্দীর 
বিষয় বিশেষ কিছু উল্লেখ দেখ! staal! ইহার পরে নালন্দা বৌদ্ধ শিক্ষার 
কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে ।: বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক 
হিউয়েন সাঙের ভারতে ৬২৯--৬৪৫ খৃষ্টাব্দে থাকাকালীন তিনি যে বিবরণী 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা নালন্দার গৌরবের কথা জানিতে পারি | 

তিব্বতীয় ক্ষত্ৰ হইতে জানা যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে 
অবস্থিত সেই স্থানের নাম ছিল ধর্মগঞ্জ | ধর্মগঞ্জ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও 
করা foal এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা শক্রাদিত্য। 
শক্রাদ্িত্য এবং তাহার অধস্তন চারি জন বংশধর এই বিছ্যালয়ের পাঁচটি 
মঠ নির্মাণ করেন এবং ষষ্ঠ মঠটি অপর এক রাজা নির্মাণ করেন। 
খৃষ্টীয় পঞ্চম শতান্বীর মধ্যভাগে রাজা শক্রাদিত্যের প্রপৌত্র 
বলাদিত্যের সময় নালন্দীর চরম উন্নতি হয়। হিউয়েন 
ats ছাড়া আই সিং নামক আরও এক জন  চীনা-পরিব্রাজক 
ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন এবং তিনি নালন্দায় আলিয় দশ বৎসর কাল 
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শিক্ষা গ্রহণ করেন। হিউয়েন ate পাঁচ বৎসর কাল নালন্দায় শিক্ষা- 
গ্রহণের জন্য অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার! ছুই জনেই নালন্দা সন্ধে 
যে বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা নিয়লিবিত বিষয়গুলি 
জানিতে পারি। 

নালন্দার প্রাচীর অতিক্রম করিতে হইলে সিংহদ্বার দিয়! প্রবেশ 
করিতে হইত । সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ 
অঙ্গন চোখে পড়িত 1 এই বৃহৎ অঙ্গনের চারি দিকে 
আটটি বৃহৎ কক্ষ ছিল। ছোট বড় অনেকগুলি স্তম্ভ ছিল। 
তাহা ছাড়া জ্যোতিবিত্ চর্চার জন্য একটি মানমন্দিরও সেইখানে ছিল। 

নাগাজুনের সময় এইখানে এক শত আটটি মন্দির নিমিত হইয়াছিল। 
এইখানে তিনটি প্রাসাদ ছিল-_তাহাদের নাম ছিল রত্বসাগর, IREF ও 
রত্বদধি। শেষোক্ত প্রাসাদটি নয়তলাবিশিষ্ট ছিল এবং এইখানে বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থাদি রাখা হইত | ইহা ছিল গ্রন্থাগার । 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বৃহৎ অঙ্গনের চারি দিকে শিক্ষার্থী ভিক্ষুগণের এবং 
উপাধ্যায়গণের বাসস্থান ছিল। wre সিং যে বিবরণ দিয়াছেন 
তাহাতে দেখা যায়, পাচ হাজারের বেশী ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করিত। আটটি বড় ঘরে এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ঘরে উপাধ্যায় ও শিক্ষার্থী 
ভিক্ষুগণ বাস করিতেন । এই সকল গৃহের ধ্বংসাবশেষ হইতে বুঝিতে 
পারা যায় যে একজন ছাত্র কিংবা দুই জন ছাত্র বাস করিবার মত 
এসকল কক্ষগুলি নিগ্সিত ছিল। পাথরের বেদীতে শয়ন কার্য চলিত, 
আর এক কুলুঙ্গিতে থাকিত পুস্তক ও আর এক gfe থাকিত 
প্রদীপ । ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ ছিল এবং বিভিন্ন স্তরের ভিক্ষুদের 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবাস-কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি পুদ্ধরিণী ছিল |  উপাধ্যায়গণ ও 
ভিক্ষুগণ এই পুষ্করিণীগুলিতে সান করিতেন । স্নানের সময় হইলে ঘণ্টা 
বাজান হইত |. তখন সকলে স্নান করিতে নামিতেন। 

বিশ্ববিদ্ঠালয়টি প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। প্রাসাদগুলি ছিল তিনতলা | 
সময় স্থির করিবার জন্য একটি জলঘড়ি ছিল। দিবাভাঁগ আটটি 
অংশে বিভক্ত ছিল এবং ঢাক, ঢোল, শঙ্খ ইত্যাদি বাজাইয়া সময় 
ঘোষণা কর! হইত। রাত্রি ছিল তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ও শেষ 


* বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ 
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অংশে ধর্মমাধন করা হইত এবং মধ্য অংশে বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। 
হিউয়েন সাঙের বিবরণী agata নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫১ জন 
উপাধ্যায় ছিলেন এবং ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮৫০০ | ইউয়ান সাঙ নামে একজন 
চীনা শিক্ষার্থী ছিল। তিনি বলেন যে বিশ্ববিগ্ালয়ে কয়েক azar ভিক্ষু 
ছিলেন এবং তাহারা সকলেই ছিলেন খুবই শিক্ষিত। তাহা ছাড়া 
কতিপয় উপাধ্যায় অত্যন্ত শদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন এবং শিক্ষকতা ক্ষেত্রে 
তাহারা খুবই বিখ্যাত ছিলেন। ভিক্ষুগণ বিশ্ববি্ালয়ের কঠোর নিয়ম- 
কানন মানিয়া চলিতেন। তাহারা সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষণীয় 
বিষয়সমূহ aza আলোচনা করিতেন। বিদেশী ছাত্রগণের মনে ধর্ম বা 
অন্ত কোন বিষয়ে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তাহারা সন্দেহ 
নিরসনের জন্য নালন্দায় আগমন করিতেন এবং তাহার! AZTI অবস্থান 
করিয়া! প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হইতেন। 

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ছিল তিন জন প্রধান কর্ম- 
কর্তার উপর । aama শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্র-সম্মত ছিল । মাসে দুইবার 
করিয়! সাধারণ সভায় প্রতিযোক্ষ পাঠ হইত। পরে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় 
শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয় নির্ধারণের জন্য আলোচনা ভইত। . 

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের oy শিক্ষার্থীকে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অর্থাৎ 
দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইত। পরীক্ষাগুলি 
এতই কঠিন ছিল যে প্রতি দশ জন প্রার্থীর মধ্যে ছুই তিন জনের বেশী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত না। বহু প্রার্থীকেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে 
হইত। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ন! থাকিলে - বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ কর! সম্ভব হইত না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বদ্ধেই 
শুধু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, বিভিন্ন জাগতিক বিষয় যথা ব্যাকরণ 

দি ও তর্কবিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, চিকিৎসাশান্ত্র এবং 

যোগ ও সাঙ্খ্য wine পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত fea; এই 

বিষয়গুলি ছাড়াও জ্যোতিবিষ্ঠা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প শিক্ষার 
ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমের ভিতর ছিল । wae এইখানে পরবর্তী কালে আলোচনার 
বিষয়বস্ত হয়। এই বিশ্ববি্ালয়ের কয়েকজন উপাধ্যায় wa ব্যাখ্যা বিষয়ে 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 


প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচয় ৫৯ 


শিক্ষার্থী! এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে দ্বাদশ বৎসর শিক্ষা লাভ করিত । 
দীর্ঘকাল ব্যাপী তাহারা ব্যাকরণ পাঠ করিত। উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হইতেছে 
ব্যাকরণ। অতএব অধিক দিন ধরিয়া শিক্ষার্থীকে 
ব্যাকরণ পড়িতে হইত ইহার পরে তাহারা NI ও 
পদ্য সম্বলিত ভাষা পাঠ করিত, তাহার পরে তাহারা পাঠ করিত 
ন্যায়শাস্ত্ৰ ও অধ্যাত্মবিদ্ঠা। 
সাধারণতঃ তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিত । তর্ক 
স্বায়শান্ত্রের ভিত্তি, অতএব ন্তায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত | 
শিক্ষার্থীরা সুর্ষোদয়ের পূর্বেই শধ্যাত্যাগ করিত এবং স্থান করিয়। গুরুর 
সেবায় নিযুক্ত হইত। গুরুর সেবা. শেষ করিয়া! তাহারা ধর্মশান্ত্রর কোন 
এক অংশ পাঠ করিত এবং পরে এঁ বিষয়ে চিস্তা করিত। এই ভাবে 
তাহারা প্রতিদিন নৃতন জ্ঞান আহরণ করিত। উপাধ্যায়গণ ব্যক্তিগত 
ভাবে শিক্ষা দিতেন, তবে কোন কোন জটিল বিষয় শিক্ষার্থীরা সাধারণ 
আলোচনা হইতেও শিক্ষা লাভ করিত। প্রথম প্রথম শিক্ষাধিগণ আলোচনা! 
শ্রবণ করিত, পরে তাহাদিগকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে হইত। 

, নালন্দার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যবহারিক দিক অবহেলিত ছিল | শিক্ষাথথিগণ, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা ও দর্শনচর্চ নিয়! ব্যাপৃত থাকিত, অতএব 
শিক্ষা শেষে তাহারা কোনরূপ ব্যবহারিক কাজের জন্য উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হইত না। ব্যবহারিক কাজের জন্য তাহার! উপযুক্ত না হইলেও 
তাঁহার! রাজকাজের জন্য Gage fer) তাহা ছাড়া অনেক শিক্ষার্থী 
ভিক্ষুজজীবন অতিবাহিত করিত, ব্যবহারিক কর্মের প্রশ্ন তাহাদের ক্ষেত্রে 
উখিত হইত না। 

নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধ্যায়দের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেন। তাহাদের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। নাগাৰ্জুন, আরদেব প্রভৃতি উপাধ্যায়গণ 
নালন্দার অধ্যাপক্গণ বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক ছিলেন। উপাধ্যায় দিঙনাগ 
তর্কশাস্ত্রের বিরাট্‌ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে Hawa, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, 
জিনচন্দ্র ও জিনমিত্র নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধ্যায় ছিলেন। বাঙ্গালী 


পঠন পাঠন 


০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শীলভদ্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তী। তাঁহার! সকলেই প্রভূত 
যশের অধিকারী হইয়্াছিলেন। i 

'হর্ষচরিত'-লেখক বাঁণভট্ট ‘হর্ষচরিতে’ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বর্ণনা 
দিয়াছেন। নালন্দা পরিক্রমাকালে তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের 
. বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি--নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয় পড়িতে ও আলোচনা 
করিতে দেখিয়াছেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের একত্র সমাবেশ থাকিলেও 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে tfe বিরাজমান ছিল | 

নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত গুথচরাজগণের দেওয়া তিন- 
শতখানি গ্রামের আয় হইতে । এই গ্রামগ্ুলি বিশ্ববিষ্ঠালয়কে বিভিন্ন 
প্রয়োজনীয় জিনিস দিত, যথা__চাউল, দুধ ইত্যাদি । 
তাহা ছাড়া অনেক ধনী বাক্তি শিক্ষা-প্রসারের জন্য প্রচুর 
টাকা দান করিতেন। ফলে ছাত্রদের অন্ন, বস্তু ও আবাসের FI কোন 
চিন্তাই করিতে হইত alı ছাত্রগণ নিরুদ্বেগে পড়াশুনা করিতে পারিত। 

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিক হইতেই নালন্দার গৌরব অস্তমিত হইতে 
আরম্ভ sa কিন্তু তবুও একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব 
ছিল। ১২০০ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণের ফলে নালন্দা ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। 

বলভ্ি--বর্তমান কাখিয়াবাড় জেলার বলা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। 
ইহা ব্ৰাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ শিক্ষার একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। ইহ! খৃষ্টীয় 
সপ্তম শতাব্দীতে, শিক্ষাকেন্দ্রহিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইহা! 
নালন্দার সমসাময়িক | বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত শিক্ষক এবং নালন্দার উপাধ্যায় 
স্থিরমতি ও গুণমতি বলভিতে বৌদ্ধ শিক্ষা সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
ছিলেন।  বলভি শিক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং 
বহু দূর দেশ হইতেও ছাত্র এই শিক্ষাকেন্দ্রে আসিত। বিখ্যাত সংস্কৃত 
গ্রন্থ “কথাসারখ্সাগরে” উল্লেখ আছে যে গাঙ্গেয় উপত্যকার এক ব্রাহ্মণ 
তাহার পুত্রকে শিক্ষার জন্য বলভিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন? বলভির 
শিক্ষাকেন্দ্ের খ্যাতি এই গল্প হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

বিক্রমশীলা-_খৃষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
রাজা গোপালের পুত্র ধর্মপাল বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র বিক্রমশীল। বিশ্ববিদ্ালয়ের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।: তাহার সাহায্যে এই বিশ্ববিষ্ভালয়টি উন্নতির পথে 


অর্থ সংস্থান 
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ষায়। Reda নালন্দার অন্থকরণেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। fee এই 
সময়েই নালন্দা পতনের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষে যতগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল 
নালন্দা এবং তাহার পরেই স্থান লাভ করে বিক্রমশীলা। নালন্দার 
যে প্রাচুর্য ছিল, তাহা বিক্রমশীলায় ছিল না। কিন্তু ছাত্রসংখ্যার দিক . 
হইতে বিবেচনা করিলে বিক্রমশীলাতেও প্রায় তিন হাজার ছাত্র ছিল 
এবং তাহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিদেশ হইতে, শিক্ষা- 
লাভের জন্য বিক্রুমশীলায় আসিয়া উপনীত হইত । এখানকার উপাধ্যায়দের 
মধ্যেও অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন এবং অনেকে বিভিন্ন দেশে 
পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞান বিতরণ করেন।  বিক্রমশীলার শিক্ষা পরিচালনা 
নালন্দার মতই ছিল। কোনক্রমেই উহাকে নীচু স্তরের বলিয়া মনে করা 
যাইত না। তবে একথাও সত্যি যে নালন্দার খ্যাতি ছিল অনেক aÑ 
তাহার কারণ নালান্দা ছিল বহুকাল স্থায়ী । খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উহার 
সুত্রপাত এবং ধ্বংস হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় পনের শত বৎসর ছিল 
নালন্দার আয়ু । কিন্তু বিক্রমশীলার স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র চীরিশত বৎসর | অতএব 
নালন্দার প্রতিষ্ঠা বিক্রমশীল। হইতে বেশী হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 

বিক্রমশীলা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা জানা যায় নাই। বিহারের 
কোন পাহাড়ের নিকট গঙ্গাতীরে বিক্রমশীল] বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল 
afaa) অনেকে অনুমান করেন। ইহা ভাগলপুরের কাছে অবস্থিত ছিল 
বলিয়াও অনেকে মনে করেন। অনেকে মত পোষণ 
করেন যে Retra বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার কাছেই 
কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য 
ছিল, তাই দেখিয়া মনে হয় শেষোক্ত মতটিই হয়ত ঠিক। বিক্রমশীলার 
ধ্বংসাবশেষ আজও পাওয়া যায় নাই । 

রাজা ধর্মপাল বিক্রমশীল1 বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ দান 
করিয়াছিলেন | এ অর্থ হইতে যাহার] এখানে থাকিতেন তাহাদের এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য খরচ বহন কর! হইত । ধর্সপাল 
একশত আটটি মন্দির এবং কতকগুলি বিরাট কক্ষ বা 
zaga নির্মাণ করাইয়াঁছিলেন | তিনি বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে, 
উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি উচ্চ বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করান | এই 


অবস্থান 


অর্থসংস্থান 


৬২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বেষ্টনী প্রাচীরে ছয়টি দ্বার ছিল। প্রতোকটি দ্বার দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে যাওয়া যাইত । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করিতে হইলে ঘার-পণ্ডিতের 
নিকট পরীক্ষা দিয়! উত্তীর্ণ হইতে হইত, তবেই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ভি হইবার 
অনুমতি মিলিত | 

রাত্রিতে ঝেষ্টনী-প্রাচীরের দ্বারগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার পর যদি কোন 
অতিথি বিশ্ববিদ্ঠালয়ে আমিতেন, তাহা হইলে তাহাকে ঝেষ্টনী-প্রাচীরের 
বাহিরে এক ধর্মশালায় থাকিতে দেওয়া! হইত। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছয়টি মহাবিদ্যালয় ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় মহাকক্ষ 
fea) এই কেন্দ্রীয় মহাকক্ষটি বিজ্ঞান পাঠের জন্য নির্দিষ্ট fan) fat- 
বিদ্যালয়টি পরিচালনা করিতেন ছয় জন সভ্য সম্মিলিত একটি সংসদ । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রধান ভিক্ষু ছিলেন এই সংসদের প্রধান ব্যক্তি | 
এই সংসদের সভ্যদের মনোনীত করিতেন পাল রাজগণ। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনা করিতেন দ্বারপপ্তিতগণ এবং এ 
সংসদের প্রধান ছিলেন সংঘের প্রধান fegi এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ ও 
বৌদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং তিব্বত হইতে বহু ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য 
বিক্রমশীলায় আমিত। তিব্বতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 
পৃথক গৃহ নিদিষ্ট ছিল। ইহ! হইতেই তিব্বতের সঙ্গে বিক্রমশীলার বিশেষ 
ঘনিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

বিক্রমশীল। মহাবিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিবার পর শিক্ষার্থীরা পণ্ডিত 
উপাধি পাইতেন। মগধের রাজন্তবর্গ এই উপাধি দান করিতেন । শুধু ces 
ব্যক্তিরাই পণ্ডিত উপাধি পাইতেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত 
করিলেই শিক্ষার্থী পণ্ডিত উপাধির অধিকারী হইতেন। 

বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাক্রম নালন্দার পাঠাক্রমের মতই ছিল | 
ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র ছাড়া, ব্যাকরণ, অধ্যাত্মবিদ্যা, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শন 
ইত্যাদি পাঠ্যক্রমের অস্তভূক্ত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বৌদ্ধধর্মের চারিটি শাখায়, প্রত্যেক শাখাতে ২৭জন 
করিয়া উপাধ্যায় ছিলেন। মোট উপাধ্যায়ের সংখা! ছিল ১০৮1 সকল 
উপাধ্যায়ের উপরে ছিলেন একজন মহাধামিক ও মহাপপ্ডিত অধ্যক্ষ ৷ 
পরবর্তী কালে এইখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চা হয়। 


বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহ 


পরিচালন! 


পাঠাক্রম 


৮৯ 


প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচয় ৬৩ 


বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য জ্ঞানপাদ | 
তিনি রাজ! ধর্মপালের পুরোহিত ছিলেন। এইখানকার মহাপত্ডিত উপাধ্যায় 
বৈরোচন রক্ষিত বহুগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি অষ্টম 
“miata মধ্যভাগে বৌদ্রধর্ম প্রসারের জন্য তিব্বত 
গমন করিয়াছিলেন | 

Wifes aA মিত্র বিক্রমশীল1 বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপপ্ডিত নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মশান্্াদি অধ্যাপনায় খুবই খ্যাতি অর্জন 
করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভিব্বতে গিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধশাস্তর- 
সমূহ তিব্বতী ভাষায় TRAM করেন। 

বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন দীপঙ্কর 
Aaa তিনি আচার্য অতীশ নামেও পরিচিত। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। 
তিনি গৌড়ের এক রাজপরিবারে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন | 
তিনি অল্প বয়সে ভিক্ষু হন এবং বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া পেগ, 
সিংহল প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া! বিক্রমশীলায় আসিয়া! উপস্থিত হন। বিক্রম 
শীলার গ্রামে তিনি দ্বারপপ্ডিত হন, পরে তিনি রাজা DINTAI সময় 
বিক্রমশীল! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে faye হন। তিনি তিব্বতে 
বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য গমন করেন। তিনি তিববত-রাজের নিমন্ত্রণক্রমে ই 
সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি তের বৎসর কাল তিব্বতে ছিলেন। ৭৩ বৎসর 
বয়সে তিনি তিব্বতেই দেহত্যাগ FTIA | 

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারটি ছিল খুব মূল্যবান। এইখানে 
বহু মূল্যবান ও প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয় দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মহাখ্যাতির সঙ্গে বিরাজমান ছিল। কিন্তু বক্তিয়ার 
খিলজী যখন নালন্দা ধ্বংস করেন, সেই সময় বিক্রমশীল! 
বিশ্ববিদ্ালয়ও তাহারই হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
Rea বিশ্ববিদ্যালয় একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল 
এবং ইহার চারিদিকে ছিল উচ্চ বেষ্টনী-প্রাচীর । ইহাকে দুর্গ বলিয়া 
ভুল করা হইত । বক্তিয়ার খিল্জী এই বিশ্ববিষ্ঠালয়টি সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করেন। কয়েকজন ভিক্ষু পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের 
ছাড়া আর সকলকে হত্যা করা হয়। গ্রন্থাগারের মুল্যবান গ্রন্থগুলির 
মধ্যে অল্প কয়েকটি গ্রন্থ যে সব ভিক্ষু পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা 


বিখ্যাত অধ্যাপকগণ 


gatita 


৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


লইয়া গিয়াছিলেন, বাকী সমস্ত গ্রন্থ আক্রমণকারীরা পোড়াইয়। 
ফেলে। 

aadA aAA কলিকাত| হইতে ৭* মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা 
ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহ! সেন রাজার দ্বার! 
স্থাপিত হয়। নবদ্বীপ অতি অল্প সময়ে ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া দাড়ায় | 
এইখানে বেদ, বেদাঙ্গ এবং যড়দর্শন বিশেষ করিয়। ন্যায় দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। কিংবদন্তী আছে যে এইখানকার বিখ্যাত ছাত্র বাস্থদেব সার্বভৌম 
mama বুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য মিথিলায় (বিহার) গমন করেন। 
তিনি মিথিলায় অধায়ন শেষ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন এবং SITE 
শিক্ষাদানের জন্য একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বল! বাহুল্য, নবদ্বীপে 
তখন পর্যন্ত ন্তায়শাস্ত্র শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল ail 

১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ এইচ এইচ উইলসন নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপের 
শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ! লিপিবদ্ধ 
করেন। তিনি প্রায় ২৫টি টোল নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন। টেলিগুলি ছিল 
বাশের বেড়ার তৈয়ারী। এখানে গুরু থাকিতেন এবং উহা শ্রেণী করার 
জন্যও ব্যবহার কর! হহত। পাশেই মাটির দেওয়াল-দেয়া কয়েকখানি 
ঘর। সেই ঘরে বাস করিত শিক্ষাথিগণ। নদীয়ার রাজা পণ্ডিতদের যে 
সাহায্য দিতেন, তাহা হইতেই পণ্ডিতগণ টোলগৃহ নির্মাণ করিতেন বা 
ংস্কার করিতেন। সাধারণতঃ প্রতি টোলে কুড়ি পঁচিশ জন ছাত্র পড়িত, 
কিন্তু গুরু aff খুব খ্যাতিমান হইতেন, তাহা হইলে ছাত্রসংখ্য। 
টোলে পঞ্চাশ জনের মত হইত । সমগ্র নবদ্ধীপে টোলের ছাত্রসংখ্যা ছিল 
পাচ কিংব! ছয় শত। শিক্ষার্থীরা বেশীর ভাগ ছিল বাঙ্গালী, তাহা ছাড়! 


ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশীয় ছাত্রও এইখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। ' 


নেপাল, আসাম ও ত্রিহত হইতেও বহু ছাত্র এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালীভের 
জন্য আগমন করিত। শিক্ষার্থী বাস করিবার স্থান পাইত গুরুর কাছে 
আর আহার্য ও পরিধেয় পাইত জমিদার এবং afg ব্যবসায়ীদের নিকট 
হইতে + কোন বিশেষ উত্সবের সময় ছাত্রের! কিছু দিনের জন্য বাহিরে 
যাইত এবং কিছুদিনের চলিবার মত ভিক্ষা wer সংগ্রহ করিয়া আনিত। 

এই জাতীয় শিক্ষ1 বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসার কারণ হইতেছে এই যে 
শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই শাস্ত্র শিক্ষা দান কর] বা শিক্ষা করাকে একটি 
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ধর্মের কাজ বলিয়া মনে করিতেন। তাহা ছাড়া অনেকে যাহারা শিক্ষা 
প্রসারে অর্থদ্ধারা সাহায্য করিতেন, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদিগকে অন্ন ও ag 
যোগাইতেন, তাহারাও ইহাকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ 
মনোভাব থাবার জন্যই এ জাতীয় শিক্ষা একটি দরিদ্র পরিবেশের মধ্যেও 
অঙ্ষুণ অবস্থায় ছিল। প্রফেসার কাউওয়েল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্ধীপের 
টোলগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য অধ্যবসায়, যত্ব ও পরিশ্রমের: ভূয়সী প্রশংসা 
FTA | 

কাঞ্চী -কাঞ্চী অথবা বর্তমান কাঞ্চীভরম প্রাচীন armas ও বৌদ্ধ শিক্ষা 
কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুরা এখনও ইহাকে দক্ষিণ কাশী afan 
অভিহিত করে। কাঞ্চী দক্ষিণ ভারতের পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল এবং 
সর্বোপরি ইহ! অর্থশাস্ত্-প্রণেতা কৌটিলা ব! চাঁণক্যের জন্মস্থান fan l 
চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৪২ JBA নরপিংহবর্মনের রাজত্বকালে 
কাঞ্ধীতে গমন করিয়! সেইখানে কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন ।  কাঞ্ষীর 
লোকদের তিনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহের. জন্য বিশেষভাবে প্রশংসা করেন । 
তিনি, হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈব, fitted, জৈন ও মহাযান বৌদ্ধদের 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে দেখিতে পান। বৌদ্ধদের এখানে ১০০টি সঙ্ঘারাম ছিল 
এবং সেই সমস্ত সজ্ঘারামে ১৫ হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন ।. কাঞ্চী মন্দিরের, - 
জন্য বিখ্যাত এবং এইথানকার বিখ্যাত মন্দির হইতেছে কৈলাসনাথের | 

মাদুরা-_দক্ষিণ ভারতের আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র হইতেছে মাদুরা। 
এইখানকার শিক্ষকদের তৎকালীন শিক্ষাজ্গতে বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
এই শিক্ষাকেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের শিক্ষ/ ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। j 
অন্যান্য এই aye শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত ভারতবর্ষে IS অনেক 
শিক্ষাকেন্ত্র ছিল। দক্ষিণ আর্কট জেলায় এন্নারিয়মে ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষার জন্য একটি 
মহাবিষ্ঠালয় ছিল। মহাবিদ্যালয়ের খরচ বাবদ তিন শত একর জমি বরাদ্দ 
ছিল এবং ৩৪০ জন ছাত্র বিনা খরচে এইখানে অধ্যয়ন করিতে পারিত। 

চিঙ্গলপেট জেলার তিরুমুকুদলে ভেঙ্কটেশ পেরুমল মন্দিরের সংলগ্ন 
একটি মহাবিগ্ভালয় ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ও আবাসিক ছিল। এইখানে 
৬০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতে পারিত। Sere sat শিক্ষার একটি কেন্দ্র । 

৫ 


৬৬ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


eba জেলায় মালকাপুরমে একটি মহাবিদ্যালয় ছিল। এই agt- 
বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছিল একটি হাসপাতাল ও একটি ছাত্রাবাস । মহাবিদ্যালয়ের 
stamani ছিল ১৫০ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৮। Fete একটি atai শিক্ষার 
কেন্দ্র ছিল। 

এই সবগুলি ছাড়াও ধারওয়ার জেলায় হেবালে, চিতলদুর্গ জেলায় জাটিগা- 
রামেশ্বরে, কর্ণাটকে বিজাপুর ও তভারগেরেতে মন্দির-সংলগ্ন মহাবিদ্যালয় 
ছিল। বস্ততঃপক্ষে প্রাচীনকালে যে-কোন মন্দিরই তাহার আয়ের কিয়দংশ 
শিক্ষার জন্য বায় করিত এবং মন্দিরের সঙ্গেই একটি করিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিত। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচন। 

ডক্টর গ্রেভস আমেরিকার শিক্ষার ইতিহাসের একজন লেখক । তিনি 
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় শিক্ষা নৈরাশ্তজনক 
ধর্মবিশ্বীসের উপর স্থাপিত ছিল। বর্ণভেদও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিকৃত 
করিয়াছে। একটি হিন্দু বালক জন্মের কিছু দিন পর হইতেই জগত মিথ্যা 
বলিয়া জানিতে পারে এবং SAX হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা সে অকর্মণ্য 
হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানচর্। এবং আবিষ্কার সম্বন্ধে হিন্দুদের মনে কোন AH 
আগ্রহ জন্মাইত না, কারণ তাহারা পারলৌকিক জীবনের উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করিত, ইহজীবনের Carag) জীবন যাপনের প্রয়োজনে 
ন্গ্রগতিকে তাহারা কোন মূল্যই দিত না। দেখা যায় এখনও হিন্দুরা সেই 
প্রাচীন প্রথামতেই চাষবাঁস করিতেছে, ধাতুর ব্যবহার করিতেছে, ইত্যাদি৷ 
তাহা ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ, উচ্চাকাজ্চা ও জাতীয় 
এঁক্যের অভাব দেখা যাইতেছে। তাহারা ধৈর্য, নম্রতা, শাস্তিভাব, বশবতিতা 
প্রভৃতি কতকগুলি গুণ জীবনে অর্জন করিয়াছে; তাহারা ag, পিতামাতা ও 
বড়দের প্রতি অদ্ধাবান, কর্তৃত্বের নিকট অবনত, fee তাহার! নিজেদের 
জন্য, নিজেদের, সভ্যতা ও pRa উন্নতির জন্য সামান্য কর্তব্য সম্পাদনও 
করে নাই এবং ফলে ভারতবর্ষ একের পর এক বিদেশীর কাছে 
নতি- স্বীকার করিয়াছে । মাসিডোনিয়ার গ্রীক, মুসলমান তুকাঁ ও মোগল, 
পতুগিজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি পর পর ভারতবর্ধকে পদানত 
করিয়াছে; ভারতবাদীদের কাছে অগ্রগতি, উন্নতি এবং দেশপ্রেমের 
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কোন মূলা আছে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর! ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং 
আদর্শপুর্ণ ধর্মের অধিকারী হইলেও ভারতবাপী প্রকৃতপক্ষে বর্ধরজাতি। 

ডাক্তার গ্রেভ্‌সের এই সমালোচনায় বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 
পাশ্চাত্য দেশের পক্ষে প্রাচ্য দেশকে বুঝিতে পারা কঠিন, যেমন প্রাচ্যের 
পক্ষে পাশ্চাতাকে বুঝিতে পারা অস্থবিধাজনক। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে 
ভারতবাসী যদি বর্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে প্রাচোর দৃষ্টিতে 
পাশ্চাত্য, তাহার অগ্রগতি সত্বেও নাস্তিক ও জড়বাদী। 

‘ডাক্তার গ্রেভ্‌সের সমালোচনার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
aft বৈষম্যমূলক বৰ্ণভোদ-প্রধার উপর স্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষের শিক্ষার 
ধারাকে ব্যাহত করিয়! থাকে, তবে আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থাযও কি 
একই রকম বর্ণপ্রথা দেখা যায় না? আমেরিকায় সাদা ও কালার 
প্রভেদের যে সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব, হিন্দুদের বর্ণভেদ-প্রথায় তত গুরুত্ব 
আরোপিত হয় নাই। 

তাহা ছাড়া হিন্দু বালক যদি জগৎ মিথ্যা বলিয়া! জানিয়া থাকে, খৃষ্টান 
বালকও কি Aafaa একই ভাবে প্রভাবান্বিত হয় না? বাইবেলে 
লিখিত আছে, “পৃথিবীকে ভালবাসিও না, এবং পৃথিবীতে যাহা আছে 
তাহাও ভালবাসিও ali aft কোন মানুষ পৃথিবীকে ভালবাসে, তাহা 
হইলে পরম পিতার ভালবাসা তাহার উপর বর্ষিত হইবে না।” 

(জন, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৫ এবং ১৬ অনুচ্ছেদ) 
ডাঃ cater বিজ্ঞানচর্চা এবং আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্ত যে দেশ বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র II ও চন্দ্রশেখর 
মনকে জন্ম দিয়াছে, যে দেশ মধ্যযুগে বিখ্যাত অঙ্কশান্্রবিদ্‌ ব্ৰহ্মদত্ত 
যিনি. Quadratic Equation ( কোয়াড়েটক ইকুয়েশন, adia সমীকরণ ) 
আবিষ্কার করিগ্ছেন ও ভাস্করাঁচার্য যিনি Square’ Root: (স্কোয়ার 
রুট, বর্গমূল ) সম্পর্কে গ্রীকদেরও ছাড়াইয় গিয়াছিলেন এবং জেরে! বা 
* yy আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এমন 'লোক জন্মদান করিয়াছে, এবং 
যে দেশ প্রাচীন যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ ও অস্ত্রোপচারে বিখ্যাত গুশ্রুত ও 
চরক, fafa প্রাচীন যুগে কুড়ি রকম ফরসেপ ব্যবহার করিতেন এমন 
প্রতিভাশালীদের জন্ম দিয়াছে, সেই দেশকে বিজ্ঞানচর্চায় ও আবিষ্কার 
অনগ্রসর কিছুতেই বল! চলে al | 


৬৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা] 


পুরাতন পদ্ধতিতে চাষবাসের কথা ডাঃ cas উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার জন্য দায়ী হিন্দুধর্ম বা বর্ণভেদ নম, তাহার কারণ অন্যত্র । 

ভারতবাসীদের আবত্মবিশ্বাসহীনতা ও দায়িত্বহীনতার কথা ডাঃ গ্রেভ্‌স 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী গত দুইটি মহাযুদ্ধে যে সাহস ও 
বীর্ধবন্তার পরিচয়, দিয়াছে, তাহাতে কি ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাসহীন ও 
দ্বায়িত্বজ্ঞানহীন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? 

হিন্দুর! তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কতটা উন্নত করিয়াছে, তাহা 
আমরা বিভিন্ন লেখকের মতামত হইতে জানিতে পারি। aatia ও 
বীজগণিত সম্বন্ধে ক্যাজরি (Cajori) লিখিয়াছেন যে অঙ্বশাস্ত্রে ও বীজ- 
গণিতে ভারতবাসীর দান নিঃসন্দেহে সকল দেশ হইতে বেশী। 

ইউরোপে Aww বিকাশের বহু পুর্বে এশিয়া তথা ভারত সভ্য 
হইয়াছে । তাহা ছাড়া সমস্ত ধর্মের পীঠস্থান হইতেছে এশিয়া মহাদেশ | 

উপসংহারে এইটুকু বলা যায় যে, ভারতব্ধ বিভিন্ন অবস্থা-পরিবর্তনের 
মধ্য দিম অগ্রসর. হইয়া! চলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ত্রাঙ্মণ্য শিক্ষা এখনও 
অনেক স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেশের 
বিভিন্ন স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । 


গ্রশ্ন 


0.1. Describe the organisation and activities of either 
the University of Nalanda or Vikramshila. (C.U.B.T. 1951) 

উঃ। নালন্দা ও বিক্রমশীল শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি পড়ুন | 

0.2. Write notes on: 

(1) Admission Examination to Nalanda. 

: (C.U.B.T. 1954) 

Tri নালন্দা শীর্ষক অনুচ্ছেদ গুলি দেখুন। 

Q: 3. Give an account of the ancient University of 
Nalanda with special reference to the courses of studies 
followed there. 

উঃ। নালন্দা শীর্ষক অনুচ্ছেদগুলি দেখুন | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
এক নৃতন যুগ দেখা যায় । এই সময় হইতে মুসলমান সাআ্রাজোর পত্তন হয়, 
অতএব এই সময় হইতেই এক নূতন শিক্ষাধার! দেখা যায়। মুসলমান 
রাজত্বকালে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হয় এবং ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসে। 

মুদলমানগণ প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ধন-রতু সম্পদ 
সংগ্রহের লোভে এবং পরে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য বিস্তার ও ধর্মগ্রচার। 
খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতেই মুসলমানগণ ভারতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত 
করিতে থাকিলেও, By একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহমুদ ভারতবর্ষে 
nant অভিযান করিয়া বহু ধনরত্ব aoa করিয়া লইয়া যান এবং তিনি 
ভারতবর্ষের বহু মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেন। তিনি ভারতবর্ষের 
বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি স্বদেশে শিক্ষার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার সময়ে শিক্ষাকেন্্র হিসাবে 
গঞ্জনী বিখ্যাত ছিল এবং তাঁহার সভা কবি ফিরদৌষী 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কবি ফিরদৌগী ছিলেন 
বিখ্যাত শাহ নামা-রচয়িত|। মাহমুদ নিজে বিদ্যোংসাহী ছিলেন, সেকথা 
পূর্বেই বলা হইয়াডে। এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। 
ভারতবর্ষের এক দুর্গের রাজ! মাহমুদ ASF তাহার দুর্গ অবরোধকালে 
মাহমুদের শৌর্ঘ-বীর্ষ উল্লেখ করিয়া একটি স্বরচিত কবিতা মাহমুদের নিকট 
প্রেরণ করিয়াছিলেন | মাহ মুদ স্তরতিপুর্ণ কবিতাটি পড়িয়া খুব সন্তষ্ট হন এবং 
রাজাকে পনেরটি দুর্গ পুরষ্ষারশ্বরূপ দান করেন। মাহমুদের পুত্র AMS 
অত্যন্ত বিগ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভারতীয় চিকিংপা, গণিত, 
জ্যোতিষ, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যার আলোচনা করিতেন এবং ভারতীয় জ্ঞান 
বিজ্ঞানের কিছু অংশ আরবী ও ফার্সীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। 


মুদলমীনদের ভারতার্ষে 
আগমন 


৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাহমুদ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন নাই। তাঁহাকে ভারতবর্ষে 
মুসলমান সাত্রাজ্যের অগ্রদূত বল! যাইতে পারে। ভারতবর্ষে মুসলমান 
সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে করিয়াছিলেন মহম্মদ ঘোরী ( ১১৭৪-১২০৬ 
খুঃ)। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের কিয়দংশ অধিকার 
করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি বহু মন্দির ও মঠ ধ্বংশ করেন, কিন্ত 
তিনিই আবার মুসলমানী শিক্ষা বিস্তারের zas করেন। তিনি 
আজমীরের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন এবং সেইখানে মাদ্রাসা ও 
মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সেইখানে মুসলমান ধর্ম ও আইন 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মহম্মদ ঘোরীর বহু ক্রীতদাস foal তিনি 
তাহার ক্রীতদাসদিগকে সাহিত্য ও রাজকীয় ব্যাপার সম্বন্ধে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করেন। : 
মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম শিক্ষিত ক্রীতদাস কুতুবউদ্দীন 
ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি দাস রাঁজ-বংশের প্রতিষ্ঠা! 
করিয়াছিলেন। তিনিও ভারতবর্ষের বহু মন্দির ধ্বংস করেন এবং মসঙ্িদ 
ও মান্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুতুবউদ্দীনের সমর- 
2৮৬ আমলে নায়ক afena বিক্রমশীল] বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংশ. করেন। 
দাস-বংশেরই সুলতান ইলতুতমিসের কন্যা YASIR} 
রিজিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহার স্বল্প রাজত্বকাল যুদ্ধ 
বিগ্রহে কার্যে, তাই তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। তিনি অল্প কয়েকটি মসজিদ ও মক্তব স্থাপন করেন মাত্র i 
স্থলতান নাসিরউদ্দীন জলন্ধরে একটি মাঞ্রাসা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্থলতান 
বলবনও মক্তর ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া মুদলমানী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য 
করেন। বস্তুতঃপক্ষে দাসবংশের রাজত্বকালে মুললমানী শিক্ষার কিছুট। বিস্তার 
ঘটিয়াছিল। gastada এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য আর্থিক 
সংস্থানও করিয়া দিয়াছিলেন। ওয়াকফ সম্পত্তির মারফত এ সকল 
প্রতিষ্ঠানের বায় নির্বাহ হইত। gavia বলবনের রাজত্বকালে colar থা 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। চেঙ্গিস খার অত্যাচারে বছ পণ্ডিত গলাইয়? 
আসিয়া দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি আমীর 
A অন্যতম। এ সময়ে দিল্লী মুসলমানদের একটি বিরাট শিক্ষাকেন্্ে 
পরিণত হয়। 


OF 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ৭১ 


Rast বংশের প্রতিষ্ঠাতা জাঁলালউদ্দীন খিলজীর রাঁজসভীয় বনু 
বিদ্বজ্জনের সমাগম হয়। তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও 
এতিহাসিক ছিলেন । জাঁলালউদ্দীন খিলজী দিল্লীতে 
একটি বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এ গ্রন্থাগারের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন কবি আমীর খক্র। জালালউদ্দীনের 

পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী পিতার মত বিছ্যোৎসাহী ছিলেন না। তিনি 
ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি আত্মসাং করেন এবং ফলে শিক্ষাবিস্তারে বাধা দেখা 
alg) কিন্তু তাহ! হইলেও তাহার রাজত্বকালে দিল্লী মুসলমানী শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিতে বিশেষ anfe লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, পুর্বে 
প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর শিক্ষাকেন্জের ভিত্তি এতই gp হইয়াছিল যে আলাউদ্দীন 
খিলজীর প্রতিকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্বেও শিক্ষাকেন্দ্রের অনিষ্ট সাধন তিনি 
করিতে পারেন নাই। পরবর্তী সময়ে আলাউদ্দীন খিলজীর শিক্ষা 
সম্পর্কে মতের কিছুটা পরিবর্তন হয়। তিনি শিক্ষার সমাদর করিতে 
আরম্ভ করেন। এ সময়ে দিল্লীতে cod বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন কবি 
আমীর খক্র ও দার্শনিক নিজামউদ্দীন আউলিয়া । আলাউদ্দীন খিলজীর 
“পুত্ৰ শিক্ষাবিষয়ে পিতার চেয়ে উদারহদগ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওয়াকফ 
anfa পুনরায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যর্পণ করেন। 
তুঘলক বংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট 
anata ঘটিয়াছিল। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিয়াসউদ্দীন 
তুঘলক। তিনি বিদ্যোৎসাহী aasta ছিলেন। তাহার পরবর্তী সুলতান 
মহম্মদ বিন তুঘলক উচ্চশিক্ষিত, . বাগী ও wifes ছিলেন। তিনি 
ছিলেন মহাপপ্ডিত নরপতি, তিনি গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশান্ব সম্বন্ধে বহু 
গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার প্রসারের জন্য 
হিরা প্রচুর দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার থাম- 
খেয়ালীতে দিল্লীর aa দিকেই অবনতি ঘটে এবং 
ফলে fami ও সংস্কৃতির অবনতি ঘটিয়াছিল। দিল্লী হইতে রাজধানী 
স্থানাস্তরীকরণের ফলে মক্তব ও মান্রীপাগুলির বহু ক্ষতি হয় এবং শিক্ষার্থীরাও 
শিক্ষালাভের স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। 
তুঘলক বংশের gaota ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকাল শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য বিখ্যাত। তিনি শুধু তুঘণক বংশের শ্রেষ্ট বিদ্ধান 
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ও বিস্যো্সাহী নরপতি ছিলেন না, সমগ্র পাঠান রাজত্বকালে তাহার মত 
বিদ্োৎসাহী নরপতি আর দেখা যায় নাই। তিনি নিজে ছিলেন মহাপণ্ডিত 

এবং শিক্ষাবিস্তারের ay তিনি প্রতি বৎসর বায় 
ec করিতেন ছত্রিশ লক্ষ টাকা। ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজ্যের 

Tea রাজধানী ফিরোজাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। 
এ নগরী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তিনি আঠার 
হাজার ক্রীতদাস-সন্তানের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এই ক্রীতদ!স 
সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ কোরানের অনুলিপি করিত, কেহ করিত 
ধর্মীলোচনা। gasta অবশিষ্ট প্রায় বার হাজার ক্রীতদাস-সম্তানকে কারিগরী 
শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সুদক্ষ কারিগর ও শিল্পী করিয়া গড়িয়। তুলিয়াছিলেন। 
তিনি ৩৩টি মসজিন ও তৎসংলগ্ন aa স্থাপিত করেন। তিনি তাহার 
রাজধানীতে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন 1 এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি 
ছিল আবাসিক | এই আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান atat সম্বন্ধে বর্নিত আছে 
যে উহ! একটি সুদৃশ্য এবং Jats প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাসাদের ay 
Maris APO গন্থুজ ছিল। মান্রাসাটি সুন্দর উদ্যান দ্বার! পরিবেষ্টিত ছিল। 
পার্শ্বে ছিল স্বচ্ছ সরোবর । এ সরোবরে মাদ্রাসার প্রতিচ্ছবি পড়িত। তাহা 
ছাড়া এ সরোবরটি শিক্ষার্থীদের সুমধুর পাঠাভ্যাসের ধ্বনি দ্বার! মুখরিত faa | 
অধ্যাপকগণের মধ্যে মৌলনা জালালউদ্দীন রুমি ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্। 
তিনি ধর্ম ও নীতিশান্ত্র, কোরান ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 
আরও বহু বিষয় ও শাস্ত্রের অধিকারী ছিলেন। সমরখন্দ হইতে আগত 
আর একজন অধ্যাপকও অধ্যাপনায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 
পর্বেই বলা হইয়াছে এই মাদ্রাসাটি ছিল আবাসিক | শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 
সকলেই মাদ্রাসার নিকটবর্তা আবাপগৃহে একত্রে বাস করিতেন। ফলে 
উহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা] বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষাকার্ধও সুষ্ঠ এবং পুর্ণাঙ্গ হয়। 
মাদ্রাসার সংলগ্ন একটি মসজিদ ছিল। এ মসজিদে সুফিগণ সর্বদা জপমালা 
লইয়া প্রার্থনা করিতেন। মাব্রাসার সম্নিকটে ছিল অতিথিশালা | বহু দূর 
দেশ হইতে বহু লোক এই মাদ্রাসা দেখিবার ey অতিথিশীলায় আসিয়। 
সমবেত হইতেন।  অভিথিশালায় অভিথিগণ ভালভাবেই আপ্যায়িত 
হইতেন। মসজিদ হইতে দরিদ্র প্রার্থীরা সাহাধা পাইত। এদিকে মেধাবী 
ছাত্রগণ মাদ্রাসা হইতে বৃত্তি ও ভাতা পাইত। aiaa সকলেই বিনা 
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খরচায় থাঁকিবার ও পড়িবার সুযোগ পাইত। এই মাদ্রাসার খরচ 
Faa জন্য পৃথক সম্পত্তির বাবস্থা fear তুঘলক বংশের রাঁজত্ব- 
কালেই তৈম্রলব্দের আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের শিক্ষাবেন্দরগুলি খুব বেশী- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
ইতিমধ্যে মুসলমান সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠার এক শত বৎসর পূর্ণ 283) 
গিয়াছে । এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের 
লক্ষণ দেখা যায়। মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানমমূহে হিন্দুদের শিক্ষালাভে কোন 
নিষেধ ছিল না, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা raflas হওয়ার জন্য, হিন্দুর। 
সেই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতে পারিত না। কিন্তু femal যখন উচ্চ 
রাজপদে নিযুক্ত হইতে লাগিল তখন তাহাদের আরবী ও 
হিন্দু ও মুসলমান 
সংস্কৃতির আঁদান-  ফাসাঁ শিথিতে হইত এবং পক্ষান্তরে মুসলমানেরা ও হিন্দু 
প্রদান ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিল। হিন্দুরা ক্রমে সরকারী উচ্চ পদ লাভের জন্য 
আরবী ও THT ভাষ। শিখিতে লাগিল এবং মুসলমানগণ ও ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন 
বিখ্যাত গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য ভারতীয় ভাষ! শিক্ষা করিতে লাগিল। 
এই সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক আরবী ও ফার্সাঁ ভাষায় 
অনুবাদ করা হয়। লোদী বংশের রাজত্বকালে ফাসঁ ও হিন্দী ভাষার 
সংমিশ্রণের ফলে Cg stata উদ্ভব হয়। Ca wisi ফাসাঁ লিপিতে লিখিত 
হইতে থাকে | উহ্‌ শব্দের অর্থ *শিবির'।  স্কলতানের শিবির হইতে 
এই ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, এই জন্য এই ভাষাটির নাম হয় Og" 
লোদী বংশের রাজত্বকালেও মুসলানী শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছিল। 
দিল্লী ছাড়া অন্ঠান্ত ছোট মুপলম'ন র।জ্যগুলিতেও মুসলমানী শিক্ষার 
বিস্তার ঘটিয়াছিল। 
বাহমনী রাজ্যের প্রায় সকল স্থলতানই বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন | 
বাহমনী রাজবংশের এক স্থলতান রাজে।র নানাস্থানে অনেক মক্তব এবং 
রাজধানীতে একটি বিরাট মাদ্রাস! স্থাপন করেন। পরবর্তী স্থলতান বিভিন্ন 
দেশ হইতে বহু পণ্ডিত নিজ দেশে আনাইয়| তাহাদিগকে 
fas রাজ্যে বাম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি 
তাহাদের জ্যোতিধিজ্ঞান চর্চার স্থবিখার জন্য একটি 
মানমন্দিরও teats} করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী স্বলতান নিজ রাজ্যে 
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অবস্থিত ব্রান্ষণা-শিক্ষার camefa ধ্বংস করিয়া সেইখানে একটি বড় মাদ্রাসা 
স্থাপন করেন। পরবর্তী স্থলতানের মন্ত্রী ছিলেন প্রসিদ্ধ মহম্মদ গাওয়ান। তিনি 
বাহমনী রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসাকে সাহাযা প্রদান করেন | তিনি বিদারে একটি 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রন্থাগারে তিন হাজারের বেশী গ্রন্থ ছিল। 
বিজাপুরে মুসলমানদের অধিকারে বহু পুর্ব হইতে একটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার 
কেন্দ্র ছিল। মুসলমানগণের আগমনের পর এই ব্রাহ্মণা শিক্ষার কেন্দ্রটি 
Raia নব মুসলমানী শিক্ষাবেন্দ্রপে রূপান্তরিত হয়। fT- 
পুরের নরপতিগণ সকলেই বিদ্যোৎ্সাহী ছিলেন। 
গোলকুগ্ডার নবাবগণের মধ্যে মহম্মদ কুলি কুতুবশাহ হায়দরাবাদে একটি 
amesa মসজিদ নির্সাণ করেন। এই মসজিদটির নাম চারমিনার 
Peia . মসজিদ । এই মসজিদের সঙ্গে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত 
ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ থাকিতেন মন্দিরের চারিটি মিনারে | 
মালোয়। রাজ স্থলতানগণ অনেক givin প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | 
এক বিষয়ে এইখানকার স্থলতানগণ বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। অন্তঃপুরের 
মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই কোন স্থলতান 
মালোয়া ও জৌনপুরে 
শিক্ষাব্যবস্থা. এ পর্যন্ত বিশেষভাবে করেন নাই, কিন্তু মালোয়া রাজ্যের 


স্থলতান অস্তঃপুরের মেয়েদের জন্য শিক্ষী-ব্যবস্থাঁ 
করিয়াছিলেন। 


জৌনপুরেও শিক্ষা-ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল। শেরশাহ শিক্ষা লাভের জন্য 
বালক বয়সেই জৌনপুরে আসিয়াছিলেন। শিক্ষা গ্রহণ কালে তিনি তাহার 
পিতাকে জানান যে জৌনপুরের শিক্ষাব্যবস্থা সাসারামের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
হইতে ভাল। জৌনপুরের নবাবের প্রেরণায় জৌনপুরে একটি বিরাট 
শিক্ষা-কেন্তর স্থাপিত হয় । 
বাংলাদেশেও ইসলামী শিক্ষার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। বখতিয়ার 
খিলিজি বাংলাদেশের নানা স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার 
দাত শাসনকর্তা গিয়াঞ্ছদদীন লক্ষ্মাবতীতে একটি মাদ্রাসা 
শিক্ষার বিস্তার স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার মুসলমান নবাবগণ 
বাংল! সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে খুবই চেষ্টিত ছিলেন। 
নবাব হুসেন শাহ প্রথম জীবনে বাংলাদেশের অনেক মন্দিরের ধ্বংস সাধন 
করেন এবং তিনি অনেক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে 


০০টি 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা ae 


হুসেন শাহ রূপ ও সনাতনের সংস্পর্শে আসেন এবং তখন তাঁহার ভাবাস্তর 
হয়। হুসেন শাহ এ সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের খুবই পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। 
বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনেও তাহার অবদান খুব বেশী ৷ হুসেন শাহের পুত্র 
বাংলা ভাষার উন্নতি ছুটিখাও এই বিষয়ে খুব অগ্রণী ছিলেন। পরবর্তী মুসলমান 
নরপতিগণও বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য 
GRS হন। মুসলমান নরপতিগণ বাংল! ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন বলিয়। বাংল! সাহিত্যের উন্নতি সহজতর হয়। 
পরবর্তী সময়েও দেখ! যায় বাংলার নবাবগণ কবি ও চারণদের অর্থ 
সাহাধা করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আদান-প্রদানের ফলে 
বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল | 


মুঘল যুগে শিক্ষাব্যবস্থা 
মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবর (১৫২৬-১৫৩০ )। বাবর 
স্থপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি “বারী” নামে এক লিপি-শিল্পের প্রবর্তন 
করেন। বাবর নিজ জীবনী লিখিয়াছিলেন। বাবর 
আরবী, ফার্সী এবং তুকাঁ ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
টি অত্যন্ত অল্প কালের জন্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাই তিনি 
ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার বিশেষভাবে করিয়া যাইতে পারেন লাই । তিনি 
তাহার জীবনীতে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে মাদ্রাসার অভাব রহিয়াছে 
তিনি মাদ্রাস| ও মক্তবের প্রতিষ্ঠা রাজ্যের পুতবিভাগের হাতে দিয়াছিলেন I 
তিনি আরও fara) গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে, যথা ধার, 
উজ্জয়িনী ও ecw মানমন্দির ছিল বটে, কিন্তু ভারতবামীর! জ্যোতিথিজ্ঞান 
সম্বন্ধে পশ্চাদপদ ছিল। 
বাবরের পুত্র হুমায়ুন দিলীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
হুমায়ুন জ্যোতিবিজ্ঞান ও ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 
ae aed ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে ভৌগোলিক গ্লোবের 
প্রচলন হয়। হুমাযুন সপ্তাহে ছুই বার অর্থাৎ বুহম্পতিবারে 
ও শনিবারে ধামিক, সাধক ও পণ্তিতশ্রেণীর লোক দিগকে অভ্যর্থনা করিতেন। 
হুমীয়ুনের একটি বড় গ্রস্থাগারও ছিল। হুমায়ুন পাচ-বৎ্সর কাল পলাতক 


জীবন যাপন করিয়াছিলেন | 


বাবরের আমলে শিক্ষা 


এ৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হুমাযুনের পলাতক অবস্থায় পাঠানরাজ শেরশাহ ভারতবর্ষে রাজত্ব 
করেন। তিনি পাঁচ বৎসর মাত্র অর্থাৎ ১৫৪০ হইতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন। এই অল্প সময়ের মধো জম্বপুরের নিকটবর্তী স্থান নারনৌলে 
তিনি একটি atai স্থাপন করিয়াছিলেন | 


হুমায়ুনের পুত্র আকবর ( ১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) ছিলেন মুঘল রাজগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ সমাট। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া জান] যায়, কিন্ত শিক্ষা 
ব্যাপারে তাহার এত উৎসাহ ছিল যে তিনি নিরক্ষর ছিলেন একথা 
বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি প্রথমতঃ তাহার রাজসভায় 
মিনির পণ্ডিতগণের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনায় যোগদান 
করিতেন। কবি, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, afew, ধামিক 
প্রভৃতি সকল celta লোকের সাথে প্রতি শুক্কবার ও রবিবার দিন আলোচন। 
করিতেন। একজন নিরক্ষর সম্বাটের পক্ষে তাহী কি সম্ভব? তাঁহার 
রাজত্বকালে গোয়া হইতে খৃষ্টান মিশনারীরা তাহার সভায় আগমন 
করিতেন। তিনি আবুল ফজলকে খৃষ্টান 'গদপেল? (Gospels) গুলি অন্তুবাদ 
করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি “দীন ইপাহি' নামে এক নৃতন ধর্মের 
প্রবর্তন করিষাছিলেন। এই ধর্ম সর্ব ধর্ম-সমন্বয়ের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল | 
সকল ধর্মের সার তিনি geara করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই তিনি এ নৃতন 
ধর্ম প্রবর্তন করিতে পারেন। এই সবই কি নিরক্ষতার চিহ্ন? তাহ! ছাড়া 
সম্রাট আকবর প্রথম শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের অঙস্থবিধার কথা চিন্তা করিয়া 
নৃতন পদ্ধতিতে শিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন। Sere তাহার নিরক্ষরতার 
প্রমাণ 'নয়। আকবর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপম্ন ছিলেন ati শিক্ষা- 
বাপারেও তাহার ধর্মীয় উদারতা দেখা যায়। মে কোনও ধর্মের পণ্ডিত 
aifece তিনি তাহার রাজনভায় সমাদর করিতেন এবং তাহাদিগকে 
তাহাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে স্বযোগ দিতেন। আকবর রামায়ণ, 
মহাভারত, অধর্ববেদ, নল-দময়ন্তীর কথা, বত্রিশ সিংহাসন,  হরিবংশ, 
লীলাবতী নামে অঙ্ক শাস্ত্রের সংস্কৃত গ্রন্থ ফারীভাষায় অনুবাদ করাইয়া- 
ছিলেন। অন্ুবাদকদিগকে এই সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়! দিবার জন্য 
আকবর হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন । আকবর ইতিহাস, ভূগোল ও 
জ্যোতিধিজ্ঞানের পুস্তক নৃতনভাবে লিখাইয়াছিলেন। 


cn 
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আকবরেরও THT সম্রাটের মত গ্রন্থাগার-গ্রীতি ছিল। তিনি দিলীর 
রাজকীয় গ্রন্থাগারের GT অনেক JEA পুস্তক সংগ্রহ করেন। আকবর 
একটি চিত্রশালাও স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চিত্র-শিল্পীদের বহু অর্থ” 
পারিশ্রমিক ও পুরস্কার হিসাবে দান করিতেন। আকবরের উৎসাহে এ 
যুগের সংগীত-কলার খুবই উন্নতি সাধন হয়। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী তানসেন 
FAS আকবরের সভার শোভা বর্ধন করেন | 

আকবরের রাজত্বকালে শিক্ষার নব-যুগের FSA) হয়। আকবর 
হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষার জন্য একই ভাবে চেষ্টা করেন। অনেক 
জায়গায় হিন্দু ও মুসলমান একই বিগ্ালয়ে পড়িতে আরম্ভ করে। 
ইহাও আকবরের সত্ব চেষ্টার FA! এইরূপ প্রচেষ্টা পুর্বে আর দেখা 
যায় ate | 

আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় 
যে, আকবর একটি আদেশ-পত্র দ্বারা তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির 
ংস্কার সাধন করিতে উদ্যোগী হন। শ্রী আদেশ পত্রে লিপিবদ্ধ 
ছিল যে পূর্বে প্রথম শিক্ষার্থীদিগ্রকে অক্ষর পরিচয়ের জন্য বহু দিন 
কাটাইতে হইত এবং অক্ষর জ্ঞানের লাভের পর 
শিক্ষার্থীকে অর্থ না বুঝিয়া অনেক বয়েখ' মুখস্থ করিতে 
হইত । ইহাতে শিক্ষার্থীদের সময়ের অপচয় হইত । ইহার প্রতিকারের জন্ত 
সম্রাট আকবর এই আদেশ দেন যে শিক্ষার্থীদিগকে প্রথমেই অক্ষর লিথিতে 
ও পরে পড়িতে শিক্ষা দিতে হইবে । এইরূপ কাজে xlo দিনের মধ্যেই 
শিশুরা দক্ষ হইয়া উঠিবে। তাহার পর শিশুরা এক Fate ধরিয়া যুক্তাক্ষর 
লিখিবাঁর অভ্যাস করিবে । ইহার-পর শিশুর! কিছু নীতিবাক্য, পদ্য ও গত 
শিক্ষা করিবে। এইখানে বিশেষ উল্লেখযোগ। যে stard যাহাতে অর্থ 
উপলব্ধি করিতে পারে এইরূপ গণ্য, পদ্য ও নীতিবাক্য শিখাইতে হইবে | 
পুর্বের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আকবরের  শিক্ষা-পদ্ধতির এইখানেই বিশেষ 
পার্থক্য । পুর্বে ছাত্রগণ না বুঝিয়াই পদ্য, গদ্য, মুখস্থ করিত, কিন্তু তাহাতে 
আদল শিক্ষা হইত না বলিয়া_আকবর এইরূপ নির্দেশ দেন। ছাত্রদিগকে 
প্রতাহ লেখা অভ্যাস করণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত। প্রথম স্তরে 
ছাত্রদের অক্ষর-জ্ঞান, শব্দার্থবৌধ, কবিতা ও নীতিবাক্য বোধগম্য হওয়া e 
লেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে.। আকবর শাহের মতে তীহার, 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি 


ar আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা:- 


গন্ধতি অন্ুরণ করিলে অপচয় নিবারণ হইবে এবং ছাত্রগণ ARANTIA মধ্যে 
বহু বৎসরের শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিবে । 

মাদ্রাসার Sa আকবর ভিন্ন পাঠযক্রমের নির্দেশ দিয়াছিলেন। নীতি- 
বোধক পুস্তক, গণিত, SOL, জ্যামিতি, পরিমিতি- nig, বিজ্ঞান 
séda, চিকিৎ্সা-শান্ত্,  গ্রকুতি-বিজ্ঞান, জ্যোতিবিদ্য|,  শারীরবিগ্যা, 
শাসনবিধি, পদার্থ-বিগ্যা, ধর্মতব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় 
MISA অবস্যপাঠ্য : বিষয় ছিল। সংস্কৃত শিক্ষায় 
ব্যাকরণ, TA বেদান্ত ও aega শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়। হইয়াছিল? 

উপরে আকবরের যে পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে,-তাহার মূল কথা হইল 
SOS! ছাত্রদের শিক্ষালান্ডে, যে অপচয় হইত, নেই অপচয়- নিবারণ 
কারবার জন্যই তিনি এই পদ্ধতির উদ্ভব করেন। তাহা ছাড়া তাহার 
পদ্ধতির মূল কথা হুইল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ছাত্রদের অনুপ্রবেশ ও তাহা 
CANAN হওর1। পুর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থ। বিষয় বোধগম) হওয়ার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হইত না।॥ আকবরের নির্দেশ-পত্র দেখিয়া মনে: হয় তিনি 
যেন আধুনিক যুগের একজন শিক্ষাবিদ্‌ । 

আকবরের নির্দেশ-পত্র হইতে মান্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার সম্বন্ধে যে afaa 
পাওয়া যায়, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে অন্যান করা যায়ে ষোড়শ শতাব্দীর 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে ওঁ শিক্ষান্রম অতিশয় উচ্চন্তরের ছিল। আরও 
একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল যে পাঠ্যক্রমটি ছিল অলাশ্্রদায়িক। উহ্‌ হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় ছিল। এ পাঠ্যক্রমে জীবনের 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়-সমৃহ্রে উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। 
ইহাও বর্তমানের সময়ের জন্য মনন্তত্সম্মত | 

আকবরের শিক্ষাদর্শ খুবই উচ্চ ধরণের ছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও Bey 
বিশেষভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। তাহার কারণ ছিল, শিক্ষা বিস্তারের 
বন্ত কোন আলাদ। সরকারী বিভাগ ছিল. না বলিয়া | তাহা হইলেও 
দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং স্থমোগ্য শিক্ষকগণ এ বিদ্তালয়গুলি পরিচালনা করিতেন। 

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পরবর্তী বাদশাহ। জাহাঙ্গীর নিজে খুব 
জাহাঙ্গীর ওশাহ- শিক্ষিত ছিলেন।- তিনি একটি আইন প্রণয়ন করেন। 
জাহানের সময়ে শিক্ষা তাহ! হইল-এই যে ওয়ারীশহীন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, 


মান্াদার পাঠক্রম 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষ-ব্যবস্থ! Be 


ভাহার সমস্ত সম্পত্তি সরকার দখল লইবে এবং ও সম্পত্তির আয়, মান্রাস! 
প্রতিষ্ঠা, সংস্কার বা. ধর্মীয় গ্রতিষ্ঠানাদি সংস্কারে ব্যয় করা হইবে। 
জাহাঙ্গীর এ আইন অনুযায়ী বহু মান্রাস| নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য অর্থ ব্যয় 
করেন। জাহাঙ্গীর সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রকরদের বিশেষভাবে সমাদর করিতেন। 

শাহ জাহান শিক্ষা বিস্তারের চেয়ে স্থাপত্য ও শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব 
দিয়াছিলেন। শাহ্‌ জাহান দিলীর জুম্মা মসক্দিদের নিকটবর্তী স্থানে একটি উচ্চ 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন ।. তিনি wane Wat প্রতিষ্ঠা ও 
সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বাণিয়ার শাহজাহানের রাজত্বকালের শিক্ষা 

SFIS ব্যাপার সম্বন্ধে একটি কথা পিখিয়] গিয়াছেন। তিনি পিখিয়াছেন যে 

শাহজাহানের রাজত্বকালে সরকারের উদাসীনতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইতেছিল। তাহা ছাড়। বেসরকারী সাহায্যও এই সময় অতিশয় কম ছিল, 
কারণ ধনী ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বচ্ছল অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে বলিয়া 
শিক্ষা ব্যাপারে তাহারা! সাহায্য করিতে অগ্রসর Zea) আসিতেন Ay | 

শাহজাহানের পুত্র ছিলেন দারাশিকো।.. তাহার মত পণ্ডিত ব্যক্তি 
সম্রাটবংশে আর কেহ ছিলেন, ali. দারাশিকে? উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন i 
তাহার আরবী ফাসাঁ ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি fears. দ্ারাশিকে। 
উপনিযদাদি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়তে খুব ভালবাসিতেন 
এবং এ অব গ্রন্থের তিনি-অস্থবাদ করেন। দারাশিকোর 
পাণ্ডিত্য এত ছিল যে-আজও যোড়শ শতাব্দীর একজন সমাট পুত্রের পাণ্ডিত্য 
দেখিয়া আমরা অবাক হইয়| যাই । আওরঞ্রজীবের পরিবর্তে তিনি যদি 
ভারতবর্ষের AAG হইতে পারিতেন।. তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈ তিক অবস্থার ভিন্নরপ দেখা যাইত | 

শাহজাহানের পরবর্তী সম্রাট হইলেন তাহার পুত্র আওরঙ্গজীব (১৬৫৮ 
--১৭০৭.)। Shera অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। আওরজজীব 
কোরাণ ও মুসলমান ধর্মশান্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মীয় 
শিক্ষা বিস্তারের জন্ত_. প্রচুর অর্থ বায় করেন। 
আওরঙজীব বহু শিক্ষক ও খোঁজাদের তত্বাবধানে ধর্ম 
এবং যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।. তাহার হিন্দু 
বিদ্বেষ খুবই প্রবল ছিল। তিনি যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন, 
তখনই তিনি হিন্দুদের মন্দিরাদি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ ধ্বংস করেন এবং 


দারাশিকোর পাণ্ডিত্য 


আওরঙ্গজীবের আমলে 
শিক্ষাব্যবস্থা 


ve আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হিন্দুদের শিক্ষায় বাধা R করেন। তিনি সরকারী বায়ে বহু মসজিদ 
সংস্কার করেন! তিনি লক্ষৌ ও ওলন্দীজদের একটি গির্জা অধিকার করিয়া 
তথায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আওরঞ্গজীব বহু মক্তব ও মাদ্রাসা 
স্থাপন করেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা FTIA | 
গুজরাট, অযোধ্যা অঞ্চলে ওঁ সময়ে বহু অশিক্ষিত মুসলমান ছিল। 
আওরঙ্গজীব এখানকার অশিক্ষিত মুমলমান জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার 
অভিপ্রায় প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করেন। তিনি গুজরাটের বোহর! শ্রেণীর 
মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য অনেক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন | 

আওরঙ্গজীব বাল্যকালে যে ধরণের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তিনি মোটেই খুশী ছিলেন al বাল্যকালে তিনি এক মৌলভীর কাছে 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবের সিংহাসন 
লাভের খবর জানিতে পারিয়া আও্রঙ্গজীবের সাথে 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মৌলভী সাহেব যে তাহাকে 
ভুল শিক্ষা ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার 
জন্য আওরঙ্গজীব মৌলভীসাহেবকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। আওরঙ্গজীব ও 
মৌলভী সাহেবের কথপোকথন হইতে তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
আওরঙ্গজীবের মতামত জানা যায়। আওরঞ্জীব মৌলভী সাহেবকে 
বলেন যে মৌলভী সাহেব : আওরঙ্গজীবকে শিখাইয়াছিলেন 
যে ফারগুইস্তান (ইউরোপ) ছোট একটি দ্বীপ এবং সেই স্থানের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন পতুগালের রাজা। পরতুগালের রাজার পর 
স্থান ছিল গলন্দীজদের রাজা এবং তৃতীয় শক্তিশালী রাজা ছিলেন ইংলণ্ডের 
রাজা । ইউরোপের Baia দেশের রাজগণ ছিলেন ভারতবর্ষের সামন্ত 
রাজগণের মত। ইউরোপের রাজগণ ভারতবর্ষের সম্রাটের নাম শুনিয়া 
কম্পিত হইত। এইরূপ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আওরঙ্গ জীব মৌলবী সাহেবকে 
তিরস্কার করিয়া! বলেন যে মৌলভী সাহেবের উচিত ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের শক্তি, D, ধর্ম, শাসন-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, বিশেষত্ব ইত্যাদি 
আওরঙ্গজীবের কাছে সঠিক ভাবে বর্ণনা sail fee তৎপরিবর্তে 
তাহাকে ভ্রান্ত ধারণ! দেওয়া হইয়াছিল | 

আওরঙ্গজীব বলেন যে দশ বার বৎসর ধরিয়া তাহাকে আরবী ভাষাই 
শেখান হইয়াছিল এবং নীতি ও ব্যাকরণ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব 


আওরঙ্গজীবের শিক্ষা 
FRAT ধারণা 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ৮১ 


আরোপ করা হইয়াছিল। আওরঙ্গজীব বলেন যে, যদি আরবী ভাষা না 
শিখাইয়া তাহাকে মাতৃভাষা শেখান হইত তাহা হইলে সমস্ত বিষয়বস্তু 
তিনি বহু পুর্বেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। মৌলভী সাহেব আওরক্রজীবকে 
যে দর্শন-বিষয়ক শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাও ভ্রান্তিমুলক। আওরঙ্গজীব 
বলেন যে দর্শন-শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাহাতে শিক্ষার্থীর মন যুক্তিশীল 
হয়। যুদ্ধবিগ্ায় পারদশী হওয়া রাজপুত্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। 
RI সম্বন্ধে তাহাকে অজ্ঞ রাখার জন্য আওরঙগজীব মৌলভী সাহেবকে 
তিরস্কার করেন। তিনি আরও বলেন যে, যদি তিনি মৌলভী সাহেবের 
নিকট উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতেন, তাহা হইলে আ্যারিষ্টটল যেমন 
আলেকজাগারের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই সন্মান লাভ 
মৌলভী সাহেব আওরঙ্গজীবের নিকট হইতে পাইতে পারিতেন। কিন্ত 
মৌলভী সাহেব তাহা করেন নাই, তাই তিনিও মৌলভী সাহেবকে উপযুক্ত 
সম্মান দিতে পারিবেন না) কিন্তু মৌলভী সাহেব আওরঞ্জজীবকে উপযুক্ত 
শিক্ষাদান না করিতে পারিলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষে আরজজীবের মনকে 
বিষাইয়| দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহাকে wifes প্ররুতির মানুষে 
পরিণৃত করিতে পারিয়াছিলেন। ফলে সমগ্র ভারতবর্ধকে তাহার জন্য নান! 
দিক হইতে দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল | 

আওরঙ্রজীবের কথাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইতিহাস, ভূগোল, 
আন্তর্জাতিক জ্ঞান, মাতৃভাষা এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী অঞ্চল ও রাষ্ট্রসম্বন্ধের 
সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তির বিকাশ ও জীবনের 
ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার রীতি, চরিব্রগঠন, ইত্যাদি 
হইবে আওরঙ্গজীবের শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তভূক্তি। আকবরের ন্যায় 
আওরঙ্গজীবের শিক্ষাধারার মধ্যেও BoC পরিলক্ষিত হয়। এই দিক 
দিয়া Sey সম্রাটের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে । কিন্তু অন্ত কোনও দিকে 
উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নাই । আকবর ছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার 
মতাবলম্বী, পক্ষান্তরে আওরাঞ্গজীব ছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা-ছুষ্ট। 


আওরঙ্গজীবের পরবর্তী যুগে মুঘলমাআাজ্যের পতন শুরু হইয়! যায় 

এবং তাহার ফলে শিক্ষার বিস্তার আর কোনও সম্রাট বিশেষ ভাবে করিতে 

পারেন নাই। কোন কোন স্থানে মক্তব ও Tg স্থাপিত হইয়াছিল 

wig) দিল্লীর সরকারী গ্রন্থশালীর প্রসার অবশ্য সেই যুগেও হইয়াছিল | 
৬ 


৮২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


মুসলমানী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ 


(১) মুসলমানী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এই শিক্ষার প্রধান প্রেরণা 
ছিল wala সাধারণতঃ মক্তবগুলি স্থাপিত ছিল মসজিদের বারান্দার 
এক কোণে, আর মসজিদের কাছেই স্থাপিত ছিল aati মাদ্রাসা 
উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলবীগণ শিক্ষা প্রদান করিতেন, 
সেইখানে ধর্মতত্ব বহুলপরিমাণে শিক্ষাদান করা হইলেও 
জাগতিক বিষয়সমূহও শিক্ষাদান করা হইত | কিন্ত মক্তবে প্রধানতঃ কোরান 
পাঠ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হইত। আরবী ও 
ফারসী ভাষা সামান্তই শিক্ষা! দেওয়া হইত। ছাত্রগণ শুধু ‘বয়ে’ মুখস্থ 
করিত, প্রকৃত অবোধ তাহাদের কিছুই হইত না। গণিত সামাশ্বাই 
শিক্ষা দেওয়া হইত। স্থতরাং মক্তবের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং ধর্মীয় 

ংস্কারপুর্ণ ছিল। মক্তবগুলি সরকারী সাহাষ্য পাইত বটে, কিন্ত আকবরের 
পূর্ববর্তী কোন স্থলতান ও ASE মক্তবের পাঠক্রমের কোনও রূপ পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করেন নাই । ফলে শিক্ষা-্পদ্ধতি স্থনিয়ন্ত্রিত হয় নাই ! উচ্চবংশের 
অনেক সন্তান উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ধর্মান্ধতার উধ্বে” উঠিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোক শিক্ষার অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারিত না। তাহাদিগকে ধর্ণদ্বতার সংস্কারে আবদ্ধ করাই ছিল মসজিদ- 
Lay মক্তবের উদেশ্য | 

(২) পর্দাপ্রথা মুসলমানদের মধ্যে অত্যান্ত প্রবল ছিল। ফলে স্ত্রী-শিক্ষীর 
অবহেলা দেখা যায়৷ বালিকার! সাত বৎসর পর্যন্ত মক্তবে পড়িতে পারিত, 
কিন্তু তাহার পরই বালিকার অস্তঃপুরে যাইয়া আবদ্ধ হইয়া যাইত। 
অন্তঃপুরিকাদের জন্য শিক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছিল, এই কথা 
আমরা মালোয়ারাজ্যের মুসলমানী শিক্ষাবিস্তারের কথ 
হইতে জানিতে গারি। কিন্তু অত্যন্ত সামান্য সংখ্যকই শিক্ষিকা নিয়োগ কর! 
হইয়াছিল | রাজ-অস্তঃপুরের “অধিবাসীদের শিক্ষার জন্যই বিশেষ hal 
এ পদ্ধতি অবলম্বিত হইত, সাধারণ লোক এ স্থবিধা পাইত না বলিলেই 
চলে । 

স্থলতানা রিজিয়া অত্যন্ত স্থশিক্ষিতা ছিলেন। বাবরের SI) গুলবদন 
বেগমও জুশিক্ষিতা ছিলেন এবং তিনি “হুমাষুন-নামা” রচনা করিয়াছিলেন | 


ধর্মীয় প্রেরণা 


স্তীশিক্ষীর অবহেলা 


ee 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা ৮৩ 


হুমাযুনের ভাগিনেয়ী সালিমা সুলতানা একজন fagal নারী ছিন্ন | 
আকবরের ধাত্রী মাহম আনগ বিদুষী রমণী ছিলেন। 
আকবরের রাজত্বকীলে ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদের 
কয়েকটি কক্ষে বালিকাদের জন্য প্রতিদিন শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। রাজপরিবারের বালিকার! ছাড়াও প্রাসাদস্থ কর্মীদের মেয়েরাও 
সেইখানে শিক্ষালাভ করিত। জাহাঙ্গীর-পত্বী নূরজাহান বিভিন্ন ভাষার 
অধিকারিণী ছিলেন এবং অতিশয় সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের 
রাজকার্ষে সাহায্য করিতেন। জাহাঙ্গীরও রাজকার্ষে স্বীয় পত্তীর উপর 
অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। শাহ জাহান-পত্বী মমতাজ বেগম ফারসী 
ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। জাহানারা ছিলেন সম্রাট 
শাহজাহানের Cal কন্যা । জাহানার1 অত্যন্ত fagal নারী ছিলেন। তিনি 
তাহার মৃত্যুর পর কবরের জন্য একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন । কবিতাটি 
afa লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা সেই যুগের সম্রাট-পুত্রীর কবি- 
প্রতিভার পরিচয় দিতেছে । জাহানারীর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন লতিউন্নীসা। 
তাহার ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজীবের 
wats. নাম জেবুগ্নিসা বেগম । তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ 
অধিকারিণী ছিলেন। আওরক্গজীবের তৃতীয়া কন্যা বদ্‌রুন্নীসাও পণ্ডিত! ও 
বিদ্যোৎসাহী ছিলেন | 
(৩) ইস্লামীয় শিক্ষা এই দেশের মাটিতে খুব বেশী করিয়া শিকড় 
প্রবেশ করাইতে পারে নাই ৷ তাহার প্রধান কাঁরণ দেশের 
ee স্থলতান ও বাদশার পৃষ্ঠপোষকতায় | যদি স্থলতান বাঁ 
বাদশাহ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হইতেন, তাহা হইলে শিক্ষা 
ব্যবস্থার উন্নতি হইত, কিন্ত তাহা না হইলে শিক্ষার অধোগতি হইত | 
(৪) মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মাত্র কয়েকটি ছাড়া সাধারণতঃ 
খুব বেশী বড় হইত ন। | মাত্র কয়েকটি ছাত্র লইয়াই মসজিদে বা মসজিদ- 
লগ্ন গৃহে মক্তব বা মাদ্রাসার কাজ শুর হইত। 
মক্তব ও মাদ্রাসার এই ছোট প্রতিষ্ঠান সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। 
টা এই কারণে দেখা যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি নূতন 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করার সাথে সাথে তাহাকে পুরাতন প্রতিষ্ঠান 


সংস্কারও করিতে হইত। 


মুদলিম নারী 
বিছুষীদের কথা 


৮৪ আমাদের শিক্ষ।-ব্যবস্থা 


(৫) আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুরাও মুসলমানী শিক্ষার অংশ গ্রহণ 
করে এবং তখন উভয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিতেছিল। আওরঙ্গজীব 
এই সাংস্কৃতিক মিলনের পথে বাধাস্বূপ দাড়াইয়াছিলেন, 
কিন্ত তবুও এই মিলনের গতি অব্যাহতই ছিল। 
সংস্কৃতি সম্পর্কে এই মিলন স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে- 
ছিল, এই কথা বল! যাইতে পারে । ইহার কারণ এই যে এই দেশের 
বেশীর ভাগ মুসলমানই ধর্মাস্তর প্রাপ্ত এবং তাহারা এই দেশেরই লোক। 
তাহারা ইসলামধর্ম গ্রহণ  করিলেও পুর্বসংস্কার একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে পারে নাই। তাহার] ধর্মোপদেশ গ্রহণের সময়েও দেশীয় ভাষাতেই 
উহা গ্রহণ করিতে প্রয়াসী for! আরবী-ফাঁদী-শব্দবহুল হইলেও Ug এই 
দেশেরই ভাষা । এই ভাবে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন 
ঘটিতেছিল। fiat, বদাউন, আগ্রা, আমেদাবাদ, ফিরোজাবাদ, জৌনপুর 
প্রভৃতি স্থানে ইসলামীয় শিক্ষার বহু কেন্দ্র যেমন গড়িয়া উঠে, তেমনি 
হিন্দু-মুলমানের সংস্কৃতিতে মিলনের ধারাও এই সময়ে দেখা যায়। 

(৬) হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষায় মুপলমান শাসনের আমলে অনেক 
সাদৃশ্ত দেখা যায়৷ হিন্দু ছেলেদের পাচ বৎসর বয়সে হাতেখড়ি বা fasta 
হইত | মুসলমান শিশুদেরও ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন 
বয়স হইলে Rahe উৎসব বা (বিস্মিল্লাহ ) উত্সব 
করিতে হইত। মুসলমান শিশু পুবোক্ত বয়সে সুন্দর 
পোষাকে ভূষিত হইয়। বহু লোকের সামনে আসিয়া বসিত। তখন মৌলভী 
সাহেব তাহাকে কৌরাণের বয়েং শুনাইয়া তাহাকে উচ্চারণ করিতে 
ব্লিতেন। বল! বাহুল্য যে শিশু উহা পারিত না, তখন তাহাকে বিসমিল্লাহ 
বলিতে বলা হইত। এই সময় হইতে তাহার বিদ্যারম্ভ হইত। উভয় 
সম্প্রদায়ের শিক্ষাই ছিল ধর্ণকেক্িক। উভয় সম্প্রদায়ের শিশুকেই মুখস্থ 
করিয়া শিখিতে হইত । হিন্দুদের পাঠীশালা ও টোল ছিল ব্যক্তিগত 
প্রতিষ্ঠান | সেইরপ মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মক্তব ও মাদ্রাসা 
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল। 

মুদলমান যুগে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি 

পুঁথিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান রাজত্বকালে খুব উন্নতি দেখ! না গেলেও 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ যদি শিক্ষা কথাটির দ্বার! প্রতীয়মান হয়, 


সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর 
arate 


হিন্দু-মুমলমান শিক্ষার 
সাদৃষ্ 


৯ 


মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা ৮৫ 


তাহা হইলে এই যুগে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশেষ পশ্চাদপদ ছিল তাহা 
মনে হয় A | মুসলমান সুলতান ও বাদশাহগণ জ'কজমক ভালবাসিতেন 

মিরা এবং বিভিন্ন প্রকারের বিলাস দ্রব্যের আমদানী 

করিতেন। ফলে শিল্পিগণ Piratas বিষয়ে যথেষ্ট 

প্রেরণা পাইয়াছিলেন। শিল্পিগণ বাদশাহের মনোরঞ্জনার্থে নানা জিনিষ 
তৈয়ারী করিতেন এবং রাজা বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় জনসাধারণের 
মধ্যেও উহা প্রাধান্ত বিস্তার করিত। কাশ্মীরী শাল, মসলিন বস্তু ইত্যাদি 
একদিন যে সমগ্র জগতের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, তাহা রাজা-বাদশাহদের 
প্রেরণার ফলেই। এই যুগে রন্ধন-শিল্প, শিল্পের পর্যায়ে উঠিয়াছিল। আদব 
কায়দা প্রভৃতি শিক্ষালাভের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইত। 
'অলঙ্কারাদিরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি এই যুগে দেখা যায় | 

ইসলামীয় রীতিনীতি অন্নযায়ী নৃত্য, গীত ও চিত্রকলা বর্জনীয় ছিল, 
sty TRER এই সময়ে বিভিন্ন চারুকলাগুলির যথেষ্ট 

অগ্রগতি উন্নতি দেখ! গিয়াছিল। কাব্যের প্রতিও বিশেষ wa- 

রাগ এই যুগে দেখা যায়। কিন্তু এই সকলই অভিজাত 

সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 

এই যুগে সবচেয়ে বেশী বিকাশ ও প্রসার লাভের সুযোগ হইয়াছিল 
স্থাপত্য শিল্পের । বিদেশী মুসলিম দেশগুলি হইতে স্থাপত্য শিল্পীরা রাজা 
বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দেশে আগমন করেন। তাহার! এই 
দেশের পদ্ধতির সহিত মুসলিম দেশগুলির পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া স্থাপত্য 
শিল্পে এক qua পদ্ধতির বিকাশ ঘটান। এই নৃতন পদ্ধতি আজও ভারতে 
বিশেষ রীতি-পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে । তাজমহল, জুম্মা মসজিদ, 
Sarmal প্রভৃতি সৌন্দর্য ও সৌষ্টবে আজও অদ্বিতীয় ৷ 

ইসলাম ধর্মের সার্বজনীনতা মুসলিম যুগে হিন্দুদের মানবিকতাবাদে Gee 
করিয়াছিল। প্রথম প্রথম দুই ধর্মের মধ্যে এক তীব্র দ্বন্দ দেখা যায়, 
কিন্ত পরে আর সেই মনোভাব থাকে না। দীন 
এলাহি ধর্ম হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্ঠতম মিলন প্রচেষ্ট|। 
নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণ মানবিকতাবাদে Tae 


হইয়াছিলেন। তাহার পশ্চাতে মুসলমান ধর্মের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের 
প্রভাব অনেকখানি বিদ্যমান আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


সাম্প্রদায়িক মিলন 


৮৬ _ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এই সমস্ত ধর্ম ভারতবর্ষে এক নৃতন ভাববন্যার সৃষ্টি করিয়াছিল । তাহার 
প্রভাবে সাধারণ মান্রষের মধ্যে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটি ছিল | 

সমাজের স্বাভাবিক শিক্ষা-ব্যবস্থা 

মুসলিম যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে 'গকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। 
বর্তমান সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেরণাদাতা হিসাবে we প্রধান বলিয়া 
মনে করা হয়, অতীত যুগে সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল al) রাজা সাধারণতঃ 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতেন এবং আভ্যান্তরীণ শাসন- 
শৃঙ্খল! বজায় রাখিতেন। তাহার উপর রাজা-বাদশাগণ বিত্তবান ব্যক্তি 
হিসাবে সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য অংশ গ্রহণ 
করিতেন। এই সকল বিষয়ে সমাজের ধনবান ব্যক্তিগণের দায়িত্ব ছিল 
বেশী, এবং তাহারা সেই দায়িত্ব পালন করিতেন। প্রত্যেক বংশের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি উত্তরাধিকার সুত্রে যাহাতে বজায় থাকে, তাহ! লক্ষ্য 
করিয়া দেখার দায়িত্ব বংশের প্রধান ব্যক্তির। এই কারণে উচ্চ-শ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পী-ও ব্যবসায়ীরা তাহাদের 
সম্তানদিগকে স্ব স্ব কর্মধার] বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া দিতেন । 

ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে সাহাযা করিত। গ্রাম্য 
গীতাদি উৎসব, কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি লোক-শিক্ষার উত্তম বাহন ছিল। 
মেলাসমূহ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারের ক্ষেত্রে 
বিশেষ ভাবে সাহায্য করিত। তাই রাজা-বাদশাহদের 
চেষ্টায় শিক্ষা প্রসারের যে চিত্র আমর! দেখিতে পাই তাহা? অসম্পূর্ণ। বহু 
বৎসর পরে ইংরেজ-শাসন কালে এডাম সাহেব বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা 


লোকশিক্ষার ব্যবস্থা 


সম্বন্ধে যখন অনুসন্ধান করেন, তখন গ্রাম্য সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার cq” 


স্বাভাবিক রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহ! হইতেই প্রতীয়মান হয় যে নানা 
ছুঃখদৈত্য ও রাষ্ট্রবিপ্নবে প্রপীড়িত হইয়াও ভারতবর্ষ কখনও শিক্ষা এবং 
স্কৃতির ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়ে নাই । ইহা! সত্য যে ভারতীয় মন প্রগতি- 
বিমুখ এবং অতীতের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল, ইহাও সত্য যে পরাজ্ঞান 
লাভ জাগতিক অগ্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছিল, তবুও ইহ! 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইংরাজ বা অন্য কোন ইউরোপীয়গণ 
সংস্কৃতিতে কদাচ ভারতবাসী হইতে উন্নত ছিলেন না। 


বতমান যুগ 
গ্রথম অধ্যায় 


ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-_ ইংরাজ আমলের 
সূত্রপাত 


ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক গগনে ইউরোগীয় বণিক- 
গণের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং এই নানা জাতির বণিকগণের মধ্যে ইংরাজ 
বণিকগণ তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নান! ঘাত-গ্রতিঘাতের 
মধ্যে বণিকের মানদণ্ড রাজদগ্ডে রূপান্তরিত করিয়া এদেশে স্বীয় 
ইংরাজ আমলে ভারতীয় শীসন-অধিকার লাভ করেন! ভারতবর্ষ এইরূপে 
শিক্ষ৷-ইতিহাদের ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত al Zata আমলের 
চিনি শিক্ষা-সংগ্কতির পরিটয়ই আলোচ্য বিষয়। ইহাকে 
ছয় যুগে বিভক্ত করা চলে । প্রথম যুগ__কোম্পানীর রাজত্বের qe হইতে 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । দ্বিতীয় যুগ_১৮১৩ graa “চার্টার এযাক্ট”__ 
এর পর হইতে ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত । তৃতীয় যুগ_ 
১৮৫৪ হইতে ১৯০০ সাল--এই যুগে এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হয় এবং এদেশীয়গণ এই শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহী হইয়! শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
অংশ গ্রহণ করেন। চতুর্থ যুগটির হুরু ১৯০১ খৃষ্টাব্দ লর্ড কার্জনের আমল 
হইতে ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এদেশীয় মন্ত্রীর হস্তে শিক্ষাভার আসা পর্যন্ত। 
পঞ্চম যুগ হইতেছে ১৯২১ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন 
প্রবর্তন পর্যন্ত BS যুগ ধরা চলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জন পর্যন্ত । 
এই ছয় যুগের এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি আমরা আলোচনা করিব। 
প্রথম gal :£_ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক-সম্প্রদাঁয় 
রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং রাজনৈতিক ও এতিহাসিক ছন্দের 
মধ্য দিদা SB ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন স্থিতি ate করে। ইহা হইল 
ইতিহাসের ঘটনা । তবে এইটুকু বলা যায় যে এই সময়টি শিক্ষা- 
বিস্তারের অনুকুল ছিল না।  শাস্ত-পরিবেশই হইল শিক্ষার পক্ষে 


৮৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ARPA! এই সময়ে জনসাধারণ সর্বদাই এক অস্বাভাবিক আতঙ্কের মধ্যে 
কাল কাটাইত। ঘোর অরাজকতার মধ্যে দেশবাসী 
রা নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্যই উদ্গ্রীব ছিল, শিক্ষার পরিচর্যা 
নিক্রিয়তা জন-নাধারণের তাহারা করিবে কি করিয়া? কিন্তু acta বিষয় এই যে, 
THES বাবস্থা শাসন সম্পর্কিত অব্যবস্থায় দীর্ঘ কালের মধ্যেও ভারতীয় 
শিক্ষা-প্রচেষ্টা একেবারে ধ্বংস হয় নাই | ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব যখন 
এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন স্তার জন এডাম এদেশীয় 

এডামের সংগৃহীত . 
তান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাংলার কয়েকটি জেলায় অগ্সন্ধান 
করিয়া যে বিবরণী প্রদান করেন (১৮৩২-৩৮) তাহ হইতেই 
আমর! শিক্ষা-গ্রচেষ্টার পরিচয় পাই। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ইতিপূর্বে 
রাজকীয় ব্যাপার ছিল all রাজাবা কোন ক্ষমতাশালী ও অর্থশালী 
ব্যক্তি এই ব্যাপারে কিছু বেশী উৎসাহ প্রদান ও আনুকূল্য করিতেন মাত্র। 


কিন্ত এই দেশে গ্রামীন-সভ্যতাঁর মধ্যে এমন একটি 

ভিন, বিশেষ শক্তি ছিল যাহার বলে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার- 
শক্তির উপরনির্ভর-. ছন্দের উর্দ্ধে থাকিয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির ধার! ga রাখা 
ঈলছিলনা সম্ভব হুইয়াছিল। এই শক্তি হইল গ্রামীন স্বায়ত্ব 
শাসন-ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা। অবশ্য এ সমাজ-ব্যবস্থা অরাজকতা ও ga 
বিগ্রহের জন্য অনেক আঘাত পাইয়াছিল, ফলে তাহার প্রাণ-শক্তি অনেক 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। তাই শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাণ-প্রাচুর্ধের 
পরিবর্তে গতান্থগতিকতা ও কৃপমণ্ডুকতা দেখ! দিয়াছিল। তথাপি এই 
শিক্ষাধারার আোতটি ক্ষীণ হইলেও একেবারে শুকাইয়া যায় নাই__ইহা 
জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির বলিষ্ঠতার একটি অনস্বীকার্য প্রমাণরূপে গণ্য হইবে | 
শিক্ষার এই দৃঢ়তার কারণ অন্নসন্ধান করিলে দেখা যায় শিক্ষার 
শিক্ষার অপাধিব অপাধিব উদ্দেশ্য। এদেশে শিক্ষাকে জীবনধারণের 
Sms আরোপই প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেধার পরিবর্তে আরো উচ্চ কোনও 
ইহার কারণ উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করা হইত। aiim উচ্চ 
বর্ণের লোকের! ইহাকে জীবনের একটি কর্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন এবং 
ংশধারার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারাটি অক্ষুণ্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন । 
দ্বিতীয়ত: শিক্ষা-গ্রহণ ও শিক্ষাদান এই উভয়বিধ কাজ-ই পবিত্র start 
গণ্য হইত। জীবনের অবশ্য প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেখ! হইত না৷ বলিয়া উক্ত 


ভারতের শিক্ষা! ও সংস্কৃতি__ইংরাজ আমলের স্ুত্রপাঁত va 


শিক্ষা জীবনাশ্রয়ী না হইয়া অবাস্তবত| দোষে দুষ্ট ছিল বটে, তথাপি ইহার 
মধ্যে এমন একটি মহত্ব ছিল মাহ! সর্বযুগে সর্বকালে শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য। 
বর্তমান যুগে শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারত। লাভ করিলেও সেই মহত্ব বর্তমান শিক্ষা 
প্রচেষ্টায় আছে কিনা সন্দেহ | 
অন্য দিকে রাজদরবারের কাজে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাধারণ শিক্ষার 
প্রয়োজন ছিলই এবং বংশান্ুক্রমিকভাবে বৃত্তি নির্ধারিত ছিল বলিয়া এ সব 
বৃত্তি-অধিকারিগণ নিজ বংশধরদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
বকা ক রাখিয়াছিলেন। এ ছাড়া নানা উৎসব-অন্ুষ্ঠানের মধ্য 
বাবস্থা কিরূপ ছিল দিয়া! সমাজ-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার ব্যবস্থা স্বাভাবিক 
ভাবেই ঘটিত। 
কিন্তু বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের শাসনে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর 
হওয়ায় জনসাধারণের দৈন্দশা বাড়িতে থাকে | এই দারিদ্র্য ও অরাঞ্জকতা- 
জনিত ayel বুদ্ধি পায়, ফলে বিত্তবানের সংখ্যা কমিতে থাকে। 
Ssa প্রতিক্রিয়া-্বরূপ সমাজ-ব্যবস্কার সহিত অঙ্গাগী 
জড়িত এই স্বাভাবিক শিক্ষা-ব্যবস্থার FS অবনতি 
ঘটে। ক্রমে এই শিক্ষার অভাবে দেশবাসীর কুসংস্কার 
ও নৈরাশ্ঠ বৃদ্ধি পাইতে থাকে | 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৬৯৮ সাল পর্যন্ত 
এদেশে শিক্ষা-সংক্রান্ত কোনও কাজেই হাত দেয় নাই। এই সময় হইতে 
গীর্জা ও বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । এই শিক্ষা বিস্তারের কারণ 
A সৈন্যাবাস-সমূছে কোম্পানীর কর্মচারীবর্গের শিশুদিগকে 
75 শিক্ষাদানের জন্য । ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানী 
দ্বায়িত্ববিষয়ে উদানীনতা সনদ লাভ করিয়া শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয় ও 
পূর্বতন শাসক-সম্প্রদায়ের গ্রথা-অন্্যায়ী এদেশীয় হিন্দু 
ও মুসলমান গ্রজাদিগকে শিক্ষা অর্জনে উৎসাহ প্রদর্শনে অগ্রসর হন। কিন্ত 
তাহারা শাসকের দায়িত হিসাবে এই কাজ গ্রহণ করেন নাই--রাজকীয় 
প্রথার অনুবৃত্তিরপেই ইহ। করেন। 
শাসন-ক্ষমতার অধিকারী কোম্পানী প্রধানতঃ বাণিজ্য বিষয়েই আগ্রহী 
ছিলেন এবং শিক্ষা-ব্যাপারে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন all 
শুধু মাত্র কোম্পানীর কর্মচারীবৃন্দ রাজনৈতিক প্রয়োজন দেখাইয়া অনিচ্ছুক 


বিদেশী আক্রমণাদিতে 
শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষতি 


Be আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কর্মকর্তাদের নিকট হইতে Bei বাবদ সামান্ত অর্থ মঞ্জুর করান। 

শিক্ষা-ব্যাপারে কোম্পানীর উদ্াসীনতার আরেকটি 

উন্বাসীনতার কারণ_ কারণ ছিল। তখন শিক্ষ-কার্য প্রধানতঃ মিশনারীদের 

X তি মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোম্পানী মিশনারীদের 

বৈরিতার ভীতি ধর্মগ্রচার-কার্ষে বেশী উৎসাহ দিতেন নাতীাহাদের 

মনে সন্দেহ ছিল যে উহা জনসাধারণের বিরূপতা 

কটি করিতে পারে যাহার কলে কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্যে যথেষ্ট 

ক্ষতি হইতে পারে । এজন্য এদেশের প্রজাবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 

ভার তাহারা গ্রহণ করেন নাই। তাহা ছাড়া সে যুগে ইংলঙেও রাষ্ট্র 
সরাসরিভাবে শিক্ষার দায়িত্ব লইত a] | 


অবস্ কোম্পানীর প্রথম আমলে কোম্পানী Bet প্রচারে উৎসাহ প্রদান 
করিতেন। auf প্রচারের হুবিধাথ এ দেশে মিশনারী আমদানী 
করিতেন | যাহাতে কর্মচারীবৃন্দ qeta অনুষ্ঠানাদির সুযোগ সুবিধা 
লাভ করিতে পারেন সেজন্য ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা 
প্রতি কারখানায় ও ৫০০ টনের অধিক ভারবহনক্ষম 
বিষয়ে আগ্রহ-প্রকাশ জাহাজে একজন করিয়া ধর্ম-যাজক 'রাখার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন । কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিতে 

ও অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে উৎসাহ দেওয়া 
হইত। এ সময় হইতেই কোম্পানীর কর্মচারীদের সন্তানদিগকে শিক্ষার 
স্থযোগ দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । fee কোম্পানী ae 
অন্থভব করিলেন যে, শাসন ও ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে ধর্ম- 
নিরপেক্ষতা প্রদর্শনই যুক্তিযুক্ত । ইহা সত্বেও ও যুগে মান্রাজে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে 


সিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত রেভাঃ Prema কতৃক পতিচিত cab মেরীর চ্যারিটা স্কুল, 
প্রথম যুগের কয়েকটি ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমার মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটি 

ি্ষা্রত্ঠান agia শিশুদের ও একটি তামিল ভাষাভাষী শিশুদের 
স্থুল এবং কলিকাতায় ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রেভাঃ রিচার্ড কেরল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
চ্যারিটা স্কুল এবং কলিকাতায় ১৭৩১ a খৃষ্টীয় শিক্ষা-বিস্তার প্রতিষ্ঠান 


কতৃক প্রতিষ্ঠিত চ্যারিটা স্থল_এই শিক্ষালয়গুলি উল্লেখযোগ্য । ও সমস্ত 
বিগ্ভালয়ে কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারী অথব এ্যাংলো!-ইত্ডিয়ানদের 
সম্তানই বেশী শিক্ষ! লাভ করিত। শিক্ষাক্রম প্রধানতঃ লেখাপড়া ও গণিত- 


এ 


| 
| 
| 
E 


ভারতের শিক্ষা ও সং স্কৃতি-_ইংরাঁজ আমলের সুত্রপাত ৯১ 


সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান ও থুষ্টধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান__ইহাতেই আবদ্ধ ছিল। এ 
সকল বিদ্যালয় বদান্য ব্যক্তিদের দানে ও কোম্পানীর বরাদ্দ সাহায্যে 
স্থাপিত ও পরিচালিত হইত | ১৭৮২ qara আরোও কয়েকটি চ্যারিটী স্কুল 
স্থাপিত হয়। কিন্ত এদেশীয়গণের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা-বিস্তারের জন্য 
অধিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া! যায় al | 

ইতিমধ্যে আর এক ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন wee হইল-_ 
এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানী আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ। ইংরেজ 
lini বিচারকগণকে এ বিষয়ে উপদেশাদি দিবার জন্য 
এদেশীয় ভাষা ওআই- ভারতীয় কর্মচারিগণকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন 
নের জ্ঞান দেওয়ার দেখা দিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশীয় বিচার-ব্যবস্থায় 
প্রয়োজনীয়তার 

see ইংলণ্ডীয় আইন-কান্থুন অনুসরণ করা হইত। কিন্ত 

ইহাতে ভারতীয়গণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। তাই 

১৭৮১ খৃঃ এই বিধি রচিত হইল যে, এ দেশীয়দের সম্পত্তি ও অর্থ লেনদেন 
বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলা এদেশের আইন-কাশ্তন অনুযায়ী হইবে। 
রাবার এ সময় হইতেই এদেশের আইন-কানুন জানার 
ভারতীয় আইন ও প্রয়োজন দেখা দিল। ইহা! ছাঁড়া কোম্পানী প্রজা- 
বিধি-বাবস্থার প্রয়োগ সাধারণের নিকট প্রিয় হইতে চাহিলেন-:এই কারণে 

সিদ্ধান্ত 

দেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, 

এদেশীয় শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন । ১৭৮১ খৃঃ ওয়ারেন 
হোষ্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯১ সালে জোনাথন ডাঁনকান কর্তৃক 
বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শিক্ষালয় দুইটি প্রতিষ্ঠা 
ব্যাপারে বহু ভারতীয় ania ব্যক্তি অর্থ সাহায্য FTIA | 

এ পর্যন্ত কোম্পানী নিজ স্বার্থেই শিক্ষাব্যাপারে যাহা কিছু করিয়াছিলেন | 
নিজেদের সম্তান-সম্ততিদের শিক্ষা দিবার ও শাসনকাধে স্থবিধার্থ শিক্ষার 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্ত মিশনারীগণ ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত ও সেবা 
বৃত্তির অনুপ্রেরণায় অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়ান্িলেন। তাহারা 
সমাজের অপেক্ষাকৃত নিয়ম্তরের শিশুদ্দিগকে শিক্ষীদানে ও এদেশীয় ভাষায় 
শিক্ষাদান করিতে অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। পতুগীজগণ এই 
ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন ও পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে তাহাদের কাজ আরম্ভ 
করেন। তৎ্পরে দিনেমারগণ fasted ও মাদ্রাজ অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের 


3a আমাদের FIIR] 


কাজ শুরু করেন। ইহাদের মধ্যে জিজেনবাগ-এর নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি 
১৭১৩ খৃঃ এদেশে তামিল ভাষার ছাপাখানা প্রবর্তন 
88519 করেন ও ১৭১৬ খৃঃ ত্রিবান্কুরে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় 
কোম্পানীর শিক্ষা খোলেন। পতৃগীজদের মধ্যে অন্যতম রূপে শূয়াটজ-এর 
দন ও WY নাম উন্লেখযোগা । তিনি mata শিক্ষাবিষ্তারের কার্ধে 
উদ্যোগী ছিলেন। বাংলাদেশে কেরী, APTA ও 
ওয়ার্ড প্রমুখ carbe মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু 
করেন। কেরী ছিলেন অভিজ্ঞ প্রচারক, ওয়া" ছিলেন ছাঁপাখানার 
কাজে কুশলী এবং মার্শম্যান ছিলেন সুশিক্ষক। কেরী 
hia au ছিলেন জ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ 
শিক্ষা-প্রচেষ্টার পরিচয় কলিকাতায় ফোট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। কেরী 
তথায় ছিলেন ভারতীয় ভাঁষা-বিভাগের অধ্যক্ষ । ইহার! 
যশোর ও দিনাজপুর জেলায় এবং কলিকাতায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী 
ছিলেন। ইহাদের বিশেষ দান ছিল বাংলা গন্ধ সাহিত্যে । ধর্স-প্রচার 
ও অন্ান্ত কার্ধের জন্য বাংলা গদ্যের প্রয়োজন অঙ্গভূত হয়। কেরী ও 
মার্শম্যান এই দিকে ব্রতী ছিলেন। ইহার পুর্বে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী 
মিশনারীদের কাধে যথেষ্ট সহায়তা করিলে ইতিমধ্যে তাহার) ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার প্রতি অধিক ঝুঁকিয়াছিলেন এবং ইহাদের প্রচার-কার্ধে 
বিরোধিতা করিতেছিলেন aea মিশনারী সোসাইটা চুচুড়াতে ও 
ভিজাগাপট্টযে এবং বেরেলীতে কাজ স্থরু করেন। তাহাদের কাজকেও 
কোম্পানী স্থনজরে দেখেন ATE | 
স্থতরাং অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোম্পানী শিক্ষা ব্যাপারে অতি mates 
আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিপুর্বে siaa 
টি Pa NÈ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্টীয় 
কুলে অভিমত সৃষ্ট শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবর্তনের AI প্রবল আন্দোলন শুরু 
করিয়াছিলেন এবং মিপ্টো প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশীয় শিক্ষার 
উন্নতি সাধনের জন্য কোম্পানী কর্তৃক সাহায্য প্রদানের পক্ষে প্রবল যুক্তি 
প্রদর্শন করিতেছিলেন। ইহার ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার ans রচিত 
হয়। এই চার্টার আ্যাক্ট-এর দ্বারা ইংরাজী আমলের শিক্ষা সংস্কৃতি 
দ্বিতীয় যুগে পদার্পণ করিল। 


| 
| 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


BH ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে শিক্ষ। 
বিস্তারের দায়িত্ব আংশিক স্বীকার 


এতক্ষণ আলোচন! দ্বারা দেখা গেল যে, ইষ্ট fer কোম্পানী 
প্রথম যুগে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করে নাই। এই 
বিষয়ে তাহারা যতটুকু কাজ করিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র একান্ত 
স্বার্থের Bae) শিক্ষা প্রসারের কোনও সদুদেশ্য কোম্পানীর ছিল ali 
ইউরোপীয় কর্মচারীদের সন্তান-সম্ভতিদের শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা এবং বড় 
জোর খুষ্টধর্ম প্রচারের জগ্ঠই শিক্ষাকে এদেশে চালু করেন। ইহ! ছাড়া 
দেশীয় প্রজাবৃন্দের সম্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলা 
মীমাংসার দায়িত্ব aA সম্পাদনা করিবার নিমিত্ত 
এদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি জ্ঞান আহরণ করিতে প্রাচ্য 
formate শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িতে হয়। পুর্ব উদাহরণ মত 
রাজকীয় অর্থলাহায্য শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কোম্পানী মনস্থ করিয়াছিল। 
ইহাতে কোম্পানীর রাজনৈতিক কুটনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
মিশনারীগণ ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র উর্বর করিতে শিক্ষা-বিস্তারের ay 
কোম্পানীকে চাপ দিতে লাগিলেন যাহাতে কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইরূপ চাপ ছাড়াও ইংল্যাণ্ডেও এই সময় রাষ্ট্র 
কর্তৃক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কর! বিষয়ে মতবাদ প্রবল হইয়াছিল এবং 
সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে উক্ত প্রভাব ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এই সকল একত্রিত হওয়ার ফলম্বরূপ 
কোম্পানী শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার করেন। এই কারণগুলি সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে। 


শিক্ষার দায়িত্ব 
স্বীকারের কারণসমূহ 


ইংল্যাণ্ডের নবযুগের সূত্রপাত ও ভারতের শিক্ষা 
ব্যাপারে তাহার esia 
এই সময়ে (১৭৯০--১৮২০) ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের প্রতি 
নবজাগ্রত' চেতনার সঞ্চার হয়। ইহ! ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্বের প্রথম 


৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্াবস্থা 


যুগ। ধনতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠার এই যুগে সাধারণ ও ধনী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে জীবন-যাত্রার মানের বৈষম্য ও শ্রমিকগণের শোচনীয় জীবন-যাত্রা 
অনেক মানব-প্রেমিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 

ই'লাণের নব যুগ 
চেনার crete তখনো সমাজতন্ত্রবাদ জন্মপাভ করে নাই এবং এই 
ইংলাগের efit দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণ! ছিল যে জনদাধারণের 
ENTE SEE EY অজ্ঞতা ও জড়তা-ই ইহার কারণ । তাই তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার ও নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিবার জন্বা প্রবল 
আন্দোলন arse হটঃতেছিল। এই সকল শিক্ষা ও সংস্কারমূলক 
আন্দোলনে হোয়াইট ব্রেড, ব্রহাম প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন। বার্ক ছিলেন 
দ্বিতীয় বাগী। তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কুশাসন সম্পর্কে বিখ্যাত 
ABS দান করেন। বার্ক একজন মানবহিতৈষী ছিলেন এবং ভারতীয়- 
গণের দুঃখ তাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি ভারতবাসীকে নিছক 
শাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া এদেশের জনগণের শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া জনসাধারণের নিকট প্রিয় হইয়াছিলেন। 
গ্রাণ্ট ও উইগবারফোর্স মিশনারীস্থলভ দৃষ্টিতে এদেশে শিক্ষা-আন্দোলন 
পরিচালন! করেন। MG যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম এই দেশে আসেন, 
ইনি ভারতের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের স্থযোগ পান। 
এর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান 
প্রচেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি ১৮০২ সালে ভারতের সামাজিক 
অবস্থা সম্বদ্ধে তাহার অভিজ্ঞতার একটি বিবরণী রচন। 
করেন। এই বিবরণীতে তিনি সমাজের যে চিত্র অঙ্কন করেন তাহ! 
অতীব শোচনীয়, বাস্তব অবস্থা হইতে ইহা অতিরঞ্জিতই ছিল। কিন্ত 
তাহা হইলেও তাহার এই লেখার প্রেরণা প্রশংসনীয়-_:তিনি ভারত- 
বাসীদের প্রতি সহাঙ্ভূতি-সম্পন্ন ও হিতাকাম্ধী ছিলেন। তিনি এই 
মত প্রকাশ করেন যে এই দেশের সামাজিক অবস্থা ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা 
পশ্চাৎগামী সমাজ হইতেও অনেক বেশী শোচনীয় এবং একমাত্র শিক্ষা- 
প্রসার দ্বারাই ইহার উন্নতি সম্ভব । শিক্ষাবিষ্তার সম্থপ্ধে তিনি যে 
পরিকল্পনা প্রদান করেন তাহা হইল সর্বসাধারণের মধ্যে এদেশীয় ভাষায় 
ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারদ্বারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার 
চাহিদা z2 করা এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ae 


অধিকতর বুদ্ধি, অর্থ ao waga এদেশীয়গণের মধ্যে ইংরাজী 
শিক্ষার fanal উইলবারফোন মানবগ্েমী ও দাসপ্রথার বিরোদী 
ছিলেন। swe qhew তিনি পাদিয়ামেণ্টে fatre হন। তিনি 
ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর 
নৃতন সনদের মঞ্জুরীর কালে পার্লামেণ্টে এই দিদ্ধান্তটি মঞ্জুর করাই! 
লইলেন যে ভারতবর্ধে শিক্ষক ও ধর্মপচারক প্রেরণ 

উইলবারফের্স-এর 
চেষ্টায় কোম্পানীর প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতি ও নৈতিক 
স্কাদে শিক্ষা সন্বন্ধে চেতনার উন্নতি করা চউক। ডিরেক্টারগণ এই fete 
gi ভালো চক্ষে দেখেন না । তাহারা ইতিমধো 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে খু্ধর্ প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ 
করিলে দেশবাসী AMR হটবে না-তাহা ছাড়া তাহারা ভারতে 
শিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ আগহী ছিলেন না। Stora এইরূপ মত 
প্রকাশ করেন যে, হিন্দুদের মধো শিক্ষা! সংস্কৃতির অভাব নাই ; হিন্দুদের 
মধো নৃতন ধর্মগ্রচার ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তার করার চেষ্টা বাতুলত! 
মাত্র। ফলে È ও উইলবারফোসের প্রচেষ্টা পার্লামেন্টের মঞ্জুরী 
হারায়। কিন্তু উহা শিক্ষা-আন্দোলনের Bea জোগায়। কোম্পানীর 
অনেক উচ্চপদস্থ বাক্ষি এই ব্যাপারে waes হটয়াছিলেন। এই 
সকল ব্যক্তির my লর্ড মিণ্টো aeons তিনি 


সহি sak ১৮০৬ qra ভারতের শাসনকর্তা faye হইয়াছির্নে। 
rig 178 ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ ate এ কার্য করেন। তিনি প্রাচা-বিগ্কার 


অনুরাগী ছিলেন | ১৮১১ থৃষ্ঠান্দের মার্চ মাসে তাহার কাখ- 
বিবরণীতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে এদেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞান ক্রমে ধ্বংস 
প্রাধ হইতেছে; অনেক ধূলাবান পু'থি-পত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হউতেছে। তাহাদের 
বিষয়ে জান রাখেন এমন পণ্ডিতের সংগা বিরল হইতেছে। সরকার 
হইতে এদেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ব্যাপারে পুঠপোদক্তা 
একান্ত গ্রয়োজন। যে, ইংল্যাণ্ড সায়াজোর were অংশে শিক্ষা বিস্তারের 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, MATEA ANTEC এদেশের মহৎ 
জান-বিজ্ঞান এই ভাবে ধ্বংস হইতে ছিলে তাহা গপেক্ষা ছুঃগজনক 


কিছু নাই। 


৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৮১৩ থৃষ্টাব্দের সনদ 
নানা আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয় কোম্পানীর 
সনদ yafaa কালে ভারতের শিক্ষাসংক্রাস্ত ব্যাপার আলোচিত 
হইয়াছিল ।* 
প্র আলোচনায় দুই মতের BP হয়। একটি মত হইতেছে পুবো- 
fais গ্রাণ্টের অন্গরূপ ; তীহার! মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডীয় 
শিক্ষা ও eats প্রসার সাধনই কল্যাণকর । অন্য মতটি হইল 
লর্ড মিণ্টোর মতের went: অর্থাৎ যে ভারতবর্ষের প্রচলিত 
শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার সাধনে উৎসাহিত 
iy ae করিলেই সে দেশের কল্যাণ হইবে। উভয় পক্ষই 
উভয় মতের উপর তীব্র আক্রমণ চালান! এই সময়ের 
কিছু পুর্বে ভেলোরে ছোটখাট সিপাহী-বিজ্রোহ হয়। যদিও ইহা সামান্য 
ব্যাপার, তথাপি মিশনারী প্রচেষ্টার বিরোধী পক্ষ ইহাকে বড় করিয়া 
ysi ধরেন ও ধর্ম-প্রচারকদের বিরুদ্ধে Aa আক্রমণ চালান। ইহা 
সত্বেও ১৮১৩ খুষ্টান্দের ২১ জুলাই ১৩ নং সিদ্ধান্তে ঘোষিত হয় যে, 
ভারতের প্রজাবৃন্দের সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধির চেষ্টা করিবার দায়িত্ব ইংল্যাণ্ডের 
রহিয়াছে । এই জন্য যে সকল ব্যক্তি ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা 


*১৮১৩ ধৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার । 

That it is the duty of this country to promote the interest 
and happiness of the native inhabitants of British dominions in India, 
and such measures ought to be adopted as may find to the intro- 
duction among them of useful knowledge and of religious and moral 
improvement. 

০১১০০০১০০৫৯ sum Of not less than one lac of rupees in each year 
shall be set apart and applied to the revival and improvement of 
literature and the encouragement of the learned natives of India, and 
for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences 
among the inhabitants of the British territories in India. 


এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষা প্রসারের জন্য পার্লামেন্ট eee এক লক্ষ টাকা 
ব্যয়ের সুপারিশ একটি yeasts ঘটনা | কারণ ভারতে শিক্ষার প্রসার রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
ইহা এই প্রথমেই ইংলণ্ড কর্তৃক স্বীকৃত হয়। ইংলগ্ডেও ১৮৩৩ ধৃষ্টাব্দের Aq as নীতি স্বাকৃত 
য় নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পাল“মেন্ট ২০ হাজার পাউণ্ড এ দেশের শিক্ষা প্রসার 
- ব্যয় করিবার নির্দেশ দেন। 


ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার a4 


সংস্কৃতি ও নৈতিক উন্নতি কামনায় যে দেশে যাইতে চাহিবেন, 
সিপাহী বিদ্রোহ মিশ- তাহাদিগকে আইনগত পুর্ণ স্থযোগ দেওয়া হইবে। 
নারীদের কর্ম-প্রচে্টার ইহার দ্বারা মিশনারীগণ শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের সুবিধা 
জা ও অধিকার লাভ করিলেন। ইহাদের বিরুদ্ধবাঁদীগণও 
একটি স্থযোগলাভে সক্ষম হইলেন | তাহার! উক্ত অন্দে 
এই সিদ্ধান্তটুকু সংযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের 
শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি সাধন, বিদ্জ্জনের 'বিছ্যান্বেষণে অন্প্রেরণা দান. ও 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জনে সহায়তা প্রদানার্থ বার্ধিক অন্যান এক লক্ষ টাকা 
ব্যয় করা হইবে । উক্ত সনদ দ্বারা ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব 
আইনগতভাবে স্বীকৃত হইল। 


শিক্ষা! aaa তিনটি মতবাদ 


ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপারে দায়িত্ব ew হইল বটে, 
fee উহার কর্মপন্থা লইয়া তিনটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ 
দেখা fai (১) ওয়ারেন হেষ্টিংদ ও মিন্টোর শিক্ষা সম্পর্কে 
মতবাদের সমর্থকরূপে একদল প্রাচীনপস্থী অফিনার আরবী ও সংস্কৃত 
সাহিত্যের জ্ঞান বিস্তারকেই কল্যাণকর মনে করিলেন ॥ 
(২) মনরো, এলফিনষ্টোন প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশীয় 
আঞ্চলিক ভাষা-সমৃহের মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারকেই 
কল্যাণকর মনে করিলেন। (৩) গ্রাণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ satay ভাষার 
মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । এদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম মতকে 
সমর্থন করিলেন_-ইহার1 ছিলেন প্রাচীনপন্থী। বোম্বাই 
প্রদেশের বিশিষ্ট অধিবাসীগণ দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিলেন। রামমোহন 
রায় প্রমুখ গ্রগতিগন্থীগণ তৃতীয় মতের সমর্থক হইলেন | 

78 এই ভাবে তিনটি মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া! আন্দোলন 
7 চলিতে থাকে! কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কোনও 
একটি মতবাদে সমর্থন করার পরিবর্তে তিনটি মতকে সমান রূপে সমর্থন 
ও অসমর্থন করিতে লাগিলেন_-ফলে শিক্ষা-বিস্তারের আইনগত দায়িত্ব 
বাস্তবে রূপায়িত হইতেই অনেক বিলম্ব ঘটিল। ১৮১৪ খৃষ্টাবের প্রথম 

A 


প্রাচ্য শিক্ষার 
অকুকুল মত 


দেশীয় ভাষা শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা 


৯৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপ্যাচে এমন এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যাহার 
ফল কিছুই হইল না। তাহাতে ঘোষিত হইল A, 
সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় জ্যোতিথিগ্া, গণিত, জ্যামিতি 
প্রভৃতির ন্যায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে সেগুলি হয়তো 
ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমমান-বিশিষ্ট নহে। কিন্তু এগুলির প্রতি উৎসাহ 
প্রদর্শন করিলে উভয় দেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান 
হইবে এবং তাহাতে এদেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। তাই 
এদেশীয় পর্ডিতদ্রিগকে সংস্কৃত শিক্ষায় ইচ্ছুক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের শিক্ষক 
হিসাবে উৎসাহজনক মাহিনায় নিয়োগ করা হউক 1 এই ভাবে শিক্ষিতদের 
মধ্যে আগ্রহ সঞ্চাবের প্রস্তাব থাকিলেও শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য প্রচেষ্টা হইতে দেখা! যায় না। দ্বিতীয়তঃ এ প্রস্তাব 
থাকিলে শিক্ষা-বিস্তারের কার্ধে এ প্রস্তাব agii 
কোন কাজ কর! হয় নাই | 
কিন্ত ইতিমধ্যে কোম্পানী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিগণ শিক্ষা-বিস্তার দায়িত্বকে রূপায়িত করিবার জন্য আন্দোলন 
চালাইতে লাগিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীগণের মধ্যে 
হানা লর্ড ময়রা* ও সার চার্লস মেটকাফের প্রচেষ্টা অন্যতম | 
অনুকুল অভিমত লর্ড ময়রা গভর্ণর-জেনারেল হিসাবে ১৮১৫ সালের 
২রা অক্টোবর যে কাধ-বিবরণী লেখেন তাহাতে তিনি 
লিখেন যে, যদিও ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলী রক্ষা 


কোম্পানীর প্রথম 
মতের পোষকতা 


প্রস্তাবটি কার্যকরী 
হয় নাই 


Lord Moira who later became Lord Hastings observed : 

“J must think that the sum set apart by the Honourable Court for 
the advancement of science among the natives would be much more 
expediently applied in the improvement of schools than in gifts to 
seminaries of higher degree. 

“The moral duties require encouragement and experiment. The arts 
which adorn and embellish life will follow in ordinary course, It is 
for the credit of British name that this beneficial revolution should 
rise under British sway. To be the source of blessings to the 
immense population of India is an ambition worthy of our country. 

The government never will be influenced by the erroneous position 
that to spread information among men is to render them less tractable 
and less submissive to authority,” 


ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার aa 


করাই প্রাধান্ত পাইবার যোগ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে শাসকরূপে শুধু এ কাজ 
করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না_-এদেশের অধিবাসীদের শিক্ষা সংস্কৃতির 
উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়াও একটি অন্যতম প্রধান কর্তব্য। 
ইউরোগীয় শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাইলে তাহারা! স্বাধীনতা দাবী করিতে 
পারে অনেকের এই কুযুক্তির প্রত্যুত্তর মেটকাফ* তাহার ১৮১৫ সালের ৪ঠা 
সেপ্টেম্বরের ভেসপ্যাচে লেখেন যে, ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনের পথেই 
ইতর/;জগণ ভারত-শাসনের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার ও ভারতবাসীর শুভেচ্ছা 
পাইতে পারেন। ইহাদের এইরূপ উদ্দারনীতির পশ্চাতে ইউরোপের 
অর্থাৎ ইংলগ্ডের উদ্বারনীতি ক্রিয়াশীল ছিল। ইংল্যাণ্ডে 
নবজাগরণের waits ঘটিয়াছিল_এ সময়ে ফ্যাক্টরী 
আইনের সংস্কার হইতেছিল-_ভূমিদাসদ্দিগকে মুক্তি 
দেওয়া হইতেছিল ও দাসত্ব-প্রথা রহিত করণের প্রচেষ্টা: চলিতেছিল। 
সুতরাং সে দেশে ভারতবাসীর প্রতি মানবীয় সহানুভূতির উদ্রেক ঘটানে' 


উদ্ারনৈতিকগণের 
প্রভাব 


সহজ ছিল ও তাহার ফলেই কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে 


ব্যয় করিতে সম্মত হইলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই সপরিষদ 
গভর্ণর-জেনারেল বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর জন্য জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক 
ইনস্টাক্শন গঠন করিলেন। এ কমিটিতে প্রিন্সেপ, উইলসন প্রমুখ এদেশীয় 
শিক্ষার প্রতি sant ব্যক্তিগণ ছিলেন৯ । এ কমিটি age আরবী 


Sir Charles Metcalfe observed : 

“The world is governed by an irresistable power which gineth and 
taketh away dominion, and vain would be impotent Prudence of 
man against the operations of its Almighty influence. All that rulers 
can do is to merit dominion by promoting the happiness of those under 
them. If we perform our duty in this respect, the gratitude of India 
and the admiration of the world, will accompany our name through 


all ages, whatever may be revolutions of “futurity ; but if we withhold 
blessings from our subjects from a selfish apprehension of possible 
danger at a remote period, we shall not deserve to keep our dominion. 
We shall merit that reverse which time has possibly in store for us, 
and shall fall with the mingled hatred and contempt, hisses and 


excretions of mankind.” 

(১) এই কমিটির সভাপতি হইলেন Dr. H, H. Wilson, তিনি ছিলেন সংস্কৃত 
সাহিত্য বিরাট পর্ডিত। সরকারী সাহায্য এক লক্ষ টাকা এই কমিটির হাতে শিক্ষা 
ব্যাপারে ৰায় করিবার জন্য দেওয়া হইল। বস্তুতঃ পক্ষে ১৮২৩ সনের পূর্বে এই অর্থ 
উপযুক্ত ভাবে ব্যয় করা হয় নাই। কনিকাতার সরকারী কলেজসমূহ এবং চুচুড়া ও অন্থান্ত 
স্থানের বিদ্বালয়গুলিও কমিটির অধীনস্থ করা হইল | 


১০০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ] 


শিক্ষার অগ্রগতিতেই উৎসাহ দিলেন ও দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা 
মাদ্রাসা ও কাশী সংস্কৃত মহাবিগ্যালয়কে পুনর্গঠিতকরণ, ১৮২৪ Ice 
কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আগ্রা ও দিল্লীতে দুইটি প্রাচা বিদ্যা 
মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষার পু'থি-পুস্তকের পুনমুর্রন 
ও ইংরাজী পুস্তকসমূহ সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় ETH প্রভৃতি কার্যগুলি 
সম্পন্ন করিলেন। কমিটি প্রাচ্যবিদ্ঠা বিস্তারের জন্য চেষ্টিত হইলে, সরকারী 
নির্দেশ স্পষ্ট না হইলেও অন্রূপ ছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের 
কথাও সরকারী নির্দেশে ছিল। পক্ষান্তরে কমিটির 

রামমোহন নায় 
প্রমুখ বাক্তিগণের  প্রাচ্য-শিক্ষার প্রতি এই অঙ্গরাগ রাজ! রামমোহন রায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষার : প্রমুখ এদেশীর প্রগতিপন্থী ব্যক্তিগণ সমর্থন করিলেন al | 
আদার তাহারা মনে করিলেন যে ইহার পরিবর্তে ইংরাজী জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রচলন ছারাই এ দেশের সত্যিকার উপকার হইবে ।* কোম্পানীর 


সংস্কৃতি কলেজ স্থ('পনের ব্যাপারে রাজ" রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ 

In a memorial to Lord Amherst, the then Governor-General, 
Raja Rammohon Roy wrote on the 11th December 1823 : “We find 
the government are establishing Sanskrit school under Hindu Pundits, 
to impart such knowledge as is current in India. This seminary (similar 
in character to those which existed in Europe before the time of 
Lord Bacon) can only be expected to load minds of youth with 
grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no 
practical use to possessors or society,” 


He observed, “No improvement can be expected from inducing 
youngmen to consume a dozen of years of the more valuable periods 
of their lives acquiring the niceties of Byakarana or Sanskrit grammar. 

Nor will youths be better fitted to be better members of society 
by the Vedanta Doctrines, which teach them to believe that all 
visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have 
no real entity, they consequently deserve no real affection, and therefore 
the sooner we escape from them and leave the world, the better, 
As the improvement of the native population is the Object of the 
government, it will consequently promote a more liberal and enligh- 
tened system of instruction, embracing Mathematics, Natural 
Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences, which may 
be accomplished with the sum proposed by employing a few-gentlemen 
of talents and learning, educated in Europe and providing a college 
furnished with necessary books, instruments and Other apparatus.” 


ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০১ 


ডিরেক্টারগণও এই মতকে যথার্থ বলিয়া যনে করিতেন-_তাহারাও জাঁনিতেন 
যে প্রাচাশিক্ষ! ফলপ্রন্থ হইবে না। সংস্কৃত ও আরবীভাষার কাব্যমূল্য 
কিছু থাকিলেও ইহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবকাশ নাই বরং এই শিক্ষাদ্বারা 
জনসাধারণের মধ্যে কুশিক্ষা ও অশিক্ষা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভীবন। রহিয়াছে। 
কোট অব ডিরেক্টাল” ১৮২৪ সনের ফেব্রুয়ারী তারিখের ডেপপ্যাচে বলেন 
যে কলিকাতা মাদ্রাসা ও বারাণসী সংস্কৃত কলেজ-সংসদ এবং কলিকাতার 
নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আগাগোড়া ভুল করিয়া করা 
হইয়াছে। আসল উদ্দেশ্ত হচ্ছে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, হিন্দু ay 
মুললমানী শিক্ষার ব্যবস্থা নয়। 

জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্ট্রাকশন অবশ্য নিজেদের কাজ 
অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে সাধারণ লোকেরাও তখনও বিদেশী সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে উৎসাহী নয়, অতএব প্রাচাবিদ্া উন্নয়নের চেষ্টা 
তাহারা উপযুক্ত ভাবেই করিয়াছেন | 

ডিরেক্টারদের প্রতিবাদের ফলে কমিটি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা < আগ্রার মহাবিদ্যালয়ের সহিত ইংরাজী শিক্ষার 
শ্রেণীযুক্ত করিয়া সমালোচনা এড়াইতে চাহিলেন। দিল্লী ও বারাণসীর 
বিগ্ভালয়গুলিতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হইল । কিন্তু এই বাবস্থাতেই 
উক্ত আন্দোলনের ANTA হয় নাই | 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে পুণা সহরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৮১৮ সালে পেশোয়ার রাজত্বের অবসান ঘটে। পেশোয়া 
বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিতেন। এ খরচের 
পরিবর্ত হিসাবে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা-দীক্ষায় উৎসাহ 
দিবার মানসে এই মহাবিছ্যালয়টি স্থাপিত হইল । এদিকে 
বোস্বেতে ১৮১৫ সনে Society for Promoting 


পুণা সংস্কৃত 
অহাবিগ্ালর প্রতিষ্ঠা 
the education of the poor within the Government of 
Bombay” নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। এ সংস্থা স্থাপন করেন তদানীস্তন 
বোগ্ের গভর্ণর Sir Evan Napier. পরে এই সংস্থাটি cata এডুকেশন 
সোসাইটি নামে পরিচিত হয়। এই সংস্থা ১৮১৫ সনে যে বিদ্যালয় 
স্থাপন করে, তাহ! ইউরোপীয় শিশুদের জন্য, কিন্তু এই বিদ্যালয়ের 
কয়েকজন দেশীয় শিশু ইংরাজী শিক্ষার লোভে ভত্তি হয়। পরে ১৮১৮ সনে 


১০২ ; আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


এই এডুকেশন সোসাইটি ‘গিরগাম’ 'মাজাগাও, প্রভৃতি দুর্গে দেশীয় বালকদের 
বিদ্যালয় স্থাপন করে। সেখানে ইংরাজী শিক্ষক দ্বার শিক্ষা দান করা হইত 
এবং এই বিগ্যালয়সমূহে বহু দেশীয় ছাত্র বিনা দ্বিধায় পড়ানুনা করিত। ১৮২, 
খৃষ্টাব্দে তদানীস্তন বোস্বের গভর্ণর এলফিনষ্টোনের অনুপ্রেরণায় ‘বম্বে নেটিভ 
এডুকেশন সোসাইটা, নেটিভ স্কুল ane স্মল বুক নামে একটি বিশেষ 
কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। উহার উদ্দেশ্য ছিল_(১) আঞ্চ- 
he eb টা লিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-দান পদ্ধতির উন্নতি 
সাধন। (২) পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, (৩) জনসাধা- 
রণের মধ্যে আগ্রহের WB, (৪) ইউরোপীর জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য 
বিদ্যালয় গুতিষ্ঠা। (৫) আঞ্চলিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য আঞ্চলিক ভাষায় 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের Yee রচনা এবং (৬) ইংরাজী ভাষায় ও সাহিত্যের 
জ্ঞানার্জনের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণকে উক্ত কার্ষে উৎসাহী 
Fall এলফিনষ্টোনের মতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে আঞ্চলিক ভাষাই প্রধান 
ছিল। তিনি ইংরাজী ভাষাকে সাহিতারূপেই গুরুত্ব দিয়াছিলেন। 
তিনি মনে করিতেন সাধারণের মধ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং 
বিস্তার মাতৃভাষায় ঘটাইলে তাহাদের মধ্যে অধিক আগ্রহীগণ এ 
বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের প্রেরণাতে ইংরাজী শিখিবে। কিন্ত 
গভর্ণরের পরিষদের অন্যতম সভ্য ওয়ার্ডেন তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
করেন। তাহার মতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে Bese ধরণের 
eno ভিন্ন মত ইউরোপীয় জ্ঞান স্বল্প-সংখ্যক এর মধ্যে বিস্তার করিলে 
এ ব্যক্তিগণ আঞ্চলিক ভাষায় উক্ত জ্ঞান সর্বসাধারণের 

মধ্যে বিস্তার করিতে পারিবেন | 
এই মত-পার্থক্যের জন্ত ভিরেক্টারগণ কতৃক এলফিনষ্টোনের সকল কর্গ- 
থা গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাহারা উক্ত নেটিভ এডুকেশন কমিটার হাতেই 
প্রদেশের ভার প্রদান করেন ও স্কুলের পুস্তক প্রকাশের জন্য বাষিক ৬০০২ 
সাহায্য মঞ্জুর করেন। নিজ পরিকল্পনাকে এইভাবে খবিত হইতে দেখিয়া 
এলফিনষ্টোন দুঃখ প্রকাশ করেন | এলফিনষ্টোনের পরিচালনাধীনে সিন্ধু ব্যতীত 
সমগ্র বোস্বাই প্রদেশে একটি শিক্ষা-সংক্রাস্ত পরিসংখ্যান পরিচালিত হয়। 
উহা হইতে জান! যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রদেশে ১৭০৫টি 
বিদ্যালয় ও তাহাতে ৩৫১৪৩ জন ছাত্র ছিল। উক্ত অঞ্চলের লোক 


ইষ্ট feal কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০৩ 


xi অনধিক ৪৭ লক্ষ ছিল। অবশ্য প্রই পরিসংখা! সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য 
বোদ্বাইয়ে শিক্ষার ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইতিপূর্বে অন্য 
পরিসংখ্যাননদ তথ্যাদি হইতে গভর্ণরের উপদেষ্টা পরিষদের সভ্য প্রেপ্তার 
হী গ্যাস্ট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, এই প্রদেশের 
প্রতি গ্রামে এক a একাধিক বিদ্যালয় ছিল। সম্ভবতঃ উক্ত পরিসংখ্যানের 
সময় স্থানীয় উৎসাহে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ঠিকমত গণনা 
করা হয় নাই। 
*মান্রাজে ota মনরো কর্তৃক ১৮২২ qeira জুন মাসে একটি শিক্ষা- 
ংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সেই মত অধীনস্থ কালেক্টার- 
দিগকে নিজ নিজ জেলায় বিগ্যালয়সংখা! ও gona জোগাড় করিতে 
বলিলে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জানা গেল যে ১২,৪৯৮ বিদ্যালয়ে ১,৮৮,৬৫০ ছাত্র 
অধ্যয়ন করে। কিন্তু মনরোর মতে এই সংখ্যাগুলি 
TARRI প্রামাণ্য নহে, কারণ গ্রামা-বিদ্ঠালয় ছাড়াও গৃহস্থের 
ঘরে যে অধ্যয়ন ব্যবস্থা সেকালে ছিল উহার সংখা 
ঠিকমত গণনা কর! হয় নাই। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, এ 
প্রদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপ্তি ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা কম হইলেও ইউরোপীয় 
দেশের কয়েক বৎসর পূর্বের অবস্থার তুলনায় অধিক ছিল। বেলারী 
জেলার সম্বন্ধে যে তথ্য প্রদত্ত হয় তাহাতে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা 
প্রদ্দেশ-এর তুলনায় কম দেখানো হয়। মনরে! মনে করেন যে, গৃহস্থ 
বিগ্ভালয়গুলি গণনা না করার ফলেই উহা হইয়াছে । কানাড়া জেলার 
কালেক্টার সংখ্যা গণনা হইতে বিরত হন এবং এইরূপ মন্তব্য করেন 
যে, এই জেলার শিক্ষাব্যবস্থা অধিকাংশই গৃহস্থের ঘরোয়। ব্যবস্থায় 
পরিচালিত হয়_অতএব এইরূপ পরিসংখ্যান সাহায্যে সঠিক কিছু জানা 
অমভ্ভব। এই পরিসংখ্যান হইতে অনেকগুলি তথ্য জানা যাঁয়। তাহার 
মধ্যে গৃহস্থ বিদ্যালয় অন্থতম। ব্রাহ্মণ বা AIS গৃহস্থগণ নিজ গৃহের 
সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহস্থের অন্তর্গত 'রাখিতেন__লাধারণতঃ 
নিজেদের বা বৃত্তিপ্রাপ্ত পণ্ডিতদ্বারা এরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। মনরো 
উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্বে জানিতেন না বলিয়া ওঁ সংখ্যা গণনার নির্দেশ 
দেন নাই। এজন্য অনেক কালেক্টার উহা! গণনার qfy রাখিয়াছিলেন। 
কালেক্টারগণের মধ্যে বেলারীর ক্যাম্পবেল সাহেব বিগ্ালয়গুলির কার্ধ- 


১০৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রণালী ও পাঠ্যস্থচীর পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ইহার wea 
RUINA প্রশংসা করেন এবং সর্দার পোড়োদের সাহায্যে প্রথম শিক্ষার্থীদের 
পাঠদান ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।  মনিটার পদ্ধতি যাহা 
ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছিল-_-তাহা এই সর্দার পোড়ো-পদ্ছতি 
হইতেই জন্মলাভ করে। সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, উপযুক্ত 
পুস্তক ও স্থশিক্ষকের অভাবই বিছ্যালয়সমূহের প্রধান we) তাই 
১৮২৬ সালের ১৪ই মার্চ মনরে! যে প্রস্তাবগুলি করেন 
উহাদের মধ্যে এই দুইটি বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হয়। মাদ্রাজ স্কুলবুক সোসাইটা উপরোক্ত দুইটি কার্য করিতেছিলেন, 
তাই মনরে! উক্ত প্রতিষ্ঠানকে উক্ত কার্য সম্পাদন বাবদ প্রতি মাসে 
Veen সাহায্য মঞ্জুর করেন। ইহ] ব্যতীত তিনি প্রতি কালেক্টরেট বা 
জেলায় একটি করিয়া ভাল হিন্দু ও একটি করিয়া মুসলমান বিদ্যালয়কে 
উন্নত করার GH মাসিক. ১৫২ হিসাবে সাহায্য ও প্রতি তহশীলে একটি 
করিয়া! ভাল বিদ্যালয় গড়িয়া উঠার জন্য মালিক a হিসাবে সাহায্য 
দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এইভাবে ২০টি কালেক্টরেটে rex ১৫২২-₹ 
৬০০২. ও ৩০০টি তহশীলে ৩৭০৯৯২২৭০০২ এবং স্কুলবুক সোসাইটির 
সাহায্য ৭০০২ মোট ৪৯০০২ মাসিক বা ৪৮০০২ বাতিক খরচের একটি 
পরিকল্পন। গেশ করিয়া জানান যে, প্রথমেই এ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে 
না_কারণ বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ, 
যোগ্য যে এলফিনষ্টোন সাহেবও ঠিক অনুরূপ প্রস্তাবই করিয়াছিলেন, 
কিন্ত স্থানীয় বিগ্ভালয়কে fal শিক্ষাকার্ধ চালানো যাইবে বলিয়া বিশ্বাস 
করেন নাই-_এই কারণেই ডিরেক্টারগণ তাহার অভিমত গ্রহণ করেন নাই) 
কিন্তু এক্ষণে ডিরেক্টারগণ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মনরোর প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য 
গ্রহণ করেন। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ১৮২৭ 

21 খৃষ্টাব্দে মনরোর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পরবর্তীগণ 
অবহেলিত তাহার মৃত সহানুভূতি ও কল্পনার অধিকারী না থাকায় 
পরিকল্পনার অগ্রগতি st হইল। ১৮৩০ adira 

ডিরেক্টারগণ উক্ত পরিকল্পনার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষাদানের স্থযোগ ও 
স্থবিধাভোগী মুষ্টিমেয়ের মধ্যে উন্নত ধরণের শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ 
করেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সব উচ্চশিক্ষিত ও অধিক অবসর 


মনরোর প্রস্তাবাবলী 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০৫ 


উপভোগকারিগণ সরকারী কাজে অংশ লইতে পারিবেন এবং তাহারাই 
স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার করিতে পারিবেন। 
এই ব্যাপারে তাহার] বাংলার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন | 
yea qaral যে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহা একেবারে বন্ধ না হইলেও ইহার পর হইতে তাহ! বিশেষ 
অগ্রপর হইতে পারে নাই | 
তবে ১৮১৩ খৃষ্টাব হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কুড়ি ব্সরে কোম্পানী 
যে ক্রমশঃ শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি আগ্রহ দেখাইয়া! ছিলেন তাহা স্বীকার 
o করিতেই হইবে । ১৮১৩ ধৃষ্টাব্দে কোম্পানী শিক্ষা 
বিশ বৎসরে শিক্ষা 
বিস্তারের আগ্রহের ব্যাপারে কিঞ্চিদধিক ৫০০০ পাউণ্ড মাত্র ব্যয় করিয়া- 
বিস্তার ছিলেন-_-১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ও ব্যয় ৪৫ হাজারে দীড়াইয়াছিল। 
ইহ! হইতেই উক্ত সত্য প্রমাণিত হয় | 
কোম্পানীর চেষ্টা ছাড়াও জনসাধারণের ও মিশনারী প্রভৃতির দ্বার! 
পরিচালিত শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টাও বিবেচনার যোগ্য । এদেশী়গণের নিজ 
প্রচেষ্টায় অনেক বিদ্যালয় যে চালু ছিল এলফিনষ্টোন 
মিশনারী ও জন- 
সাহীরণের আগ্রহ? ৪ মিনরে। পরিচালিত পরিসংখ্যান হইতে তাহ ভালভাবে 
বৃদ্ধি বুঝা যায়। কিন্তু এই শিক্ষালয়গুলি সরকার হইতে 
বিশেষ সাহায্য পায় নাই । নবদ্বীপের কিছু কিছু টোল 
ও দুই একটি মাদ্রাসা কিছু সরকারী সাহায্য পাইত বটে, কিন্তু ইহাকেই 
স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা প্রচেষ্টায় সাহায্য বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। 
সরকারী সাহায্য অভাবে স্থানীয় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা দিন দিন ধ্বংস 
পাইতেছিল। 
মিশনারীগণ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার হইতে এদেশে শিক্ষা-প্রপার এর 
স্থযোগ সুবিধা ও অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হন এবং তাহার ফলে অনেক মিশনারী 
সোসাইটা এদেশে শিক্ষা-বিস্তার কার্য পরিচালনা FTIA | 
সংগঠিত মিশনারী তাহাদের মধ্যে জেনারেল ব্যাপ টিষ্ট মিশন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 
SE sfata, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি বিভিন্ন সময়ে 
চুঁচুড়া, বহরমপুর, ত্রিবান্ধুরের নেওর ও নাগের কলি, মাদ্রাজ, 
কোয়েস্থাটুর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে কাজ শুর করেন। চার্টার 
মিশনারী সোসাইটী কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ শাখ। স্থাপন 


১০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


করিয়াছিলেন ও কলিকাতা শাখার অধীনে বর্ধমান, আগ্রা, মিরাট, 
বারাণসী, জৌনপুর, আজমগড় প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ শুরু করেন। cate 
শাখার কাজ মাত্র নাসিকে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত মাদ্রীজের তিক্সিভেলী 
অঞ্চলে তাহার ১০৭টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। ওয়েসলিন মিশন 
প্রধানতঃ মহীশূরের গুব্বি, ভ্রিচিনোপলী ও মহীশূর অঞ্চলে com 
করিয়াছিলেন। স্কচ মিশনারী সোসাইটী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাজ শুরু করেন। 
তাহাদের অধীনে বোগ্ধাই-এ জন উইলসন ৫১৮২৯), কলিকাতায় আলেক- 
জাগ্ডার ভাফ (১৮৩০) ও মাদ্রাজে জন AGFA (১৮৩৭) শিক্ষাৰিদ্‌ 
হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রায় প্রতি faceta শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ 
চলিত। কিন্তু শিক্ষা প্রসারই মিশনের অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল না__তাহাদের 
প্রধান ewe ছিল ধর্ম প্রচার । এই জন্যই তাহারা স্থানীয় ভাষা শিক্ষার 
প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তাহারা কোম্পানীর কর্মচারীদের মত 
দেশীয় ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখান নাই এবং ইহার Safe ব্যাপারে 
সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম যুগে ইহারা ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব 
দেন নাই। ভাফ সাহেব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ইংরাজী শিক্ষালয় 
স্থাপন করেন ও মিশনারীগণকে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে Bae করেন। 
ইহার পর মিশনারী পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতে 
থাকে | 
মিশনারী প্রচেষ্টা ছাড়াও এদেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এইযুগে শিক্ষা 
বিস্তারের কার্ষে অগ্রসর হন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ! রামমোহন রায়ের 
Seren উদ্যোগে একটি সংস্থা গঠিত হয় ও উক্ত সংস্থা 
সমূহের প্রচেষ্টা ও কার্য এক লক্ষ, টাকা সংগ্রহ করিয়া ১৮২৭. খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের 
শিক্ষার জন্ত একটি ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। ১৮১৭ ধৃষ্টাৰে কলিকাতা! স্কুল বুক সোসাইটী ও ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটা গঠিত হয়। এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি কিছু সরকারী 
অর্থ-সাহাষ্য পাইত। 
বোস্বাই প্রেসিডেন্সীতে বে-সরকা রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা-প্রসার কাষে 
কোম্পানী অথবা মিশনারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা অগ্রসরশীল ছিল। ১৮১৫ 
Bice ইংল্যা্ডের চার্চের কয়েক জন সভ্য বোম্বাইএর বাসিন্দা ছিলেন 
ও তাহার! প্রধানতঃ এদেশীয় নারীর গর্ভে যে সব ইউরোপীয়দের সন্তান 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা-বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার ১০৭ 


জন্ম লাভ করিয়া এদেশেই পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিত ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ 
8 হইতে আগত নিষ্শ্রেণীর শ্বেতাগগণ এদেশেই বসবাস করিতে 
দোসাইটা বাধ্য হইত, তাহাদের সন্তানদের শিক্ষা ও ধর্ম-শিক্ষার 
জন্য বোম্বে এডুকেশন সোসাইটা গঠন করেন। তাহারা 
cast: রিচার্ড কোং কর্তৃক ১৭১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির পরিচালন-ভার 
গ্রহণ করেন ও qaaa বিদ্যালয় চালু করেন। এ'দের বিদ্যালয়ে ভারতীয়দের 
সন্ভানদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত এবং এলফিনষ্টোন এদেশীয়দের 
শিক্ষার প্রতি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাহারা ভারতীয়দের 
শিক্ষাদানের উপযোগী পুস্তক তৈরী করা ও এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহকে AIT 
করার ভারও গ্রহণ করেন। শেষোক্ত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওমায় 
নন সালে প্রতিষ্ঠানটি দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া 
সোদাইটার জন্মলাভ যায় ও দ্বিতীয়টি বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটা এই 
নামে অভিহিত হইতে থাকে | এর প্রতিষ্ঠান ১৮২৩ সালে 
একটি সাব কমিটী গঠিত করিয়! শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা রচনার 
ভার দেন। সাব কমিটী ঠিক করেন যে, (১) পুস্তক প্রণয়ন, (২) ৬টি 
দেশীয় ভাষাভাষী শিক্ষককে শিক্ষা দান করা ও তাহাদিগকে দিয়া ৬টি 
মনিটোরিয়্যাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা ও (৩) ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় গঠন করা হইবে। কমিটী এই উদ্দেশ্যে সরকারী 
সাহাযা প্রার্থনা করে ও এই Scara পুর্বে আলোচিত স্মারক-পত্রটি রচিত 
হয়। এলফিনষ্টোনের চেষ্টাতে cate নেটিভ এডুকেশন সোনাইটা 
সরকারী সাহায্য পাইয়াছিল এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভালভাবে কাজ 
করিয়াছিল | 
অনেক ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানটিতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন! ১৮২৪ 
খৃষ্টাব্দে ইহারা ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, Bel পরে এলফিনষ্টোন 
স্কুল নামে খ্যাত হইয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের fama ট্রেনিং প্রাপ্ত 
শিক্ষকদ্ধারা পরিচালিত ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রদেশের 


এলফিনষ্টোন স্কুলে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার উন বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত হইতেছিল ও (UU 


দেশীয় ভাষায় পুস্তক আঞ্চলিক ভাষায় একটি কারীগরী ও একটি চিকিৎসা 
রচনা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খুষ্টাবে 


সোসাইটা বিভিন্ন জেল! ও থানায় ইংরেজী বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন ও 


১০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ সময়ের মধ্যে ৫* হাজারেরও বেশী পুস্তক দেশীয় 
ভাষায় মুদ্রিত করিয়। প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশীয় ভাষার পুত্তকসমূহ লাভ- 
ঞনকভাবে বিক্রয় হইয়াছিল। বাংলাদেশে ও সময় সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় 
রচিত পুস্তকসমূহ অবিক্রীতই থাকিত। এইভাবে বোস্থাই প্রদেশ 
মাতৃভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পথ দেখাইয়া ছিলেন) 
বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তখন এদেশে ইংরাজী বনাম সংস্কৃত ও আরবীর 
মাধ্যমে শিক্ষাদান লইয়! ছন্দ চলিতেছিল-_মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্ভাবনার 
কথা ভালভাবে ভাবাও হয় নাই। 

১৮৩৬ ধৃষ্টাব্দে কোম্পানী নৃতন সনদ পাইলে ওঁ উপলক্ষে যে ঘোষণা 
প্রচারিত হয় তাহাতে এদেশীয়গণ শিক্ষিত হইলে জাতি-ধর্ম নিধিশেষে 
কোম্পানীর অধীনে চাকুরী লাভের অধিকারী হইবেন। দ্বিতীয়তঃ এই 
এ দেশীয় শিক্ষিতগণের সনদে মিশনারীগণকে অবাধে ভারতে প্রবেশ করিবার 
চাকুরীর অধিকার অধিকারী করা হইল। তৃতীয়ত: বাংল! প্রেসিডেন্সীর 

“ls অধীনে অন্য প্রেসিডেন্দীঘয় স্থাপিত হইলে বাংলার 
Aer অন্ত দুইটি প্রদেশের উপর আধিপত্যের অধিকার পাইলেন। ওঁ 
গভর্ণরের আইন-সভ্য হিসাবে মেকলে সাহেব এদেশে আমিলেন এবং এই 
ব্যক্তির এদেশে আগমন নানাভাবে এদেশীয় শিক্ষা-জগতে স্বরণীয় হইয়া 
আছে। পরবর্তী বিবরণে তাহার প্রমাণ পাইব | 


তৃতীয় অধ্যায় 
১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ 


পুর্বে বলা হইয়াছে যে ভারতে কি ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থ। প্রবর্তন করা হইবে 
তাহা লইয়া তিনটি ভিন্ন মত ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতেই দেখা দিয়াছিল। এই 
মত তিনটির মধ্যে দুইটি মতই প্রাধান্য পায়। এই মত লইয়া প্রতিদন্দিতা 
সুরু হ্য়। একটি মত হইল সংস্কৃত ও আরবী ভাষার প্রচলন, ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি- 
সাধন এবং ইহাদের শিক্ষার মাধ্যম রূপে প্রবর্তন Fal] আরেকটির মাধ্যম 
হইল ইংরাজী ভাষা-_ইউরোপীর় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন সাধন। শিক্ষা 
সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটাতে দশ জন সভ্য ছিলেন। তাহার মধ্যে এইচ, 
টি, প্রিন্সেপ-এর নেতৃত্বে ৫ জন সভ্য প্রথমোক্ত মতটি সমর্থন করেন। এই 
মতের সমর্থনে ইহাদের যুক্তি এই যে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের 
সনদে উল্লিখিত আছে, “সাহিত্যের সংস্কার ও উন্নতি 
সাধন ও দেশীয় পণ্ডিতবর্গের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রসার সাধনের জন্য এক লক্ষ টাক! ব্যয়িত হইবে” এবং সেখানে 
এই সাহিত্য কথাটির অর্থ সংস্কৃত ইত্যাদি এ দেশীয় সাহিত্যগুলিই 
বুঝাইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে যদিও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝানো 
যায়-_কিন্তু এদেশীয়গণ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন তাই 
উহা সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার বিস্তার-কার্ধে ব্যয়িত হওয়াই উচিত। 
ইহার বিপক্ষ দলটি এদেশীয় শিক্ষার ঘোরতর পরিপন্থী ছিলেন_তাহাদের 
ধারণায় এই শিক্ষা ছিল অস্থঃসারশূন্ত | ইংরাজী শিক্ষাই যে উন্নতির এক- 
মাত্র উপায় তাহা তীহার বিশ্বাস করিতেন। কমিটাতে দুই পক্ষের সংখ্যা 
সমান হওয়ায় কোন্‌ মতটি গৃহীত হইবে ইহা ঠিক হইতেছিল না। 
প্রথম দলটি বলিট নেতৃত্বের দ্বারা এত দিন কলিকাতা atati পরিচালনা ও 
ত পুস্তকাদি মুদ্রণে এ অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ইতিমধ্যে 
রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশীয়গণ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে মত 


শিক্ষার ধরণ ও মাধাম 
azal তিনটি মত 


আরবী সং 
আবার রাজা 
প্রকাশ করেন। 


১১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ| 


এই সময় বড়লাটের পরিষদের আইন-সভ্য হিসাবে লর্ড মেকলে এদেশে 
ডি eee আসিলে তীহাকেই ওঁ কমিটার সভাপতি করা হয়। 
ইংরাজী শিক্ষার aga মেকলে দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করেন। লর্ড মেকলে 
ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ে সভ্যদের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন নাই._-কিস্তু বড়লাটের 
তাহার বিরূপ ধারণা 
পরিষদ-সভ্য রূপে তিনি কমিটার কার্ধ-বিবরণী দাখিল 
করেন এবং তিনি . উহাতে প্রাচ্যশিক্ষা সমর্থনকারীদের কার্ধের স্থৃতীব্র 
সমালোচনা করেন | * তিনি সাহিত্য বলিতে ইরাজী সাহিত্য এবুং 
পণ্ডিত বলিতে ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিতদেরই উল্লেখ করেন। তিনি 
আরও বলেন যে যদি প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে ১৮১৩ সালের এ 
সনদটির রূপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন যাহাতে Sel aay অর্থই প্রকাশ 
করে। প্রাচ্য-শিক্ষ! সমর্থকগণ বুঝিয়াছিলেন যে তাহাদের পরাজয় আসন্ন। 
তাহারা চাহিয়াছিলেন, cq প্রাচ্য-বিছ্যা-শিক্ষালয়গুলি টতয়ারী হইয়াছে 
সেগুলি অন্ততঃ বিনষ্ট না হয়; বিশেষ করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতি 
তাহাদের লক্ষ্য ছিল। তাহার কারণ এইগুলির পশ্চাতে অনেক দান 
রহিয়াছে এবং উহ! যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে জনসাধারণ Re 


» Macaulay's Minute : 

“It seems to be the opinion of some gentlemen who compose the 
Committee of Public Instruction that the course which they have 
hitherto pursued was strictly prescribed by the British Parliament 
in 1813 and......if that opinion be correct, a legislative act will be 
necessary to warrant a change...... It does not appear to me that the 
Act of Parliament can by any art of interpretation be made to bear 
the meaning which has been assigned to it, It contains nothing 
about the particular languages or Sciences which are to be studied. 
A sum set apart for the revival and promotion of literature, and 
the encourgement of the learned natives of India, and for the intro- 
duction and promotion of a knowledge of sciences among the inhabl- 
tants of British territories. It is argued, or rather taken for granted, 
that by literature Parliament can have meant only Arabic and Sanskrit 
literature, that they never would have given the honorable appellation 
of a ‘learned native’ toa native who was familiar with the poetry of 
Milton, the Metaphysics of Locke, and the Physics of Newton ; but 
they meant to designate by that name only such persons as might 
have studied in the sacred books of the Hindoos of the uses of 
CUSA GRASS and all the mysteries of absorption into the deity. 


১৮৩৪ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্ ১১১ 


হইবে | কিন্তু মেকলে সাহেব ইহারও বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি 
এই মন্তব্য করেন যে সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার দ্বারা নানা ভ্রান্ত মত ও 
কুসংস্কারগুলিকে বদ্ধমূল করিতে সাহায্য করা হয়। এদেশীয় প্রচলিত ভাষাগুলি 
সম্বন্ধে তাহার মত হইল যে এগুলি অত্যন্ত ATIII এবং উহা! জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বাহন হইবার অযোগ্য । তিনি বলেন যে তিনি প্রাচ্য-ভাষা- 
সমূহ জানেন না, কিন্তু এ ভাষায় লিখিত পুস্তকাঁদির অস্থবাদসমূহ পড়িয়া 
দেখিয়াছেন এবং এ সব বিষয়সমূহে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে নানাভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন। মেকলে আরও বলেন যে ইউরোগীয় লাইব্রেরীর 
যে কোন একটি শেলফে ভারত ও আরবদেশের সমস্ত প্রাচাভাষায় লিখিত 
পুস্তকসমূহ ধরিয়া যাইবে । অর্থাৎ মেকলে সাহেব প্রাচ্যভাষায় লিখিত 
পুস্তকের MAAS) সম্পর্কে CHIT উক্তি করেন ।* 

যদিও ইংরাজ সরকার ধর্ম ব্যাপারে নিরপেক্ষত। দেখাইবার পক্ষপাতী 
ছিলেন তথাপি স্থশিক্ষার খাতিরে সংস্কৃত আরবীর স্থলে ইংরাজী শিক্ষাই 
প্রচলিত কর! কর্তব্য মনে করেন। অপরপক্ষে সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক ছাপানো 
হয় অথচ ইহা বিক্রয় হয় না, ইহা দেখাইয়া ইংরাজী পুস্তকসমূহের চাহিদ। 
আছে তাহা CLITA সাহেব প্রমাণ করেন। তাই প্রথম কাধে অর্থ বায় যে 
নিরর্থক তাহা বলেন | এদেশীয় আইন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভার্থ 
সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই যুক্তি 
দেখান যে এ সকল ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহ যদি 
ইতরাজীতে অনুবাদ করানো হয় তাহা হইলে এ জ্ঞানলাভ সহজসাধ্য হইয়া 
উঠে। এই প্রসঙ্গে লর্ড মেকলে Infiltration Theory প্রকাশ করেন। 


infiltration Theory 


* Macaulay's Minute 
“] have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have done 


what I could do to form a correct estimate of their value. I have read 
translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works, I have 
conversed both here and at home, with men distinguished by their 
proficiency in the English tongue. I am quite ready to take the 
oriental learning at the valuation of the orientalist themselves. I have 
never found one among them who could deny thata single shelf of a 
good European Library was worth the whole native literature of 
India and Arabia, The intrinsic superiority of the Western literature 
is indeed fully admitted by those members of the Committee who 


support the oriental plan of education, 


১১২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


এই মতে এই বলা হয় যে, মুষ্টিমেয় সুযোগ সুবিধা ভোগকারী ও 
বুদ্ধিমানকে ভালভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা দান করিলে তাহা ক্রমশঃ নিয়- 
স্তরে ছড়াইমনা পড়িবে । যেমন জলের উপরিভাগে কোনও দ্রব্য ছড়াইয়া 
দিলে তাহা ধীরে ধীরে নিয় ভাগের জলেও মিশিয়া যায়। সেইরূপে 
শিক্ষিতের প্রভাব অশিক্ষিতের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িবে। 
কিন্তু ইতিপুর্বে মেকলের মত ছড়াইয়া পড়ায় অনেক মুসলমান কলিকাত। 
মাদ্রাসা বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে আবেদন জানান। তাই বড়লাট 
লর্ড cafes যদিও মেকলের মত স্বীকার করিয়া লইলেও অন্যান্য 
প্রাচ্য-বিগ্ায়তনগুলি বন্ধ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। 
কলিকাতা মান্্রাসা তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে এ সব বিদ্যালয়ে 
সংরক্ষণ আন্দোলন শিক্ষারত ছাত্রগণকে বিশেষ আধিক স্থযোগ স্তব্ধ 
প্রদান কর! হইবে না। ইহা ছাড়া কোনও পণ্ডিত বা মৌলভীর পদ শূন্য হইলে 
ইহার পুরণের যুক্তি-যুক্তত! বড়লাট বিচার করিয়া! দেখিবেন। তিনি সংস্কৃত 
ও আরবী পুস্তক মূঞ্জণ ব্যাপারে ব্যয় হ্রাস করেন। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা বিস্তারের এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয় কার্যকরী করিবার ও কার্যকরী পন্থা 
উদ্ভাবনের দায়িত্ব কমিটীর হস্তে প্রদান করেন। 
আমরা দেখিতে পাই লর্ড মেকলে এদেশের শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! লইয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই যে তাহাকে ইংরাজী- 
শিক্ষা প্রবর্তক বলেন তাহা ভূল । তিনি এদেশে আগমনের পুর্বে ভারতে এই 
মতবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ এদেশীয় 
ব্যক্তিগণ ইংরাজী-শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠেন 
এবং রাজা রামমোহন রায় তদ্ানীস্তন গভর্নর-জেনারেলের 
কাছে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য আবেদন জানান। তাহা দ্বার! প্রাচ্য 
বিদ্ভাসমর্থক ও ইংরাজী ভাষা সমর্থকদের মধ্যে বহু দিন যাবৎ বাদ-বিসম্কাদ 
চলিয়া ছিল। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবাসী 
ইংরাজীভাষ! শিক্ষীলাভের জন্য পূর্ব হইতেই উন্মুখ হইয়াছিল । এই ছন্দের 
ব্যাপারে ও faeces কার্যে তাহার ভূমিকা বেশ কিছুটা আকম্মিক। 
তবে তাহার বাক-চাতুর্ধ যে এ দ্বন্দ্বে অনেকখানিই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল 
তাহা অবশ্যই MA সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা 


মেকলের দমীলৌচনা 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ১১৩ 


প্রবর্তন এদেশের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে ইহ মনে করা চলে। তথাপি 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এলফিনষ্টোন কতৃক বোস্বাই প্রদেশে 
দেশীয় ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য যে আবেদন কর! হইয়াছিল 
Bers ভাষা-দ্বন্দের মীমাংসার সর্বোৎকৃষ্ট ATI মেকলে এদেশীয় 
ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য 
সম্বন্ধে হীন চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি ও কারণেই সংস্কৃত ও আরবী 
ভাষাকে কুদংস্কারের ধারকরূপে দেখেন) তীহার অজ্ঞতা-প্রস্থত এই উক্তি 
ও*ইংরাজী সাহিত্য nee বিজেতা-স্থলভ দন্ত প্রশংসনীয় মনে করি না। 
অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, ভারতে ইংরাজী "শিক্ষা প্রবর্তনের aw 
লর্ড মেকলেই দায়ী এবং তাঁহার প্রবতিত ইংরাজী শিক্ষার ফলেই ভারতবর্ষে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের 3È হইয়াছে । আমরা পুর্বেই বিচার করিয়া 
দেখিয়াছি যে, লর্ড মেকলে প্ররুতপক্ষে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে 
ছিলেন না। কিন্তু তবুও যদি তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া 'যায় তাহ! হইলে 
বলা যাইতে পারে যে ভীরতবাসী ইংরাজী শিক্ষা যদি নাও পাইতেন তাহ! 
হইলেও তাহার! ন্বধর্ম-অঙ্যায়ী ও সময়-অন্ুযায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন 
স্থুরু করিতেন। ইতিমধ্যে লর্ড বেটিঙ্ক কতক নিযুক্ত হইয়া স্তার জন এডাম 
বাংলাদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। তিনি এই কাষে 
১৮৩৫ হইতে ৩৮ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত থাকেন ও তিনটি রিপোর্ট প্রদান করেন। 
স্তার জন এডাম ছিলেন স্কটলাণ্ড হইতে আগত একজন ধর্মপ্রচারক ৷ 
১৮১৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং শ্রীরামপুরস্থ 
মিশনারী দের সহিত কাজ করেন। পরে তিনি কলিকাতায় বসবাস করেন 
ও রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। 
এডাম পরিচিতি এডাম সংস্কৃত ও বাংল! ভাষ। শিক্ষা করেন। তিনি 
এদেশের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। তিনি নিজে বার বার TRAN 
করিয়। লর্ড বেটটিস্ককে উক্ত কার্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিতে রাজী করান। 
এই পরিসংখ্যান সম্বন্ধে তাহার তিনটা রিপোর্ট তৎকালীন এদেশীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রতি আলোকপাত করিয়াছে। 
এডামের প্রথম রিপোর্ট 
প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত এডামের রিপোর্টটির পরিসংখ্যান 
নির্ভরযোগ্যরূপে গণ্য করা যায় না। তাঁহার রিপোর্ট হইতে জানা যায় 
৮ 


১১৪ আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


যে বাংল! ও বিহারে: এক লক্ষ স্থানীয় বিদ্যালয় for) তখন এ প্রদেশ 
ছুইটিতে লোকসংখ্যা ৪ কোটির অধিক ছিল al! 

এডামের প্রথম শিক্ষ।- 
পরিদগ্্যান তথ্যাবলী OTS হিসাবমত দেখা যায় যে প্রতি seo জন লোকের 
জন্য গড়ে একটি বিদ্যালয় ও প্রায় প্রতি গ্রামে একটি 
করিয়া বিদ্যালয় থাকিবার কথা । মনে হয় ইহাতে অতিশয়োক্তি আছে, কিন্ত 
এডাম সাহেব তাহা স্বীকার করেন নাই ৷ তিনি বলেন যে, ওঁ বিছ্যালয়- 
সংখ্যার মধ্যে সাধারণ পরিচালিত ও গৃহপরিচালিত শিক্ষানয়গুলির সংখ্যা 
ধরা হইয়াছে । এই দুই ধরণের বিস্যালয়গুলির মধ্যে পার্থক্য খরা 
হইয়াছে। fasta সাধারণতঃ aga পরিবারবর্গ নিজ সন্তানদিগকে 
শিক্ষাদানের জন্তই পরিচালনা করেন। faataa সংখ্যা গণনায় এগুলির 
সংখ্যা সাধারণতঃ ধরা হয় না, কিন্তু বিদ্যালয় হিসাবে এগুলি গণনার যোগ্য | 
প্রথম রিপোর্টটির পরে স্যার জন এডাম তাহার দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রদান 
করেন। তিনি রাজসাহী জেলার নাটোর থানার মধ্যে পুজ্থান্ুপুঙ্খ তদন্ত ও 
na গণনা করেন। ওঁ থানার গ্রামসংখ্যা ৪৮৫ ও লোকসংখ্যা ছিল 
১,৪৫,২৯৬ 1 এ অঞ্চলে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ২৬২ 
Sioa ie জন ছাত্র-পড়ে। অথচ দেখা যায় যে ২৩৮টি গ্রামের 
sata ১,৫৮৮টি পরিবার তাহাদের ২,৩৮২ জন শিশুর জন্য গৃহ- 
শিক্ষার ব্যবস্থা, করিয়াছেন। ইহা! ছাড়া ৩৮টি টোলে 
৩৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। সমগ্র অঞ্চলে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ৬,১২১। 
এডাম সাহেবের তৃতীয় রিপোর্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । ইহার প্রথম অংশে 
তিনি মুশিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার ও fas জেলায় ca 
পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন তাহা তিনি বিবরণীতে প্রকাশ করেন। তাহার ওঁ 
পরিসংখ্যানের মধ্যে ৮ রকমের বিদ্যালয়ের কথা বলা হইয়াছে। বাংলা, 
হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী নৃতন ও প্রাচীন, ও ইংরাজী এবং বালিকা 
Ramai এ সব বিষ্ালয়ের মোট সংখ্যা ২,৫৬৭, তাহার মধ্যে বাংলা 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৯৯টি | মোট ছাত্রসংখ্যা ৬০,৯১৫ GT) এই সংখ্যায় 
গৃহস্থ বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্রসংখ্যা ধরা হয় নাই। 
তিনি পৃথকভাবে এ সব জেলার একটি করিয়া থানার 
গার্হস্থ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং মুশিদাবাদ সহরে এ 
ধরণের বিদ্যালয় সংখ্যা গণনা করেন। ইহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্ত 


দুইটি রিপোর্টের 
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অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৪৯৬,৯৭৪ এবং গার্হস্থ্য ও সাধারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
মোট ২,১২০। অতএব প্রতি ২৫০ জনের গড়ে এক একটি বিদ্যালয় দ'ড়ায়। 
ইহাতে এডাম সাহেবের প্রথম রিপোর্টকে ভিত্তিহীন বল! চলে ali 
অবশ্য ছাত্রসংখ্যা বিচারে দেখা যায় বিদ্যালয়ের তুলনায় তাহা খুবই কম, 
মাত্র ৬ ৭৮৬ জন। ইহার কারণ গার্হস্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সর্বসমেত 
খুব কম-ই হইত। 
এডাম সাহেবই সর্বপ্রথম এ দেশের : বয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষিতের 
হার বাহির করেন। তিনি শিক্ষার পরিমাণ হিসাবে ছয়টি শ্রেণীতে 
পরী উহা! rem করেন এবং এ পরিসংখ্যান গ্রহণ 
বয়স্ক শিক্ষার তথা TOAL তাহার অনুসন্ধানে জানা যায় যে, 
প্রায় ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২১,৯১১ জন API- EF 
ছিল। 
উক্ত পরিসংখ্যান হইতে প্রধানতঃ দুই রকমের বিদ্যালয়ের কথা জান! 
যায়। একটি ছিল প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য ও অন্যটি উন্নততর জ্ঞানলাভের 
জন্ বিদ্যালয় । হিন্দুদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের বিদ্যালয় ছিল টোলে এবং 
a মুসলমানদের উচ্চতর জ্ঞানলাভের স্থান ছিল মাদ্রাসায় । 
বিদ্যালয়ের কথা এই জ্ঞানের মাধ্যম ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী । এই 
উভয় ধরণের বিগ্যাঁলয়ই শামক, ধনী ও জমিদার শ্রেণীর 
নিকট হইতে অর্থসাহাষ্য লাভ করিত। এই ধরণের শিক্ষালয়গুলির শিক্ষক 
উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ও উচ্চ শিক্ষাদানে পটু ছিলেন। সাধারণতঃ এই শিক্ষালয়গুলির 
নিজস্ব কোন বাড়ী ছিল ali শিক্ষকের গৃহে, ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে অথবা! 
মন্দির ও মস্জিদে বিদ্যালয় বসিত। শিক্ষাকাল সুনির্দিষ্ট ছিল না। শিক্ষা 
সাধারণতঃ অবৈতনিক ছিল | 
শিক্ষকগণ অর্থপ্রাধ্ধি অপেক্ষা ধর্মীয় প্রেরণা হইতেই শিক্ষকতা! করি, | 
শিক্ষা col অট্বতনিকই ছিল-ই, আবার অনেক সময় শিক্ষক নিজ ব্যয়ে 
ছাত্রদের আহার : ইত্যাদি জোগাইতেন। শিক্ষকগণ 
বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক শাসকর্দের নিকট হইতে ভূমি, ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট 
hae ক হইতে নিয়মিত অৰ্থসাহায্য এবং সাধারণ গৃহস্থদের নিকট 
শ্রদ্ধার দান পাইতেন। হিন্দুদের টোলগুলিতে শুধুমাত্র 
হিন্দু ছাত্রগণই পড়াশুনা করিত, কিন্তু মাদ্রাসায় অনেক সময় হিন্দুছাত্রও 


১১৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
অধ্যয়ন করিত বাংলার কয়েকটি জেলায় পার্শী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই 
হিন্দু দেখা গিয়াছিল। এই বিছ্যালয়গুলির শিক্ষার মান 
Romaa শিক্ষার মান আধুনিক কলেজসমূহের NS! হিন্দু ও মুললমানী 
উচ্চশিক্ষার সাধারণ giao ছিল-গৌড়ামি ও একদেশদণিতা, তাই 
সমাজেও ওঁ দোষ বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়। সাধারণ দৈনন্দিন 
জীবনের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ধরণের শিক্ষার জন্য পাঠশাল। ও মক্তব 
ছিল। এখানে প্রাথমিক ধরণের লেখাপড়া এবং লিখিত ও মৌখিক 
গণিত শিখাইবাঁর ব্যবস্থা ছিল। ইহার শিক্ষকগণ সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্জ 
ব্যক্তি ছিলেন__অনেকের শিক্ষা ছিল নিয়স্তরের | পাঠশালার আয় ছিল 
খুবই wa এই জন্যই ইহাদিগকে রুষি-ব্যবসায় বা AF কোনও দ্বিতীয় 
বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইত। ছাত্রদের মাহিনা ধরা-বীধা ছিল নীতবে 
প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নগদ অর্থ অথবা রব্য-সামগ্রী দিত। উচ্চ 
a e বর্ণের ছাত্রসংখ্যা বেশী ছিল বটে, কিন্ত অনেক ব্যবসায়ী 
res Tee পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিতে দেখা যাঁয়। 
পাঠশালায় কিছু সংখ্যক বালিকাও অধ্যয়ন করিতে যাইত । 
সাধারণতঃ কোনও লোকের বৈঠকখানায়, চণ্তীমণ্ডপে অথবা! শিক্ষকের 
গৃহে পাঠশালা হইত এবং সময়নুচী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্থবিধা 
anA নির্ধারিত হইত। ভর্তির কোন নির্ধারিত সময় ছিল না ও 
শ্রেণী-বিভাগও ছিল না-ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল । 
সর্দীরপৌড়ৌগণ প্রথম গ্রবেশকারীদের শিক্ষায় সাহায্য করিত। ভারতের 
এই ব্যবস্থা! হইতেই ইংল্যাণ্ডে মনিটার-প্রথা প্রবর্তন করেন। ছাপানো? 
পুস্তক ছিল নাঁ_লেখার জন্য তালপাতা প্রভৃতি পত্র, খাগের কলম, 
কাঠকমলা হইতে প্রস্তুত কালি, ab ও bofar ব্যবহৃত হইত ৷ 
স্বল্পব্যয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের উপযোগী শিক্ষাদান-পদ্ধতি ইহার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার ক্রটির মধ্যে শিক্ষাক্রমের স্বল্পতা, কঠোর শাস্তিদান- 
প্রথা এবং হরিজন সন্তানদের প্রবেশাধিকীরে বাধাই প্রধান। শিক্ষকগণের 
afas অনটন অপর একটি দোষ যাহার ফলে যোগ্য শিক্ষকের অভাব 
ঘটিত। এই যুগে ates, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণ প্রায় 
সকলেই লেখ! পড়া জানিত, কিন্তু Area বর্ণের মধ্যে শিক্ষিতের হার 
খুব অল্পই ছিল। হরিজনদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক ছিল না 
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afaca অত্যুক্তি হয় ali কিন্তু কোম্পানীর যুগের শাসন-র্যবন্ধ। এদেশের 
শিক্ষাসম্পদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং অন্যান্ত শাস্তির প্রকোপ হেতু দেশীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্রুত লোপ পাইতেছিল। 

এডাম তাহার সংগৃহীত তথ্যাদি পরিবেশনাস্তে এই অভিমত পোষণ 
করেন যে, এ দেশীর শিক্ষা-ব্যবস্থাই এ দেশীয়গণের 
উন্নতির প্রধান ব্যবস্থা। স্থতরাং এ ব্যবস্থারই উন্নতি 
সাধন করিয়া এ দেশের শিক্ষা! ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সাধন সম্ভব। 
এজন তিনি প্রস্তাব করেন যে, উক্ত শিক্ষ1-ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জগ্ত-_ = 

(১) প্রথমে এক বা একাধিক জেলাকে পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে 
নিদিষ্ট করা হউক। 

(২) এ cam বা জেলাগুলিতে এডামের পন্থায় নির্ভরযোগ্য পরি» 
ALATA সংগ্রহ কর! THF | 

(৩) বর্তমান ভারতীয় ভাষায় শিক্ষক ও ছাত্রের ব্যবহারের উপযুক্ত 
পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করা হউক | 

(৪) প্রতি জেলায় একজন প্রধান কার্য-পরিচালক ও পরীক্ষক নিযুক্ত 
হইবেন--তিনি নিজ জেগায় অনুসন্ধান FI চালাইবেন, পুস্তকসমূহ 
শিক্ষকদের নিকট প্রচার করিবেন ও তাহার ব্যবহার শিখাইবেন__পরীক্ষা 
গ্রহণ করিবেন এবং পারিতোষক ইত্যার্দি বিতরণ করিবেন। ইনিই 
জেলার শিক্ষা পরিচালনার রূপায়নে দায়ী হইবেন 

(৫) শিক্ষকদের, মধ্যে, পুন্তকাদি বিভরণ করিয়। তাহাদিগকে পরীক্ষা 
দিতে উৎসাহ দিতে হইবে এবং ধাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে 
তাঁহারা পারিতোধকাদি পাইবেন । শিক্ষকদিগকে পড়িবার cut দিবার 
উদ্দেশ্যে নর্মাল বিদ্যালয় খুলিয়! ছুটীর সময়ে বহরে ২৷৩ মাস উহাতে গড়িয়। 
তাঁহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করাও FST | + 

(৬) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই. পরীক্ষা! করার ব্যবস্থা কর! ও 
রুতকার্ধদিগকে পারিতোধকাদি দিয়! উৎসাহ সঞ্চার করা FSU | 

(৭) এডাম শিক্ষকদিগকে নিজ বিদ্যালয়ের এলাকাবর্তী গ্রামে বসবাস 
করিতে উৎসাহী করার জন্য তাহাদিগকে ভূমি দান করার প্রস্তাব করেন 
ও দরকার কি ভাবে এ ag ভূমি সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার পরিকল্পনাও 


প্রদান করেন। 


এডামের অভিমতদমূহ 


১১৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এডামের রিপোর্টগুলিতে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা Aye যথেষ্ট উপযুক্ত 
দৃষ্টির পরিচয় জানিতে পারা যায়। এদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি উন্নয়নে এডামের 
সিদ্ধাস্তগুলি সামান্য পরিবর্তিত করিলে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ AZ হইতে 
পারিত। কিন্তু মেকলে সাহেব এই সকল সিদ্ধান্তের 
গা বিরোধী ছিলেন। ' তিনি এডামকে পরিসংখ্যান 
সংগ্রহের কার্ষে নিযুক্ত করিতে চাহেন নাই 
এবং ও সকল রিপোর্ট সধ্বদ্ধে যে মত প্রকাশ করেন তাহাতে পরোক্ষভাবে 
উহাকে বাতিলই বলা চলে । তৎকালীন শিক্ষকগণের অত্যন্ত ক্রটিপুর্ণ ও 
সংকীর্ণ জ্ঞানের পরিসর যে বৃদ্ধি কর! ও সংস্কার কর! যায় তাহা মেকলে 
বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বরং অযোগ্য শিক্ষকগণকে তাড়াইবার জন্ উচ্চ 
ইংরেজী জ্ঞান-সম্পন্ন বৃতিধারী নৃতন শিক্ষকদের চাহিদা বাড়াঃতে ইংরাজী 
শিক্ষা প্রসারের একটি vai বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই মস্তব্যসহ রিপোর্টটি 
লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এডামের কার্ধসমূহের মৌখিক 
প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার রিপোর্টগুলি aga করেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, এডামের স্ুপারিশসমূহের অনুরূপ কার্য বোস্বাইয়ে 
অনুস্থত হইতেছে। সুতরাং তাহার ফলাফল qè হইবার 
পূর্বে এ সপারিশসমূহ গ্রহণ না করিয়া বাংলার নিজস্ব 
পরিকল্পনা অন্নযায়ী কাজ চালাইয়া যাওয়াই উচিত। ইতিমধ্যে বোশ্বাইএর 
নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী শিক্ষকগণের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে 
অনুপ্রেরণা প্রদান করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কিরূপ কার্যকরী 
হইতেছে তাহা তিনি জানার প্রস্তাব করেন। এই ভাবে এডামের এর 
প্রস্তাবগুলি এক পার্থে স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশে থমাসন কর্তৃক এডাম সাহেবের অনুরূপ পদ্ধতিতে সেই অঞ্চলের 
‘অধিবাসীদের শিক্ষোন্নতি প্রচেষ্টা কার্যকরী করা হুয়। 
ইহার পর ১৮৪০ হইতে ১৮৫৩ মধ্যে বাংলার শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে 
কমিটি অফ পাবলিক উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কমিটী অফ্‌ 
ইনট্রাকশন-এর পরিবার্ড পাবলিক ইনষ্রাকশনের পরিবর্তে কাউন্সিল অব এডুকেশন 
কাঁউনসিল অফ পাবলিক গঠন ও ১৮৪৪ সালে লর্ড হাডিগ কতৃক এদেশীয় শিক্ষিত 
এডুকেমন গঠন. ব্বাক্তিগণকে সরকারী কাধে নিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা। 
উক্ত ঘোষণায় বল! হইয়াছে ca, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ স্বষ্টি করার উদ্দেস্টে 


রিপোর্টের ফলাফল 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব ৃ ১১৯ 


এমন: কি. ছোট খাট চাকুরীতেও  শিক্ষিতগণকে অগ্রাধিকার : দেওয়া 
হইবে | Í 
: ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল অফ. এডুকেশনে কলিকাতায় fotar স্থাপন 
করিবার প্রস্তাব দেন-_তাহা ভিরেক্টারগণ eee না- 
gorm n মঞ্জুর হয়। ১৮৫৪ সালের মধ্যে কাউন্সিল অব এডুকেশন 
ভি ১৫১টি শিক্ষালয় পরিচালনা করেন। শিক্ষালয়গুলির 
মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩, ১৬৩। ইংরাজী শিক্ষার 

উপরই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান কর হয়। | 
ইতিমধ্যে বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোদাইটীর কাৰ্যপদ্ধতি নৃতন 
অভিজ্ঞতার ee করে। এই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদান বুঝিয়া ছিলেন। তাহার! প্রাথমিক 
বিগ্ভালয়ে মাতৃভাষায় লেখাপড়া গণিত ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের ও ভারতের 
ইতিহাস, ভূগোল, ভ্যোতিধিষ্ঠা প্রভৃতি বিজ্ঞান, 
বীজগণিত, জ্যামিতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
স্থতরাং এগুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় আখ্যা ai দিয়া 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। এই এডুকেশন সোসাইটা 
দ্বারা ১৮৪* খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১৫টি এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহা 
ছাড়া বোম্বাই, থানা, পান্বল ও পুনাতে ৪টি ইংরাজী বিদ্যালয় তাহারা স্থাপন 
করেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত ছিল এইরূপ যে, এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের 

উপযুক্ত বাহন মাতৃভীষা_বিদেশী ইংরাজী ভাষা দ্বারা ইহ! সম্ভব নহে। 
বোম্বে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটী-এর সাহায্য ছাড়া বোশ্বাই প্রদেশে 
সরকার SHS ১৮৩৭ সালের পুনা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে একটি মারাঠী বিভাগ 
প্রতিষ্ঠিত হয়__ইহাঁতে ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্য শ্রেণীর ছাত্রদের প্রবেশাধিকার 
দেওয়া হয়। বোষ্বেতেও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এলফিনষ্টোনের ১৮২৭ খৃঃ এলফিনষ্টোন অবসর গ্রহণ করিলে তাহার 
205 স্থৃতি হিসাবে এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউট গঠিত হয় এবং 
কোম্পানী তাহাতে অর্থ সাহায্য FTAA | কোম্পানীর তরফ হইতে পুরন্দর 
তালুকে ৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 
এসিস্ট্যান্ট কালেক্টার সটরীড এর নির্দেশে এগুলি স্থাপিত হয়। শিক্ষকদের 

মাসিক বেতন ole হইতে ১৫২, গড়ে ৪1০ ছিল। 


বোম্বাই ABS ag- 
কেশন বোর্ডের কাজ 


১২০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বোম্বাই অঞ্চল সম্বদ্ধে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তাহার! ইংরাজী, মাতৃভাষা 
ও সংস্কৃত এই তিনটা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দিয়াছিলেন__কিস্ত 
এই affs সিদ্ধান্তে পৌছাইয়াছিলেন যে মাতৃভাষাই শিক্ষা দ্বারাই 
ুষ্ঠভাব সম্পাদিত হয়--ইহাই বাহন হওয়া উচিত। 
১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নেটিভ এডুকেশন সোসাইটা উঠিয়া যায়। 
ইহার স্থলে ৩ জন সোসাইটী কর্তৃক নির্ধারিত সভ্য ও 
কোম্পানী কর্তৃক মনোনীত ৪ জন সভ্য মোট ৭ জন সভ্য মনোনীত বোর্ড 
অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ও এই সোসাইটির হাতে শিক্ষা সংক্রান্ত ভার 
প্রদান করা হয়। নেটিভ এডুকেশন বোর্ড মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বিস্তারের যে প্রচেষ্টা দেখাইয়াঁছিলেন তাহ] প্রশংসনীয় । কিন্ত তাহারা 
দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি বিধানের কোনও প্রচেষ্টা দেখান নাই। 
বোর্ড স্থাপিত হইবার পরে বোগ্াই প্রদেশেও শিক্ষার মাধ্যম মাতৃ- 
ভাষা হইবে না ইংরাজী হইবে ইহা লইয়া বোর্ডের 
lols ia সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখ! দেয়। কর্ণেল জারভিস 
বাহন হিসাবে স্বীকৃত 
ননী ও তিন জন ভারতীয় AKT মাতৃভাষার স্বপক্ষে ও 
অন্য দুই জন ইউরোপীয় সদস্য ইংরাজীর পক্ষে ' মত 
প্রকাশ করেন। মতদ্বৈধতাঁর ফলে মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয় Al | 
এই সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি অত্যন্ত 
হৃতাশাব্যগ্রক ছিল | দেশীয় শিক্ষালয়ে কোনও. সাহায্য করা হয় নাই, 
> Fae মনরে! কর্তৃক জেলায় ও তহশিলে যে স্কুলগুলি খোলা 
৮৮৪ হইয়াছিল বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে সেগুলি বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইউনিভাপিটী 
নাম দিয়া একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় খোল! হম--১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 
তাহার কলেজ বিভাগ খোলা হয়। তবে মিশনারীদের দ্বারা 
অনেকগুলি ইংরাজী বিদ্যালয় চলে বলিয়াই সরকারী নিরুদ্মতার হ্রাস হয়। 
প্রদেশে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩০,০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩:০০ ছাত্র ইংরাজী 
শিক্ষা অর্জন করিয়ীছিল। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ_-১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও অযোধ্যায় শিক্ষা-ব্যবস্থা 
বঙ্গীয় সরকারের হস্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকারের হাতে গেলে 


শিক্ষার বাহন হিসাবে 
মাতৃভাষার সাফল্য 


১৮৩৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ১২১ 


তাহারা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের নীতি গ্রহণ করেন। ইহারা এডাম 
সাহেবের অভিমত গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহাতে 
সুফল ফলিতে দেখা যায় ও ১৮৫৪ সালের ডেলপ্যাচে 
উক্ত ict থমালন ও রীডের: প্রশংসা করিয়া! অন্যান্য 
প্রদেশকে এ প্রদেশের কার্য হইতে শিক্ষা লাভ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। 
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশ গঠিত হয়। তখন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ 
তিন ধর্মের বিভিন্ন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের স্কুলে লেখাপড়া ও 
f গণিত শেখানো হইত; অন্ত বিগ্যালয়গ্তলিতে প্রধানতঃ 
পাঞ্জাবের অগ্রগতি ধর্মী পুস্তকই পড়ান হইত, কিন্তু উহার অর্থ উপলব্ধি 
করার মতও জ্ঞান দেওয়া হইত al] তবে এই প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগের 
মধ্যেও শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সরকার Fee অমৃতসর 
স্কুলটি খোলা হয়। উহাতে হিন্দী, ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত ও MTT এই 
৫টি বিভাগ ছিল। এ স্থানে ইংরাজী শিক্ষার ত ব্যবস্থ। ছিলই,তাহা ছাড়া লেখা 
পড়া, গণিত, জ্যামিতি ও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া VG! ১৮৫৩ সালের মধ্যে 
আর কোনও বিদ্যালয় খোলা হয় নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার গ্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। 
মিশনারীদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল হয় যে, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে 
abut প্রচার সহজ হইবে ও বৃদ্ধি গাইবে। দ্বিতীয়তঃ 
এই সময়ে মিশনারীদের সহিত কোম্পানীর কর্মচারীদের 
সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে উদ্ারনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কর্মচারীদের অনেকের মনে ভারতীয়দের প্রতি মঙলেচ্ছা বৃদ্ধি পায়। 
ইহাদের মনে এই ধারণাই ছিল যে, শিক্ষা-বিস্তার atta দায়িত্ব নহে, 
কিন্ত ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে দরিদ্রদের প্রতি FE | তাই শিক্ষা-বিস্তার 
কার্ধকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য অপেক্ষা ধর্মীয় ও মানবীয় আদর্শের পরি প্রেক্ষিতে 
“কর্ম হিসাবেই দেখা হইত। এই কাষে মিশনারীদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত 
হইত।  তৃতীয়তঃ বেটিস্কের আমলে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তিতে এদেশে 
প্রবল ধর্মীয় বাধা ন! আসায় ও প্রতিক্রিয়া! হুষ্টি না হওয়ায় মিশনারীদের সহিত 
অস্তর্গতা রক্ষায় রাজনৈতিক অন্থবিধার ভয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। 
উপরোক্ত কারণগুলিই মিশনারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বুদ্ধির কারণ 
ছিল। বেসেল মিশন সোসাইটা (জার্মান ) ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাজ আর্ত 


উত্তর প্রদেশের অগ্রগতি 


মিশনারী প্রচেষ্টার বৃদ্ধি 


১২২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


করিয়া কানাড়া ও.মালয়ালম ও তৎ-সন্সিহিতস্থ -স্থানগুলিতে কর্মক্ষেত্র বিস্তার 
fetes মিশনারী করে! জার্মানীর প্রোটেট্ান্ট লুথারিয়ান সোসাইটাও 
প্রতিষ্ঠানের কার্য: ভারতে ১৮৩৩  খৃষ্টাবে কাজ শুরু করেন। উইমেনস্‌ 
নারি এসোসিয়েশন অফ. এডুকেশন ও ফিমেলস্‌ ইন দি 
ওরিয়েন্ট ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতে যথেষ্ট কার্য করেন। 
আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট ইউনিয়ন, আমেরিকান বোর্ড চার্চ মিশনারী মোসাইটা 
প্রমুখ আমেরিকান মিশনারী আসাম, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে কাজ শুরু করেন। 
এই ভাবে জার্মান ও আমেরিকান মিশনসমূহের কাজ এই সময়ে শুরু হয় 
ও প্রসার লাভ করে। 


চতুর্থ অধ্যায় 


উডের এডুকেশন ডেচপ্যাচ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ প্রতি বিশ বৎসর অন্তর নৃতন করিয়া 
রহিত হইত। ১৭৯৩, ১৮১৩১ ১৮৩৩ খুষ্টাব্দের পরে আবার আসিল 
১৮৫৩ থুষ্টাবে ৷ প্রতি সনদেই ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অগ্রগতি wow 
হইতেছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর: ডিরেক্টারগণ ভারতের শিক্ষার 
ব্যবস্থার জন্য ১ লক্ষ টাক! ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছিলেন) ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
শিক্ষাথাতে ব্যয় বরাদ্দ হয় দশ লক্ষ টাঁকা। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নৃতন 
সনদ দানের সময় একটি পালণামেপ্টরী কমিটি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন এবং পরে ভারতীয় শিক্ষানীতির একটি খসড়া 
রচনা করেন। 
উপরোক্ত পটভূমিকায় কোম্পানীর ভিরেষ্টারগণ ১৮৫৪ সালের ১৯শে 
জুলাই যে শিক্ষা-সনদ রচনা করিয়াছিলেন তাহার সভাপতি ছিলেন চাল 
Bol তাহার নামে এই Fancy উডের ডেদপ্যাচ নামে অভিহিত Fai হয়। 
এই ডেসপ্যাচ-এর মধ্যে ভারতীয় মিশনারীদের শীর্ষ স্থানীয় আলেকজাগ্ডার 
ভাফএর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ডেসপ্যাচটি একটি দীর্ঘ দলিল। ইহাতে 
শিক্ষা-সংক্তান্ত নান! বিষয়ের অবতারণা কর! হইয়াছিল। 
(ক) শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্য হিসাবে উহাতে বলা হয় যে, ভারতীয়দের 
সকল শ্রেণীর উপযোগী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাহাদের নৈতিক ও বৈষয়িক 
উন্নতি বিধানে: সাহায্য করা একটি অবশ্য কর্তব্য 
লে বলিয়া ইংল্যাণ্ু-এর পরিগণিত হইবে__ইহা! একটি পবিত্র 
উদ্দে্য বর্ন. দায়িত্বও বটে। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে 
ভারতীয়গণ বৈষয়িক উন্নতি করিতে পারিবে। ইহার ফলস্বরূপ তাহার! 
প্রচুর পরিমাণে কীচামাল Ssa করিতে ও ইংল্যা্ডে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারিবে। স্থতরাং ইহাতে ইংল্যাণ্ড কম লাভবান হইবেন না। 
ইহা ছাড়াও ভারতীয়গণ শিক্ষিত হইলে কোম্পানী অল্প বেতনে কর্মচারী 


নিয়োগ করিবার স্থযৌগ লাভ করিবে | 


১২৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(খ) ডেসপ্যাচে ভারতীয় শিক্ষা ও ইউরোপীয় শিক্ষা! সম্বন্ধে যে পুরাতন 
aq ছিল তাহা নিরসন করার প্রচেষ্টা দেখ! যায় । উহাতে এদেশীয় শিক্ষা 
স্কৃতির চর্চ৷ করার প্রয়োজনীয়তা, বিশেষতঃ এদেশীয় ভাষাসমূহের Agfa 
ও এদেশীয় আইন-কানুন, বিষয়ে, জ্ঞানলাভে উহার কার 
দা Stasi সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। প্রীচ্য-বিদ্যাবিশারদগণ 
প্রচেষ্টা প্রাচ্য দর্শনের সহিত নৃতন নীতিজ্ঞান ও প্রগতিশীল 
বিজ্ঞানের যে সংযোগ ঘটাইতেছেন; তাহারও প্রশংসা 
কর! হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক গুরুতর ভ্রম-প্রমাদ 
রহিয়াছে ও প্রাচ্য ভাষা যে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হইবার মত 
সরল নহে siete Seat করা হইয়াছে। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃ- 
ভাষাই যে উপযোগী তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত কার্ষের জন্য যে 
স্বাদ পুস্তকের প্রয়োজন তাহার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া ইংরাজী 
ভাষাকেই উচ্চ শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে । ইহার 
অর্থ এই নয় যে, এদেশীয় ভাব শিক্ষা, বা তাহার উন্নতি সাধনের প্রতি উপেক্ষা 
করা হইতেছে। অপর পক্ষে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে 
এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রসার করিবেন ও 
দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রচেষ্টা করিবেন বলিয়া আশা কর! হয়। 
এই ভাবে ডেদপাচের মধ্যে ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে পুর্ব 
বিতর্কীবলীর সমন্বয় সাধন কর! হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ কোন 
কথা বল! হয় নাই। নৃতন প্রস্তাব হিসাবে ডেসপ্যাচে 
প্রথমতঃ শিক্ষাবিভাগ সংগঠনের কথা বলা হইয়াছে। 
বাংলা) মাদ্রাজ, বোস্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে পৃথক পৃথক শিক্ষা 
বিভাগ খোল! ও এক একজন শিক্ষা-অধিকর্তার পরিচীলনাধীন করার প্রস্তাব 
কর! হইয়াছে | শিক্ষা-অধিকর্তাগণ প্রত্যেকে তীহার প্রদেশে শিক্ষা! বিস্তারের 
বিষয়ে বাধষিক রিপোর্ট সরকারের নিকট দিবেন বলিয়া স্থির করা হয়। 
দ্বিতীয় এক. - প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয্মাছে। 
কলিকাতা৷ ও বোষ্বাই-এ বিশ্ববিস্তালয় খোলার অন্ধমতি 
বিশ্ববিগ্থালয় প্রতিষ্ঠার দেওয়া! হইবে ৷. বিশ্ববিদ্ালয়গুলি_ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রস্তাব আলোচনা 
অনুরূপ হইবে অর্থাৎ প্রধানতঃ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। 
তাহা ছাড়া যে সব বিষয়ে উন্নত ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা কলেজসমূহে নাই, 


শিক্ষাবিভাগ সংগঠন 
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ce Hem বিষয়ে অধ্যাপনাঁর ব্যবস্থা করাও হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। 
আইন, স্থপতিবিষ্ঠা, সংস্কৃত, আরবী, Wi প্রভৃতি এদেশীয় প্রাচীন 
ভাষাসমূহের উন্নতি সাধন-গ্রচেষ্টাও বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তব্য হইবে। 
ডেপ্যাচের তৃতীয় প্রস্তাব হইতেছে যে, সমগ্র ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ের 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে | এ সব বিদ্যালয়ের শীর্ষে থাকিবে বিশ্ববিদ্যালয় 
ও সর্ধনিয় স্তরে থাকিবে এদেশীয় প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলি। 
৮: ইতিপূর্বে wa উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সেই শিক্ষা 
সমন্বয় সাধন ধীরে ধীরে নিমনস্তরে অন্ধপ্রবেশ করিবে এই তথ্য প্রচার 
কর! হইয়াছিল__বর্তমীন ডেচপ্যাচ উহার অসার্থকতা 
স্বীকার করে। মাত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে উচ্চ শিক্ষার সমস্ত গুরুত্ব প্রদান করার 
af স্বীকার করিয়া সাধারণ ব্যক্তির শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে 
নির্দেশ দেওয়া হয় । এজন্য যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও 
সেখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যও বলা হইয়াছে। 
থমীসন কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে Gave ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া তদনুযায়ী এদেশীয় বিগ্ভালয়সমূহকে গ্রাণ্ট-ইন-এড মারফৎ সাহায্য 
ও উৎসাহ প্রদানের উপদেশ দেওয়া হয়। উচ্চ-শিক্ষার 
প্রেরণা দিবার জন্য কৃতী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিতে বলা 
হয়। গ্রান্ট-ইন-এড প্রথাটি যে শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে 
খুবই agga তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে ব্যাপক আকারে কার্যকরী 
করার জন্য যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন সে বিষয়ে ডিরেক্টারগণ qp 
মনোভাব প্রদর্শন করেন নাই । উচ্চ-শিক্ষার জন্য ব্যয় কমাইয়া সাধারণের 
শিক্ষা-কার্ষে মনোযোগী হইতে বল! হইয়াছে। 
মিশনারীদের শিক্ষা-বিস্তার কার্ধেও গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথান্থ্যায়ী সাহায্য 
দানের নির্দেশ দিয়া বলা হয় যে, গ্রান্ট-ইন-এভ. প্রদানকালে ধর্মশিক্ষা 
ব্যাপার উপেক্ষা করিয়া (১) ভাল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিনা, 
(২) স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ভাল কিনা, (৩) কর্তৃপক্ষ সরকারী সর্তে স্বীকৃত 
আছেন কিনা, (৪) তাহারা ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করেন 
কিলা__ইহাই বিচার্ধ বিষয় হইবে। গ্রান্ট-ইন-এভ fraa বেতন বৃদ্ধি, 
মেধাবী ছাত্রের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা, গৃহ ও আসবাব নির্মাণ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের 
উন্নতি-বিষগ্ক কার্ধের জন্য দেওয়া হইবে। 


গ্রান্ট-ইন-এডের 
প্রবর্তন প্রস্তাব 


১২৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ডেসপ্যাঁচে শিক্ষকগণের শিক্ষ-ব্যবস্থার বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে 
ও be বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে রচিত পরিকল্পনায় শিক্ষক 
eae ছাত্রদের ভাতা, শিক্ষান্তে নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারেও 
দৃষ্টি আকর্ষণ Fal হইয়াছে। 
শিক্ষ। ও চাকুরী সংস্থান সম্বন্ধে ডেমপ্যাচে বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য 
যোগ্যতা সমান হইলে অধিক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই সরকারী 
5478 পরন্তাৰ চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । এই সংগে শিক্ষাকে 
মাত্র চাকুরী সংস্থানের উপায় ন! করিয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য 
সাধারণ জীবনের মান উন্নয়নরূপে গুরুত্ব দিতে অবহিত Fal হইয়াছে | 
স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। 
রায় বাহাদুর মগছনভাই করমটাদের দুইটি বালিকা- 
tat BD বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে ২৫ হাজার টাক! দানের প্রশংসা 
করিয়াছিলেন ॥. ডেসগ্যাচ এ রূপ উৎসাহ প্রদর্শনের 
আহ্বান জানানো হইয়াছে। 


সমালোচন।৷ 


এই ডেসপ্যাচ দ্বারা গ্রাণ্টের সিদ্ধান্ত ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চাটার iraa শিক্ষা 
সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড মিন্টো, লর্ড ময়রা, মেটকাফ, এলফিনষ্টোন, মনরো, 
মেকলে, অকল্যাণ প্রভৃতির মতামতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে ও ডেদপ্যাচ 
ভারতীয় শিক্ষার প্রথম পর্বের অভিজ্ঞতার. একটি শিক্ষা-কাঠামো প্রদান 
করি করিয়াছেন | কলিকাতায়, বোম্বাই ও মান্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় 
সমালোচনা. প্রতিষ্ঠা উক্ত ডেসগ্যাচের প্রত্যক্ষ ফল। গ্রান্ট-ইন-এড প্রথা 
j প্রবতিত হওয়ার ফলে এদেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার সাধনে প্রচুর উৎসাহ দেখ! গিয়াছে। ইহা! শিক্ষক-শিক্ষণের 
প্রবর্তন ঘটাইয়াছে। কিন্ত ডেসপ্যাচের কতকগুলি নির্দেশ যথাযথ পালিত 
হয় নাই। গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথার ফলে সাধারণ সংস্থা-পরিচালিত বিদ্যালয়ের 
সংখ্য! বৃদ্ধি হইয়াছে ও সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে। 
ইংরাজীর ন্যায় মাতৃভাষার মাধ্যমেও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-সংক্রান্ত উপদেশ পালিত না হওয়ায় 
ডেসপগ্যাচের কল্যাণকর দিক উপেক্ষিত হইয়াছে। 
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অনেকে ইহাকে শিক্ষা-সংক্রান্ত “ম্যাগনা-কাটা” বলিয়া যে আখ্যা 
দিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অতিরপ্জন দোষ-দুষ্ট। ইহাতে রাষ্ট্রকর্তৃক 
সার্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের দ্বায়িত্বের কোনও উল্লেখ নাই। সর্ব স্তরের 
লোকের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা ভিক্টোরিয়! যুগে মহৎ আদর্শ বিবেচিত 
হইয়াছিল। বর্তমানে সকলে শিক্ষার সমান সুযোগ পাইবে তাহাতে আমরা! 
বিশ্বাসী। কিন্তু ডেসপ্যাচে প্রথম Bowes ঘোষিত হইয়াছে। স্থতরাং ইহা 
ইহার পূর্ববতী অন্যান্য শিক্ষা-সনদগুলি অপেক্ষা ভালো হইলেও ইহাকেই 
আদৰ্শ সনদ বলার হেতু দেখি না। 

উডের ডেদপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষা-জগতে আর একটি নৃতন যুগের স্থচনা 
করে। ইহার পুর্ববর্তা যুগে কোম্পানীর প্রায় একশত বর্ষ শাসনকালে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা লইয়া আলোচনা যথেষ্ট চলিলেও কোম্পানী এ 
কাজে বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই । 

মুষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্যই উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইত । তাঁহার! সরকারী 
চাকুরীতে নিযুক্ত হইতেন--স্থতরাং “ইনফিলট্রেশন থিওরী” অকেজো 
হইয়াছিল। ফলে জনসাধারণের অজ্ঞতা বৃদ্ধিই পাঁইতেছিল। ইংরাজী 
শিক্ষিতদের সহিত সাধারণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রচিত হওয়ায় সাধারণ 
সমাজ এ মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের দ্বারা কোন সুফল পাইত ali মাতৃভাষা 
উপেক্ষিত হওয়ায় ও এদেশীয় বিদ্যালয়ের প্রতি অবহেল৷ প্রদর্শন করায় পুর্বে 
যে শিক্ষা তাঁহার! পাইত, তাহা হইতেও জন-সাধারণ বঞ্চিত হইয়াছিল | 
প্রথম দিকে ধর্মীয় ব্যাপার মনে করিয়া স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কিছুই করা হয় 
নাই। মিখনারীদের মধ্যে আমেরিকান পোসাইটা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমে 
স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেন ফলে, বোম্বাই-এ বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। ১৮৪১ সালে মান্রাজে স্কটিশ মিশনারী সোসাইটী একটি বালিকা 
faataa খুলিয়াছিলেন। - কলিকাতায় মিসেস উইলসন ১৮২৬ সালে স্ত্রী শিক্ষা 
প্রবর্তন করেন। মিশনারীদের পরে উৎসাহী ভারতীয়গণ স্্ী-শিক্ষা ব্যাপারে 
অগ্রসর হন। ১৮৫১ সালে পুণায় একটি বালিক! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ এই ব্যাপারে কোন 
উদ্ধোগ দেখান নাই । ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণরের ল মেম্বার বেথুন 
(fer ওয়াটার বেথুন) কলিকাতায় বালিকা Roag খোলেন। 
ana এলফিনষ্টোন বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় মহাত্মা 


১২৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর এলফিনষ্টোনের নীতি অনুসরণ করেন এবং 
বিদ্াসাগরই কলিকাতায় বালিক! বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন। 
ল্/ডালহোঁপী প্রথমে সাহস করিয়া বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে 
বার্ষিক ৮০০০২" সাহায্য "প্রদান করেন। কোম্পানী AGS ১৮৫৪. সালের 
Trea ডেসপ্যাচে-ই প্রথমে স্ত্রী-শিক্ষা'র প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ১৮৫৪ 
সালে এদেশে ২৮৮টি-বালিক1 বিদ্যালয় ও তাহাতে ৩১৫০০ ছাত্রী বর্তমান 
ছিল। 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ 


পূর্বের অধ্যায়গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী প্রথম যুগে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ga আন্তরিক ভাবে 
কোনও প্রচেষ্টা করে নাই। মিশনারীগণ এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যে 
Sesion প্রচেষ্টা করেন_-তাহাতে_ তাহাদের নিজেদের স্বার্থ 
fal খুষ্টধর্ম প্রসারের নিমিত্ত জনসাধারণের মধ্যে 

তাহারা শিক্ষার প্রসার করেন। প্রথম দিকে মিশনারীগণের এই শিক্ষা- 
বিস্তার শাসক-সম্প্রদায় JAIA দেখেন নাই। তাহাদের ধারণা ছিল 
ইহাতে এদেশীরগণ ইংরাজ শাসনের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবেন। তাহার পর 
পরবর্তী যুগে শাসক-সম্প্রদায় রাজ্যশাসনের নিমিত্ত কর্মচারী তৈরী করিবার 
জন্য এদেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্তুধাবন করিলেন ও 
মিশনারীদের এই বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে গ্রাণ্ট- 
ইন-এড প্রথার উদ্ভৰ হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিক্ষালয় 
প্রতিষ্ঠাও অগ্রগতি লাভ করে। মিশনারীগণের ইচ্ছা ছিল শিক্ষা-বিস্তার 
ক্ষেত্রে তাঁহাদের একচেটিয়। অধিকার স্থাপিত হউক। সরকার ইহার 
বিরোধী ছিলেন? কারণ মিশনারীগণ তাহাতে ধর্মপ্রচারের দিকে অধিকতর 
দৃষ্টি দিতে পারেন, ফলে তাহা এদেশীয়গণের মনঃপুত না-ও হইতে পারে। 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাই উড়ের ডেস্প্যাচে 
সরকারী fratacat সংখ্যা হ্রাস করিয়! গ্রান্ট-ইন-এড পদ্ধতির সম্প্রসারণের 
পরিকল্পন গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ শাসক-সম্প্রদায়কে 
নৃতন ভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য করে। ফলে সরকারী শিক্ষালয়ের সংখ্যাই 
বাড়িতে থাকে। কিন্তু মিশনারী প্রচেষ্টায় সরকারী সাহাযোর উৎসাহ হ্রাস 
পায়। এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের 

উডের ডেদগাচ _ ক্ষেত্রে ভারতীয়গণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন নাই। 
অহা কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে ভারতে একটা নৃতন 
চিন্তাধারার স্থষ্টি হয়। Bata রাজত্বকে তাহারা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা 


a 


১৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


art মনে করিতে শুরু করে এবং ইংরাজী শিক্ষা-প্রপারের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করে, কারণ ইহার দ্বারাই তাহারা ইতরাজ সরকারের নিকট 
হইতে কিছু কিছু স্থযোগ স্থবিধার অধিকারী হইতে পারে। ফলে 
ইহার পরবর্তী যুগে ভারতীয়দের নিজ প্রচেষ্টায় এদেশের শিক্ষা-বিস্তার 
প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্রই অপর দুই 
ভারতীয় প্রচার বধ প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টার তুলনায় নগণ্য হইয়া দীড়ায়। 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ভাবে ভারতীয় প্রচেষ্টার পরিমাণ 
বুদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়! দাড়ায় 
বলা বাহুল্য, মিশনারীগণ এদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাহাদের পুর্ব 
প্রাধান্তের খর্বতী নীরবে গ্রহণ করেন নাই। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের 
পর ইংল্যাণ্ডে ষখন ভারতবর্ষে মিশনারী কার্ধকলাপকে নিরুৎসাহিত করার 
জন্য জনমত গঠিত হইতেছিল, এ সময় ১৮৫৮ সনে চার্চ মিশনারী সোসাইটী 
মহারাণী - ভিক্টোরিয়ার নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেন। 
(১) যেহেতু খুষ্ট-ধর্ম প্রচার দ্বারা এদেশীয়দের সত্যকার অগ্রগতি সম্ভব, 
HEIL সরকার কর্তৃক YAH প্রচার দ্বারা এদেশের সত্যকার অগ্রগতির 
নিমিত্ত খৃষ্টধর্মীয় শিক্ষা-বিস্তারে sega মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। 
(২) সরকারী বিগ্যালয়েও বাইবেল শিক্ষা প্রবর্তন কর! 
উচিত। (৩) হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে 
সরকারী ব্যয় বন্ধ করা উচিত। কিন্তু তাহারা তাহাদের 
এই প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপেই বার্থ হইলেন। ১৮৫৮ সালে মহারাণী কর্তৃক 
ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ঘোষিত হইল । 
ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
অধীনস্থ থাকে না, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীন হয় । এই সময় ইংলগেশ্বরী 
ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। ১৮৫৯ geira ভারত-সচিব লর্ড ষ্টানলি 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাল করিয়! দেখিয়া একটি শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় ডেসপ্যাচ পাঠান। তিনি Sroa ডেসপ্যাচের 
সঙ্গে একমত হইয়া উডের ডেসপ্যাচ সমর্থন করেন। মাত্র একটি বিষয়ে 
Sroa ডেসপ্যাচের সঙ্গে লর্ড স্ট্যানলির মৃতদ্বৈধতা ছিল | _উডের ডেদপ্যাচ 
প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় লোকদের সাহায্যে ও গ্র্যাণ্ট-ইন-এডের দ্বারা 
পরিচালনা করার স্থপারিশ করেন। কিন্তু লর্ড স্যানলি এই মতের 


সিপাহী বিভ্বোহের 
প্রতিক্রিয়া 


স্টানলির ডেসপ্যাচ 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৩১ 


বিরোধিতা করিয়। বলেন যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে সরকারের উপর 
লাধারণ লোক আস্থা হারাইবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সরাসরি সরকারের 
হাতে দিতে বলেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশমত শিক্ষাক্ষেত্রে 
ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেন ix 


ইহার পরবর্তী যুগে সরকারী শিক্ষা-বিভাগ মিশনারীদিগকে গ্রাণ্ট-ইন 
এড দেওয়ার পরিবর্তে সরকারী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়েই বেশী 


* Sir Charles Wood এবং Lord Stanley Education Despatch দুইটির 
লংক্ষিপ্ত সারাংশ Holwell রচনা ক'রয়াছেন। তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। 

Holwell’s ‘Note on Education” 

“The Indian Educational code is contained in the Despatches of 
the Home Government of 1854 and 1859. The main Objectives... 
cre seeren see eee oeras 1S tO divert the efforts of the Government from the 
education of the higher classes upon whom they had up to that date 
been too exclusively directed and to turn them tothe wider diffusion 
of education among all classes of the people, and especially to the 
provision of Primary education for the masses, Such instruction is 
to be provided by the direct instrumentality of Govt. and a compulsory 
rate levied under the direct authority of Government is pointed out 
as the best means of obtaining funds for the purpose, The system must 
be extended upwards by the establishment of govt, schools as models to 
be superseded gradually by schools supported on the grant-in-aid 
principle. This principle is to be of perfect religious neutrality defined in 
regular rules adapted to the circumstances of each Province and clearly 
and publicly placed before the natives of India. s.e ss. tee 555০৫০০০৪৪৪০৪৪৪৪৪ 

To provide masters, normal schools are to be established in each 
province, and moderate allowances given for the support of those 
who possess an aptness for Teaching and are willing to devote 
themselves to the profession of school masters... ...... ...The medium 
of instruction is to be the vernacular languages of India, into which 
the best elementary treatises in English should be translated... ... 
ses «the vernacular languages are on no account to be neglected, the 
English language may be taught where there is demand for it, but the 
English language is not to be substituted for the vernacular dialects 
of the country, The existing institutions for the study of classical 
ianguages of India are to be maintained and respect is to be paid 
to the hereditary veneration which they command. Female education 
is to receive the frank and cordial support of the government ... ... ch 
In addition to the government and aided colleges and schools for 
general education, special institutions for imparting special Education 
in Law, Medicine, Engineering, Art and Agriculture are to receive in 
every province the direct aid and encouragement of Government. 


১৩২ আমাদের শিক্ষা*ব্যবস্থা 


উদ্যোগ দেখাইলেন। কারণ সিপাহী বিদ্রোহের পরে শিক্ষা বিভাগ 
মিশনারীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে ভীত হইলেন। বিশেষ করিয়া 
এদেশীয়গণের মধ্যে তখনও যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপন! দেখা যায় নাই। ইহার 
ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা এবং মিশনারী প্রচেষ্টার মধ্যে প্রতি- 
যোগিতার উদ্ভব হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অখৃষ্টান পরিদর্শকগণের সহিত মিশনারীদের 
সম্পর্ক ভাল ছিল না এবং তাহার! মিশনারী শিক্ষায়তনসমূহের ধর্মীয় শিক্ষার 
প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া স্থনজরে দেখিলেন al) ইহার ফলে র্যাসেল 
মিশনারী সোসাইটা প্রমুখ মিশনারী প্রতিষ্ঠান ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সরকারী 
আওত৷ হইতে মুক্ত হইয়া fase ধারায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা করিতে 
লাগিলেন | fee ইহাতে শীঘ্রই তাহাদিগকে সরকারী বিদ্যালয়ের সহিত 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইল; এবং তাহার ফলে তাহাদের 
aara হ্রাস পাইতে লাগিল।  স্থতরাং স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান 
হইয়া পুনরায় মিশনারীগণ সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনার আওতায় আসিতে 
বাধ্য হইলেন। মিশনারীগণ এই অন্থুবিধাজনক অবস্থায় পতিত হইয়া 
ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে আন্দোলন: শুরু করিলেন। তাহাদের অভিযোগ, 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের STUT ডেসপ্যাচকে মোটেই কার্যকরী করা হইতেছে al | 
উপরোক্ত আন্দোলনের ফলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত 
হইল। এই কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সিদ্ধান্তের ভার পাইলেন £- 
(১) ভারতীয় শিক্ষা-ব্াপারে সরকারী বিদ্যালয়ের স্থান; 
মাতা, (২) সরকারী শিশ্া-প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী 
শিক্ষা-প্রচেষ্টার সম্পর্ক; (৩) ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে 
মিশনারীদের কার্যকলাপ | 


To complete the system in each Presidency, a University is to be 
established on the model of the London university at each of the three 
presidency towns, These universities are not to be themselves places 
of education, but they are to test the value of education given 
elsewhere... ... ... „Education is to be aided and supported by the 
principal officials in every district and is to receive besides, the direct 
encouragement of the state by the opening of government appoint- 
ments to those who have received a good education, irrespective of the 
place or manner in which it may have been acquired and in the lower 
situations, by preferring aman who can read and write and is equally 
eligible in other respects, to one who cannot,” 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৩৩ 


সরকারী বিষ্যালয়সমূহের কার্য সম্বন্ধে কমিশন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 
যেহেতু সরকারের আধিক সংস্থান কম এবং ভারতের শিক্ষা-ব্যাপারে 
করণীয় তুলনায় অত্যন্ত ব্যাপক, সেহেতু সরকারী সাহায্য 
দ্বারা জনসাধারণের প্রচেষ্টা Bas করিতে পারিলে 
শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক বেশী কার্যকরী হইবে । goat সরকারী 
বিদ্যালয়ের সংখ্য! বুদ্ধি বন্ধ করিয়া এবং সম্ভবমত স্থলে সরকারী শিক্ষায়তনের 
দায়িত্ব যোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে দিয়া 
জনসাধারণের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ ও সাহায্য দান-ই 
afacapata কার্ধ হইবে । প্রাথমিক শিক্ষার ভার জন- 
প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠান ষথা লোক্যাল বোর্ড ; মিউনিসিপ্যালিটার হাতে 
এবং মাধ্যমিক শিক্ষায়তনসমূহের ভার শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির হাতে দেওয়া বাঞ্চনীয় হইবে । অবশ্য এইরূপ যোগ্য 
প্রতিষ্ঠান না পাওয়া গেলেও বিগ্যায়তনগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে 
ছাড়িমা দেওয়া! ঠিক হইবে না; কারণ তাহ! হইলে বিপ্যায়তনগুলির ক্ষতি 
হইবে এবং জনসাধারণ মনে করিবে যে, সরকার শিক্ষা ব্যাপারে অনাগ্রহ 
হেতু দায়িত্ব এড়াইতেছেন। সুতরাং এই হস্তান্তর কার্ধ 
স্থবিবেচনার সহিত করিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে 
যেন ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার সহিত উহা 
পরিচালনা করেন। goa বি্ালয় স্থাপন ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের 
বা ব্যক্তি-বিশেষের উৎসাহকেই প্রাধান্ দিয়! গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তন করা 
হইবে ৷ গ্রান্ট-ইন-এড ব্যাপারে যুক্তিপুর্ণ অথচ উতনাহ-ব্যগ্রক আইন প্রবর্তন 
করা বাঞ্চনীয় । সাহাধা প্রাপ্তি ব্যাপারে আধ্বিক পরিমাণ ও উহার প্রাপ্তির 
সময় সুনির্দিষ্ট থাকিবে এবং নিয়মিত সময়ে উহা! প্রদান করিতে হইবে । 
বিদ্যালয়ের যোগাতা৷ ও সাহায্য লাভের সর্তাবলী fafaa বিগ্ভালয়সমূহের 
প্রতিনিধিগণকেও্ড সহযোগিতায় আহ্বান করিতে হইবে। সাহাধ্য প্রা 
স্কুলসমূহে যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় শিক্ষক নিয়োগের অধিকতর সুযোগ -স্থবিধা 
দেওয়। হইবে৷ পশ্চাদ্বতাঁ অঞ্চল বা শ্রেণীর জন্য বিদ্যালয়ে অধিকতর আগিক 
সুবিধা দিতে হইবে৷ বিষ্যালয় পরিচালন ও পাঠা fafaa ব্যাপারে বিদ্যালয় 
পরিচালকবর্গের প্রতি যথোচিত মর্ধাদ! প্রদান কর! হইবে । পদ-মর্ষাদায় 
সাহাধ্য প্রাপ্ত বিস্তালয় ও সরকারী বিদ্যালয়ে বিভেদ দুর করিতে হইবে। 


কমিশনের সিদ্ধান্ত 


সরকারী বিগ্যায়তন 
সম্বন্ধে 


বেদর কারী প্রচেষ্টার 
নাহাষা বিষয়ে 


১৩৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মিশনারী পরিচালিত বিষ্তালয় সম্বন্ধে এই কথা বলা হয় যে, মিশনারী 
বিদ্যালয়গুলি বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টায় আদর্শ স্থাপন ব্যাপারে সহায়তা 
করিতে পারে সত্য, কিন্তু তবু তাহাদের প্রচেষ্টা অপেক্ষা 
স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচেষ্টাই অধিকতর কাম্য বিবেচিত 
হওয়া! উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকা ভালে! 
এবং সেই বিচারে ভাল মিশনাবী বিদ্যালয় সাহায্য পাইবার যোগা। কিন্ত 
উচ্চ শিক্ষার ভার মিশনারীদের হস্তে প্রদান করা বাঞ্ছনীয় হইবে না। 
শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী-প্রচেষ্ট। অন্য সকল বেসরকারী প্রচেষ্টা অপেক্ষা Coty 
হওয়া উচিত | ; 
ধর্মশিক্ষা বিষয়ে কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি কোথাও 
বিদ্যালয়ে বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষার বাবস্থা থাকে এবং Bare সেই অঞ্চলের 
এক মাত্র বিদ্যালয় হয়, তবে অভিভাবকগণ ইচ্ছা 
uke! করিলে বিদ্যালয়ের ধর্ম-শিক্ষার শ্রেণীতে তাহাদের 
সম্তানগণকে যোগদান না করিতে দিলে বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। সরকার ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে 
নিরপেক্ষনীতিই মানিয়া চলিবেন ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পরিমাঁপেই বিদ্যালয়ের 
যোগ্যতা বিচার করিবেন। 
সরকার প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলির ভার catana বোর্ড অথবা 
মিউনিসিপ্যালিটার হাতে প্রদান সংক্রান্ত কমিশনের সুপারিশ তৎক্ষণাৎ 
গহণ করিলেন_কিন্ত এ হস্তান্তর কতকটা 
কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত 
সুপারিশ সরকার ও আইনগত ব্যাপার মাত্র--কারণ এ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক 
জনসাধারণ কি ভাবে প্রতিষ্ঠানগুলির ও কর্মচারীর প্রধান অংশ ছিল সরকারী 
প্রথা করিলেন... এরং বিস্যালয়গুলির পরিচালন! মুখ্যতঃ সরকারী 
হাতেই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজীয় শিক্ষার 
ব্যাপার হইয়াছিল অন্ত রকম। এই ছুই স্তরের শিক্ষার সরকারী 
কর্তৃত্বের হস্তাস্তর সম্পর্কে কমিশনের যে সুপারিশ ছিল, তাহা! মোটেই 
কার্যকরী হয় নাই। সরকারের যুক্তি ছিল যে, কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 
যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে মিশনারীদের হাতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু একথাও 
ঠিক যে এদেশীয়দের মধ্যে এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি 
ছিল না, যাহাদের হস্তে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা যাইতে পারে। 


মিশনারী-পরিচালিত 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৩৫ 


এদিকে কমিশন যে গ্রাণ্ট-ইন-এড দ্বার! নৃতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের 
স্থপারিশ করেন, তাহ! খুবই কার্ধকরী হয়। দেশে ধীরে ধীরে শিক্ষার 
চাহিদ। 2B হইতেছিল এবং সরকারী-বিদ্যালয়ের সংখ্য! ছিল স্বল্প । ফলে 
জনসাধারণ স্বীয় প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়লমূহ স্থাপন করিতে আরম করে। 
এদিকে মিশনারীগণ আর তীহাদেয় নৃতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ 
দেখাইতে লাগিলেন না, কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে যে তাহারা ধর্মপ্রচার 
করিবেন, সেই উদ্দেশ্য তাহাদের ব্যাহত হইয়াছিল । ইহার ফলে দেখা 
গেল যে ১৮৮২ Bre হইতে ১৯০২ qirma মধ্যে এদেশীয় লোকদের 
প্রচেষ্টায়ই বেশী সংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় অগ্রগতি 
লাভের আকাঁজ্ষাই এই সমস্ত faataa প্রতিষ্ঠাতাগণকে কার্ষে প্রণোদিত 
করে। প্রথম: অবস্থায় এই সমস্ত বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য বেশীর 
ভাগ শিক্ষক হইতেন ইউরোপীয়, কারণ মনে করা হইত যে ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে এই দেশের শিক্ষকদের অপেক্ষা ইউরোপীয় 
শিক্ষকেরা বেশী কুশলী । কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষকদিগকে ভারতীয় বিদ্যালয়ে 
নিয়োগ ছিল অত্যান্ত ব্যযসাধ্য, কারণ তাহাদের মাহিনা ছিল খুব বেশী। 
কিন্তু শীঘ্রই দেশীয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশীয় শিক্ষার কাজে ব্রতী হইয়া 
আসেন। এমন কি তাঁহার! উচ্চ মাহিনার চাকুরীর সুযোগ ত্যাগ 
করিয়া দেশাত্মবোধে Bas হইয়া দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা Fe 
আত্ম-নিয়োগ করিলেন । ইহাদের মধ্যে স্তার আর, পি, পরপ্পের নাম 
করা যাইতে পারে। এদের মত মহান্‌ শিক্ষাবিদগণ ভারতবর্ষের 
অগ্রগতিতে স্বীয় স্বার্থজনিত ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে দেশাত্মবোধের পরিচয় 
গিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে | 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিক্গাবিভাগ বিগত ২*বৎসরের শিক্ষা-সম্পর্চিত 
অগ্রগতির হিসাব নিকাশ করেন। তাঁহার! শেষে এই মত প্রকাশ করেন 
যে, শিক্ষার বিস্তার করিতে যাইয়া শিক্ষার Beaders 
উৎকৰ্ষ বনাম... দিকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহ! অবহেলিত হইয়াছে। 
এই সময়ে তাঁহার! শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দিকে অধিক 
মনোযোগ দিবার coal করিতে থাকেন। ইংলণ্ডেও এই সময়ে শিক্ষার 


উৎকর্ষতা! বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিদানের জন্য আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। Zarea 
আন্দোলনের প্রতিফলন আমাদের (দশের শিক্ষাব্যবস্থায়ও দেখ! গেল । ফলে 


১৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা-বিভাগ বে-সরকারী শিক্ষা! প্রচেষ্টার অধিকার নিয়ন্ত্রণ কি করিয়। 
করা যায়, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্ত ভারতীয়গণ শিক্ষার 
উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে চাহিলেন না। তাহারা অভিমত 
প্রকাশ করিলেন যে অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই তবে 
উৎকর্ষত। বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিতে পারে । তাহারা আরও বলেন যে ইংলণ্ডে 
শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে, অতএব সেইখানে শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষত! 
বৃদ্ধির প্রশ্ন আসিতে পারে । কিন্তু ভারতবর্ষে যেখানে উপযুক্ত সংখাক 
বিদ্যালয় দূরের কথা নিম্নতম সংখ্যক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয় নাই, সেইথাঁনে 
উৎকর্ষতার প্রশ্ন একেবারেই উঠিতে পারে না। ভারতবর্ষে এখন 
বিস্তারের কার্যনুচীই গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপভাবে *শিক্ষা-বিস্তার ও 
উৎকর্ষতা” বিষয়ক qa দেখা যাইতে লাগিল। এই দ্বন্দের মীমাংসা 
তখনই হইল না। পরবর্তী কালে ১৯০৪ খৃষ্টাবদের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে, 
১৪১০-১২ খুষ্টান্দের মহামতি গোখেলের অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষা-সংক্রান্ত বিলের পরে এবং ১৯১৩ বৃষ্টাব্দের শি্া-বিষয়ক সিদ্ধান্তে এই 
ঘন্দের গ্রতিফলন দেখা গেল। পরবর্তী কালে হাট'গ কমিটির রিপোর্টেও 
শিক্ষার উৎকর্ষত। অবহেল1 করিয়া উহার বিস্তার সাধন কর হইয়াছে বলিয়া 
অভিযোগ করা হইয়াছে । উৎকর্ষতা বিষয়ে aa করিবার ay 
শিক্ষাবিভাগ তথা সরকার, সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ হস্তান্তরের নীতি 
পরিত্যাগ sf সেইগুলিকে আদর্শ বিদ্যালয় ( Model School) 
রূপে AVIS করিয়া বজায় রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯১৩ খুষ্টাব্দের 
সরকারী সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে সরকার এই দেশীয় শিক্ষা প্রচেষ্টাকে 
পুর্ণ সুযোগ প্রদান এবং সাহাষ/-সংক্কাস্ত নীতির পরিবর্তে উৎকর্ষত। বৃদ্ধির 
জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির agaa করিতেছেন । ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে 
১ কোটি ৩ লক্ষ টাক! শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়। সরকারের আয় বৃদ্ধির 
অন্ত. ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাথাতে ব্যয় হয় ৯» কোটি ২ লক্ষ kan 
এই অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় কয়েকটি সরকারী “আদর্শ” 
বিদ্যালয় পরিচাঁলনের ভজন্ত ৷ বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
বাড়াইবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম অথই ব্যয় হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে উৎকর্ষতা 
বৃদ্ধির জন্য লর্ড কার্জন খুব বেশী মাত্রায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৪ 
BIT হইতে ১৯০২ gia পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয় করিয়! 


EE পি 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৩৭ 


বলিয়াছেন যে এ সময়ে শিক্ষার বিস্তারও খুব বেশী হয় নাই, এবং 
শিক্ষাগত উতৎকর্ষতা বিশেষভাবে নিম্নগামী হইয়াছে i এই বিশ্লেষণের 
পরই লর্ড-কার্জন শিক্ষাগত উৎকর্ষতার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হন। এই 
কারণেই লর্ড কার্জন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেন নাই, কারণ তাহা হইলে শিক্ষার বিস্তারই হইবে, শিক্ষাগত উতৎকর্ষত] 
বুদ্ধি পাইবে all মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জনসাধারণ শ্বেচ্ছায় 
শিক্ষায়তন বুদ্ধির আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেও লর্ড কার্জন তাহার বিরোধিতা 
করেন, ফলে শিক্ষাগত বিস্তার বন্ধ হয়৷ 

ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি বুঝিবার জন্য আমরা এইখানে শিক্ষাকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা--এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিব। কিন্ত তাহার 
পুর্বে হান্টার কমিশনের পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে 
শিক্ষা-সহ্ন্ধীয় যে পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায় তাহা সংক্ষেপে 
বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন | 

ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি লর্ড কার্জনের সময় পুনরায় বিচার করিয়া! 
দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় is শিক্ষার সর্বস্তরের 
যে রূপ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহ! লর্ড কার্জন 
পুঙ্খানুপুজ্খভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ১৯০১ খুষ্টাবের 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্তাদের সঙ্গে মিলিত 
হইয়া শিক্ষার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। এই কমিটিতে কোন 
ভারতীয় না থাকায় ভারতীয়দের মনে লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সধন্ধীয় ব্যবস্থা 
সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। লর্ড কাজন ১৯০২ খৃষ্টাবে ভারতের 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির অবস্থা পরীক্ষা, নিরীক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংবিধান পরিবর্তন 'ও পরিবর্ধন করিবার জন্ত একটি কমিশন নিযুক্ত 
করেন) এই কমিশনেও প্রথমে কোন ভারতীয়কে নেওয়া হয় 
all পরে স্যার গুরুদাস ও সৈয়দ বিলগ্রামীকে নেওয়া হয়। 
a কমিশন বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষার মান উন্নীত করিবার Foe ন্থপারিশ 
করিবেন Bate স্থির হয়। আলোচনা চক্রের সুপারিশ ও ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশনের  স্থপারিশের ফলে ১৯০৩ diaa নভেম্বর 
মাসে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়-বিল উপস্থাপিত 


১৯০৪-এর রিজলিউশন 


১৩৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করা হয়। ইহার ফলে ভারতীয় শিক্ষার নীতির উপর নির্ভর করিয়া 
Government of India Resolution বা ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত 
১৯০৪ খষ্টাব্দে মার্চ মাসে প্রচারিত হয়। 


এই সিদ্ধান্ত বা Resolution-aa প্রথম ভাগে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডেসপ্যাচের 
উপর fea করিয়া ভারতীয় শিক্ষার যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহা স্বীকার 
করা হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে যে দোষ ক্রটি ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করিয়াছে তাহাও বিস্তুতভাবে আলোচনা কর! হয়। মোটামুটি 
দৌষ-ক্রটিগুলি হইল নিম্নরূপ ।_-(১) সরকারী চাকুরীতে ঢুকিবার উদ্দেশ্যেই 
উচ্চ*শিক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, (২) পরীক্ষার উপর খুব বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (৩) শিক্ষার পাঠ্যক্রম বাস্তবতা-বিমুখ। 
| (e) বিদ্যালয় ও কলেজসমূহ ছাত্রদের বুদ্ধির উৎকর্যতা 
Edn সাধনে বিশেষ সচেষ্ট হয় নাই, তাহার! ছাত্রছাত্রীদের 
স্বৃতিশক্তির বৃদ্ধির দিকেই বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছে। ফলে ags শিক্ষার স্থলে afas শিক্ষাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
(৫) ইংরাজী শিক্ষা agaga করিতে যাওয়ার ফলে মাতৃভাষ! শিক্ষা 
অবহেলিত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে যে আশা প্রকাশ কর! 
হয় অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারিত হইবে 
তাহ! সাফল্যমণ্তিত হয় নাই | 


ভারত সরকারের রিজলিউশন শিক্ষা-সম্পফিত ক্রটিগুলি দেখাইয়। সেই 
সম্পর্কে কতকগুলি সংশোধনমূলক প্রস্তাব করেন। 


প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার রিজলিউশন ১৮৮২র ভারতীয় শিক্ষা- 
কমিশনের স্থপারিশসমূহ মানিয়া লয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দিক 
হইতে Qe করে। প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের দিক হইতে সরকারের 
বিশেষভাবে করণীয় ছিল, কারণ বিগ্ভালয়ে গমনের 
উপযুক্ত শতকরা ২২২ বালক ও মাত্র শতকরা ve 
বালিক। বিদ্যালয়ে গমন করিত এবং শতকরা ১ জন পুরুষ স্বাক্ষর ও হাজারে 
সাত জন মহিলা! সাধারণ লেখ! পড়। জানিত। সরকার এই অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে স্থির করেন যে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা-ব্যবস্থা এইরূপ হইবে যাহাতে 
শিক্ষার্থীরা গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে খাপ. arenal লইতে পারে 


প্রাথমিক শিক্ষা 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৩৯ 


এবং গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হইবে সহরাঞ্চলের পাঠ্যক্রম হইতে 
ভিন্ন Ix 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে Resolution Wey করিয়া বলে যে সমাজের 
দা প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার বিকীরণ' 
হইতেছে, তাহা অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা 
লক্ষ্য করিয়! দেখা অবশ্য কর্তব্য কাজ I? 

_ ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে Resolution ব্যাথা করিয়া বলে যে প্রাথমিক 
শিক্ষায় ইংরাজীর কোন স্থান নাই। তাহা ছাড়া: 
সরকারের অভিপ্রায় নহে যে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী 
শিক্ষা দেওয়া হবে । অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার একটি কার্যকরী মূল্য আছে এবং 
বিশেষ করিয়? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পড়ান হইয়া 


ভাষা শিক্ষা 


ক Government of Indian Resolution on Indian Educational policy : 

“The aim of the rural school should be not to impart definite 
agricultural teaching but to give to the children a preliminary training” 
which will make them intelligent cultivators, will train them to be 
observers, thinker, and experimenters, in however humble a manner, and 
will protect them in their business transactions with their landlords to 
whom they pay rent and with the grain dealers to whom they dispose 
of their crops. The reading books prescribed should be written in 
simple language, not in unfamaliar literary style, and should deal 
with topics associated with rural life. The grammar taught should be. 
ative systems of Arithmetic should be used, The 
village map should be thoroughly understood, and a most useful 
course of instruction may be given in the accountant’s papers enabling 
every boy before leaving school to master the intricacies of the 
derstand the demand that may be made on 


elementary, and only n 


village accounts and to un 
the cultivator.” 
} The school “is-actually wanted that its financial stability is assured 


that its managing body, where there is one, is properly constituted ; 


that it teaches the proper subjects upto a proper standard ; that due 
provision has been made for the instruction, health, recreation and 
discipline of the pupils ; that the teachers are suitable as regards 
character, number, and qualifications ; and that the fee to be paid 
will not involve such competition with any existing school as will be 


d injurious to the interests of education 


A w 
unfair an 


১৪০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


থাকে। কিন্ত এই কারণে মাতৃভাষার অবহেলা! কর! মোটেই বাঞ্চনীয় 
নহে ।* 
১৯০৪-এর Resolution বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসন্বন্ধেও অভিমত প্রকাশ 
বিশ্ববিদ্থালয়ের শিক্ষা করে। তারপর ১৯০৪এর বিশ্ববিদ্যালয় ans পাশ 
হয়। 
লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কারসমূহ আলোচনা করার পুর্বে আর একটি 
বিষয় আলোচন! করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতন্দীর শেষভাগে একদল 
চিন্তাশীল ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌ তদানীষ্তন৷ শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতীয়দের পক্ষে 
SQA বলিয়া মনে করেন এবং তাহার! জাতীয় 
শিক্ষা বা National Education কি ভাবে দেশে 
ARRS হইতে পারে, সে বিষয়ে fowl করিতে থাকেন। তাহারা বলেন যে 
শিক্ষার রূপ এমন হইবে যেখানে মাতৃভাষা হইবে শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যক্রম 
ভারতীয় Fers কেন্দ্র করিয়া রচিত হইবে এবং পাঠ্য-স্থচীতে কারিগরি ও 
শিল্প-শিক্ষার এমন ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে দেশ শিল্প প্রসারের জন্য উপযুক্ত 
হইতে পারে। 
এই চিন্তাধার। হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
স্থানে কয়েকটি শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে জাতীয় শিক্ষার ধারা অন্ধস্থত 
হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগ্ুলির মধ্যে নিয়লিখিত শিক্ষাকেন্ত্রগুলির নাম করা 
যাইতে পারে। যথা__লাহোরের দয়ানন্দ এক্ঈলো-বেদিক কলেজ, ইহা আর্য 


জাতীয় শিক্ষা 


* Ibid. 

“English has no place, and should have no place in the scheme of 
‘Primary Education. It has neyer been part of the policy of Government 
to substitute the English language, for the vernacular dialects of 
‘the country. It is true that the commercial value which a knowledge 
-of English commands and the fact that the final examinations of the 
English Schools are conducted in English cause the secondary schools 
to be subjected to a certain pressure to introduce prematurely both the 
teaching of English as a language and its use as a medium of instruction; 
“While for the same reasons the study of the vernacular in these schools 
is liable to be thrust into the background. This tendency, however 
‘requires tobe corrected in the interest of sound education,” 


বিশ্ববিদ্ধালয় সম্পরকিত তথ্যাদি, পরবর্তী অন্য পরিচ্ছদে বিশদভাঁব দেওয়া হইল। 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তী যুগ ১৪১, 


সমাজীদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বিতীয়টি হইতেছে হরিদারে স্বামী শরদ্ধানন্দ- 
প্রতিষ্ঠিত erga | ইহ্‌ প্রাচীন আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির, 
জাতীয় শিক্ষার 
প্রথম প্রতিষ্ঠা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পরে 
তৃতীয় জাতীয় শিক্ষা-প্রমারের উদ্দেশ্যে মিসেস anfa 
বেসাণ্ট বেনারসে ARTA কলেজ স্থাপন করেন। চতুর্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, 
স্থাপিত হয় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তি নিকেতনে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-: 
গুলিতেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 
মাতৃভাষা শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
গুলির উদ্দেশ্য ছিল। ইতিপুর্বে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেম কমিটির 
প্রথম অধিবেশন বসে। রাজনৈতিক চেতন! ভারতবাসীর মনে জাগ্রত 
হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং নেতাদের মনে জাতীয় শিক্ষার প্রশ্ন দানা 
বাঁধিয়া উঠে। এই সময়েই aw’ কার্জন ভারতে আগমন করেন এবং শিক্ষা 
সম্পকিত নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে থাকেন। ভারতের শিক্ষার pi- 
বিচ্যুতি সম্পর্কে লর্ভকাজন যাহা বলেন, তাহা হয়ত অনেকটা ঠিক, কিন্ত 
তিনি যে tal অবলম্বন করিয়া সেই সব ভুল-ক্রটির নিরসন করিতে অগ্রসর হন 
তাহা ভারতবাসীর মনঃপুত হয় না। তাহা ছাড়া লর্ড কাজনের আর একটি 
রাজনৈতিক কার্যক্রম ভারতবাসীর মনে আরও বেশী সন্দেহ উদ্রেক করে। 
তাহা হইতেছে সমগ্র বাঙালী সমাজের বিরোধিতা সত্বেও বঙ্গভঙ্গ | 
বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফলাফল হইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক 
আন্দোলন শুরু | ইহাকে বলা হয় স্বদেশী আন্দোলন | 
স্বদেশী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইল, বিদেশী পণ্য aaa 
এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার । ইহার ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসারের চাহিদা 
বৃদ্ধি পায়। 
স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই ছাত্রসম্প্রদায় রাজনৈতিক আন্দোলনে 
যোগদান করে। সরকার ছাত্রদের এই কাজ বরদাস্ত না করিয়া একটি 
ইন্তাহার জারী করে। ইন্তাহারটি হইল এই যে, ছাত্রগ্রণ কোনও রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিবে না এবং যদ্দি 
5 তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে, তাহা! 
i হইলে তাহাদিগকে খুব বেশী রকম শান্তি দেওয়া হইবে | 
এই ইন্তাহারের ফল হইল সাংঘাতিক । বাঙলার সমগ্র ছাত্রসমাজ বিক্ষিপ্ত 


বঙ্গভঙ্গ 


৯৪২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হইয়া উঠিল৷ ছাত্রগণ দলে দলে সরকারী বিধানে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি 
ত্যাগ করিতে লাগিল। দেশীয় নেতার! ছাত্রদের জঙ্ঠ জাতীয় শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিবার জন্য অগ্রমর হইয়৷ আসিপেন। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, 
gtafastal ঘোষ, স্যার গুরুদাস ব্যানাজী প্রমুখ নেতাগণ এ বিষয়ে foul 
করিতে লাগিলেন, জাতীয় শিক্ষ। পরিষদ বা! National Council of 
Education AÈ স্থাপিত হইল, এবং এই পরিষদের 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ জন্ত বহু লক্ষ টাকা চাদ উঠিল । শিশু শিক্ষার ga হইতে 
উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত সকল স্তরের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হইল | 
কলিকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ হইলেন অরবিন্দ ঘোষ | 
জাতীয় শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত কর্মধারা ইহাই প্রথম, তাহার পুর্বে 
অবশ্য হরিদ্বারের “Conga” শান্তি-নিকেতনের “Iae? প্রভৃতি স্থানে 
স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা স্বপ্ন প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া আমর! দেখিয়াছি | 
যাতৃভাষ। শিক্ষা, ও তাহার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং আমাদের সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকার শিক্ষা দেওয়া এ সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল 
তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের 
সময় যে জাতীয় শিক্ষা TRS হয়, তাহাতে ওঁ দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এবং 
তাহার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল শিল্প-শিক্ষা। যাদবপুরের ATA টেকনিকাল 
ইনষ্টিটিউট ( Bengal Technical Institute ) নামে একটি শিল্পশিক্ষা- 
কেন্দ্র স্থাপিত ZI 
নানা কারণে জাতীয় শিক্ষার কার্যক্রম বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বদেশী 
আন্দোলনের ভাট! পড়িতেই জাতীয় শিক্ষার চাহিদাও 
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
os Aca ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল | জাতীয় মহাবিদ্যালয় 
বদ্ধ হইয়া গেল, এবং ছাত্রগণ পুরাতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান- 
সমূহে ফিরিয়া গেল। শুধু রহিল Bengal Technical Institute উহা 
Ara ধীরে পরিণত হইল যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে | 
স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে শিক্ষা প্রসারের 
চাহিদা । সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রদারণ একান্ত কর্তব্য বলিয় 
দেশীয় নেতাগণ মনে করিতে থাকেন। 


+ স্থানান্তরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 


ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন ও পরবর্তাঁ যুগ ১৪৩ 


১৯১০ সালে গোপালরুষ্চ গোখেল প্রাথমিক শিক্ষা* অবৈতনিক ও 
আবশ্যিক করিবার জন্য একটি বিল Imperial Legisla- 
tive Councila আনয়ন করেন। বিলটি প্রথমে 
পরিত্যক্ত হয়, আবার পরে বিলটি উ্থাপিত হয়। কিন্তু বিলটি পাশ হয় al 
গোখেলের বিলটি যখন বিরোধিতা করা হয়, তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
দিল্লীতে দরবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাযণের উত্তরে * ৫০ লক্ষ 
টাক! শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবার জন্য নির্দেশ দেন। এই টাকা বিশেষ ভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হয়। 'এত টাকা যখন 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে, তখন গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা 
অবৈতনিক ও আবশ্তিকরণের জন্য চাহিদার পুরণ 
ন না হইলেও চলে বলিয়া সরকার মনে করেন। লর্ড 
হান্ডিঞ্জের সময় সরকার তাহার শিক্ষানীতি ভাল করিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য ১৯১৩ সনের শিক্ষা-সংক্রাস্ত সরকারী সিদ্ধান্ত 
প্রচার করেন | 
(১) শিক্ষার বিস্তার-সাধন না করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকরণ। 

R) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি সাধারণ ছাত্রদের জন্য 
কার্যকরী বিদ্যা দান, যথা হাতের কাজ শিক্ষা, বাগান করা, পরিবেশ পরিচিতি, 
ভূগোলের কার্যকরী জ্ঞান দান, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ইত্যাদি 

(৩) ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার বাবস্থা করা, যাহাতে ভারতীয় 
ছাত্রগণ বিদেশ না গিয়াও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে | 

(৪) গোথেলের ইচ্ছান্ুযায়ী প্রাথমিক অবৈতনিক ও আবশ্যিক না 
করিয়। fies করা উচিত এবং তাহার জন্য সম্রাটের দেওয়া টাক! প্রচুর 


পরিমাণে UAS হইবে। 

* His Majesty the George V, The King Emperor said ; 

“Tt is my wish that there may be spread over the land,a network of 
Schools and Colleges, from which will go both loyal and manly and 
useful citizens, able to hold their own in industries and agriculture and 
all the vocations of life. Anditis my wish, too, that the homes of 
my Indian subjects may be brightened and their labour sweetened by 
the spread of knowledge with all that follows In its train, a higher 
level of thought, of conduct, and of health. It isthrough education 
be fulfilled, and the cause of education in India will 


গোখেল 


১৯১৩ সনের শিক্ষা 
অম্পক্ষিত রিজলিউশ 


that my wish will 
ever be very close to my heart.” 


১৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৫) বালিকাদের জন্য শিক্ষা হইবে কর্মমূলক | 

(৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্চী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কর্মমূলক হইবে। 

(৭) শিক্ষকগণ শিক্ষণ গ্রহণ করিলে তবে তাহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত 
হইবেন। 

মাধ্যমিক ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা! সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত এক 
বৈশিষ্টপুর্ণ উক্তি করে। ১৯৪ এর Indian Universities Act অনুযায়ী 
বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক বিছ্যালয়গুলিকে মঞ্জুরী দান করিত, এবং পাঠ্যস্থচী 
বাঁধিয়া দিত এবং ছাত্রগণ ওঁ পাঠ্াস্থচী অনুযায়ী গড়িয়া! পরীক্ষায় পাশ 
করিত। এদিকে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলন হয়, কতকগুলি বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকে ।  শিক্ষা-অধিকর্তা বা বাংল! 
সরকার এ সমস্ত বিছ্যালয়গুলির কোনও রূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারিত না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এগুলিকে পূর্বেই মঞ্জুরী দিয়া 
রাখিয়াছে; ফলে শিক্ষা-অধিকর্তা বা সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা 
দেখা যায়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতীয় শিক্ষিত লোকদের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। তাহারা স্বাধীন মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতে 
ছিলেন। শিক্ষা-অধিকর্তার কোন ধার ধারিতেন না। শিক্ষা-অধিকর্তা 
বলিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুপযুক্ত বিগ্যালয়গুলির মঞ্জুরী দান করিয়া 
উপযুক্ত শিক্ষা-প্রসার কার্যে বাধা জন্মাইতেছে । তাহা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় 
মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশেবভাবে জড়িত হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে । এই কারণে সরকার মাধ্যমিক 
শিক্ষার মঙ্গলার্ে সুপারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিছ্যালয়গুলির 
মঞ্জুরী দান করিবার অধিকার থাকিবে না, স্বীকৃতি দানের অধিকার থাকিবে 
সরকারের তথা শিক্ষা-অধিকর্তার। 

বিশ্ববিগ্ালয়ের সংস্কারমূলক স্থপারিশের মধ্যে সরকারী সিদ্ধান্ত আরও, 
মতামত প্রকাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণ এবং মহাবিদ্যালয়ের, 
মঞ্জুরী দান করিবে না, ইহার সংস্কার হইবে অন্যান্ত দিক হইতেও। 
বিশ্ববিদ্যালয় হইবে উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্র। নৃতন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন করিবার স্থপাঁরিশও রিজলিউশন করে। 


গ্রথম পরিচ্ছেদ 


বিশ্ববিষ্ঠ/লয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা 


পুর্বেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ আলোচনাকালে আমরা 
জানিতে পারিয়াছি যে এই ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ীই কলিকাতা, 
বোম্বাই ও atata ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
; হয়। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনাভার দেওয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজীয় শিক্ষা. হইয়াছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণের উপর । 
বলাই বাছল্য যে এই সব বিশ্ববিদ্ভালয় সরকারী আওতায় 
চলিতে থাকে। বিশ্ববিগ্ালয়সমূহ স্থাপনের উদ্দেস্তগুলি একটি ঘোষণায় 
বিবৃতি দেওয়া হয়। বিশ্ববিগ্ালয়সমূহ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের 
সাহিত্য বিজ্ঞান ও কল! সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির বুৎপত্তি লাভের পরিমাপ 
গ্রহণ করিয়া সনদ, সম্মান ইত্যাদি দেওয়া হইবে। এই বিশ্ববিগ্ঠালয় আইন 
অনুযায়ী চ্যান্সেলার ও ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ AR হয় এবং সিনেট গঠিত 
হয়। পিনেটের সভ্যদের মধ্যে পদাধিকার বলে চ্যান্সেলর 
ও ভাইস-চ্যান্সেলীর ছিলেন, আর ছিলেন শিক্ষা, অধিকর্তা 
প্রমুখ ASAT ও সাধারণ সভ্যগণ। প্রাদেশিক গভর্নর 
হইতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার এবং সপারিষদ গভর্নর দুই বৎসরের 
ay ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত করিতেন। সিনেটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যাবতীয় পরিচালনভার ন্যস্ত করা হয়। সিনেটের অন্থমোদন ছাড়া অন্য, 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন- 
ব্যবস্থা 


. কেহই. পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিতে পারিত না। সিনেটের সভাদের 


বল! হইত ফেলো।  সিনেটের ফেলো-সংখ্যা নিদিষ্ট না থাকায়, 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফেলে! সংখ্য! ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে 
একটি বেশীসংখ্যক সমিতির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন! করিবার মত 
বিরাট দায়িত্ব পালনের অস্থবিধা। দেখ! যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 
ফেলোর সংখ্য! নির্দিষ্ট ছিল না। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দৈনিক কার্ধাদি পরিচালনা 
করিবার জন্য একটি ছোট সমিতি বা fferr? বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত 
হয়। কিন্ত এই প্রথম সময়ে এই যে সিণ্ডিকেটটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার 
কোন অনুমোদন এই বিশ্ববিষ্ঠালয়-আইনে ছিল al | 
১০ 


১৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কেবল পরীক্ষাদি পরিকল্পনা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু 
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পফিত. apie প্রদাণতঃ পরীক্ষা গ্রহনের কথাই 
বলা হইয়াছিল | ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উডের ডেসপ্যাচে বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের 
উচ্চ শিক্ষালাভের কথার উল্লেখ ছিল। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 

11754 ae এ বিষয়ের প্রতি উপেক্ষাই দেখান হয় শুধু 
গ্রহণেই অধিকত্বর মঞ্জুরী প্রদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের উপরই গুরুত্ব 
যি দান আরোপ করা হয়। অনেকে মনে করেন যে প্রথম 
অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল alı 
কারণ উচ্চ শিক্ষার মান বাধিয়া দেওয়া কিংবা উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থা করার মত 
অবস্থা তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের হয় নাই। কিন্তু এই যুক্তিকে afan 
লইতে পারা যায় না। এমন কিযে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভারত- 
বর্ষের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি গঠিত হইয়াছে, সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্গঠন 
হইয়াছিল। অতএব ১৮৫৭ Bite ভারতীয় বিশ্বধিষ্ঠালয়গুলি স্থাপিত-_ 
ইহাদের ez পুনর্গঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রথম AAT ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ জন ছাত্র এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ জন 
ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। caters বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 
২১ জন প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে। ইহার পর মাধ্যমিক 
শিক্ষার খুব বেশী অগ্রগতি দেখা যায়। ১৮৮২ glia প্রবেশিকা! পরীক্ষার 
মোট প্রার্থী ছিল ৭,৪২৯। এই সংখ্যার মধ্যে ২,৭৭৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় 
" উত্তীৰ্ণ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। শিক্ষার একটি 
উদ্দেশ্য ছিল চাকুরী ate: যে যত বেশী শিক্ষা লাভ 
করিবে, চাকুরী লাভের সম্ভাব্যতা তাহার তত বেশী। 
তাই উচ্চ-বেতনের আশা থাকার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীণ সকলেই 
কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহী হইত। এই কারণে কলেজীয় 
শিক্ষারও ক্রুত বিস্তার ঘটে । ইহার ফলে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় 
প্রকার কলেজের সংখা বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে বেসরকারী কলেজ 
স্থাপনের গতি ছিল ভ্রুত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় তালুকদারদের প্রচেষ্টায় 
লক্ষৌএ ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পরে লক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত হইয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্তার সৈয়দ আহমেদের প্রচেষ্টায় 
আলিগড়ে মুসলমানদের ay এযাংলো-ওরিয়েন্টাল বলেজ স্থাপিত হয়। 


কলেজের শিক্ষীর প্রতি 
আগ্রহ বৃদ্ধি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা ১৪৭ 


ইহাই পরে আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পরিণত হয়। লাহোরে 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রচেষ্টায় লাহোর ওরিয়েপ্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। 
ইহ! পরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে । ইহ! ছাড়া মাদ্রাজের 
তিনটি হিন্দু কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই তিনটি কলেজের মধ্যে 
দুইটি কলেজই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলি 
সপ্পূর্ণভাবে বেসরকারী প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে কলেজের সংখ্যা 
দ্রুত বৃদ্ধিপীয়। ১৯০২ qira মধ্যে বুটিশ-ভীরতে কলেজ স্থাপিত হয় 
১৩৬টি এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে স্থাপিত হয় ৪২টি। 
বৃটিশ ভারতের ১৩৬টি কলেজের মধ্যে ৪২টি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ভারতীয়দের দ্বারা, ৩৭টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল মিশনারীদের দ্বারা, ২৩টি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল সরকারের 
দ্বারা, ৬টি হইয়াছিল আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা, €টি মিউ- 
নিনিপালিটি দ্বার] এবং ১২টি ইউরোপীয়গণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
হইয়াছিল GA কয়েকটি অন্যান্য সাহায্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯০২ বৃষ্টাব্দের মধ্যে কলেজী শিক্ষাতে ভারতীয়দের 
প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে পাঞ্জাব বিশ্ব" 
বিদ্যালয় এবং এলাহাবাদে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমোক্ত 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এইখানে দেখা যায়। এইখানে সংস্কৃত আরবী 
ও দেশীয় Stal সাহিত্যের উচ্চ-শিক্ষার বাবস্থা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান 
আইনের ও চিকিৎসার পরীক্ষা গ্রহণ এবং forata প্রদান করিবার ব্যবস্থা 
দেখা যায়। ইতিমধ্যে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা বা 
ডিগ্রী প্রদান খুব বেশী, সমালোচনার বিষয় হইয়! দাড়ায় এবং তাহার 
২ খুষ্টাবে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন গঠিত হয় । 

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ ভারতীয় বিশ্ববিদ্ালয়গুলি লণ্ডন 

লণ্ডন বিববি্ালয়ের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। ১৮৯৮ 
শি খৃষ্টাব্দে যখন লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন সাধন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার হয়, তখন ১৯০২ খৃষ্টাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এ 
5 পরিবর্তিত রূপকেই ভারতীয় fafana কমিশন 


সংগঠিত রূপের আদর্শ বলিয়া ধরিয়। লন। কমিশনের ঘোষণার 


কলেজের সংখ্যার 
দ্রুত বৃদ্ধি 


ফলে ১৯০ 


১৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বৈশিষ্টযগুলি নিম্নরূপ £ (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে , 
(খ) বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্তর্গত যে সব কলেজ থাকিবে, সেই কলেজগুলির 
শিক্ষার মান নির্ণয় করিয়া, উহাদিগকে যোগ্য বলিয়া বিবেচন| করিলেই, 
উহাদিগকে মঞ্জুরী প্রদান করা হইবে; (গ) কলেজের শিক্ষকবর্গ for- 
বিষ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিবে ১ (8) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক 
হিসাবে সিনেটর সভ্যসংখ্যা অতিরিক্ত হইবে না। ইহা ছাড়া শিক্ষা- 
কমিশন পাঠ্যস্থচী সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন এবং 
পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে কিছু পরিবর্তনের স্থপারিশ করেন। কিন্ত ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ রূপ কি প্রকারের হইবে, সেই বিষয়ে কমিশন 
একটি কথাও বলেন নাই। কমিশন মাধ্যমিক' শিক্ষা সম্বন্ধে কোন উক্তি 
করেন নাই, কারণ ইহা! তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। 
কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ওতোপ্রোত- 
ভাবে যুক্ত, এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের 
নীরব থাকা শোভা পায় নাই। : স্থৃতরাং এই কমিশনকে আদর্শ 
কমিশন বল! উচিত নয়। এক কথায় বলা যায় যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 
বিশ্ববিদ্ালয়-এযাক্ট লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ধরিয়া রচিত 
হইয়াছিল, এই ক্ষেত্রেও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তিত রূপকে আদর্শ 
ধরিয়া কমিশন স্থপারিশ করেন। ইহার ভিতর মৌলিকত্ব কিছু নাই। 
ভারতবানীর অবস্থা ও আশা-আকাঙ্খার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কোনও- 
রূপ বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। এই দেশের কলেজ সম্পর্কে মঞ্জুরী 
দিবার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করা হইয়াছে এবং নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন করিবার ক্ষেত্রেও বাঁধা-নিষেধের নিগড় সৃষ্টি করা হইয়াছে । ফলে 
জনসাধারণের মধ্যে নিরুৎসাহের ভাব দেখা গিয়াছিল। বিলেতে এমন 
অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেগুলি মাত্র একটি বা দুইটি কলেজের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ, অথচ সেই নজির দর্শান হইলেও নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড় 
এলাকার জন্ স্থাপিত করিতে গেলেও বাধা দেখা যায়। 

৪ ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের স্থপারিশগুলি বিবেচনা! করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাবের ভারতীয় 
ধা বিশ্ববিদ্যালয়-বিধি (Indian Universities Act 1904) 

আইন রচিত রচিত হয়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষ। ১৪৯ 


এই খ্যান্টের প্রথম প্রয়োজনীয় বিধি হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মের 
সম্প্রসারণ ॥*% 

এ্যাক্টের দ্বিতীয় কথা হইতেছে সিনেটকে ছোট করিয়া গঠিত FA 
এই ane agat) দিনেটের ফেলো সংখ্যা ৫০এর নীচে হইবে না এবং 
১০এর Cua’ উঠিবে না। ফেলোগণ ৫ বৎসরের oo সিনেটের সভ্য 
হইবেন, সমগ্র জীবনের জন্য নহে i 

গ্যাক্টের তৃতীয় কথা হইতেছে নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন। এই আইন 
SHAUN ২: জন ফেলে! পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত হইবে এবং ১৫ 
জন ফেলো নির্বাচিত হইবে নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে | 

antaa চতুর্থ কথা হইতেছে সিণ্ডিকেটকে আইন বিধিবদ্ধ সংস্থা বলিয়া 
মানিয়া লওয়া হইল | 

এ্যাক্টের পঞ্চম কথা হইল কলেজকে মঞ্জুরী দীন করিবার জন্য মাঝে 
মাঝে কলেজগুলিকে পরিদর্শন করিতে হইবে। 

এই অ্যাক্টর ষষ্ঠ কথা হইল এই যে এই os সরকারকে সিনেটের 
বিধি-ব্যবস্থার উপর কিছুট! কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়াছিল। পুর্বে সিনেট বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা রচনা করিতেন, কিন্তু সরকার ইচ্ছা! করিলে সিনেট 
রচিত বিধি-ব্যবস্থাকে ভিটো প্রয়োগ দ্বারা নাকচ, করিতে পারিতেন। 
এই ঠ্রযাক্টকে বলা হয় যে সিনেট যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্ভালয় 
সম্পৰ্কিত কোন বিধি-ব্যবস্থ। প্রনয়ণ করিতে না পারেন তাহা হইলে 
মরকার নিজেই উহা! করিবার জন্য ক্ষমতা MNS হইবে | 

এযাক্টের শেষ কথ! হইতেছে, সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয় 
গুলির অধীনস্থ কলেজ ও মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলির অবস্থানসীম! নির্ধারণ 
করিয়া] দিবেন | 


* Section 3 of the 1904 Act 
“The University shall be and shall be deemed to have been in- 


corporated for the purpose (among others) of making provision for 
the instruction of students with power to appoint University Professors 
and lecturers to hold and manage educational endowments, to erect, 
equip and maintain University libraries, laboratories and museums, 
to make regulations relating to the residence and conduct of students 
and to do all acts, consistent with the act of incorporation and this 
Act, which tend to the Promotion of study and research.” 


১৫০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ] 


১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এযাক্টকে ভারতীয় শিক্ষা- 
বিদ্গণ আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
ভারতীয় শিক্ষাবিদ মহামতি গোখেল ছিলেন রাজকীয় উপদেষ্টা সমিতির 
EAE সভ্য l তিনি ইহাকে প্রতিপদে বাধা দানের নীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলিবার পুর্বে 
১৯০১ gia সিমলাতে শিক্ষাবিভাগীয় অধিকর্তাদের লইয়া একট! 
শিক্ষা-সম্মেলন. বসিয়াছিল। এ সম্মেলনে মূলার নামে একজন 
বে-সরকারীয় প্রতিনিধি আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, fee ভারতীয় কোন 
প্রতিনিধি এ সম্মেলনে স্থান পান নাই। এই বিষয় নিয়া কথা উঠিলে 
'স্তার গুরুদাস রন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান হয়। এই সময় 
হইতেই ভারতীয় শিক্ষাবিদ্গণ ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দিহান 
হইয়াছিলেন। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিগ্যালয়-মংক্রাস্ত বিল প্রকাশিত হয়। 
ইহাতে দেশবাসী আরও হতাশ হইয়া পড়েন। কারণ বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উন্নতিকল্পে আথিক ব্যয় বরাদ্দের কোনও রূপ ব্যবস্থা ছিল না) আখিক 
ব্যবস্থা না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করা অত্যন্ত TAZ ব্যাপার | 
ভারতীয়গণ পিনেটের সভ্যদের নির্বাচন ব্যাপারেও খুশী হইতে পারেন 
নাই। নির্বাচিত সভ্যসংখ্যার উপর ভারতীয়েরা আপত্তি তোলেন। সভা- 
দের Gea ও নিয় সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় ভারতীয়দের কোন 
আপত্তি ছিল না, fee যে উপায়ে ইউরোগীয়দের সংখ্যা সিনেটে বর্ধিত 
অবস্থায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয়গণ wae হন এবং 
সরকারের কাছে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাহার! অন্য দিকের 
এক ব্যাপারে খুব সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহা হইল মঞ্চ রী প্রদান 
সম্পর্কিত কড়াকড়ি ব্যাপারে । বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলিকে qa রী প্রদানে 
কড়াকড়ি করার উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয়গণের কলেজ প্রচেষ্টায় বাধা 
দেওয়া। তাহা ছাড়া ভারতীয়গণ সর্বশেষ একটি বিষয়ে খুবই অসস্তোষ 
প্রকাশ করেন। তাহা হইল বিশ্ববিষ্তালয়-সম্পর্ষিত সকল ব্যাপারে 
সরকারের হাতে অধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা। এই গ্যাক্টের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সরকারের প্রতিক্রিয়া একটি সরকারী বিভাগে পরিণত করা হইয়াছিল। 
পক্ষান্তরে এই GNF পাশ হওয়ায় সরকার অত্যন্ত খুশী 
হয়। সরকার এই গ্যাক্টাটকে অত্যন্ত rg তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা ১৫১ 


যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখ! যায় যে এযাক্টটির দ্বারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার কিছুট! উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু মঞ্জুরী 
দানের কড়াকড়ির ফলে নৃতন কলেজ স্থাপন ব্যাপারে খুবই অস্থবিধা 
দেখা গিয়াছিল। তাহা! ছাঁড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদেশ্য 
ও লক্ষ্যকে জাতীয় আশা-আকাঙ্কার উপযোগী IRA 
গড়িয়া তোলার কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। aa পাশ হওয়ার 
পর কিছু দিনের মধ্যে কলেজের সংখ্যা বেশ FERDI কমিয়া যায়। ১৯১১-১২ 
খৃষ্টাব্দে কলেজের সংখ্যা ১৭০ এ নামিয়া ' আসিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী দশ 
বৎসরের মধ্যে ইহার সংখ্যা বাড়িয়া ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে দীড়াইয়াছিল 
২০৭টিতে। কলেজের সংখ্যা সাময়িকভাবে Sal গেলেও ছাত্রসংখ্যা 
কিন্ত হাস পায় নাই। ইহা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিতেছিল। ১৯০২ হইতে 
২০ বৎসর কাঁলের মধো ছাত্রসংখ্য| দ্বিগুণ হইয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে চাকুরী লাভ করাই ছিল ইংরাজী শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ, যাহার! 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের ভাল চাকুরী জুটিত। কিন্ত 
বিংশ শতাব্দীতে প্রথম দিকেই শিক্ষিতদের পক্ষে চাকুরী ভাগো অবনতি 
দেখা, যায়, ফলে অন্য কোনও দিকে সুযোগ স্থবিধার অভাবের জন্য 
ছাত্রগণ উচ্চতর শিক্ষালাভেই অগ্রসর হইয়া যাইত। াত্রসংখ্যা বৃদ্ধির 
জন্য কলেজগুলির আয় বর্ধিত হইয়াছিল এবং এই সমস্ত শিক্ষার মানেরও 
যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল | সরকার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজীয় শিক্ষার 
বায় নির্বাহের জন্য অধিক অর্থ মর করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
এই যে__সরকাঁরী মঞ্জরীরুত অর্থের বেশীর ভাগ টাকা সরকারী কলেজ 
পরিচালনাতেই বায় হইত, এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের খুব কম 
ংশই লাভ করিত। 

প্রসঙ্ক্রমে বল যাইতে পারে যে সাধারণ কলেজীয় শিক্ষায় যথেষ্ট 

উন্নতি দেখা গেলেও, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল 


atga সমালোচনা 


অত্যন্ত কম। 
ইতিমধ্যে বিলাতের বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির নৃতন রূপ দেখা যায়। একটি 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কতকগুলি কলেজ থাকিত এবং বিশ্ববিদ্ালয় সেই 
কলেজগুলির মঞ্জুরী দান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিত। এই কাজের 
সঙ্গে বিশ্ববিষ্ভালয়ের পক্ষে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই 


১৫২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এইরূপ বিশ্ববিদ্ালছধের পরিবর্তে বিশ্ববিগ্ঠালয় উহার নিজ বিভাগগুলি মারফত 
বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে এইরূপ ভাবে বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি 
ংগঠিত হয়। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে 
ছাত্রাবাসে ছাত্রগণের বাস করিবার নীতিও গ্রহণ করা হয়। এই দেশেও 
এরূপ ব্যবস্থা স্থবিধাজনক হইবে বিবেচনা করিয়া সরকার তাহার ১৯১৩ 
খৃষ্টাবের শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি ঘোষণ! করেন । এই ঘোষণায় বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি 
ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্ভালয়ের আদর্শে গঠন করার নীতি ঘোষণা করা হয়।* 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ঘোষণার ফলে ১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাত। 
কমিশন ১৯১৭-১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সংগঠিত হয়। ডক্টর মাইকেল 
eae কমিশন sums এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তীহারই 
নাম অনুসারে এই কমিশনকে বলা হয় স্তাডলার কমিশন | 


* Indian Educational Policy, 1913. 

“It is important to distinguish clearly on the one hand, the Federal 
University in the strict sense, in which several Colleges of approxi- 
mately equal standing, separated by no excessive distance or marked 
local Individually, are grouped together as a University, and on the 
other hand, the Affiliating University of the Indian type, which in 
its inception, was merely an examining body and, although united 
As regards the area of its operations by Act of 1904, has not been 
able to insist upon an identity of standard in the various institutions 
conjoined to it. The former of these types has in the past enjoyed 
some popularity in the United Kingdom, but after experience it has 
jargely been abandoned there and the constituent Colleges which were 
grouped together have, for the most part, become separate Universities 
without power of combination with other institutions at a distance. 
At present there are five Indian Universities for 185 Arts and 
Professional Colleges in British India besides several institutions in 
native states, The day is probably far distant when India will be 
able to dispense altogether with the affiliating University, But it is 
necessary to restrict the area over which the affiliating universities 
have control by securing in the first instance a separate university for 
each of the leading provinces of India and secondly to create local 
teaching and residential Universities within each of the provinces 
in harmony with the best modern opinion as to the right road to 
educational efficiency. The Government of India have decided to 
found a teaching and residential University at Dacca, and they are 
prepared to sanction under certain conditions the establishment of 
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স্তাডলার কমিশনের সাদন্তর্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুণী ও সক্রিয় সভ্য ছিলেন 
স্তার আগুতোষ মুখোপাধ্যায় । স্যার আশুতোষের মতামত বহুলাংশে 
কমিশনের স্থপারিশসমূহ প্রভাবান্বিত করে। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্যই মূলতঃ এই কমিশন বসিয়াছিল, 
কিন্তু বাস্তবপক্ষে এই কমিশন ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত 
সমস্ত বিষয় মুল্যায়ন করিয়া তাহার পর শিক্ষা-সংস্কারগত সুপারিশ 
করিয়াছিলেন, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় একটি উদাহরণ মাত্র । উহাকে 
কেন্দ্র করিয়াই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের রূপরেখা রচনা 
করেন। 


স্তাডলার কমিশন বিশদভাবে আলোচনা করিবার পুর্বে আমাদের দুইটি 
বিষয় জান! দরকার | ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপন! এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন WAU 
কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলতঃ আবাসিক ছিল, যদিও 
বাহিরের শিক্ষার্থীদিগকেও কিছুসংখ্যক sfe করা হইত। দ্বিতীয়তঃ 
-বিশ্ববিদ্ভালয়ে সরাসরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা fea | তৃতীয়তঃ যদিও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের ছাত্রগশের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-গ্রহণের পক্ষ হইতে কোন 
বাধা নিষেধ ছিল না, তাহা হইলেও এই বিশ্ববিগ্যালয়ে ey হিন্দু ছাত্রদেরই 
ভক্তি করা হইত। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিগ্ালয়ের আর একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য ছিল। সরকার আগ্রহী হইয়! এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, 
বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায় বেসরকারী লোকের পক্ষ হইতে। 
afew মালব্য দেশীয় হিন্দু রাজা, বিত্তবান লোক ইত্যাদির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের সাধু উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করাইয়া অর্থ সাহায্য atta করেন। তিনি 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন করিয়া একটি বিষয় প্রমাণ করিয়া দেন, তাহা! হইতেছে 
-similar universities at Aligarh and Benares and elsewhere as occasion 
may demand, They also contemplate the establishment of univer- 
-sities at Rangoon, Patna and Nagpur. It may be possible hereafter 
to sanction the conversion into local teaching Universities, with power 
to confer degrees upon their own students, of those Colleges which 
‘have shown the capacity to attract students from a distance and 
‘have attained the requisite standard of efficiency, Only by experiment 
willit be found out what type or types of Universities are best suited 
to the different parts of India.” 
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এই যে সরকার যদি বিরোধিতা না করে তাহ! হইলে বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব | 

এই সময়ে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিশ্ববিষ্ঠীলয় স্থাপনের প্রশ্ন 
দেখা যায়। এ পর্যন্ত যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহা সকলই 
স্থাপিত হয় ব্রিটিশ-ভারতে। ইহার পর দেশীয় রাজাগ্ুলি আর পিছাইয়! রহিল 
না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য হায়দরাবাদে 
ওসমানিয়! বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয় একটি 
বিষয়ে বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে । Bq’ সেই বিশ্ববিদ্ঠালয় হয় শিক্ষার 
বাহন, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে আমাদের বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে আনায়াসে 
মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইতে পারে | 

দ্বিতীয়  অবধানযোগ্য বিষয়টি হইল কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়। ১৯০৪ 
WMA ও ১৯১৩ খৃষ্টাবের প্রণীত শিক্ষানীতির ফলে কয়েকটি বিষয়ে 
গ্বাতকোত্বর বিভাগ খোল। হয়, কিন্তু উহা! পর্যাপ্ত ছিল না, তাহা! বলাই বাহুলা। 
বেশীর ভাগ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কলেজগুলিতে, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে 
াতকোত্তর বিভাগ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে খোলা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯১৭ 
খৃষ্টাব্দে স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা ও যত্বের ফলে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ে স্মাতকোত্তর বিভাগের কাজ স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতে থাকে | 
সাতকোত্তর বিভাগ কলা ও বিজ্ঞান এই ছুটি ভাগে বিভক্ত হয়, এই সময় 
হইতে শুধু প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া অপর কোন কলেজে এম.এ. এম.এস. সি 
পড়া যায়। অতএৰ দেখা যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার 
কমিশন বসিবার পুর্ব হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আর্ত হইয়া! গিয়াছিল। 

স্তাডলার কমিশন মন্তব্য করেন যে ১৮৮২ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে Fii- 
কমিশনগুলির স্থপারিশে উচ্চ শিক্ষার স্বার্থ ঠিকমত পরিলক্ষিত হয় নাই | 
ইহার কারণ প্রথমটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এবং দ্বিতীয়টিতে মাধ্যমিক 
শিক্ষার কথা বিবেচিত হইতে পারে নাই | কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার সাথে কলেজীয় শিক্ষার উন্নতি ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। 

স্তাডলার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যুক্তি দেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা 
মাধ্যমিক শিক্ষাৰোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের আওতা হইতে একটি পৃথক বোর্ডের 

অধীনে আনিতে হইবে। ইণ্টারমিডিয়েট কোসকে 

প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষান্ূগে গণ্য করিতে হইবে এবং উহাকেও বোর্ডের 
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অধীন আনিতে হইবে । সরকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, উচ্চ ইংরাজী 
Rataa ও. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি লইয়া এই শিক্ষাবোর্ডটি গঠিত 
হইবে। 
কমিশন মন্তব্য, করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিসর 
খুব বেশী। উহার পরিচালনভার একটি প্রতিষ্ঠানের উপর থাক! খুবই 
অক্থবিধাজনক। এই কারণে কমিশন প্রস্তাব দেন যে, 
(১) ঢাকায় একটি নিজস্ব শিক্ষায় যুক্ত আঞ্চলিক 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক ; (২) কলিকাতা শহরের 
সকল কলেজকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিগ্ঠালয় 
পুনর্গঠিত. কর! হউক; (৩) মফঃস্বলের মহাবিষ্ঠালয়গুলিকে ধীরে ধীরে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত কর! হউক | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের- কাজ কি ভাবে পরিচালিত হইবে সেই বিষয়ে কমিশন 
তাহার সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করেন। উহা fart: (ক) বিশ্ববিষ্যালয় 
পরিচালনায় আইনের কঠোরতা কম থাকা উচিত; (a) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনাস-কোপ” থাকা উচিত, (গ)  ডিক্রী-কোর্স তিন বৎসরকাল হওয়া" 
প্রয়োজন ; (ঘ) অধ্যাপক ও রিভার নিয়োগের জন্য 
একটি বিশেষ নির্বাচন কমিটি থাকিবে এবং উহাতে 
বাহির হইতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবে; 
(উ) অনগ্রসর মুসলিম ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষণের জন্য বিশেষ বাবস্থা থাকিবে) 
(চ) শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবহিতি এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত 
উন্নতির জন্য শারীর শিক্ষণের জন্য একজন অধিকর্তা নিযুক্ত হইবেন; তাহ! 
ছাড়া শিক্ষার্থী কল্যাণবোর্ড গঠন করা ও তাহাদের আবাসগুলি পরিদর্শনের 
জন্য পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করাও প্রয়োজন | 
কমিশন স্ত্ীশিক্ষার প্রচারের জন্য পর্দাস্থূল স্থাপন ও. 
Hits প্রচার শ্ত্রীশিক্গা--বোর্ড গঠন করিয়া স্ত্রীলোকদের জন্য উপযুক্ত 
বাবস্থার সুপারিশ 
পাঠ্যক্রম রচনা! করিবার অভিমত প্রদান করেন। 
শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে কমিশন বলেন যে শিক্ষণ প্রাপ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি, 
সপারিশ করিতে হইবে। কমিশন কলিকাতা ও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষণ-বিভাগ খুলিবার জন্য কমিশন সুপারিশ 
করেন। 


ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের সুপারিশ 


বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন 
বিষয়ে স্থপারিশসমূহ 


১৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাক্রমের মধ্যে শিক্ষা (Education) 
বিষয়টির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন: এবং ওঁ বিষয়কে বিশ্ব- 
কারিগরী শিক্ষার জন্য 
সুপারিশ বিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত করিয়া তাহার শিক্ষাদান 
ব্যবস্থার জন্য স্থপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে, এই 
বৃত্তিমূলক দেশে শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখান হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কমিশন স্থুপারিশ করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন q) স্তাডলার কমিশনের স্থপারিশ- 
সমূহের মধ্যে প্রধান হইতেছে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। উহা ১৯২০ 
খুষ্টাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্বে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূরে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে 
পাটনায় ও বেনারসে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আলিগড় ও লক্ষৌ এ, 
El এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইগ্ুলির মধ্যে বেনারস 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল স্বনামধন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক। আলিগড়ে 
যে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, সেইখানে মুসলমান ছাত্রদের পড়িবার বিশেষ 
বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছিলেন 
স্তার সৈয়দ আহ মেদ। ওসমানিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয় উদ“ এবং ইংরাজী উভয় 
'ভাষাকেই শিক্ষার মাধাম হিসাবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়। 
কমিশনের অন্যান্য স্থপারিশের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শারীর-শিক্ষা বিভাগ 
স্থাপন, ইত্যাদি কিছু কিছু স্থপারিশ কার্ষে পরিণত করা হয় বটে, কিন্তু 
বেশীর ভাগ স্থপারিশই কাজে লাগানো হয় নাই। শিক্ষক-শিক্ষণ ও 
কারিগরী শিক্ষা-বিভাগ পরবর্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক fF] (১৮৫৪-১৯২১) 


এইবার আমরা ১৮৫৪ খৃষ্টাব হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার 
আলোচনা Pai | 
আমরা পুর্বেই জানিতে পারিয়াছি যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের উড্ডের ডেসপ্যাচে 
মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেখা হইয়াছিল । উল্লিখিত সময়ে 
মাধামিক বিদ্যালয়ের সংখ্য! বিশেষভাবে বুদ্ধি পায়৷ ১৮৫৩ খৃষ্টাব হইতে 
$ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী 
সি: আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক বিগ্কালয়ের সংখ্যা শেষ 
দিকে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় নাই । পরে গতি একটু Be 
হইয়াছিল। কিন্ত তাহা হইলেও নিয়লিখিত সংখ্যাগুলি হইতে আমরা 
তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার fegti আচ করিতে পারি। 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৯ 
এবং সেই সব শিক্ষায়তনে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৮,৩৩৫, কিন্তু ১৮৮২ 
খৃষ্টাব্দে দেখা যায় সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য! ১,০৬৩ এবং ছাত্র 
সংখ্যা ৪৪,৬০৫ | 
সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সংখ্য! খুব বৃদ্ধি না পাইলেও দুঃখের 
নীধ্যমিক বিভা ১ কিছাকখা নাই। Groa ডেসপ্যাচের পর প্রতি. প্রদেশে 
প্রচেষ্টায় ভারতীয়দের গ্রাণ্ট-ইন-এডের প্রবর্তনের ফলে অনেক বে-সরকাঁরী 
প্রচেষ্টা মাধ্যমিক fora স্থাপিত হয়। কিছু দিনের মধ্যোই 
ইহার সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পায়। 
এই স্থানে এই যুগের একটি বৈশিষ্টোর উল্লেখ কর! প্রয়োজন। Grua 
ডেসপ্যাচের অল্প কিছুদিনের মধ্যে যেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তাহা প্রায় সকলই  মিশনারীদের প্রচেষ্টায়, এই দেশীয় জনসাধারণ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়-প্রচেষ্টা কল্পে খুব বেশী অগ্রসর হইয়া আসে নাই। কিন্তু তাহার 
অল্পদিনের মধ্যে এদেশীয় ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাড়া দিল এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ধে এই দেশীয় 


১৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে 
ভারতীয়গণ মিশনারীদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় afshi 
করে। ADD প্রদেশগুলিতেও ভারতীয় বেসরকারী প্রচেষ্টা মিশনারীদের 
চেয়ে বেশী দেখা যাইতে থাকে। ১৮৮২ ৃষ্টান্মের হিসাবে দেখা মায় যে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ ভারতীয়গণের দ্বারা পরিচালিত | 
ছাত্রসংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্র সম্প্রদায়ের শতকরা ee ভাগ ভারতীয় 
গণের পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই 
ভাল ছল. বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ ভাগ বিগ্ভালয়ই ভারতীয়দের পরি- 
চালনাধীন ছিল। দেখা যায় মাধ্যমিক" শিক্ষা এই দেশে যথেষ্ট স্বীকৃতি 

j পাইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষা মোটেই 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রট 

aoe ছিল a) Grea ডেসগ্যাচে বাস্তব জীবনের 

সঙ্গে সঙ্ধতি রাখিয়া শিক্ষা দিবার প্রস্তাব ছিল। কিন্ত তবুও মাধ্যমিক শিক্ষায় 
বৃত্তি শিক্ষাকে মোটেই স্থান দেওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ পক্ষে কলেঞ্জীয় শিক্ষার 
প্রস্তুতি হিলাবেই মাধ্যমিক শিক্ষাকে ধর। হইয়াছিল। 

এই সময় WPS শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পায় ali 
৯৮৫৪ সনের CUANTO মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বল৷ হইয়াছিল; 
AAD কোন কোন fag ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়। হইবে 
তাহাও বল৷ হইয়াছিল, কিন্ত শিক্ষা বিভাগ উহার প্রবর্তন করিতে সাহাধ্য 
করেন নাই। 

অপর পক্ষে ১৮৫৪ ধুষ্টাব্ধের উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ে 
SER আরোপ কর! হইলেও, ডেলপ্যাচের পরে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাই হয় না। ভারতীয় 
শিক্ষা কমিশনের (১৮৮২ খৃষ্টাব্দ ) পুর্বে ভারতবর্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য মাত্র দুইটি ট্রেনিং কলেজ ছিল, একটি ajata 
(স্থাপিত ১৮৫৬ খৃঃ ) এবং অপরটি লাহোরে (স্থাপিত ১৮৮০ খৃঃ) | 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পর ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সময় পর্যস্ত বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ডেপপ্যাচ & বিষয়ে গুরুত্ব দিলেও উহা 
অবহেলিত zy | 

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এই সমস্ত ক্ৰটি সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন। 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৮৫৪-+১৯২১) ১৫৯ 


(১) প্রবেশিকা-পরীগ্ষান্তরের পূর্ব হইতেই শিক্ষা্থীদ্িগকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া, একটি দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
জন্য প্রস্তুত কর! এবং অপর দলকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় 
যোগদান করিতে স্থবিধা দেওয়া উচিত। কমিশন 
ইহাও আশা করিয়াছিলেন যে শিক্ষিত বৃত্তিধানীরা সমাজে অধিক হুযোগ 
লাভের অধিকারী হইবে এবং ফলে বৃত্তি শিক্ষার প্রতি অধিক লোক আগ্রহী 
ভইবে। | 

(২) কমিশন মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেন নাই। 
কেবল মধ্যে ইংরাজী স্তরে আংশিকভাবে মাতৃভ।য।কে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়াছেন। কমিশন বলেন খে ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষ! ভালভাবে 
অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
aasta করা হয় নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষার বাবস্থাপকগণ ছাআদিগকে ইংরাজী 
ভাষার যাধাযে শিক্ষা দিতে: আগ্রহী । ছাত্রগণ উৎরাজী ভাষা বলা, sey 
ও লেখাতে যাহাতে পারদশী হইয়া উঠিতে: পারে তাহাই তাহাদের লক্ষ্য, 
কারণ তাহ! হইলে তাহারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। 

(8) কমিশন শিক্ষকম্শিঙ্গণ বিষয়েও. তাহাদের মত প্রকাশ করেন | 
শিক্ষা! কি ধরণের হইবে সেই সম্পর্কে দুইটি বিভিন্ন মত দেখা যাঁয়।  একমন্ডে 
বলা হয় যে শিক্ষণকালে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষণীয় নিধয় 
সমৃহেও ব্যাংপত্তি লাভ করিতে হইবে । আর এক মতে শিক্ষণ গ্রহণ কালে 
শুধু শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষানীতি শিক্ষাদানের কথাই বলা হইয়াছে। কমিশন 
শেষ গর্যন্ত স্থির করেন যে ক্মাতক শিক্ষকগণ খ্রল্লকালস্থায়ী শিক্ষণ কালে শুধু 
শিক্ষা*বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করিবে, কিন্তু যাহারা প্রথম asa steta 
দীর্ঘকাল স্থায়ী শিক্ষণ গ্রহণ করিবেন এবং শিক্ষাবিজ্ঞান সঙ্গদ্ধে জান লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। 

এই সমস্ত ছাড়াও কমিশন আরও একটি বিষয় স্থপারিশ করেন। 
এ দেশীয় লোকগণ যাহাতে মাধামিক শিক্ষ! ব্যাপারে আরও afaa অংশ 
গ্রহণ করে তাহার জন্য ANG দরকারী মাধ/মি£ বিস্তালগকে স্থানীয় কমিটির 
হাতে ছাড়িয়া! দিবার স্থপারিশ করেন। কমিশন গ্রান্ট-ইন-এভ.প্রথাকে 
আরও নিয়মিত করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং fantacy পরীক্ষার ফল 
দেখিয়া! সেই ARATA অর্থ সাহায্য করার প্রস্তাবও FTIT | 


ভারতীয় শিক্ষা 
কমিনের সিদ্ধান্ত 


১৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কমিশনের বৃত্তিশিক্ষা সম্পকিত সুপারিশ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাবে 
গৃহীত হয়, কিন্তু উহাতে আন্তরিকতার অভাব ছিল বলিয়! বৃতিশিক্ষা বিশেষ 
ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই | 

কমিশনের স্থপারিশে বৃত্তি শিক্ষার জন্য যে দলটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেই 
দল থে শিক্ষা গ্রহণ করিত, তাহার নাম ছিল বি-কোর্ঁ। বি-কোর্স 
সাধারণে স্বাচ্ছন্দ্যচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুইয়া এবং পরে বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিবার স্থযোগ পাইলে 
ছাত্রগণ জীবনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। যাহারা বি-কোর্স অনুসরণ 
করিত তাহারা পরবর্তা কালে হইত সার্ভেয়ার বা ওভারপিয়ার। কিন্তু এই 
ats ছাত্রদিগকে যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিত না তাহা! বলাই, বাহুল্য। 
বি-কোর্স এই কারণে সাফন্যমণ্ডিত হয় নাই । অতএব বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
খমত্তার সমাধান আর হইল নাঁ। জনসাধারণের মধ্যেও Gel AeA 
মনোভাব WE করিতে সক্ষম হয় নাই । পক্ষান্তরে এই দেশীয় ভাষা বা 
মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধাম হিসাবে গ্রহণ কর! সম্বন্ধেও কোনও অগ্রগতি 
দেখা যায় নাই । শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু স্থবিধ| হইয়াছিল, এই কথা 
স্বীকার করিতে হইবে | গ্রাণ্ট-ইন-এভ প্রথা প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের 
মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের আগ্রহ দেখা যায়। 

১৯০২ খৃষ্টাব্দের পুর্ব হইতেই মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে যথেষ্ট বিস্তার দেখিতে 
পাওয়া যায়| মাধ্যমিক Rataa সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১২৪ 
এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৯০,১২৯। কিন্ত 
১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে বিন্ঠালয়ের সংখ্যা দীড়াইয়াছিল ৭৫৩০ 
এবং ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১১১০৬,৮০৩। বেশী সংখ্যক মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ই বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল |. কলেজীয় শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গিয়াছিল যে কতকগুলি কলেজে শুধু পরীক্ষ। পাশের 
জন্য পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল, উপযুক্ত শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে উহা! গড়িয়া 
উঠে নাই, সেইরূপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে এ সকল 
শিক্ষায়তনের শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত হয় নাই। এই 
কারণেই লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও তাহার সুচিন্তিত বাবস্থা 
করিয়াছেন। ১৯০৪ খুষ্টাবের শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ে 


মাধ্যমিক শিক্ষা 
১৯০২-১৯২১ খৃষ্টাব্দে 


মাধ্যমিক শিক্ষা (১৮৫৪--১৯২১) ১৬১ 


মতামত প্রকাশ করা হয় যে, সরকার সমাজের প্রয়োজনে মাধ্যমিক শিক্ষার 
অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।* প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
AARAU বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে সতাই. এ 
শিক্ষায়তনের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কিনা, শিক্ষায়তনটির আিক অবস্থা 
ভাল কিনা এ শিক্ষায়তনে প্রত্যেকটি বিষয় “নির্দিষ্ট মান অন্ক্যায়ী শিক্ষ। 
দেওয়া হয় কিনা, ম্যানেজিং কমিটি যথোপযুক্ত ভাবে গঠিত কিনা, ছাত্রদের 
শিক্ষা, ates, বিনোদন, শৃঙ্খলা গ্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আছে কিন।, শিক্ষকদের 
সংখ্যা, গুণগত aÑo, চরিত্র বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত অন্যান্য 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে রেষারেষি wa ইত্যাদি আছে Feat | 

উপরে বর্ণিত যে সমস্ত AS দেওয়! হইয়াছে সেই সর্তগুলি যথাযথ 
রূপে গালিত হইলেই cq কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকার কতৃক 
স্বীকৃতি লাভ করিতে পারিত, এবং ফলে সরকারের সাহায্যও পাইতে সক্ষম 
হইত। পক্ষান্তরে যে'সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ সর্তগ্ুলি পাগন করিবার 
ক্ষমতা ছিল না তাহাদিগকে আরও বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিতে হইত। 
এসব বিদ্যালয় সরকারের মঞ্জুরী বা সাহায্য পাইতই না, তাহাদের ছাত্রর। 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর্যন্ত gafa পাইত ন]। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সিদ্ধান্তের মতে ইহা প্রকাশিত হয় যে মঞ্জুরী 
ate বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রবেশিকা দিতে পারিত এবং যে সমস্ত ছাত্রগণ 
কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করে নাই, তাহারাই প্রাইভেট প্রবেশিকা 
পরীক্ষা! দিতে পারিবে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠাক্রম ANH ১৯৮৪ এর ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্ত 
মতামত প্রকাশ করে যে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 

« “That it (The School ) is actually wanted; that {ts financial 
stability is assured; that its managing body where there is one, 
is properly constituted ; that it teaches the proper subjects up to a 
proper standard; that one provision has been made for the in- 
struction, health, recreation and discipline of the pupils; that the 
teachers are suitable as regards Character, number and qualifications ; 


and thatthe fees to be paid will not involve such competition with 
any existing school as will be unfair and injurious to the interests of 


the nation.” 
১১ 


১৬২ | আমাদের শিঞ্ষা-ব্যবস্থা 


যে জ্ঞানমুধী ও শিল্পমুখী- শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা মোটেই 
সাফর্যমণ্ডিত হয় নাই । ছাত্রগণ জ্ঞানমুখী শিক্ষালাভ করিয়াই সরকারী 
চাকুরী পাইয়াছে, অতএব শিল্প শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন তাগিদ কোন 
দিক হইতেই দেখা যায় নাই। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে” অমঞ্জুরীপ্রার্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইত না, মঞ্জুরী প্রাপ্ধ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ ছাড় শুধু প্রাইভেট ছাত্র যাহারা কোনওদিন কোন বিদ্যালয়ে 
পাঠগ্রহণ করে নাই তাহারাই প্রাইত্ট প্রার্থী হিসাবে প্রবেশিক1 পরীক্ষা 
দিতে পারিবে | কিন্তু এই বিজ্ঞপ্চিতে বিশেষ কিছু ফল হইল না। দেখা 
গেল অনেক  অমঞ্জুরী ata বিদ্যালয় গ্রবেশিক1 শ্রেণীর কয়েকটি শ্রেণীর 
নীচু পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিচালন! করিত, এবং সেই বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণী পার 
হইয়া ছাত্রগণ- মঞ্জুরী" প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে গিয়া প্রবেশ করিত। এই লব 
বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যের আশ] রাখিত না এবং প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত 
ছাত্রও তৈম়ারী করিত aly এই কারণে তাহারা মঞ্জুরী পাইবার জন্য কোন 
চেষ্টা করিত ন!। ইহার ফলে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালন! 
এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হইল a l 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সরকারী সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই ঘোষণা 
করা হয় থে অমঞ্জুরীপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সার্টিফিকেট লইয়া অঞ্জুরীপ্রান্ত 
বিদ্যালয়ে ভতি হইতে পারিবে না। ৷এই fawfar ফলে অমঞ্জুরী প্রা 
বি্যালয়সমূহের পক্ষে টিকিয়া থাকা খুবই কঠিন হইয়া উঠিল। এই বিষয়ে 
বিভিন্ন মতামত দেশের মধ্যে দেখা দিল এবং-ক্রমে ইহা আন্দোলনের 
আকার ধারণ করিল। কিন্ত কোন আন্দোলনই অমঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের 
জন্য সরকার হইতে কোন স্থবিধা আদায় করিতে পারিল না, ফলে বহু 
অমঞ্জুরী প্রাপ্ত বিদ্যালয় বিলুপ্ত হইল | মঞ্জুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কড়াকড়ি 
হয়, তাঁহার মূলে ছিল রাজনৈতিক কারণ, এইরূপ সন্দেহ কর! হয়। 
১৯১৩ attra ভারতীয় শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাধ্যমিক fastanefacs 
পাঠদান পদ্ধতির উন্নতি বিধান সম্বন্ধে আলোচন! হইয়াছিল । এই উদ্দেশ্যে 
সরকার যে সব Rataa পরিচালনা করিতেন, সেই সব বিদ্যালয়কে আদর্শ 
Rataa রূপান্তরিত করিবার গুচেষ্টা দেখা যায়। এসব বিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট 
বা শিক্ষণ ate শিক্ষককে নিযুক্ত করা হইত। শিক্ষকদের সর্বনিষ্ন মাহিনা 


মাধ্যমিক শিক্ষা (১৮৫৪--১৯২১) ১৬৩ 


দেওয়া হইয়াছিল ৪০ টাকা* : এবং এ বেতন ৪০০ টাঁকা পর্যন্ত কোনও সময়ে 
কেহ প্রধান শিক্ষক হইলে উঠিতে পারে এইরূপ বধনশীল হারে বেতন 
দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । তাহ! ছাড়া ছাত্রাবাস তৈয়ারী এবং ইতিহাস, 
ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহ শিক্ষাদানকাঁলে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিবার এবং শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন কর! হয়। 
সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী বিগ্ভালয়গুলির শিক্ষার মান সরকারী বিদ্যালয়ের . 
অনুরূপ যাহাতে হইতে পারে, তাহার জন্য বেসরকারী সাহাধ্যপ্রাঞ্চ 
বি্ভালরসমূহের সাহায্যের পবিমাণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থাও এ সিদ্ধান্তে গৃহীত 
হয়। যে অঞ্চলসমুহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চাহিদা আছে এবং আর্বিক 
পরিবেশ সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী, সেইখানে সরকারী বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইতে পারিবে বলিয়! ঘোষণা কর! হয় । 

১৯১৩ খৃষ্টাবের ভারতীয় শিক্ষাসিদ্ধাত্তে অপর একটি বিষয়: গৃহীত 
হুয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্রকে অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক 
কাজের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে | 

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯১৩ খৃষ্টাব্বের ভারতীয় শিক্ষা" সিদ্ধান্ত 
আরও. একটি অভিমত প্রকাশ করে|: শিক্ষা সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব বেসরকারী 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন: করিতে প্রয়াসী হয়। তাহার কারণ এই'নয় 
যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয় সরকারী বিগ্ালয়-- হইতে 
ভাল। তাহার কারণ এই যে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারে অপেক্ষাকৃত 
কম শক্তি ব্যয় করিতে পারিবে এবং সেই শক্তি প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য করিতে পারিবে | 

মাধ্যমিক শিক্ষাসম্দ্ধে আরও একটি মত Grete শিক্ষা সিদ্ধান্তে 
পাওয়া যায়। এ মত অন্ুযামী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুগোপযোগী শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইবে এবং যথাসম্ভব ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে | 

ওঁ শিক্ষা সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষনপ্রাপ্ত নহেন, 
তাহার! শিক্ষাদানের কার্ধের জন্য অন্কুপযুক্ত। তাহা ছাড়া তাহারা 
শিক্ষকদের জন্য বেতনের হার বৃদ্ধি, বৃদ্ধ শিক্ষকদের জন্য গ্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের 
ব্যবস্থা করেন। 

“It is not possible to have a healthy, moral atmosphere in any 


school, Primary, Secondary or at any college, when the teacher is 
discontended and anxious about the future.” 


১৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৯১৩ খৃষ্টাৰের সিদ্ধান্ত অঙ্কযায়ী নৃতন সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
প্রভূত অর্থ ব্যয় করার বিরুদ্ধে এই দেশীয়গণ সমালোচণা করেন। সরকারী 
বিগ্ভালয় গুলিতে অধিক অর্থ ব্যয় হইলে বেসরকারী 
সমালোচনা. প্রচেষ্টায় পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খরচ কম হইবে, 
এইভাবে সমালোচকগণ মন্তব্য করেন। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ 
. পাশাপাশি থাকিলে উহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। দেখ! দিতে পারে, 
এই কারণে সমালোচকগণ প্রস্তাব করেন যে সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে 
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হউক। সরকারী 
বিদ্যালয় সমূহে ব্যয় বৃদ্ধির কথ! নিম্নলিখিত Griese ee মানিয়া লইতেই 
হইবে । ১৪০২ খৃষ্টাব্দে সরকারী বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রের জন্য ব্যয় হইত 
৩৪ টাকা, তাহার মধ্যে সরকারের ব্যয় ছিল ১২ টাকা কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 
খরচ. বৃদ্ধির এক ভিন্নরূপ দেখা যায় । ১৯২২ খৃষ্টাবে প্রতি ছাত্রের SI ব্যয় 
হইত. ৭৫ টাকা এবং সরকারের, বায় ছিল ৫৪ টাক।। কিন্ত বেসরকারী 
বিগ্ঠালয়ের খরচের রূপ সম্পূর্ণ অন্ত রূপ | ১৯০২ খৃষ্টাবে বেসরকারী বিদ্যালয়ের 
wiaafe খরচ ছিল: ২২ টাক] এবং তাহার মধ্যে সরকারের ব্যয় ছিল 
৪ টাক]. পক্ষান্তরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৯২ 'খৃষ্টাবের স্থানে হয় যথাক্রমে 
৫৩ টাকা ও ১০: টাকা। ১৯৭২ BIW হইতে ১৯২২ পৰ্যন্ত এই কুড়ি 
বৎসরের মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের খাতে মোট ব্যয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়ীছিল ! 
sta aay শিক্ষা সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে সরকার বেশীর ভাগ স্থলে 
সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথ! বলিয়াছেন। ইহ! ভারতবর্ষের পক্ষে 
উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইয়াছিল। যেখানে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা 
হয়, সেখানে বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কোন আশা নাই, ইহাই ধরিয়া 
men হয়। আর একটি কারণে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথা হইয়াছিল, 
তাহ! হইতেছে রাজনৈতিক কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিদ্যালয়ের 
ছাত্রসমাঁজ যাহাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিতে 
পারে, এইন্দন্ত যেখানে বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষায়তন গড়িয়। তোলা 
যায় না, অথচ বিপ্লবী ভাৰাপন্ন ছাত্রসমীজের অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেইখানেই 
শুধু সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। ছাত্রসমাজ সরকারী 
বিগ্ভালয়ের আওতায় আসিয়া বিপ্রবীভাব ত্যাগ করিতে পারে এই 
আশাই সেইখানে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা হয়। 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৮৫৪-১৯২১ ) ১৬৫ 


শিক্ষক শিক্ষণের দিকে সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা খুব 
ভাল কথা। কিন্তু যিনি শিক্ষণপ্রাপ্থ নহেন তিনি শিক্ষকতা att করিবার 
অন্গপযুক্ত, 22) মনে কর! Gal তাহার কারণ এই যে এমন শিক্ষক 
অনেক আছেন যাহার! শিক্ষণ ata ai হইলেও শিক্ষকতার ae বিশেষ 
উপযুক্ত ব্যক্তি। তাহা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষণের উপযুক্ত বাবস্থাও খুব বেশী 
তখন ছিল না, যাহাতে খুব তাড়াতাড়ি সকল শিক্ষকবর্গ শিক্ষণ 
পাইতে গারেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধো ১৫টি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বৎসরে: 
১৪০০ মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষণ ব্যবস্থা! ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সিদ্ধান্ত 
অনুসারে ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয় 
কিন্তু তাহা হইলেও ১৯২২ glaa পরিসংখ্যানে দেখা! গিয়াছে যে 
তৎকালীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগনের মধ্যে মোটে এক চতুর্থাংশ 
শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষণ প্রাপ্ত। 

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালম কমিশন 
১৯১৭-১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধেও 
মন্তব্য ও সুপারিশ করেন। পূর্বে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে 
যে সক কমিশন বসিয়াছিল, সেই সমস্ত কমিশনের কার্য পূর্ণতার 
পরিচয্ন দিতে পারে নাই। ১৮৮২ খুষ্টান্দের কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষ1 সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই, এবং saor খৃষ্টাব্দের 
কমিশনে মাধ্যমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ দুইটি 
স্তরের শিক্ষা ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
এই বিষয়ে পূর্ণতার দানী করিতে পারে। এই কমিশন মাধামিক শিক্ষা 
সন্ধে সুপারি করিয়াছিলেন। 

কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে 
সীমারেখ! প্রবেশিক! পরীক্ষা নয়,  ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। অতএব 
সরকারকে একটি নৃতন ধরণের শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহার 
নাম হইবে-ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ। এই শিক্ষায়তণগুলি হয় 
আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আর না হয় মাধামিক বিদ্যালয়ের ace 
যুক্ত হইবে। তাহ! ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা, একটি বোর্ডের অধীনস্থ 


হইবে বলিয়াও কমিশন Aca | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষ 


১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষা ও তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া 
দেখিয়াছি। সরকার অবশ্য পরবর্তী কালেও ইহার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন । 
১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা সিগ্গান্তে দেখা যায় সরক্গার এতদিন পর্যন্ত 
কারিগরী শিক্ষা ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষাদানের কথাই বলিয়াছেন, কিন্ত 
ভারতবর্ষের শিল্পসমূহের উন্নতির শুন্য সরাসরি কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা 
না করিয়া! প্রথমেই এ শিক্ষার জন্য ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য সাধারণ 
বিগ্যালয়েই কিছু ব্যবহারিক কাঁজবর্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
ব্যবহারিক কাজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইলেই কারিগরী শিক্ষার কাজে ছাত্র- 
নিযুক্ত হইতে পারিবে | 

চারু ও কলা-বিছ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থপারিশ ' করিয়া 
সরকার বলেন যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইবে ভারতীয় শিল্প-কল! 
শিক্ষা দিবার । 

শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ance সরকার বলেন যে শিল্প বিদ্যালয়গুলি 
শিল্প কাজে জ্ঞানদান করিবার জন্য স্থাপিত হইলেও, তাহারা তাহাদের 
Gers সিদ্ধ করিতে পারে নাই । অনেক ছাত্র নানা শিল্প অবশ্য শিক্ষা 
করিয়াছে, কিন্তু যাহ! তাহার] শিখিয়াছে তাহা অনুসরণ করিবার মনো- 
বৃত্তি তাহাদের নাই। তাহারা কেরাণীর কাজ বা অন্তান্ত কাজেই যোগদান 
করিতে ইচ্ছুক । তবে অনেক স্থানে শিল্প শিক্ষার মান এতটা নিয়ে ছিল যে 
এ জ্ঞানকে মূলধন করিয়া তাহারা উৎপাদনের কাজে নামিতে পারিত না। 
তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ও ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। শিক্ষার্থীর! স্থানীয় 
শিল্পকাজ সম্বন্ধে কৌন অভিজ্ঞতা লাভ করিত না, তাহারা এমন সব শিল্পকাজ 
শিক্ষা করিত যাহার উৎপাদনাত্মক মূল্য গ্রামীন পরিবেশে উপযুক্ত নয়। 

বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার বলেন যে ভারতীয় প্রয়োজনে ছাত্রদিগকে 
এ শিক্ষা দিতে হইবে | বিলাতি বইতে কি আছে তাহা তাহাদের শিক্ষণীয় নয়। 


৮৪৮০ 


কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ১৬৭ 


কৃষি শিক্ষাদান সম্পর্কে সরকার অভিমত প্রকাশ করেন: যে ভারতবর্ষে 
তিন চতুর্থাংশ লোক FRAR, কিন্তু এইখানে aff বিষয়ক শিক্ষার 
ব্যবস্থা খুব কম। 

পরবর্তীকালে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১. খৃষ্টাব্দের মধ্যে কারিগরী 
ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট উৎসাহ ৩দান করেন। এই 
সময়ে সরকার প্রবেশিকার পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে: কারিগরী শিক্ষার 
কাজও গ্রহণ করেন। অতীত কালে এইরূপ প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল few 
উহ! সাফল্যমণ্তিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে একটি ex উত্থাপিত হইতে 
পারে। কি কি কারণে ১৮৮২ glia হইতেই কারিগরী শিক্ষা ভালভাবে 
দানা afin উঠিতে পারে নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে ca নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ অবলশ্বিত হইলে হয়ত কারিগরী শিক্ষার 
SARA দেখ! যাইত না। 

(ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিবার কালে, ব্যাঙ্ক, রেল 
বিভাগ, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া 
তাহাদের মন্তব্য গ্রহণ কর! উচিত ছিল। 

(4) সরকারী মাধ্যমিক বিগ্যালয়েও কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। 

(গ) বে-সরকারী বিদ্যালয়ে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রদানের 
সুবিধায় জন্য এ সকল বে-সরকারী বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা 
করিতে: হইত, যাহাতে ওঁ সব প্রতিষ্ঠান সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করিয়। 
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষার্দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। 

(ঘ) যে নব শিক্ষক কারিগরী ও বৃত্তিমূলক কাজ শিক্ষা দিবেন তাহাদের 
জন্য fon শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা । 

(8) দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রপারণ করণ; যাহাতে কারিগরী ও 
বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রগণের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা হইতে 
পারে | 

এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কিছু কিছু স্থপারিশ 
করিলেও À সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই । . পক্ষান্তরে তখন সরকার 
মনে করিয়াছেন যে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে বিকল্প 
ব্যবস্থা হইলেই সমস্ত সমস্তার মীমাংসা হইবে | 


১৬৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পক্ষান্তরে হী স্বীকার করিতেই হইবে যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী 
শিক্ষার জন্য জন-সাঁধারণ হইতে কোনও রূপ দাবী ছিল না। ইহার কারণ 
faaan | 

(ক) এ সময়ে শিক্ষিত বেকারের: কোনও বূপ সমস্যা ছিল all 
তখনকার দিনে সামান্য একটু ইংরাজী শিখিতে পারিলেই সরকারী চাকুরী 
কিংবা বে-সরকারী চাকুরী লাভে কোনওরূপ অন্থবিধা হইত না। ইংরাজী 
শিক্ষা! বেশী হইলেত কথাই ছিল না। ইংরাজী জ্ঞানই চাকুরী লাভের পথ 
স্থগম করিত। অতএব ইংরাজী: শিক্ষাকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলা যাইতে 
পারে। 

(খ) উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রগণ আসিত সাধারণতঃ উচ্চ-মধ্যবিত্ত 
পরিবারসমূহ হইতে । ওঁ সমস্ত ছাত্রগণ৷ বংশান্তক্রমে বুদ্ধিজীবি, তাহার! 
হাতের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে অভ্যস্ত নয়। এই কারণে 
ছাত্রগণ কারিগরী কাজের প্রতি কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। 

(গ) তৃতীরত্বঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার নীচু 
স্তরে হাতের কাজ সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা না থাকার ফলে: উপরের দিকে আর 
উহা গ্রহণযোগ্য হয় না। 

(ঘ) বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থাকে যে অধিক অর্থের প্রয়োজন তাহার 
Wael না থাকায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার হয় নাই। 

পূর্বে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এবং পরবর্তী কালে অসহযোগ 
আন্দোলনের সময়ে দেশীয় নেতারা সরকারকে এই বলিয়া দোষারোপ 
করেন যে সরকার দেশের আধিক উন্নতির দিকে একেবারে দৃষ্টি দেন 
নাই, শুধু শোষণই করিয়াছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক fiw) উপযুক্তভাবে 
স্থান পায় নাই এবং তাহার ফলেই দেশের afis অবনতি ঘটিগ্নাছে। 
দেশীয় নেতারা তাই জোর করিয়া-বজিলেন যে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিশেষ স্থান অবলম্বন করিবে এবং তৎজনিত খরচাদি খুব 
বেশী হইবে না। নেতারা বলেন যে দেশের আখিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত অতএব ওঁ শিক্ষার ব্যবস্থ। যেভাবেই 
হউক করিতে হইবে। নেতার! পরবর্তী কালে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন 
করিবার সময় বৃত্তি শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 


চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 
ইংরাজী শিক্ষ। 


ব্রিটিশ রাজত্বের প্রায় ze হইতেই ইংরাজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেএয়া 
হইতে থাকে । আমরা মেকপের মিনিটে লক্ষ্য করিয়াছি কি করিয়া দেশীয় 
ভাষার দাবী লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা চালু হয়। পরবর্তী সময়ে দেখা 
গিয়াছে যে সরকার অনেক সময়ে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
মাতৃভাষাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং কোন কোন বিষয় ইংরাজী 
ভাষার মাধামে যে শিক্ষাদান করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু 
সরকার স্বীকার করিয়। লইলেও জনসাধারণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। কারণ তাহারা দেখিখাছে যে ইংরাজী ভাষা শিখিলে 
এবং ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিলে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ 
বুৎপত্তি জন্মে এবং তাহার ফলে জীবনে স্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্থবিধাও হইয়। 
থাকে । এই কারণে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি সকলেই গুরুত্ব দেয়। এদিকে 
ইংরাজী শিক্ষা করিলেই যখন চাকুরী মিলে তখন ইহা প্রায় WT অর্থে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার পায়ে গিয়া দাড়ায় । 

যাহা হউক ইংরাজী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়! হইলেও পরীক্ষার 
ফল yÈ ইংরাজী শিক্ষার যে খুব কিছু উন্নতি হইয়াছিল এই কথা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। কারণ এ বয়সের ছাত্রদের পক্ষে বিদেশী 
ভাষায় অধিক বুযৎপত্তি সম্ভব নয়। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা সিদ্ধান্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা হইলেও সকল cara? ইংরাজী ভাষার 
মাধামেই শিক্ষা চলিতে থাকে । ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় পরিষদে ইংরাজী 
শিক্ষা সগদ্ধে একটি প্রস্তাব আনা হয়। এ প্রস্তাবে বল! হয় যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার aca ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাব না করিয়া মাতৃভাষাকে 
শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহনের উপযোগী ব্যবস্থা করা ess | কিন্ত এই প্রস্তাব 
পরিষদে গৃহীত হয় নাই । ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান হয যে ইহাতে ইংরাজী 
ভাষা শিক্ষার অন্থবিধা দেখ! যাইবে, কারণ ইংরাজী Sta) শিক্ষার মাধ্যম 
থাকায় ইংরাদী ভাষা জানলভে সাহাধ। করিয়া থাকে। Stel ছাড়া ব্রিটিশ 
শাসিত ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা জনসাধারণ যতট। জানে ততই দেশবাসীর 
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পক্ষে TT! তাহা ছাড়া অন্য একটি বিষয়কেও অবলম্বন করিয়া বিলে 
মাতৃভাষার বিরুদ্ধে wafa জানান হয়। মাতৃতাষার বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষাদানের যোগ্য পুস্তক নাই এবং পরিভাষাও ন। থাকায় মাতৃষায় পুস্তক 
রচন! করতে অন্থবিধা জনক হইবে। এ বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানের সময় 
তৎকালীন শিক্ষা, ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সভ্য স্যার হার্ণকোট বাটলার মন্তব্য 
কারন যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন যে মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণ 
করিবার স্থযোগ পাইলে শিক্ষার্থীর! অধিক বু'হপত্তির পরিচয় প্রদান করিবে। 
তবুও এই বিষয়ে অধিকতর AJARA ও আলোচনা প্রয়োজন | 

স্তার বাটলারের. নির্দেশ অনুযায়ী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সিমলাতে স্যার সি 
gad ন্যায়ারের. সভাপতিত্বে একটি সম্মেলনে এই প্রশ্নটও উঠে। কিন্তু 
এ সম্মেলন কোনওরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই। ফলে এই 
সময়েও ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে থাকিয়া যায়। 

সে যাহা হউক ১৯০২ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব 
বৃদ্ধি পায়। পুর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯০৫ খুষ্টাব্ের সোয়াপাচ হাজার 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে. ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
আসিয়া দাড়ায় ৭৫৩০ তে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ছাত্রসংখ্য ৫ লক্ষ ৯০ হাজার 
হইতে ১৯২১--২২ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৬ হাজারে গৌছে। বল! বাহুল্য ১১ লক্ষ 
৬২ হাজার ছাত্র ইংরাজী শিক্ষালাভে ব্রতী হয়। ইংরাজী শিক্ষার্দাীর সংখ্যা 
১৯০৫ PIT হইতে ১৯২১-২২ থুষ্টাঝের দিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। 

এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে জাতীয় শিক্ষার প্রতি দেশীয় নেতৃবর্গ বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করিলে ইংরাজী শিক্ষার প্রভুত্ব খর্ব করিবার জন্য চারিদিক হইতে 
প্রস্তাব আসে । সবচেয়ে বিরোধিতা আসে মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে । 
তিনি এই সময়েই বলেন যে ইংরাজী ভাষাকে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দী ভাষাই 
জাতীয় ভাষা হউক | অবশ্য গান্ধীর মত সকল নেতারা গ্রহণ করেন ATS | 

উল্লিখিত সময়ে ইংরাজী শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ইংরাজী 
ভাষা ভাল করিয়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ কর! 
হইয়াছিল । এই সময়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct 
Method) অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। শুধু শিক্ষণ প্রাপ্ত 
শিক্ষকেরাই পড়াইবার অধিকারী ছিলেন। নীচু শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষা দিবার জন্ত Rataa শ্রেষ্ট শিক্ষকের উপর ভার দেওয়া হইত | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


প্রাথমিক শিক্ষ। 
(৯৮৫৪ A, হইতে ১৯০২ খ.) 


এডামস্‌ রিপোর্টে এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছিল যে দেশে প্রচলিত শিক্ষা 
ities শির? ব্যবস্থার সংস্কার সাধন ও প্রসারের মধা দিয়! শিক্ষার 
প্রসারে অবহেলা, সমদ্ধি সাধন করা সম্ভবপর হইবে। কিন্ত এই মত 
পরে গৃহীত হয় নাই। যে পন্থা গৃহীত হইল, তাহা 
হইল, পূর্ব প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন করিয়া উচ্চ বর্ণের : ব্যক্তিদের 
সম্পূর্ণ নূতন ভাবে শিক্ষার বাবস্থা করা। এইভাবে ইংরাজী শিক্ষার 
প্রসার সুরু হইল । ১৮৫৪ খৃষ্টাব পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার উপর সরকারী 
রুপা দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই চলে | 

ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ছিল Cox ডেসপাাচ ৷ 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উডস্‌ ডেসপাচে, বলা হয় “জীবনের প্রতি 
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বাস্তবে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান 
করার প্রচেষ্টা গৃহীত হওয়া বিধেয় এবং যে সকল ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় উহা 
are করতে পাবে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা অধিক গুরুত্বপুর্ণ ।” 
ডেসপ্যাচে আরও বলা হয় যে স্থানীয় প্রচেষ্টায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রসারের জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহাযা দান কর] উচিত। 

কিন্তু ডেলপাচে সাহায্য দান করার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হইলেও পরবর্তী পাঁচ বৎসর শিক্ষাবিভাগ এ দিকে সাফল্য দেখাইতে 
পারেন নাই। 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস 
জানিতে হইলে আমরা উহাকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচন 
করিতে পারি। যথা-(১). ১৮৫৯: খৃষ্টাব্দের ষ্টানলির ডেসপ্যাচ, 
(২), ১৮৫৪-৮২ খুষ্টান্দের ঘটনাবলী, : (৩) ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনের 
(১৮৮২) স্থপারিশসমূহ এবং (৪) ১৮৮২ খুষ্টা হইতে ১৯৮২ খৃষ্টাব পৰ্যন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ঘটনা প্রবাহ | 


উড. ডেসপ্যাচ 
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(১) ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ প্রথমেই বলা হইয়াছে যে 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উডের ডেদ্প্যাচে ভারতীয় পাঠশালাগুলিকে শিক্ষা-ব্যবস্থার 
‘মধ্য গ্রহণ করিতে হইবে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের oa অধিকতর অর্থ ব্যয় 
করিতে হইবে এবং প্রাথমিক বিদ্বালয়গুপির সংখ্য! বৃদ্ধি করিবার জন্য 
গ্রাপ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন করিতে হইবে । কিন্তু ১৮৫৯ ধুষ্টাঝের ষ্্যানলির 
'ডেনপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষ। সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল, উহাতে 
বল! হইল যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শিক্ষা-কর বসাইতে হইবে এবং সরকার 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর, করিয়! প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার করিতে 
হইবে, দুইটি ডেসপ্যাচের মধ্যে এই যে মতানৈকা তাহার কারণ খুজিতে 
হইলে ইংলণ্ডের সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাইতে হয়। Race 
বিভিন্ন দলের মতদ্বৈধতার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহ হইতেই ১৮৫৯ 
খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যানলি ডেলপ্যাচের সৃষ্টি । 


(২) ১৮৫৯ g হইতে ১৮৮২ খৃঃ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাবাহ__ 
ষ্টানলির ডেপপ্যাচ ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে etast wR করিয়াছিল, 
কিন্তু agaa মনে কোন নীতির দানা বাধিয়া উঠে নাই। কেহ কেহ 
১৮৫৪ খুষ্টান্দের উডের ডেনপ্যাচের স্থপারিস সমূহ অনুসরণ করিল, আবার 
কেহ করিল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচ। 


দুইটি ডেসপ্যাচের মধো  মতদ্বৈধতার মূল হইতেছে তিনটি বিষয় 
পুরাতন পাঠশালাগুলির দৃষ্টিভঙ্গী, স্থানীয় শিক্ষাকর ও সরকারী ates হইতে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে গ্রাণ্ট-ইন-এড দান | 


দেশীয় পাঠশালাসমূহ-_প্রাথমিক শিক্ষা প্রপারে দেশীয় পাঠশালা- 
সমূহের স্থান আছে কিনা তাহা নিয়া দুইটি ভেদপ্যাচের মধ্যে মতদ্বৈধতা হয়। 
CFR কেহ বলেন যে ভারতবর্ষে যত লংখ্যক পাঠশালা রহিয়াছে, তাহা থাকুক, 
তাঁহাদের অস্তিত্বের মধ্যে দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইবে, SIRA 
বলেন মে ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা - হইবে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় | 
ছুই মতের মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করিতে ও কেহ কেহ সুপারিশ করিয়াছেন = 
শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ ধারা অনুযায়ী শিক্ষা প্রসারের 
FÁRA গ্রহণ করিতে বলা হয়। কয়েকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা 
কি ভাবে aes হয়, তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল। 


কিবা সা... কু 


er 


প্রাথমিক শিক্ষা ১৭৩. 


মাত্রীজ-_মান্রাজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ১৮৬৮ খৃষ্টাব পর্যন্ত" 
বন্ধ থাকে । এ বৎসর সরকার পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া সাহীষ্য, 
দানের ব্যবস্থা করেন।. মাদ্রাজের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বে-সরকারী; 
শিক্ষা প্রত্তিষ্ঠানের উপরই ন্যস্ত ছিল। সরকারী বিদ্যালয় সেইখানেই খোলা 
হইত যেখান হইতে কোনরূপ বে-সরকারী সাহায্য পাওয়! যাইত না। 
১৮৮১--৮২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে বে-সরকারী প্রাথমিক বিগ্ালয়ের সংখ্যা ছিল», 
১৩,২২৩ এবং সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্য! ছিল ১,২৬৩ | 

বো্বাই-বোগ্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের ভার ছিল শিক্ষ - 
বিভাগের Gia! ফলে ভারতীয় পাঠশালা সমূহ অবহেলিত হয়। 
১৮৭০ খৃষ্টাবের পুর্বে পাঠখালাগুপি সরকারী সাহায্য পাইত না বলিলেই: 
চলে। এওঁ সময়ে বোম্বাইয়ের শিক্ষা অধিকর্তা পিল সাহেব গাঠশালাগুলিকে- 
সাহায্য দিবার জন্য আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু খুব সামান্য সংখ্যক 
পাঠশাপাঁকেই সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়| 

বাংলা দেশ-_বাংল। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইয়াছে পাঠশালার, 
উপর ভিত্তি করিয়। 

তিনটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার পরিকল্পনা কিসের উপর" 
ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা গেল। sata প্রদেশগুলি 
উপরের একটি না হয় অন্য প্রদেশকে GAA করিয়াছে | 

আর্থিক-দঙ্গতি-_ছুইটি ডেসপ্যাচের দ্বন্দের মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির কথা" 
একটি মুল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ডেসপ্যাট 
গণ-শিক্ষার প্রমারের জন্য শিক্ষাকর আদায়ের প্রস্তাব করেন। সরকার পরে, 
ইহার সংশোধন করি! বলেন যে স্থানীয় প্রয়োজন--যথ| শিক্ষা ও অন্তান' 
উন্নতিমুলক কাজের জন্যই কর বলিবে, শুধু শিক্ষা প্রসারের জন্য কর বলিবে, 
না। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, কর বমিলে অন্থৃবিধার কারণ নাই, কারণ গ্রামাঞ্চে' 
ভূমি রাজম্বের উপর নির্ভর করিয়া স্থানীয় কর বসান যাইবে। eatea 
গৃহাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা কর আরোপ করিতে হইবে। 

বাংলাদেশে স্থানীয় কর বা শিক্ষা কর কিছুই বসিতে পারে না, কারণ লর্ড 
বগি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশে তখন চলিতেছিল। 

স্থানীয় কর বসানট! অনেকেই পছন্দ করেন নাই, কারণ তাঁহার! মত 


প্রকাশ করেন যে শিক্ষা বিস্তার সরকারী অর্থের বলেই হইতে পারিবে ॥ 


৯ 


১৭৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


আবার কেহ কেহ শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্থানীয় কর প্রবর্তনকে 
সুচক্ষে দেখেন। তাহারা মনে করেন যে শিক্ষার বিস্তার যখন করিতেই 
হইবে, তখন ক্রম-বর্ধগান সংখার জন্য রাজস্বের উপর চাপ ন! দিয়! স্থানীয় 
কর আদায় করাই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। 


গ্রাণ্ট-ইন-এড ছুই ডেসপযাচের মধ্যে মতদ্ৈধতা হয় গ্রাণ্ট-ইন-এড 
লইয়া, একদল লোক মনে করেন যে স্থানীয় করকে জনসাধারণের দান বলিয়া 
মনে করা যায়, অতএব সরকার হইতে গ্রাণ্ট-ইন্‌্-এড পাওয়ার যৌক্তিকতা 
রহিয়াছে। অন্য দল মনে করেন স্থানীয় কর বলিয়া যাহা আদায় করা 
যায় তাহা কর (Tax) এবং সেই জন্য সরকারের নিকট হইতে গ্রাণ্ট-ইন- 
এডের দাবী কিছুতেই শোভন হয় না। 


(৩). প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় 
শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ 
উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক: শিক্ষার তৃতীয় স্তরের আলোচন! করা 
হইতেছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খুষ্টাব পর্যন্ত সময় কালে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রথ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভারতীয় শিক্ষা- 

কমিশনে প্রাথমিক - সরকার ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নিকট ভারতের 
শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভাল করিয়। পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে বলেন |. এই কারণেই ভারতীয় শিক্ষ। কমিশনের রিপোর্টে 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে খুব বিস্তারিত আলোচন! দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করিয়া সমস্তাসমূহ 
আলোচন! করেন। ছয়টি বিভাগ যথাক্রমে হইতেছে__(ক) শিক্ষা-নীতি, 
(৭) আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন: (গর) পাঠশালাসমৃহকে উৎসাহ প্রদান (ঘ) 

বিদ্যালয় পরিচালন, (ঙ)- শিক্ষকদের শিক্ষণর্যবস্থা, (6) অর্থ ব্যবস্থা। 

(ক) শিক্ষা-নীতি--গ্রাথমিক শিক্ষানীতি কি হওয়া উচিত; সেই বিষয়ে 
কমিশন স্থপারিশ করিয়াছিলেন যে. প্রাথমিক শিক্ষা হইবে জনগনের শিক্ষা 
এবং উহ! মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হইবে। কমিশন আরও স্থপারিশ 
করেন যে দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া হইবে ৷ তাহা ছাড়া কমিশন আরও বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা, অনগ্রসর 
জেলাসমূহে যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । 


eS STS 


প্রাথমিক শিক্ষা ১৭৫ 


খে) আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন-__বিলাতের ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ ও ১৮৭৬ 
aliaa শিক্ষাসম্পফিত আইনে স্থির করা হয় যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য 
ইংলগুকে কতকগুলি বিদ্যালয় -সম্পকিত জেলাতে বিভক্ত করা হয় এবং 
সেই জেল! পরিষদগুলিকে শিক্ষাকর ব্সাইয়! শিক্ষা পরিচালনা করিবার 
স্থযোগ দেওয়া হয়। কমিশন সেই নজির দেখাইয়া ভারতবর্ষের শিক্ষার 
sta জেলাবোর্ড ও মিউনিনিপাল বোর্ডগুলির উপর অর্পণ করিবার স্থপারিশ 
করেন। 

(গ) পাঠশালাগুলিকে উৎসাহ প্রদান--কমিশন দেশীয় পাঠশালাকে 

শিক্ষাগ্রসারের আওতায় আনিবার সুপারিশ করেন, অর্থাৎ পাঠশালাগুলি 
yai না দিয়া এগুলির সাহাষেই শিক্ষাবিষ্তার সম্ভব বলিয়া কমিশন 
ITA করেন। 
--(ঘ) বিষ্ভালয় পরিচালন।--শ্রাথমিক বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ করেন যে সমগ্র প্রদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা একরকম 
করিবার প্রয়োজন নাই, স্থানীয় পরিবেশের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া 
উহ! নির্ণয় করিতে হইবে, যেখানে প্রয়োজন পাঠ্যক্রম সহজ করিতে হইবে, 
যেখানে -গ্রয়োজন উহাকে অধিকতর শক্ত করিতে হইবে। বিছ্ালয়ের 
কর্মকর্তারাই বিদ্যালয়ের পুম্তকাদির ব্যরস্থা করিবেন ॥ : বিদ্যালয়ের পঠন 
পাঠনের সময়ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নিণাঁত হইবে বলিয়া কমিশন 
বলেন। 

(6) শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থ।-কমিশন শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্বন্ধে 
খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে শিক্ষণপ্রাণ্ 
শিক্ষকদের দ্বার! শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে, তাই কমিশন 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের oo শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করেন। 

(5) অর্থ-ব্যবস্থা-কমিশন গ্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সব সুপারিশ 
করেন, তাহার ফলে বহুদিনকার দ্বন্দের মীমাংসা হইয়া যায়। উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ বল! যায় যে কমিশনের সুপারিশের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় 
নিধাহের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফাণ্ড গঠন করা হয়। তাহা ছাড়া কমিশন 
মিউনিসিপাঁল অঞ্চল ও গ্রাম্য অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার 
ay ভিন্ন ভিন্ন tie গঠন করিবার স্থপারিশ করেন, যাহাতে একস্থানের 
ay নির্দিষ্ট অর্থ অন্তস্থানের জন্তু না খরচ হয়। কমিশন ইহাও স্থির করিয়া 
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দেন যে স্থানীয় ফাণ্ডের টাকা শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইবে, 
উহ! কোনও ক্রমে মাধ্যমিক বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বায় করা যাইতে 
পারিবে না । শেষ পর্যন্ত কমিশন সুপারিশ করেন যে সরকারের উচিত 
হইবে গ্র।ন্ট-ইন-এড দ্বার! স্থানীয় ফাকে সমৃদ্ধ করা। 


(৪) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাৰ Gs প্রাথমিক 
A শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহ 

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের স্থপারিশসমূহ সরকার তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। 
তদানীস্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করেন, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে যাইয়া লর্ড রিপণ 
মন্তব্য করেন যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মূলক ব্যবস্থার ফলে শুধু যে শাসন- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন হইবে এবং অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্ত্রীকরণ হইবে, তাহাই 
নহে; ইহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত করিবে 
এবং তাহার! শীসনকার্ধ পরিচালনায় যেসব সমস্তার সম্মুখীন হইবেন, তাঁহার 
সমাধান করিতে চেষ্টা করিবেন AÉ রিপণ আরও বলেন প্রথম অবস্থায় 
জনসাধারণের মধ্যে কার্যে দক্ষতা না দেখা গেলেও, কিছুদিনের মধ্যে এসব 
প্রতিষ্ঠান ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিবে। 

লর্ড রিপণের নির্দেশের ফলে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে লোকাল 
বোর্ড বা কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহ স্থাপিত হয়। লোকাল 
বা মিউনিসিপাল বডিদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন খুব গুরুত্বপুর্ণ 
আকার ধারণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচাঁলন্‌ স্থানীয় সংস্থাগুলির অবশ্য 
কর্তব্য বলিয়া মনে কর! হইল। | 

দেশীয় পাঠশালাগুলি সম্বন্ধে কমিশন যে সুপারিশ করেন তাহা সর্বাংশে 
গৃহীত হয় না। শুধু পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব দান করা হয় ৩বং 
পরীক্ষার ফলাফলের গুরুত্ব ARANA বিস্তালয়গুলিকে সাহায্য Fal হয় 
বলিয়! জানা যায়। 

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইতে ৩,৯৫৪টি দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালা 
ছিল, যুক্ত প্রদেশে ছিল ৬,৭১২টি। কিন্তু ধীরে ধীয়ে এই সংখ্যা কমিতে 
থাকে | বিংশ শতাবীর প্রথম দিকে দেশীয় পাঠশালার সমস্ত! দেখ! যায় 
a যে সমন্ত প্রদেশে পাঠশালাগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা 
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হয়, সেই সমস্ত প্রদেশে পাঠশালার বৈশিষ্ট্য চলিয়া, যায়, আর যে সমস্ত 
প্রদেশে তাহা করা হয় না, সেইখানে পাঠশালাগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হয়। 

অর্থবরাদ্দ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই। ইতিমধ্যে 
মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর-শিক্ষার ক্রমশঃ বিস্তার হওয়ার ফলে প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ এ সব খাতে প্রবাহিত হয় এবং ফলে প্রাথমিক 
শিক্ষা অবহেলিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সরকারী ফাণ্ড হইতে প্রাথমিক 
শিক্ষা বাবদ খরচ হয় ১৬৭৭ থাক্ষ টাক! এবং ১৯০১-২ খৃষ্টাৰে ও বাবদ ব্যয় 
হয় ১৬৯২ লক্ষ টাকা মাত্র । অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত সরকার পক্ষ 
হইতে যথোপযুক্ত ব্যয় হয় না। কিন্ত স্থানীয়. সংস্থ| অর্থাৎ লোকাল বিল 
এই বিষয়ে অগ্রণী হয় এবং ১৮৮১-৮২ স্থানীয় সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষার জনয 
ব্যয় করে ২৪২ লক্ষ টাক! এবং. ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে এ সংস্থাই খরচ করে 
৪৬'১ লক্ষ টাকা। 

১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর সাক্ষরের যে শতবর! 
খ্যা দেখা যায় তাহ! অত্যন্ত Cagtwag | ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সম্পথিক 
সিদ্ধান্ত হইতে জান! যায় যে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ১০ জন, এবং মেয়েদের 
মধ্যে হাজার কর! ৭ জন মেয়ে ছিল সাক্ষর ।* - 


* Extracts from the Resolution on Educational Policy, 1902. 

“The population of British India is over two hundred. and forty 
million, Jt is commonly reckoned that fifteen percent of the 
population are of school-going age. 

According to the standard there are more than eighteen millions 
of boys who ought to be at. school, but. of them only a little more 
of than one-sixth are actually receiving Primary education, If the 
statistics are arranged by Provinces, it appears that out of a hundred 
boys of an age to go to school, the number attending Primary schools 
of some kind ranges from between eight and nine in the Punjab 
and the United Provinces to twenty-two and twenty-three in Bombay 
and Bengal. Inthe census of 190f it was found that only one in 
ten of the male population and only seven in a thousand of the 


female population were literate, 
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১৮৫৪ RI হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা 


১৮৫৪ gaia হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি খুব 
শ্রথ হয়। যদিও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডেপপ্যাচচে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়ার কথা হয়; তবুও উহার অগ্রগতি বিশেষ দেখা যায় না| 
& বাবদ টাকা বেশী খরচ হইবে, ইহার সম্ভীবনা থাকিলেও, প্রাথমিক শিক্ষার ;. 
যথোপযুক্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না । ১৮৬৫-৬৬ এবং ১৮৭০-৭১ খৃষ্টানদের 
মধ্যে ca শিক্ষাবিষয়ক হিসাব-নিকাশ হয়, সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষার 
বৃদ্ধিকরণের প্রস্তাব ছিল। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনও i 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্থপারিশ করেন। এই সকল বিবৃতি সত্বেও 
প্রাথমিক শিক্ষার গতি শ্ঈথ ছিল। ! r 

আমর! এই সমস্যার প্রতি যতই লক্ষ্য করি ততই আমাদের মনে হয় | 
সরকারের পক্ষ হইতে কতকগুলি Sa জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। 

ক্রটগুলি নিয়রূপ বলিয়| আমাদের মনে হয়।_- 

(ক) আবস্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে শৈথিল্য | ; 
aj প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হাতে 
অর্গণ | p ; 

(গ) দেশীয় পাঠশালাগুলিকে Taza] | 


(ক) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষ। প্রবর্তনে শৈথিল্য 


১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন উঠে al, 
কারণ Raced তখন প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়, নাই। কিন্ত Saal 4 
১৮৭৬:ও ১৮৮০র আইনগুলি দ্বারা ইংলগডে প্রাথমিক-শিক্ষ আবশ্যিক হয়|: 
ইংলচের আদর্শ লইয়া আমাদের দেশে কাঁ অনেকটা চলিতেছিল।, 
Rare শিক্ষার ব্যবস্থায় গ্রতিফলনও আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়া যাইবার পরে; 
এই নি কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ভারতীয় 
শিক্ষা কমিশনও এই বিষয়ে নীরব। বরোদার - মহারাজ| সরাজিরাও 
গাইকোয়ার দেশীয় রাজ্য বরোদায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
করেন। স্তর fata শীতলবাদ ও স্তর ইত্রাহিম রহমতুললা ব্রিটিশ 


প্রাথমিক শিক্ষা: ১৭৯ 


সরকারের কাছে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দাবী জানান, কিন্তু ব্রিটিশ 
গভর্ণমে্ট সেই বিষয়ে সাড়া দেঘন1। বেশী গীড়াগীড়ির পর সরকার জানান 
A ভারতবর্ষে বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত, অতএব বিদেশী সরকার দেশীয় 
লোকদের শিশুকে জোর করিয়া! বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারিবেন না। কাজেই 


দেখা যায়, ভারত সরকার আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ 
করেন নাই। 


(খ) প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির 
হাতে অর্পণ | 
উল্লিখিত সময়ের প্রাথমিক শিক্ষার ষ্টাথ গতির অন্যতম কারণ হইতেছে, 
প্রাথমিক শিক্ষাকে লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির হাতে ছাড়িয়া 
দেওয়|। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার স্বীয় 
দায়িত্ব বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন এবং 
অনেকাংশে সেই fanta সাফলাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন সংস্থা তখনকার দিনে ছিল ayy 
যদি সত্যিই সরকার দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তবে কেন 
সরকার-_-আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিলেন 
না? WINN সংস্থার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়ায় 
প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 


Ct) পাঠশালাসমূহের অবহেলা 
প্রাথমিক শিক্ষার ধ্থগতির মূলে রহিয়াছে আর একটি কারণ, তাহ! 
ছিল পাঠশালাগুপিকে অবহেলা। সত্য বটে, পাঠশালাগুলি প্রাথমিক 
শিক্ষার কার্যসুচী পালন করিত না, কিন্ত সেইগুলিকে ধ্বংস না afan 
সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার 
করিবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। 


১৮৫৪ খষ্টান্দ হইতে ১৯০২ খণ্টাব্দ পর্যন্ত-_এই সময়ে প্রাথমিক 
শিক্ষার অবদান 


উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা আমরা লক্ষ্য 
afaa) দেখিয়াছি। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার গতি: se ছিল এব" 


১৮০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের দিক হইতেই ইহার উন্নতি দেখা না গেলেও) 
প্রাথমিক শিক্ষীসংক্রান্ত কয়েকটি ছোটখাট ব্যাপারে উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। এইরূপ কয়েকটি ছোটখাট উন্নতি নিম্মলিখিত ক্ষেত্রে দেখা 
যায়। 
(১) Rataa গৃহ নিমাণ__পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য কোন 
গৃহই ছিল না। পাঠশালাগুলি বসিত মন্দিরে, মসজিদে, বিষ্ণু গৃহস্থের বৈঠক- 
খানায় ইত্যাদি । বিছ্যালয়-গৃহ ন! থাকিলেও সমাজের ও ব্যক্তিবিশেষের 
qaga বিদ্যালয়ের কাজ চলিত। কিন্তু বিলাতে বিগ্ালয়-গৃহ ছাড়া! 
বিদ্যালয় sfata মৃত উপায় নাই। পুর্বে বিদ্যালয়-গৃহ fafiw হইবে, 
তারপর সেইখানে বিদ্যালয় বসিবে, এইরূপ ব্যবস্থা। faao যখন 
পালিয়ামেণ্ট বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য টাকা মঞ্জুর করেন, তখন বু 


বিদ্যালয় গৃহ নিমিত হয়। ইহার প্রতিফলন ভারতবর্ষেও দেখা যায়। 


ভারতব্ষেও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য সরকার টাকা মঞ্জুর করেন এবং 
সেই সময়ে অনেক বিগ্ভালয়-গৃহ নিমিত gal কিন্তু সরকারের তখন 
বিদ্যালয় নির্মাণের খাতে অঢেল টাকা ছিল না, ফলে কিছু কাল পরে: 
বিদ্ভালয়-গৃহ নির্মাণ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। 

(২) শিক্ষকদের শিক্ষণ গ্রহণ ও গুণগত পারদশিতা বৃদ্ধি। 
এই যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান বৃদ্ধি ॥ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক: পাঠশালার শিক্ষকগণ হইতে শিক্ষাগত 
পারদধিতার ক্ষেত্রে বেশী উন্নত ছিলেন। তাহাদের সাধারণ শিক্ষা যেমন 
বেশী ছিল, তেমনই ছিল শিক্ষা কাজে দক্ষতা, কারণ অনেক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই শিগণপ্রাপ্ত ছিলেন। 

(৩) বালিকাদের জন্য ও নিন্ববর্ণ বালক-বালিকাদের শিক্ষা! 
ব্যবস্থা পূর্বে দেশীয় পাঠশালাগুধিতে বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
দেখা যায় নাই বলিলেই চলে । কোন কোন পাঠশালায় ছুই একটি বালিক! 
পড়িত মাত্র । তাহা ছাড়া নিক্নবর্ণের ছেলের পাঠশালাতে পড়িবার স্থযোগই 
পাইত না। কিন্তু qua খিক্ষা-ব্যবস্থায় অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল । অনেক 
বালিক! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে লাগিল এবং অনেক নিয়বর্ণের 
ছাত্রগণও বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইল । 


প্রাথমিক শিক্ষা ১৮১ 


(8) নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষাদান_পূর্বে ভারতবর্ষে সর্দার 
গোড়ার সাহায্যে শিক্ষকগণ পাঠশালায় শিক্ষাদান করিতেন। ভারতবর্ষের 
এই শিক্ষাদান কৌশল ইংলণ্ড গ্রহণ করে| ইহাতে খরচ হইত কম, এবং 
শিক্ষার্থীরাও কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিত, কিন্তু এই পদ্ধতিটি ভাল ছিল ali 
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ শিক্ষকগণ হইতে যে শিক্ষালাভ হইত, 
তাহ! হইতে সর্দার পোড়োগণ হইতে শিক্ষা লাভ যে নিয় ধরণের হইবে তাহা 
বলাই বাহুলা |. যাহা! হউক বিলাতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় আধিক ব্যবস্থার উন্নতি 
হইলে সর্দার পোড়োগণ দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিত হইল। ইহার 
প্রতিফলন ভারতেও দেখ! গেল।  ভারতবর্ষেও সর্দার পোড়োদের সাহায্যে 
আর শিক্ষাদান কার্য চলিল ar এদিকে শিক্ষণপ্রাধ শিক্ষকদের প্রাথমিক 
বিগ্যালয়ে যোগদানের ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নানা রকম নৃতন ব্যবস্থা 
দেখা গেল। শিক্ষণপ্রাপ্ধ শিক্ষকগণ ছোটদের জন্য কিগারগার্টেন পদ্ধতি এবং 
অন্যান্য মনস্তত্বসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পড়াইতে eras করিলেন, ফলে 
শিশুর! শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দলাভ করিতে লাগিল। 

(৫) মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার-দেশীয় পাঠশালায় মুদ্রিত পুস্তকের 
বাবহার ছিল না। শিক্ষক বই ছাড়াই পাঠশালায় শিক্ষা দিতেন। নৃতন 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুদ্রিত পাঠা-পুস্তক দেখা গেল। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সকল 
প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মুদ্রিত পাঠা-পুস্তকসমূহ সরবরাহ হইল। 

(৬) পাঠ্যক্রম_-এই যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠাক্রমও সমৃদ্ধ 
হইয়াছিল। পাঠশালাতে লেখা, পড়া ও অঙ্কশিক্ষার শুধু বাবস্থা ছিল। 
কিন্তু ১৯০১-২ খৃষ্টাবের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠা স্থচীতে লেখাপড়া ও 
অঙ্ক শিক্ষা! ছাড়া নিয়্লিখিত বিষয়গুলি অন্তর্গত হইয়াছিল, যথা 
কিণ্ডারগার্টেন, fit, watts, ভূগোল, ইতিহাস, সঙ্গীত ও আবৃত্তি, 
স্বাগ্থাবিগ্া, কুষি-বিজ্ঞান, 'পরিমিতি, শারীর-চর্চা এবং হাতের কাজ। 
এই সবগুলি বিষয়ই যে সমস্ত বিছ্যালস্সে প্রচলিত ছিল তাহা নয়, প্রদেশ ভেদে 
বিষয়গুলি কমবেশী foa | 

লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষ। সন্দন্ধীয় সিদ্ধান্ত 

লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে আসিয়! শাসন ভার গ্রহণ করিবার পর ভারতবর্ধের 
শিক্ষা-বাবস্থার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। শিমলা কনফারেন্স ১৯:২ gitaa 
ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালপ্ন কমিশন, ১৯০৪. খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্ঞালয়সমূহের 


১৮২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


আইন--সবই লর্ড কার্জনের se -সংগঠিত হইয়াছিল = লর্ড “কার্জন 
BHA শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরের জন্য..পরিবর্তন oe পরিবর্ধনের ব্যবস্থা 
করেন |. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিস্তারের চেয়ে উৎকর্ষতার উপর বেশী 
গুরুত্ব আরোপ ক্রেন. কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি উৎকর্মতা ও. 
বিস্তার উভয়ের প্রতিই সমান গুরুত্ব দেন। তিনি মন্তব্য করেন যে প্রাথমিক 
শিক্ষার. বিস্তার.-সাধন. আশু কর্তবা । তিনি বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার গতি 
পুর্বে শ্নণ ছিল এবং ১৮৮২ gitaa পর. আরও মন্দগতি প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ইহার কারণ TRAM করিয়। লর্ড কার্জন বলেন যে সরকারী অর্থের অভাবেই 
প্রাথমিক শিক্ষা মন্দগতিতে অগ্রসর হউয়াছে। এই. কারণে লর্ড কার্জন 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য থোকে টাকা ( capital grant’) মঞ্জুর 
করেন। ইহা ছাড়া তিনি অন্ত দিকে পৌনংপৌনিক ব্যয়ের ( recurring 
expenditure) জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। স্থির হইল এই অর্থ লোকাল বোর্ড 
এবং মিউনিমিপাল রোর্ডকে দেওয়া হইবে এবং এ বোর্ডগুলি afis হারে 
প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলিতে অর্থ সাহায্য: করিতে পারিবে ॥.. এইরূপ উদার 
ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের-সংখ্যা ক্রু বৃদ্ধি পাস্স । ১৮৮১৮৮২ IT 
প্রাথমিক্ষ বিদ্যালয়ের. সংখ্যা ছিল ৮২,৯১৬, ১৪৪১-২ খৃষ্টাব্দে -এ সংখ্যা 
‘বধিত হইয়া দাড়ায় ৯৩,৬০৪এ, পরে. ১৯১১-১২ পুষ্টাব্দে এ. সংখ্যা গিয়া 
দাড়ায় ১, ১৮,২৬২তে এবং. FITIR ১৯০১-২তে ছিল ৩০১৭৬,৬৭১ 
(৮৮১-৮২ খৃষ্টাবের সংখ্যার দেড়গুণ )।... ১৯১১-১২০৭ খৃষ্টাব্দে: প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের. শিশুসংখয1.ছিল ৪৮,০৬১৭৩৬ - ( ১৯৫১-২ খৃষ্টাব্দে সংখ্যার 
“দেড়গ্ুণের উপরে )। 

"লর্ড কার্জনের উৎসাহে. প্রাথমিক : বিদ্যালয়ের Arey) এবং ছাত্র-ছাত্রীর 
মংখা1ওচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। fee 
লর্ড #184 প্রাথমিক, শিক্ষার: উতৎ্কধত) ares আগ্রহী ছিলেন। তাই 
তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি সম্বন্ধেও সচেষ্ট -হন এবং নিয়লিখিত 
ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেন। 


(ক) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা 


pa কার্জন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের: শিক্ষণলাভের প্রয়োজনীয়তার 
কথ} উপলব্ধি করিয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা 
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করেন। যেখানে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা কম, অর্থাৎ বাংলাদেশে, সেই 
স্থানের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় 'অনেক_ স্থাপিত হয়। লর্ড কার্জন 
বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ-কাঁল দুই বৎসরের FP হইবে Al! 
লর্ড কার্জনের এই প্রসঙ্গে বিশেষ অবদান এই যে তিনি স্থির করিয়া দেন: যে 
প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষক গ্রামীন কৃষি-ব্যবস্থা! সম্পর্কে ট্রেনিং গ্রহণ করিয়৷ 
যাইবেন যাহাতে তাহারা বেশীর ভাগ ক্লষিজীবী অভিভাবকের-সম্তানদিগকে 
কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। 


(খ) পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন 


লর্ড কার্জন প্রাথমিক: বিদ্যালয়ের জন্য একটি aA পাঠক্রম ADA 
করিবার কথা বলেন।- তিনি -তখনকার দিনে পাঠাক্রমকে সরল করিবার 
পক্ষপাতী ছিলেন না ৷: পক্ষান্তরে তিনি পাঠাক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করিবার 
কথা চিন্তা করেন ৷ লর্ড কার্জন কিগারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষ। 
দিবার কথা প্রস্তাব করেন । যে নকল বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ শিক্ষক আছেন, 
সেইখানে কিগ্ারগার্টেন_ পদ্ধতি অন্ুষায়ী শিক্ষাদানের: ব্যবস্থা অবস্থাই 
হইবে।  শারীর শিক্ষাকেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অস্তভু ক্ত 
করিতে চান। “তিনি sface প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠাক্রমের- অন্ততূর্তি 
করিবার সুপারিশ করেন লর্ড কার্জনের মত ছিল যে সহরাঞ্চলে- ও 
গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিভিন্ন -পাঠাক্রম_ রচিত হইবে 
এবং গ্রামীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিঞ্ষা-দীঞার ব্যবস্থা হইবে পরিবেশকে; 
কেন্দ্র করিয়া । 


(গ) পরীক্ষার ফঙ্গাফলের উপর নির্ভর.করিয়। সাহায্য দান-গ্রথা 


১৮৮২ খষ্টান্দে ভারতীয় শিক্ষা-ক মিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক 
বিদ্তালয়সমূহের.. পরীক্ষার ফলাফলের, উপর নির্ভর করিয়া সাহাযা।: দান 
করা হইত | এই রীতি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবাধে 
চলিয়া আসে । লর্ড কার্জন এই নীতির বিরোধিতা করেন এবং অন্ত কোন 
প্রকার বৈজ্ঞানিক গদ্ধতি অবলম্বন করি৷ সাহায্য দানের প্রথা প্রবর্তন করিতে 
বলেন। বল৷ বাহুল্য, aw কার্জনের বিরোধিতার ফলে পরীক্ষার ফলাফলের 
উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাহায্য দান প্রথার রদ হয়। 


১৮৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রচেষ্টা 

আমরা পূর্বেই: জানিয়াছি যে, লর্ড কার্ন প্রাথমিক শিক্ষা-থাতে 
প্রচুর অর্থ ব্যয়-বরাদ্দ করেন। তাহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ- 
ভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৯০৫: খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং এ সব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখযার হিসাব 
দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, লর্ড কার্জনের আঙ্গকুল্যে প্রাথমিক 
শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটিয়াছিল। কিন্তু তারপরই দেখা যায়, প্রাথমিক 
বিদ্ালয়সমূহের উতকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টা। লর্ড কার্জনের 
ইচ্ছার ফলে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া উহার উৎকর্ষতার 
দিকে গুরুত্ব আরোপ করিতে থাকেন |: ভারতীয়গণ অবশ্য এই প্রাথমিক 
শিক্ষার উৎকর্ষতা gray ব্যবস্থাকে অন্তরের সহিত মানিঘ্া লইলেন না। 
এই. সময় দেশীয় রাজ্য বরোদাতে* প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়। 
ভারতীয়গণ বরোদার নজির দেখাইয়া ব্রিটিশ-ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী জানান। এই বিষয়ে উদ্যোক্তা ছিলেন মহামতি 
গোখেল।  গোখেল ১৯১০ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রাথমিক 
শিক্ষা আবশ্তকীকরণের জন্য খুব চেষ্টিত হন এবং বস্তুতঃ পক্ষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 
ইম্পিরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি 
বিল আনয়ন করেন। কিন্তু শীস্রই এই বিলটি সরকারের অনুরোধে ASAS 
হয়। সরকার মহামতি গোখেলকে আশ্বাস দেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা 
আবশ্যিক করণে প্রস্তাবটি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়! ব্যবস্থা অবলম্বন 
কর|হইবে। কিন্তু সরকারকে পরে নীরব দেখিয়া গোখেল পুনরায় 
প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করণের প্রস্তাব ইম্পিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে 
১৪১১ খৃষ্টানদের মার্চ মাসে উত্থাপন করেন।* বিলটি এক বৎসর কাল 


“The object of this Bill is to provide for the gradual’ introduction 
of the principle of compulsion into the. elementary education system. 
of the country. The experience of other countries has established 
beyond dispute the fact that the only effective way to ensurea wide 
diffusion of elementary education among the mass of the people ‘is 
by a resort to compulsion in some form or other, And the time 
has come when a beginning at least should be made in this direction 
in India.” The Bill is of a purely ‘permissive character and 
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পরে আলোচনার জন্য পরিষদে উঠে। দুই দিন ধরিয়া এই সম্পর্কে বিতর্ক 
চলে। সরকারী সভ্যগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ থাকার ফলে গোখেলের বিলটি 
আলোচনার শেষে পরাস্ত হয়। গোখেলের পক্ষে ১৩টি ভোট এবং বিপক্ষে 
৩৮টি ভোট থাকায় গোখেল পরাজিত হন৷ গোখেল তাহার বিলের ভবিষ্যৎ 
আঁচ faal বলিয়াছিলেন $ 

“We must be content to accept cheerfully the place 
that hasbeen alloted to us in out onwatd march. The Bill, 
thrown out to-day will come back again, and again, till on 
the stepping stones of its dead selves, a measure ultimately 
rises, which will spread the light of knowledge throughout 
the land, It may be that the anticipation will not come 
true. nm ad a oes 
But my lord, whatever fate awaits our labours, one thing 
is clear, We shall be entitled to feel that we have done 
our duty, and, where the call of duty is clear it is better 
even to labour and fail than not to labour at all.” 

গোখেল পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টা, বিফল 
গিয়াছে এই কথা বলা চলে ALI” এই ব্যাপারের পরে কেন্দ্রে একটি শিক্ষা- 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গোখেলের বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে গণশিক্ষা 
সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে। পরবর্তা কালে সরকারের প্রাথমিক 
শিক্ষা-সম্পকিত সমস্ত প্রচেষ্ট এই বিলেরই ফল বলিয়া সকলে মনে FTAA I 
যদিও সরকার মহামতি গোখেলের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা! সম্পর্কিত 
বিলটি নাকচ করিয়া দেন, তাহ! হইলেও জনপাধারণের দাবী একেবারে 
ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন নাই। . গণশিক্ষার জন্য সেই যুগে যে চাহিদা 
দেখা যায়, তাহাকে একেবারে ছাটিয়া ফেলা সরকারের পক্ষে AST হইল ali 
সরকারকে কোন একটি পন্থ asata করিতেই হইবে, এমতাবস্থায় 


its ‘provisions will apply to areas notified by municipalities or district 
boards which will ‘have to bear such proportion of the increased 
expenditure which will be necessitated as may be laid down by the 
government of India, by rules... + 516 finally ‘the provisions are 
intended to apply in the first instance to boys though later on a 
local body ‘may extend them to girls ; 
only. six and eleven years. 


and age limits proposed are 


১৮৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মরকারের কাছে এক. স্থযোগ -উপস্থিত- হইল। এই. সময় অথাৎ 
১৯১১-১২. BITCH সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আগমন: করেন এবং 
Stata অভিষেক উৎসবে সম্রাট. পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষের সাধারণ. শিক্ষার 
প্রসারের. জন্য ৫০ লক্ষ টাক! প্রদান করেন। ইহার পরেই ভারত সরকার 
তাহার ১৯১৩ খৃষ্টাবে শিক্ষা সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। 

এই সিদ্ধান্তে বল! হয় যে অর্থের জন্য এবং প্রশাসনিক কারণে 
সরকার বাধ্যতামূলক: প্রাথমিক শিক্ষার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, 
কিন্ত সরকার চান যে এচ্ছিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যংপরোনাস্ডি 
বুদ্ধি হউক। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকার মতামত প্রকাশ 
করেন যে ভারতবর্ষে যেখানে অনেক স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্টিতই হয় নাই, 
সেইখানে প্রাথমিক frm অবৈতনিক করিবার সার্থকতা নাই। কারণ 
যে অর্থ ছাত্রদের নিকট হইতে fe বাবদ গ্রহণ করা হইতেছে, সেই 
অর্থ দ্বার! প্রাথমিক শিক্ষার বায় agaa করা হইতেছে। অতএব এই 
টাকা সংগৃহীত না হইলে সরকারের রাজস্বের উপর খুবই চাপ বাড়িবে।* 


‘Government Resolution on Educational Policy, 1913: 

“The proposition that illiteracy must be broken down and. that 
Primary education has, in the present circumstances of India a 
predominant claim upon the public funds represent accepted policy 
no longer open to discussion. For financial and administrative reasons 
of decisive weight, the government of India have refused to recognise 
the principle of compulsory education; but they desire the widest 
possible extension of Primary education on a voluntary basis. As 
regards free elementary education, the time has not yet arrived when 
it is practicable to dispense wholly with fees, without injustice to 
the many villages, which are waiting for ‘the provision of schools, 
the, fees derived from those. pupils, Who can pay “them -are now 
devoted to the maintenance and expansion of primary education, and 
a total remission of fees would involve toa certain extent a more 
prolonged postponment of a provision of schools in the villages with- 
out them, In) some provinces elementary education is already free 
and in the majority of provinces» liberal provision is. already made 
for giving free elementary instruction to those boys whose parents, 
cannot, afford to pay fees...Local government have’ been requested 
to extend the application ‘ofthe principle of -free elementary 
- education amongst the poorer and more’ backward. sections. of 
population. Further than this, it is not possible at present to gO...” 


te 


প্রাথমিক শিক্ষা ১৮৭ 


সম্রাট পঞ্চম 'জর্জের co aw Bis শিক্ষাক্ষেত্রে দানের বিষয় উল্লেখ 
করিয়া সরকার বলেন যে এ টাকা বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই 
ব্যয়হইবে। 


প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন 
মহামতি গোথেলের কাজ আংশিকভাবে গ্রহণ করেন বোস্বাইয়ের 
স্বনামধন্য জাতীয়তাবাদী নেতা বিঠলভাই প্যাটেল। তিনি বোদম্বাইয়ের 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে casa মিউনিসিপাল অঞ্চলসমূহের জন্য 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের aa একটি বিল আনয়ন করেন | 
এ বিলটি আইনে পরিণত হয় ১৯১৮ gral বিঠলভাইয়ের ANF 
অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত 
আইন পাশ হয়। ১৯২১ graa মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশে বহু এলাকার 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। নিয়ের তালিকাটি হইতেই 

প্রাথমিক শিক্ষার আইনসমূহ ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পফিত আইন* 


— 


ছেলে বা মেয়ের জন্য | শহরাঞ্চল বা 


শশা) 


| 
asia প্রদেশ | আইনের নাম দাঠতীরিকা টার 
১৯১৯ খু] পাঞ্জাব প্রাইমারী এডুকেশন | শিক্ষা বালকদের জন্য : |শহরাঞ্ল ও গ্রামাঞ্চল 
no যুক্তএরদেশ id উভয় সম্প্রদায়ের জন্তু | শহরাঞ্চল 
5 | বাংলা বালক পরে বালিকাদের 
, [বিহার ও tfn k জন্য (১৯৩২) % 
fab অব caea প্রাইমারী বালকদের 3 উভয় অঞ্চল 
rare ae} বোম্বাই এডুকেশন, ATF Sey দলের OD বোম্বাই সুহরের AD 
১, | মধ্যপ্ৰদেশ প্রাইমারী এডুকেশন এ] f উভয় অঞ্চল 
» | aata এলিমেন্টারী এডুকেশন rA i 
| ants 


* সৈয়দ নুরুল্লা ও জে পি নায়েকের A Students’ Histcry of Education in India 
হইতে গৃহীত। 
উল্লিখিত ‘সময়ে বিভিন্ন: প্রদেশে: বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত 

... আইন পাশ “হইলেও, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন 
প্রাথমিক শিক্ষার বিশ্তার,খুব বেশী হয়: নাই৷৷, মেই দিক হইতে ভারতবর্ষের 


অৱস্থা আশাজনক বলা CAAT | 


১৮৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যেখানে লোকসংখ্যার শতকরা অন্ততঃ ১২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
খাকা উচিত, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট 
শতকরা VOI সাক্ষরের সংখ্যাও খুব নৈরাশ্তজনক | পরবর্তী কালে 
হার্টগ কমিটির রিপোর্টে এই সময় সম্পর্কে সাক্ষীদের সম্পর্কে যে মন্তব্য 
আছে তাহা হইতে জানা যায়_যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে পুরুষ সাক্ষরের শতকর। সংখা! মোট শতকরা ১:৪ বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
অর্থাৎ শতকরা ১৩ হইতে ১৪৪ এ দীড়াইয়াছে। মেয়েদের অবস্থা আরও 
নৈরাশ্রজনক। svar খৃষ্টাব্দে মেয়েদের সাক্ষরের সংখ্যা ছিল “9, পরে 
উহা ১৯২২ qira বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২-এ দাড়াইয়াছে। 

_ লর্ড কার্জনের সময় প্রাথমিক শিক্ষার কিছুট! বিস্তার ঘটয়াছিল বটে, 
কিন্তু পরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উতৎকর্ষতাঁর দিকে 
03 “দৃষ্টি দেন। প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতার দিক হইতে 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কতটা 
উন্নত হইয়াছিল, তাহ! আমর! আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। 

(ক) শিক্ষকদের শিক্ষণ _:১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের 
স্থপারিশ apart প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের শিক্ষণ সম্বন্ধে 
সরকারী প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দেখা যায়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ 
ie এই সময়ে এই বিষয়ে বেশী তৎপরতা দেখা যায়। অনেকগুলি 
সরকারী শিক্ষণ বিদ্যালয় খোল! হয় এবং বেসরকারী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইলে সরকার এসব শিক্ষায়তনকে প্রচুর সাহায্য করেন। পুরুষদের 
জন্য শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯২৬ এবং মেয়েদের 
জন্য ছিল ১৪৬ এবং এওঁ সমস্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী শিক্ষক ও শিক্ষিকার 
সংখ্যা ছিল ২৬,৯৩১। সেই সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ধ 
শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৬৭,৬১৩ এবং শিক্ষণগ্রাপ্ধ নহেন এইরূপ 
শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ১১৩,৬৭৩ | 

এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার্দের বেতনও বৃদ্ধি পায়। ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে 
প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ছিল গড়ে ৮ টাকা। ১৯২১-২২ খুষ্টাঝের 
মধ্যে কোন কোন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ক্রমবুদ্ধি অনুসারে 
আাহিনা নিদিষ্ট হয়। এ সময়ে বোশ্বাইয়ে শিক্ষকের গড়ে মাহিন! দেখা 
যায় ৩৩ PIFI পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশেও শিক্ষকদের জন্য অনুরূপ মাহিনার 


প্রাথমিক শিক্ষ। ১৮ 


ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজে- 
শিক্ষকদের মাহিন! বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্তই হয় নাই | 

বিদ্যালয়-গৃহও শিক্ষোপকরণের দিক হইতে এই সময়ে কিছু উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়-গৃহ যেমন তৈয়ারী হয়, সেইরূপ 
শিক্ষোপকরণেরও ব্যবস্থা হয়।, 

এই সময়ে বি্ভালয়ের পাঠযক্রমেরও কিছু পরিবর্তন হয়। পাঠযক্রমে 
বিষয়ের পর বিষয় যোগ করিবার রীতি দেখা যায়। লর্ড কার্জনের 
আমলে Arza পরিবর্তন কিছু কর! হইয়াছিল। এ পরিবর্তিত পাঠা- 
ক্রমের সঙ্গেও আরও কিছু বিষয় শিক্ষা দিবার প্রস্তাব থাকে। বিদ্যালয়- 
উদ্যান এবং প্ররুতি-পাঠ We কয়েকটি প্রদেশের পাঠযক্রমের AVES হয়? 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


দ্বৈতশাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
(১৯২১ খুঃ_-১৯৩৭ খৃঃ) 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে. শাপন-সংস্কার আইন পাশ হইয়াছিল, 
সেই শাসন-সংস্কার আইন মন্টেগ্ড চেমস্ফোর্ড এাক্ট বলিয়া অভিহিত। 
এই শাসন-সংস্কারকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি বা দুইয়ের শাসন বলিয়া মনে 

কর! যাইতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক 
‘দ্বৈত শাসন পদ্ধতি 
হস্তান্তরিত ও রক্ষিত সরকারের কার্যাবলী দুই ভাগে বিভক্ত--একটি হইল 
বিষয় রক্ষিত বিষয়সমূহ (Reserved Subjects) এবং 
অপরটি হইল হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ ( Transferred Subjects )। গভর্ণর 
হুইতেছেন প্রাদেশিক শাসনকর্তার। তিনি রক্ষিত বিষয়সমূহের পরিচালনা 
কয়েক জন এক্সিকিউটিভ কাউন্লিলারের সাহায্য লইয়া করিবেন এবং 
তিনি এই কাজের সুষ্ঠু পরিচীলনার জন্য ভারত সরকারের মাধ্যমে ভারত- 
সচিবের কাছে দায়ী হইতেন। পক্ষান্তরে গভর্ণর হস্তাস্তরিত বিষয়সমূহের 
প্রশীসনিক পরিচালনা! করিতেন কয়েক জন মন্ত্রীদের সাহায্যে । মন্ত্রীগণ 
ভারত-সচিবের কাছে এই জন্য দায়ী হইতেন না, দামী হইতেন আইন-সভার 
কাছে। আইন-সভায় কাছে বহু নির্বাচিত সভ্য থাকিতেন। প্রশাসনিক 
ক্ষেত্রে এই দুইটি ধার! ছিল বলিয়া এই শাসন-পদ্ধতিকে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি 
বলা হইত। 

শিক্ষা ছিল একটি হস্তান্তরিত বিষয়, অর্থাৎ এই বিভাগটি প্রদেশে 

একজন মন্তরীদ্বারা পরিচালিত হইত। 


অথনৈতিক ব্যবস্থা 
দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্তা প্রশাসন কার্য পরিচালনায় 
বিশেষ অস্থবিধার স্থষ্টি করে। এই কারণে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার 
আইনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছুট| জানা উচিত। ১৯১৯ 
iaa পুর্বে ভারতীয় রাজস্ব তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল_যথা ; কেন্দ্রীয়, 
প্রাদেশিক ও যুক্ত । কতকগুলি সংস্থা হইতে যে রাজস্ব পাওয়' যাইত, 


দ্বৈতশাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৯১, 


তাহা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য, কতকগুলি সংস্থা হইতে যে রাজস্ব 
প্রাপ্ত হইত, তাহ! ছিল প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য, আর. বাকী যে সব 
সংস্থা হইতে রাজস্ব পাওয়া! যাইত তাহা ছিল উভয়ের প্রাপ্য । রেল 
কাষ্টমস, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহা 
ছিল কেন্দ্রের প্রাপ্য। অরণ্য ইত্যাদি হইতে যে রাজস্ব Ateri যাইত 
তাহ! ছিল প্রদেশের প্রাপা এবং ভূমি রাজন্ব, আয়কর আবগারী, সেচ 
ইত্যাদি বিভাগ হইত যে রাজস্ব পাওয়া যাইত তাহা ছিল উভয়ের 
প্রাপ্য। শেষোক্ত অর্থ একটি নির্দিষ্ট IZATE কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দেওয়া হইত | কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার অনুযায়ী 
রাজগ্বাদি বণ্টন তিনটি ভাগে বিভক্ত না হইয়া কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যেই 
বণ্টন হয়। ইহার ফলে কেন্দ্রের খুব ক্ষতি হয়। ফলে স্থির হয় যে 
প্রাদেশিক সরকার প্রতি বৎসর তাহার আয়ের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দিবেন, এবং বাকী অর্থ প্রদেশের প্রয়োজনে খরচ করা হইবে৷ 

প্রাদেশিক সরকারে বিভিন্ন বিভাগে কি হারে অর্থ বণ্টন হইবে তাহ! 
লইয়া মতবিরোধ দেখা atar একটি মত হইল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর 
এবং 'মন্ত্রীগণ গভর্ণরের সভাগতিত্বে এক বৈঠকে বসিয়া বিভাগগুলির 
প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ধার্য: করিবেন ইহার নাম হইল যুক্ত তহবিল 
(joint purse) প্রথা । বিরোধী মত হইল যে প্রাদেশিক রাজস্ব, 
রক্ষিত ও তস্তাস্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে ছুই ভাগে বিভক্ত হইবে, এবং অর্থের 
Agata না হইলে দুইটি দলই আপন আপন স্থবিধা অনুযায়ী অতিরিক্ত 
কর ধার্য করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। এই প্রথার নাম হইল পৃথক 
তহবিল ( separate purse) AX | দুই মতের মধ্যে প্রথম মতটিই প্রাধান্য 
পায় এবং উহাই গৃহীত হয়। এই প্রথাটি হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের পক্ষে 
ক্ষতিকারক হইল। তাহার প্রধান কারণ হইল কেন্দ্রকে রাজন্বের অংশ 
দেওয়ার পর রাজস্বের স্বল্পতা এবং দ্বিতীয় কারণ হইল অর্থ ভাগারের 
দায়িত্ব রহিল এক্সিকিউটিভ কাউসিলারের উপর। তিনি হস্তাত্তরিত 
বিভাগগুলিকে অর্থ-সাহাধ্য দিতে সর্বদাই কার্পণ্য দেখাইতেন। 

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় অপর একটি বিশেষ agfa দেখা গেল । প্রাদেশিক 
শিক্ষামন্ত্রী সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারী অর্থাৎ আই, ই. এস. দের 
( ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সাভিদ ) উপর খুব কমই কর্তৃত্ব করিতে পারিয়াছেন। 


১৪৯২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৯২১ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে শিক্ষা-বিভাগের বড় বড় চাকুরীতে আই, ই 
আই.ই একটার, এস.-গণ ছিলেন, এবং তাহার! উল্লিখিত সময়ে এ সমস্ত 
দের সুযোগ সুবিধা পদগুলি অধিকার করিয়াই ছিলেন। ভারতীয় শিক্ষা- 
মন্ত্রীর অধীনে শিক্ষা-বিভাগটি আসার ফলে আই. ই. 
এস-দের Sfags ক্ষমতা কিরূপ হইবে সেই ARCH প্রশ্ন উঠে। এদিকে ইহারা 
ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মত বিশেষ দায়ি বহন 
করিতেন বলিয়। তাহার! ভারত সরকার বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থার অধীন ছিলেন। 
জনসাধারণ তাহাদিগকে খুব বেশী শ্রদ্ধার চোখে দেখিত ali তাহাদিগকে 
মনে কর! হইত বৃটিশ সাআজ্যবাদের ধারক ও বাহক । . এইরূপ মনে করিবার 
কারণও foal তাহাদের উচ্চ বেতন ছিল এবং তাহাদের জীবন-ধারণ 
পদ্ধতিও ভারতীয় জীবন-াত্রার পদ্ধতির সমগোত্রীয় ছিল না। তাহার! 
চাকুরী করিতে যাইয়া দেশের কল্যাণ অপেক্ষা! বৃটিশ সরকারের স্থায়িত্বের 
উপরই বেশী মনোযোগী ছিলেন। এই সময় দেশীয় মন্ত্রীদের দ্বারা শিক্ষা- 
ব্যবস্থা পরিচালনা ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সাথে আই. ই. এস, কর্মচারীবৃন্দের 
অনেক ক্ষেত্রেই দ্বন্ব CHA যাইতে থাকে, আই. ই. এস. কর্মচারীবৃন্দ মন্ত্রীদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন নহেন। পক্ষাস্তরে মন্ত্রীগণও তাহাদের প্রতি আস্থাহীন ছিলেন। 
এইরূপ যখন অবস্থা, তখন আই. ই, এস. কর্মচারীদের যারফৎ মন্ত্ীবর্গ 
শিক্ষাব্যবস্থা চালু করিতেছিলেন। এই সময় তখন চারি দিকে নানা জটিলত। 
দেখা যাইতে থাকে | এই ব্যাপার AZI তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। 
অবশেষে ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর কর্মচারীদের কাজ-সম্পকিত বিষয়গুলি 
বিচার facasal করিয়া দেখিবার জন্য একটি রয়েল কমিশন নিযুক্ত হয়। 
এই কমিশনকে বলা হয় লি কমিশন (Lee Commission) | 
লি কমিশন নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন।__ 
লি কমিশনের মতে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসন 
কার্ষে, বিশেষ করিয়! হস্তান্তরিত বিভাগের ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারী সমগ্র- 
ভারতের জান্ত আর নিযুক্ত করা হইবে AL ঘে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
প্রাদেশিক কর্ম পরিচালন! করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে, তীহাদিগকে 
নিযুক্ত করিবেন প্রাদেশিক সরকার। সরকার কমিশনের স্থপারিশ গ্রহণ 
করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আই. ই. এস, কর্মচারী আর নিযুক্ত কর! 
হয় না। 


লি কমিশন 


বক ন্ট Pe 


দ্বৈত-শাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৯৩ 


কমিশন আরও মন্তব্য করেন যে আই, ই. এস, কর্মচারীদের নিয়োগ- 
ংক্রান্ত স্থবিধাগুলি বজায় থাকিল। কমিশনের মতে কোন চাকুরীতে 
যেখানে আই. ই. এস. কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদের জন্য যতক্ষণ 
পৰ্যন্ত আই, ই. এস. কর্মচারী পাওয়া যাইবে, তত দিন সেই পদে আর 
কোন প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে না। কমিশনের 
মতে কোন আই. ই. এস কর্মচারীকে, সপারিষদ ভারত-সচিন ব্যতীত 
অন্য কেহ কাজ হইতে বরখাস্ত করিতে পরিবেন ali কমিশনের মতে 
ইউরোপীয় আই. ই. এস.-কে কতকগুলি অতিরিক্ত স্থবিধা crea হয়| 


শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহের অভাব 


দ্বৈত-শাসন পদ্ধতি যে সময়ে চালু হয়, সেই সময়ে আরও একটি 
বিশেষ-ব্যবস্থা শিক্ষার প্রসারকে ব্যাহত করে। আমরা এতদিন পর্যস্ত 
দেখিয়াছি কেন্দ্র আগ্রহ সহকারে প্রাদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য 
টাক! সরবরাহ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ 
দৈত-শালন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ-দাহাধ্য 
একেবারে বদ্ধ করিয়া দিলেন। অর্থ-সাহায্য ত দূরের কথা, পক্ষান্তরে 
Came প্রদেশের কাছে প্রাদেশিক রাজন্বের কিছু অংশ দাবী করিয়া 
আদায় করিয়া লইলেন। অবশ্য ১৯২৭-২৮ Bice এই ব্যবস্থার রদ করা! 
হয়। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বল! যাইতে পারে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 
ভারত-শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী শিক্ষাগত ব্যবস্থাটি 
কেব্রেন অনাগ্রং_ শুধু প্রাদেশিক ব্যাপারই নয়, ইহা হস্তাত্তরিতও বটে। 
অতএব cama সরকার শিক্ষা দন্বদ্ধে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখান নাই। 
১৯২০ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষা, বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ দেওয়া। 
+ কিন্তু দ্বৈত-শাসন পদ্ধতির আমলে যখন আইন অনুযায়ী শিক্ষা বিষয়টি 
প্রার্দেশিক ও হস্তান্তরিত বিষয় হইল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা বিস্তারের 
wy সচেষ্টও হইলেন নী, আগ্রহও দেখাইলেন ali ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্টা সমিতি উঠিয়া গেল। 
উপরে যে সমস্ত অস্থবিধার কথা আলোচনা করা হইল, তাহা সকলই 


শাসনতান্ত্রিক অন্থবিধা। কিন্তু তাহা! ছাড়া আরও কতকগুলি অন্য ধরণের 


১৩ 


১৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


safe দেখা fea নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যে একটি 
বিরাট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল! কংগ্রেসের কাছে 
সণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কার মনঃপুত না হওয়ায় কংগ্রেস এই সময় অসহযোগ 
আন্দোলন আরম্ভ করেন । এই সময়ে আর একটি আন্দোলনও চলিয়াহিল, 
তাহা হইল আইন অমান্য আন্দোলন । এই. দুইটি আন্দোলনের 
জন্য ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়। এই রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের অস্থবিধা ছাড়াও আরও একটি অস্থবিধা সমগ্র 
ভারতবর্ষে দেখ! গিয়াছিল। তাহা হইল শোচনীয় আঘিক অস্থবিধা। 
শুধু সমগ্র -ভারতবর্ধেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা 
গিয়াছিল। 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের শিক্ষা-বাবস্থা কি রূপ 


পাইল তাহা আমাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
কেন্দ্রের অনাগ্রহ 
৮ tal 
সত্বেও শিক্ষার হই 
তি নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ১৯২১-২২ qla 
i হইতে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাবে ১1717473117 সংখ্যা 


বুদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বুদ্ধি জানা যাইবে | 


জন প্রতিষ্ঠানের সংখ্য! ছাত্র-ছাত্রী সংখ্য! 
১৯২১-২২ | ১৪৩৬-৩৭ | ১৯২১-২২ | ১৪৩৬-৩৭ 
বিশ্ববিদ্যালয় ১০ ১৫ | জানা নাই ৯১৬৯৭ 
কলেজ ১৬৫ ২৭১ 8৫,8 ১৮ ৮৬,২৭৩ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭,৫৩০ | ১৩,০৫৬ |১১,০৬,৮০৩| ২২,১৮৭,৮৭২ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় 3,৫৫,০১৭ |১,৯২,২৪৪ Way 3,02, 28, 2b 


উপরের সংখ্যাগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষার অগ্রগতি উল্লিখিত 


সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে । ইহার কারণ কি? আমর! এই সময়কার 
বিভিন্ন অস্থবিধার কথা আলোচনা করিয়াছি। রাজনৈতিক আন্দোলন, 
অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সকল অস্থবিধার জন্য শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত 

হইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহার 
কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ হইতেছে ভারতবাসীদের is ও 


| 


দ্বৈত-শাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থ! ১৯৫ 


লামাজিক জাগরণ। এই জাগরণের ফলেই মানুষ শিক্ষাগ্রহণে উদ্যোগী 
ভইয়াছে। * 
জনলীধারণের উদ্যোগের ফলেই এই সময়ে শিক্ষা-বিস্তার লাভ 
করিয়াছে | জনসাধারণ শিক্ষার মঙ্গলপ্রসারী ক্ষমতা! সম্বন্ধে অবহিত হয় 
এবং জন-লাধারণ তাহাদের সন্তানের শিক্ষার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠে, এবং 
যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়। 
শিক্ষার ব্যাপ্তি এই সময়ে যথেষ্ট হইলেও শিক্ষার উতৎকর্ষতা এই সময়ে 
হ্রাস পায় । নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ শিক্ষার 
ব্যাপ্তির জন্ত এতই আগ্রহী হইয়া উঠে, যে শিক্ষার গুণগত 
উৎকর্ষতাঁর দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই । সরকায় এই দিকে 
ge নিক্ষেপ করিলেন। সরকার শিক্ষার এই অবস্থাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে 
দেখিতে লাগিলেন | স্তর ফিলিপ: হার্টগকে সভাপতি করিয়া তৎকালীন 
শিক্ষা-বাবস্থার পরীক্ষা নিরীক্ষা কর] হয়। 
এদিকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শাসন-সংক্কার আইন, অঙ্গযায়ী, ১৯২৯ 
খৃষ্টাব্দে একটি রাঁজকীয় কমিশন ভারতবর্ষের শাসন 
যা সংস্কারের ফলাফল পরীক্ষা Shan দেখিবার জন্য নিযুক্ত 
হইবার কথ! ছিল। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শামন-সংস্কার 
ভারতীয়দের মনঃপুত al হওয়ায় নানাদিকে আন্দোলন চলিতে থাকে। 
সেই কারণে ১৯২৯ খুষ্টাবের পূর্বেই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একটি কমিশন স্যার জন 


«“Quinquennial Review of the Progress of Education in India. 1927"32 

A burst of enthusiasm swept children into School with unparralled 
rapidity, and almost child-like faith in the value of Education was 
implanted in the minds of peuple. Parents were prepaid to make 
almost any sacrifice for the education . ot thet children ; the seed 
of tolerence towards the less fortunate in life was begetteng ; ambi- 
tious and comprehensive programmes of development were formulated 
which were calculated to fulfil the dreams of a literate India ; the 
ity, long backward in Education pressed forward with 
eagerness to obliterate ' past deficiences ; enlightened women ঠা 
to storm the citadel of old time prejudice against the education o 
Indian girls; Government with the full concurrence of ‘Legislative 
sums of money „on education, which 
beyond the realm of practical politics 


হাটগ কমিটি 


Muslim commun 


Councils, poured out large 
would have been regarded as 
ten years previously, 


১৯৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


সাইমনের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে 
চুরাশি (এ) (৩) ধারা অনুযায়ী, জাতীয় শিক্ষা-বাবস্থার বিবরণ দিবার দায়িত্বও 
রাজকীয় কমিশনের Bia ge হয়। অবশ্য রাজকীয় কমিশন ইচ্ছা করিলে, 
একটি সহযোগী কমিটি স্থাপন করিয়া এই কমিটির ছারা শিক্ষাসংক্রাস্ত 
অগ্রগতির হিসাব নিকাশ করাইয়া লইতে পারিবেন বলিয়া এ ধারায় 
নির্দেশ থাকে । ইহার ফলেই স্তার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে একটি 
শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয় । স্যার ফিলিপ হার্টগ স্তাডলার কমিশনের সদস্য 
ছিলেন এবং তিনি ঢাক] বিশ্ববিগ্যালয্কের ভাইস-চ্যান্দেলার ছিলেন | ভারতীয় 
শিক্ষাসম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল | 

এই কমিটি রিপোর্টে বলেন ষে ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতি চারিদিকে 
দেখা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের 
বর্দিত সংখ্যা দেখিয়া মনে হয় শিক্ষার প্রতি সাধারণ 
লোকের যে বিতৃষ্ণা ছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে 
যে সব বিধি নিষেধ ছিল, সেই সব বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করিয়া মেয়েরা শিক্ষীর 
জন্ট অগ্রসর হইয়া আসিতেছে । মুসলমানগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ছিল। 
তাহারা শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহী হইয়াছে। নিম্নবর্ণের লোকেরা শিক্ষা 
পাইবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে । এককথায় সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষার 
আগ্রহ দেখা যাইতেছে । কিন্তু ইহা শিক্ষা-সম্পকীয় একটি দিক মাত্র। ইহার 
অপর দিকও রহিয়াছে | 

কমিটি বলেন যে সমস্ত শিক্ষান্তরেই অপচয় দেখা যায়। প্রাথমিক 
স্তরের অপচয় অত্যন্ত ভয়াবহ । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বধিত 

হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত তাহার ফলে সাক্ষরের 

প্রাথমিক শিক্ষার 

জর সংখ্যা ASH] বৃদ্ধি পাওয়া দরকার, ততটা মোটেই হয় 

নাই। কারণ প্রথম শিক্ষার্থী হিসাবে যাহারা প্রথম 

শ্রেণীতে ভক্তি হয় তাহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই চতুর্থ শ্রেণীতে 
আসিয়া উপনীত হয়। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ সমাধান করিলেই সাধারণতঃ 
সাক্ষর হওয়! যায়, কিন্তু এই শ্রেণীতে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীহই আদিবার 
AAT পায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে অপচয় ছেলেদের চাইতে অনেক (IÑ | 

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নান! দিকে অগ্রগতি দেখা যায়। শিক্ষকগণের 
শিক্ষাগত মান উচ্চ, শিক্ষকগণ অনেকেই শিক্ষণপ্রাপ্ত, তাহাদের চাকুরীর 


alert কমিটির রিপোট 


দ্বৈত-শাসন যুগে শিক্ষাব্যবস্থা! ১৯৭ 


সর্তাবলীও আগের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল | কিন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে 
বিবেচন| করিলে মাধ্যমিক শিক্ষা তৎকালীন ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়কে জীবনের 
ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ববিধা দিতে পারে নাই | মাধ্যমিক শিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য 
পরীক্ষায় পাশ করা। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অসাফগ্য 
জাতীয় জীবনে অপচয় we করিয়াছে | মাঁধ/মিক বিদ্যালয়ে যদি কারিগরী বা 
শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে ততটা জাতীয় অপচয় হইতে 
পারিত all 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় পাশ করণের নীতিই 
দেখা হইয়াছে | বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার Cows হিসাবে 
Fafe শিক্ষা, angai কোন নীতি গ্রহণ করা হয় নাই, ফলে 
সেদ্দিকেও অপচয় দেখা গিয়াছে | 
কমিটি আরও বলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে টাকা খরচের বিশেষ প্রয়োজন 
পে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আঁইনসভাগুলি 
eae Fii শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার অচিরে গ্রহণ করিবেন এবং 
i সমস্ত অর্থবরাদ্দ মঞ্জুরও করিবেন । কিন্তু টাকাই সব 
নয়। টাক] সব গ্রয়েজেন মিটাইতে পারে না। প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা 
এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শিক্ষার ভার গ্রহণ । সময়ের অপচয় 
নিবারণ করিতে হইবে, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তবে কাজে অগ্রসর 


মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি 


হইতে হইবে। 
হার্টগ কমিটির রিপোর্টের এই সারাংশ পড়িয়া স্বতঃই মনে হয় যে কমিটি 


শিক্ষার দম্প্রপারণকে RAII দেখিতে পারেন নাই 

fa i" এবং তাহাদের মতে অতি সত্বর শিক্ষার উৎকর্ষতা 

বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রসার 

হইবে পরে। এই স্থুপারিশ সরকার পক্ষ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ 
করে। বাস্তবিক পক্ষে ১৯০১ WHA হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী 
নীতিই ছিল শিক্ষা-বিস্তারের পরিবর্তে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি। কিন্তু সরকার 
পক্ষ চেষ্টা করিয়াও শিক্ষা সম্প্রসারণকে রোধ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ 
বেসরকারী প্রচেষ্টা ও দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার 


বিস্তার হইয়াই আদিতেছিল। 


১৯৮, আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


সরকারী মহল হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে অভিনন্দন জানাইলেও 
বে-সরকারী মহল কিন্তু হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে গভীরভাবে সমালোচনা 
করেন। প্রথমতঃ রিপোর্টে ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীদের 
১48 দ্বারা শিক্ষ/-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার সম্প্রপারণ-নীতি 
রিপোর্টের সমালোচনা অবিবেচনা-প্রস্থত বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয়গণ 
হাটগ কমিটির এই দৃষ্টিভ্গীকে স্বীকৃতি দিতে চান না। 
তাহার! বলেন যে দ্বৈত-শাসন পদ্ধতিতে ভারতীয় মন্ত্রীগণ যে বিশেষ অন্থবিধা 
সত্বেও শিক্ষী-সম্প্রসারণ এতটা করিতে পারিয়াছেন তাহার জন্ত তাহার! 
ধন্যবাদারহ। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে 
প্রথম প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষার সম্প্রসারণ তথ! আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তন । শিক্ষার সম্প্রসারণ হইলেই যে উহ! উৎকর্ষের পরিপন্থী হইল, 
ইহ! মোটেই বলা চলে না। শিক্ষাক্ষেত্রে উতৎ্কর্ষতা1 ভারতীয়গণ 
চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার! সাথে সাথে চাহিয়াছিলেন শিক্ষার 
অন্জ্রসারণ। তাহা ছাড়া ভারতীয়গণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও অন্য প্রকারের 
সংস্কার দাবী জানায়। উদাহরণস্বরূপ বল! যায় যে হার্টগ কমিটি 
রাজী শিক্ষার মান. নীচুতে নামিয়া গিয়াছে বলিয়া অভিযোগ 
করেন এবং কি ভাবে উহার মান Gaaga করা যায় তাহার জন্য Raft 
করেন, কিন্তু বেসরকারী ভারতীয় মহল বলেন যে ইংরাজী শিক্ষা শিক্ষার 
গ্রতিক্ষেত্রে--যথা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে, এবং প্রস্তাব করেন যে ইংরাজী ভাষা শুধু এচ্ছিক হইবে, উহা 
কখনই আবশ্যিক হইবে না। শুধু তাহাই নহে, তাহার! বলেন যে, কোন 
ভারতীয় ভাষা, যথা হিন্দুস্থানী, ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে শিক্ষা দেওয়া হউক | 
সরকারী ও বেসরকারী বাদ প্রতিবাদ লইয়া বেশী আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন নাই । আমরা শুধু এই সকল সমালোচনা হইতে বুঝিতে পারিতেছি 
যে তৎকালীন ভারতবর্ষ শিক্ষাকে পশ্চিমী প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়। নৃতন 
সাজে ঢালিয়া সাজাইতে চাহিয়াছিলেন। 
বেসরকারী ও সরকারী মহলের মধ্যে রেষারেষি চলার ফলেই শিক্ষা 
সম্পকিত অভিমতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ye হয়। 
যদি সরকারী ও বেসরকারী মহল একত্র হইয়া শিক্ষা- 
সম্পর্কিত অমস্তার সমাধান করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে দুইয়ের 


সমন্বয় সাধনের পথ 


দ্বৈত-শাসন যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৯৯, 


মধ্যে ব্যবধান হয়ত কমিয়া আমিত।. কিন্ত তখনকার রাজনৈতিক TIR 
ছিল অন্ত রকম। দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতা কখনই সম্ভব ছিল ali 
তৎকালীন একমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত জাতীয় 
qaa, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় দবৈত-শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাও 
সরকারের পক্ষে হুষ্টভাবে করা সম্ভব হয় নাই। ভারতীয় মন্ত্রীগণ 
প্রকৃতপক্ষে সরকারী সাহায্যে তাহাদের কর্মপরিচালনা করেন এবং 
মন্ত্রীগণ সাধারণ লোকের আস্থাভাজন ছিলেন না| আই. ই, এস. চাকুরিয়া- 
গণই প্রকৃতপক্ষে  শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালন! করিতেন। এই অবস্থার 
পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা 
ভারতে প্রবর্তন হয়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ। (১৯২১-৩৭) 


১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। এই সময়কার মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিম্নরূপ |— 
(১) আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড_কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
(areata কমিশন ) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালমগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের 
hale: বিবির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 
বোর্ড সাম্াজোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিবর্গের কংগ্রেস হয়, 
তাহাতেও এরূপ সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত 
হয়। ফলে ১৯২৪ সালে সিমলাতে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন 
বসে ও তাহাতে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠিত হয়। এ বোর্ডের কার্য 
(১) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান 
(২) অধ্যাপক আদান-প্রদান 
(৩) কার্ধ পরিচালনাদি ব্যপারে সংযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন 
(e) এতদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রভৃতির বৈদেশিক স্বীকৃতি 
সংগ্রহ | 
(৫) সাআাজ্যের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
সমূহের প্রতিনিধি নির্বাচন | 
(৬) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা। 
(৭) ভারতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অন্যান্ত কাজ 
করা। এই বোর্ড নানা ভাবে ইহার প্রয়ৌজনীয়ত1 সম্প্রসারিত 
করিয়াছে ও করিতেছে | 
(২) নূতন qua বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা__১৯১৩ সালে ফেব্রুয়ারী 
মাসে সরকারী ঘোষিত শিক্ষানীতিতে বল! হইয়াছিল যে, অন্ততঃ প্রতি 
নুতন নুতন. প্রদেশে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ও 
বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংখ্যা বুদি নীতি হিসাবে গৃহীত হইবে | 
তদন্ুসারে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ, ও 
আগ্রা প্রভৃতি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাজের চিদান্বরমে স্যার atat- 


=- ও 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ( ১৯২১--৩৭ ) ২০১ 


মালাই চেটয়ারের নামানুসারে আত্নামালাই আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
zai কেন্দ্রীয় শাসিত দিল্লীর জন্য দিলী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নাগপুর 
বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হয় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের জন্য । অন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় 
মান্রাজ প্রদেশের কিয়দংশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্ত প্রদেশের 
কিয়দংশ ও গোয়ালিয়রের জন্য মঞ্জুরী প্রদানকারী (affiliating) আগ্রা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত zal আর চিদাম্বরমে স্থাপিত হয় আবাসিক 
আন্লামালাই বিশ্ববিদ্যালয় । তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ Fee ১৯২২ সালে 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে মৌঃ মহম্মদ 
আলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় “জামিয়া মিলিয়! ইসলামিয়া” নামক জাতীয় 
বিশ্ববিগ্ঠালয় | ১৯২৫ সালে উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের আওতার বাইরে এ সময়ে যে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের মধ্যে (১) পুণার ভাগারকর ওরিয়েণ্টাল 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (২) কলিকাতার বন্থবিজ্ঞান মন্দির, (৩) কানপুরের 
হারন্কেটি বাটলার টেকনগজিকাল ইনষ্টিটিউট, €৪) frala ইম্পিরিয়াল 
এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, (৫) বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট 
ফর সায়ান্দ ও (৬) ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল ফর মাইনস উল্লেখযোগ্য | 
ইহা ব্যতীত ama শ্রীমতী নাথিবাই atata উওম্যানস ইউনিভা- 
fae নামক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উহার অধীনে ২টি কলেজ ও ২৩টি বিদ্যালয় ছিল। 
(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিকাশ _পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে উহাকে তদানীস্তন লণ্ডন 
বিববিগালয়ের  বিশ্ববিস্ধালয়ের আদর্শে মঞ্জুরী ও ডিগ্রী প্রদানকারী 
নব বিকাশ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রূপ দেওয়া হয়। কিন্ত ইহাই RA- 
বিদ্যালয়ের প্রধান কাঁজ হওয়া আদর্শসম্মত নহে! উচ্চ-শিক্ষার প্রেরণা ও 
পরিবেশ প্রদান করা বিশ্ববিগ্তালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া! উচিত। 
আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অধ্যাপকবুনের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে 
অধিকতর প্রেরণা পাইতে পারে। CHT আঁবাগিক বিশ্ববিদ্যালয়ই উৎকৃষ্ট । 
প্রাচীন যুগে ভারতের অতীত সমৃদ্ধির দিনে এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইরপ বিশ্ববিন্ঠালয় পরিচালন অপেক্ষাকৃত 
প্রচেষ্টাসাধ্য। কিন্তু বিশ্ববিগ্তালক্কের উন্নত ধরণের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের 


২০২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্তক। কিন্তু ইতিপূর্বে অনেক ভারতীয় fr- 
বিদ্যালয়ে এরূপ ব্যবস্থা হিল al) উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মাদ্রাজে উচ্চশিক্ষা 
ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্তালয় আবাসিক 
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণ! পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয় ও হেইলি কলেজ অফ 
কমার্স নামক এ বিশ্ববিগ্যালয়স্পরিচালিত, বৃত্তিশিক্ষ'-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণ। বিভাগ প্রতিষ্ঠিত 
fea! ইহার বিশেষ পরিবর্তন বা অগ্রগতি ঘটে নাই। তবে উচ্চশিক্ষা 
গরিচালনার্থ কাউন্সিল ফর পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং ইন আর্টস গএ্যাণ্ড সায়ান্দ 
নামক দুইটি কাউন্সিল গঠিত হয়। পুরাতন বিশ্ববিদ্ালয়গুলির মধ্যে মাদ্রাজ 
বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৩ এবং ১৯২৯ giaa বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Acts ) 
দ্বার! নানাভাবে পরিবতিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 
আইন দ্বারা! এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ giaa আইন দ্বার] 
পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। সময়ের টাহিদা অন্ুপারে বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতে উচ্চতর শিক্ষাদান ও গবেষণা কাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইতে 
থাকে। ১৯২১ খৃষ্টাবে ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন 


বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ এ-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত কলেজগুলির সংখ্যাও. 


দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়। 

(8) গবেষণা বা রিসার্চ বিভাগের অগ্রগতি_আলোচ্য. সময়ের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য গবেষণা! বিভাগের অগ্রগতি |. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গবেষণা বিভাগ ও তাহার জন্য প্রয়োজনীয় লাইব্রেরী গড়িয়। উঠিয়াছিল। 
গবেষণা-সংক্রান্ত ডিগ্রী, বৃত্তি ও অনুসন্ধান কার্য দ্বারা 
লব্ধ তত্বের প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং 
এই কার্ষে অগ্রগতি এই দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। 
১৯০২-২১ খৃষ্টাব্দে এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান বিভাগ ও গবেষণা 
বিভাগের কাজ আরম্ভ হইতে দেখা যায, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গবেষণ। 
কার্ষের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ১৯২১--৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 
ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি গবেষণা কার্ষের বিস্তার ঘটায়। গবেষণা 
বিভাগগুলিতে নান! রকম ব্যবস্থা অবলস্থিত হওয়ায় বিছ্যোৎসাহী ছাত্রছাত্রী গণ 
ওঁ বিভাগে কাজ করিবার জন্য আকুষ্ট হয় ও উৎসাহিত বোধ করে। 


গবেষণা বা রিসার্চ 
বিভাগের অগ্রগতি 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষা ( ১৯২১--৩৭ ) bay 


(৫) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি_উল্লিখিত 
সময়ের মধ্যে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধূলা যথেষ্ট প্রমার 
ate aca ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ 
বৃদ্ধি পায়।  আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে তর্ক, প্রতিযোগিতারঃও | প্রচলন 
z4 | 

(৬) atafas শিক্ষাএই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইউনিভাগিটি ট্রেনিং কোর স্থাপিত হয় ও সামরিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা za বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই 
যে কোন কোন বিশ্ববিষ্ভাজয় সমরবিদ্য! শিক্ষা পাঠাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করে। 

(৭) ছাত্রাবাস ও ছাত্রগণের স্বাস্থ্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ঠালয়ের' 
ছাত্রছাত্রীগণের জন্য উপযুক্ত ছাত্রাবাস স্থাপন এবং ছাত্রছাত্রীগণের 

qazar ও নীতিসম্মত আবাসের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি 

ছাত্রাবাস ও ছাত্র স্বাস্থ দেওয়া হয় । ছাত্রছাত্রীগণের স্বাস্থ্য সগ্দ্ধে অবহিতির জন্য 
অনেকগুলি: বিশ্ববিস্ঠালয়ে ater পরীক্ষার ব্যবস্থা কর! হয়। উপরের 
বাবস্থাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল বলা যায় না_তথাপি এ বিষয়ে 
যে অগ্রগতি স্থচিত হইয়াছিল তাহ! নিশ্চয়ই আশাপ্ৰদ fea | 


ইন্টারমিডিয়েট কলেজ 
আমাদের দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার যে মান তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশের মান হিসাবে পর্যাপ্ত নহে | বিশেষতঃ শিক্ষার 
বাহন বিদেশী ভাষা থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা পরেই 
কলেজী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান বাবস্থা করিলে অনেক ছাত্র 
গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া! 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন মত পোষণ করন থে ইন্টারমিডিয়েট মান, 
পর্যন্ত শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রাখা হউক। কমিশন 

বলেন যে কতকগুলি নির্ধারিত উচ্চ বিগ্ভালয়ের সংগে 
71:41 ইণ্টারমিডিয়েট স্তর যুক্ত করা হোক এবং 
eds বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কাজ স্থরু হইবে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা 

পাশের পর। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ক্লাশের 
কমিশন বলেন মাধ্যমিক: 


সংযোগ বৃদ্ধি 


নামরিক শিক্ষণ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার 
বাহিরে ইণ্টারমিডিয়েট 
স্তর 


সময়কাল হইবে ২ বৎসরের পরিবর্তে ৩. বৎসর। 


২০৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য বোর্ড অব সেকেণ্ডারী “its 
ইণ্টারমিডিয়েট এগজামিনেশান স্থাপিত করা হউক | 

উক্ত সিদ্ধান্ত অন্থসারে ১৯২১ সালে ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপিত হয়। 
১৯২১ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিগ্ঠালয় আইন অন্্যায়্ী ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আওতার বাহিরে রাখ! হয় এবং পৃথক বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট 
এ্যাণ্ড সেকেগারী এডুকেশান গঠিত হয়। এলাহাবাদ, লক্ষৌ, আলিগড় 
প্রভৃতি বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিও অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই 
বিশ্ববিপ্ঠালয় উহ! কার্যকরী করিতে পাঁচ বৎসর সময় গ্রহণ করেন। ১৭২৩ 
খৃষ্টাবে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত ব্যবস্থা বলবৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ 
করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় গ্রহণ 
করেন। কিন্তু Ae এই নবপরিকল্পিত ব্যবস্থার মধ্যে অনেক IIN 


দেখা দিল। 
প্রথমতঃ-_ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আথিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। 


ডিগ্রী কলেজগুলির সংগে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি সংযুক্ত থাকার জন্ 
ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণী হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আয় হইত। সেই টাকা হইতেই 
ডিগ্রী ক্লাশের ব্যয় সঙ্কুলান করা হইত । কিন্তু ডিগ্রী কলেজগুলি হইতে 
যদি ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীগুলি বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহা হইলে ডিগ্রী 
কলেজগ্ুলির ক্ষেত্রে আধিক অস্থবিধা খুব বেশী রকম ভাবে প্রকট হইত। 

দ্বিতীয়তঃ_-ডিগ্রী কোর্সের সহিত সংযুক্ত না হওয়ায় ইন্টারমিডিয়েট 
কলেজগুলিতে কুশলী অধ্যাপকদের অভাব দেখা দিল | 

তৃতীয়তঃ-_শিক্ষাগত ও আথিক উভয় প্রয়োজনে ডিগ্রী ক্লাশ ও 
ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত zer উচিত। তাহার বিশেষ 
স্থুবিধা এই যে ডিগ্রী কোর্স হইতে যে আয় হয় তাহ! ডিগ্রী ক্লাস এককভাবে 
পরিচালন! করিবার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের আয় হইতে 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যয় পুরণ হইবে । ইহাই শেষ কথা নয়। সর্বোপরি 
কথা হইতেছে এই যে ডিগ্রী ক্লাশের জন্য নিযুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য 
ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীতেও পাওয়া যাইবে। যদি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ 
এককভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহ! হইলে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ ও 
উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়! যাইবে al) কারণ অভিজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজে চাকুরী করিতে রাজী নাও হইতে পারেন । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! (১৪৯২১--৩৭) ২০৫ 


চতুৰ্থতঃ--ডিগ্রী কোসের কাল বৃদ্ধি না হওয়ায় শুধু এই ব্যবস্থায় 
শিক্ষার আশাঙ্গ্যায়ী উন্নতি দেখা গেল না, কিন্ত ৩ বৎসরের ডিগ্রী কোর্স” 
জনসাধারণের আথিক সঙ্গতির উপর অধিক চাপ প্রদান করিবে বলিয়া 
বাধ! পাইতে লাগিল এবং তাহার ফলে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী 
gP দ্বার! পুর্বোক্ত সংস্কার sie: পরিত্যক্ত হইল। am বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে ১৯২৬ সালের ops দ্বার! ইণ্টারমিডিয়েট cain” পরিচালনের 
দায়িত্ব রাখিতে দেওয়া হইল। ১৯২৯ সালে আল্লামালাই, ১৯২৮ সালে 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ safe পাইল । ঢাকা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব 
এবং বিহার কমিশনের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে। ঢাক] বোর্ড অব ইণ্টার-- 
মিডিদেট ate সেবেণ্ডারী এডুকেশান স্থাপিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয়ের 
কাজ শুরু হয় ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পরের শুর হইতে | যুক্তগ্রদেশেও বোর্ড 
অফ হাইস্কুল এও ইণ্টারমিডিয়েট এগজামিনেশান স্থাপিত হয়। এ বোর্ডের, 
কাজ হইল হাইস্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা! পরিচালনা, হাইস্কুল ও ইণ্টার- 
মিডিমেট স্তরের পাঠ্যক্রম স্থির করা, হাইস্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট Prr- 
গ্রতিষ্ঠানগুলিকে মঞ্জুরী প্রদান কর! এবং এ সমন্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কর!। 
এই প্রদেশে কমিশনের স্থপারিশ অগ্গযায়ী হাইস্কুলের সংগে সংগে বনু 
ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু ডিগ্রী ক্লাশের 
তিন বছরের কার্যক্রম গ্রহণ কর! হয় না। পাঞ্জাবে বোর্ড গঠনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের agara পড়িবার স্থযোগ করিয়া দেওয়া এবং লাহোরে 
ছাত্রদের ভীড় কমানে|। পাগ্রাবের মফঃম্থল এলাকায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ 
স্থাপনের agf ছিল afaa দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ অনেকগুলি স্থাপিত 
হয়। বিহারেও অনেকগুলি ইণ্টারমিডিয়েট শিক্গা-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক 
ভাবে স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবের ও বিহারের শিক্ষা সম্পকিত রিপোর্টে দেখ! 
যায় যে ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আশামুরূপ কাজ হইতেছে 
all অতএব সরকার আর এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করিতে অক্ষম। যুক্ত- 
প্রদেশ অবশ্য ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশংসা করিয়া বলে থে 
ওই প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদান ভালভাবে হইতেছে। 

ফলে বিষয়টি আস্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডে প্রদত্ত হয় ও বোর্ড উক্ত ধরণের 
পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাবের সাঞ্র কমিটিও 
অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। বিষয়টি পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডে 


২০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


CAS হইয়াছে ও তাহার! ইন্টারমিডিয়েট কোর্সটির এক বৎসর 
হাইস্কুল কোর্সের সহিত এবং এক বৎসর ডিগ্রী কোসে'র সঙ্গে যুক্ত করিয়া 
তিন বঙ্সবের ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তনের স্থপারিশ করিয়াছেন। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা! ও হার্টগ কমিটি 

হাটগ কমিটি আলোচ্য কালের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষার অগ্রগতির 
উপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কতকগুলি 
'দোধক্রট দর্শাইঘ্াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত 
শিক্ষার ফলে যত সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোক বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে বাহির 
হওয়া উচিত fea, তত সংখ্যক লোক বাহির হন নাই, তাহা ছাড়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়গামী। অনার্স কোর্স” ঠিকভাবে সংগঠিত 
হয় নাই, পুস্তকাগারের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ 
বেকারের সংখা অত্যধিক ইত্যাদি। কমিটি সুপারিশ করেন যে দেশের 


aaa দিন লমাগত যখন বিশ্ববিগ্ালঘের প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে সচেতন 
হইতে হইবে । তবে দেশের উন্নতি হইবে । 


“মাধ্যমিক শিক্ষা (১৯২২--৩৭) 

. উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা খুব বেশী সস্তোষ- 
জনক at বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, fee শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে মাতৃভাষা নানা কারণে মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। 
শিক্ষকদের আঘিক ও নিরাপত্তার AIII সমাধান হয় নাই। 

o agaaa মাধ্যমিক শিক্ষা যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এই বিস্তৃতির 
কারণস্বব্ূপ বলা যায় 


(১) সাধারণ জাতীয় জাগরণ | 
(২) গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা । ইতিপূর্বে 


টু শহরেই মাধ্যমিক বিস্যালয়সমূহ ছিল | এমন কি ছোট শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 

; ছিল না। গ্রামের কৃষিজীবিগণ শহরে সন্তানকে 
- মাধ্যমিক শিক্ষা দহ 

বিস্তারের কারণ. শিক্ষালাতাস্তে পাঠাইতে ভয় পাইতেন খরচের ভয়ে এবং 

atat শহরের বিলাস-বাসনে অভ্যন্ত হইয়া পড়িবে। 

‘এইভাবে গ্রামাঞ্চলের উৎসাহিত ব্যক্তিগণ বড় বড় গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


প্রতিষ্ঠা করিতে থাকায়, গ্রামের বিভিন্ন Staa লোকদের সন্তানগণও মাধ্যমিক 
শিক্ষার সুযোগ পাইতে লাগিল। 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯২১--৩৭ ) ২০৭ 


(৩) অনেক স্থলে সমাজসেবকগণ সমাজের মঙ্গলাথে গ্রামে গ্রামে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ 

(৪) পাশাপাশি গ্রামে দলাদলির মধ্য দিয়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। 

(৫) কোন কোন স্থলে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা জীবিকার অন্য 
কোনরূপ সংস্থান করিতে না পারিয়! মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলিয়া বসেন। 
এই ভাবেও অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উৎপত্তি zy | 

(৬) ইতিপূৰ্বে fania হিন্দু ও দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শিক্ষার আগ্রহ ছিল ai) কিন্ত ক্রমে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ 
জাগ্রত gyi সরকারও তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষালীভের অধিকতর 
সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে অনেক বিশেষ বৃত্তি ও বিনা! বেতনে পড়িবার 
বাবস্থা করিয়া faal সরকারী চাকুরিতেও তাহাদিগকে বিশেষ 
স্থবিধা দিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইল। ফলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার 
প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হইল। 

(৭) ন্ত্রীশিক্ষাও অধিকতর বিস্তার লাভ করিল এবং স্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষে ' চাকুরী করার বিরুদ্ধ সংস্কার : কিছুটা কাটিয়া! যাওয়ায় আখিক 
প্রেরণাতেও Berl প্রসার লাভ করিল। 

উপরোক্ত কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা feat বিস্তার লাভ করিল তাহ! 
১৯২২ হইতে ১৯৩৭ gra নিয়লিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে 
জানিতে পারা যাইবে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি* 


| ১৯২১-২২ | ১৯৩৬-৩৭ 


: 


৭,৫৩০ ১৩,০৫৬ 


১১,০১৬,৮০৩ | ২২,৮৭,৪৭২ | 


অবশ্য এই অগ্রগতিকে উল্লিখিত সময়ের বৈশিষ্ট্য বল] যায় না। বস্তুতঃ 
১৮৮২ লাল হইতে এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ 


+ Nurulla and Nayak এর A Student's History of Education Indian হইতে গৃহীত 


মঞ্জুরীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
মঞ্জুরীরুত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী 


t 


২০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবন্থা 


বৃদ্ধি পাইতে থাকে, উল্লিখিত সময়ে তাহা বজায় থাকে afara? ঠিক 
হইবে। উল্লিখিত: সের মধ্যে যেমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা fea ছিল, 
ছাত্রমংখ্যাও তেমনি দ্বিগুণের বেশী বুদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১১ 
লক্ষের কিছু বেশী ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিল। ১৯৩৭ 
খৃষ্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইয়। ২৩ লক্ষে পরিণত হয়, ইহার মধ্যে বালিকার সংখা] 

প্রায় ২ই লক্ষ ছিল। 
শিক্ষার মাধ্যম_আলোচা সময়ের মধো প্রায় ভারতের সর্বত্র মাতৃভাষা 
মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। 


+ ll কিন্ত উহার রূপায়ন কয়েকটি কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 

Š (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষায় ইংরাজী ভাষাই মাধ্যম হওয়ায় 
অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইতরাজীকেই শিক্ষার মাধ্যম রাখার পক্ষপাতী 
ছিলেন। 


(২) সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংরাজী জ্ঞানকে প্রাধান্য 
+) দেওয়া হইত, তাই অভিভাবকগণ চাহিতেন তাহাদের ছাত্রছাত্রী ইংরাজীতে 
অধিক MA লাভ করে। 

(৩) যে অঞ্চলে একাধিক মাতৃভাষা রহিয়াছে ( যেমন aas, উত্তর 
প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল ) সেখানে শিক্ষাদানের মাধ্যম নির্ণয়ের অস্থবিধা হেতু 
উঃ! কার্যকরী কর! কঠিন ছিল। উত্তর প্রদেশে হিন্দি ও g লইয়া সমস্তা 
wee হইয়াছিল। 

শিক্ষকের সমস্ত 

শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল__ 
আলোচা সময় মধো উহা বেশ কিছুটা উন্নতি লাভ করে। ১৯৩৭ 

$ iw মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক-শিক্ষণ 

{ ata ti মহাবিষ্ঠালয়ের সংখ্য| দাড়ায় ১৫টি ও উহাতে ura- 

ছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৮৮ ও ১৪৭ জন। 

রা শিক্ষণপ্রাধ শিক্ষকের হার মাদ্রাজে শতকরা ৮৫, দিল্লীতে ৮৩, 

৷ বাংলায় ২১, বোদ্বাইতে ২৩, উত্তর প্রদেশে ৬৭ Vfeaty ৭* ছিল। 
Baty শিক্ষকগণের মধ্যে বেশ উচ্চ অংশই শিঙ্গণপ্রাপ্চ ছিলেন। 

এই সময়ে মাধ্যমিক বিগ্কালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ছাড়াও 
আর একটি সমস্ত বিশৈষ ভাবে দেখ দেয়। 


A 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯২২-৩৭ ) ২০৯ 
বহ বিস্তার আলোচা সময়ে স্থাপিত হয়, eter আমর! লক্ষ) করি 
দেখিয়াছি। বেদীর ভাগ fiur meya ati 
শিক্ষকদের বেতন ছিল yan চাকুরী ame নিশ্চয়তার যে 
অভার ছিল, তেমনই বাবস্থা ছিল gerrea শিক্ষকক- 
re গণের ভয়গপোধণের ব্াাপারে। শিক্ষকদের এই 
waf কর্তৃপক্ষের oP weti করে। কর্তৃপক্ষ 
ঘটনাটা বুঝিতে পারেন যে ধদি শিক্ষকগণের চাকুরীর লঙ্ডাবলী শিক্ষকদের 
অনুকুল করিয়। ন| রচনা করা We, তাহ! হইলে মাখ)সিক শিক্ষার 
উন্নতি কখনই হইবে না, অবনতি হইবে। 
উল্লিখিত সময়ে শিক্ষকদের wefan সমন্ধে আমর! জানিতে পারি। 
বিভিন্ন প্রদেশ নানাভাবে শিক্ষকদের wafi দূর করিতে cot করে, 
কিন্তু সে সমস্ত বাবস্থা পৰাণ aces বিভিন প্রদেশে afecwd-ere 
বিষয়ে বাবস্থা গ্রহণ করা হয়। সরকার গ্রযান্ট-ইন-এন্ডের difia মেঃ 
শিক্ষকের উপযুক্ হারে বেতন দানের উপর owe দেওয়া হয়। Preece 
চাকুরি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রদানের we ম্যানেজিং কমিটির 
শিক্ষকের AN সহিত বিবাদ নিপত্ধির Bws আরবিয্রেশন বোর্ড 
দূরীকরণের চেষ্টা 
সমূহও অনেক প্রদেশে গঠিত হয়। Sew এই বাবস্থা" 
সমূহকে শিক্ষকত। বৃত্তির AS) বা উৎসাহ প্রদানের পক্ষে দখে মলে 
করা যায় না। তথাপি এই বিষয়ে দে qafefee পরিচয় «tens বাছ 
তাহ! উল্লেখঘোগ)। 
মাধামিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই wrga eraf 
সমস্তা দেখা দিল। সকল শিক্ষিত বদির পক্ষে চাকুরি পাওয়া see 
হইয়া উঠিল, ফলে শিক্ষিত বেকারের mo) ধাড়িল। 
বেকার সঙ AA ও কারিগর শ্রেণীর লোকের সন্ধানগণ শিক্ষা, 
লাভে ব্যাপৃত খাকায় তাহাদের গৈতিক বুদ্ধির অঞ্জলীলনের ছযোগ না 
পাওয়ার তাহার! বেকার হইয়া 'ন। ঘাটক। না en হইয়া পড়িতে 
লাগিল। wa দিকে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হইতে লাগিল acd, 
কিন্তু তাহার! শিক্ষালাতের পরে নেক aaru? yendia rə খাকেন। 
বাপিকারা মাধ্যমিক fawtece গা) বিজ্ঞান @ তাহার প্রয়োগ Mafa- 
বার স্থযোগ পাত না। তাই তখন বালিকাদের we arity বিজ্ঞান ও 
১৪ 


২১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এবং 'বালকদের জন্য কোনও একটি কারিগরী শিক্ষা দিবার প্রয়োজন 
অনুভূত হইল এবং বিভিন্ন প্রদেশে সাধরণ মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত 
কোনও একটি: কারিগরী শিক্ষা ও মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার 
ব্যবস্থা রাখার প্রতি মনোযোগ এই সময়ে দেখা যায়। 
৯8188 কিন্তু aiaia, মধাপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে 
Nl অন্তভুক্ত এই দিকে কিছুট! অগ্রগতি দেখা গেলেও বাংলা, বিহার 
প্রভৃতি প্রদেশে বিশেষ অগ্রগতি দেখ! যায় নাই। 
পাঞ্জাবে রুষিশিক্ষা! ও মাদ্রাজে কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ, বই- 
বাধাই, সুতা কাটা ও বোন! প্রভৃতি বেশ অগ্রগতি লাভ করে। 
দ্রী-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে একটি প্রশ্ন দেখা দিল--বালিকাগণ বালিকদের 
সহিত একত্রে ও একই বিষয় শিখিবে কিনা । সহ-শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিমত 
প্রবল থাকায় বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় কোন কোন স্থানে স্থাপিত হয়। 
কিন্তু কোথাও কোথাও সহ-শিক্ষার: প্রবর্তন হয় এবং এ সব বিদ্যালয়ের 
জন্য মহিলা শিক্ষিকাও নিয়োগ করা za | 
মাধ্যমিক শিক্ষার SS প্রসার AS ঘটায়, অনেকে এইরূপ আশঙ্কা 
প্রকাশ করেন: যে, এ শিক্ষার মান কিছুটা নাষিয়া গিয়াছিল। অবশ্য 
এই আশঙ্কা যে সত্য, তাহ! মনে করিবার কারণ আছে। তবে 
গ্রাম্য বালকবাঁলিকাগণ অপেক্ষাকৃত অস্থবিধার মধ্যে শিক্ষা লাভ করিতে 
aa | gaan গ্রামাঞ্চলের বিগ্ভালয়গুলিতে শিক্ষার মান কিছুটা fag 
হওয়া সম্ভব | 


মাধ্যমিক শিক্ষা! ও হার্টগ কমিটির রিপোর্ট 

হাঁটগ কমিটি তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা-বাবস্থাও ভাল করিয়া লক্ষ্য 
করিয়া দেখিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিটি যতটা বিশদ- 
ভাবে নিরীক্ষা করিয়া দেখেন, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে তাহারা ততটা 
বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই । Stata কয়েকটি বিষয়ের উপরই 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিটি বলিয়াছেন যে সমগ্র মাধ্যমিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করাটার উপরও বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া! হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীর! ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ম্যাটি,কুলেশন 
পরীক্ষা ফেলের সংখ্যা অত্যধিক । ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রাদেশিক 


মাধ্যমিক শিক্ষা ( ১৯২২--৩৭) ২১১ 


ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষার ফলাফল দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এ 
পরীক্ষার অপচয় কত CAM বোস্বাইতে এ বৎসরে শতকরা ৪২ জন 
ম্যাটি,ক পরীক্ষায় পাশ করে. এবং সংযুক্ত প্রদেশে পাশ করে শতকরা! 
eel অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের শতকরা এই দুই সীমার মধ্যে 
অবস্থিত। হার্টগ কমিটি বলেন যে, ম্যাটিক পরীক্ষায় এই অপচয়ের 
কারণ শ্রেণী-পরীক্ষায় প্রমোশন সম্পর্কে শিথিলতা । নীচের শ্রেণীগুলিতে 
যদি etait উপযুক্ত শিক্ষা ন! পাইয়া! প্রমোশন পাইয়া যায় তাহা হইলে 
ম্যাটিক পরীক্ষায় তাহাদের ফলাফল আশাপ্রদ হুইবে না, ইহাতে আর 
বিচিত্র কি? 

তাহা ছাড়া অন্য দিকেও অপচয় দেখা atal যদি ম্যাটি,ক পরীক্ষায় 
পাশ করার Gers হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ, তাহা হইলে এ 
দিকেও অপচয় রহিয়াছে। যাহার! ম্যাটিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে 
তাহাদের মধ্যেও বহু ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। fA- 
লিখিত পরিসংখ্যান হইতে Ger স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে | 


প্রদেশ পাশের শতকরা 
যাহার! ইণ্টারমিডিয়েট 
ক্লাশের প্রথম বৎসরে 
ভতি হইয়াছে। 
carat? ss A sji Pa 
বাংল! ১০০০৮ a te ৮০*৩ 
সংযুক্তগ্রদেশ ve এ it ৪২৮ 
পাঞ্জাব EE on ৩৫ ' ১ 
বিহার ও উড়িষ্যা id 1) ৬৪ * ৬ 
মধ্য প্রদেশ তা e ৬৭ "৬ 
আসাম vee m. aie 


যে সমস্ত ছাত্র বিশ্ববিষ্ঠালয়ে sfe হইতে চেষ্টা করে নাই, 
তাহার! হয় চাকুরী পাইয়াছে ন! হয় ব্যবসায়ে নামিয়াছে, না হয় 
সম্পূর্ণ বেকার হইয়া বসিয়া আছে। শিল্প-বিগ্যা, কারিগরী-বিগ্া কিংবা 
বাণিজ্য-বি্া। শিক্ষার ব্যবস্থা যদি ম্যাটিক কোর্সে থাকিত তাহ! হইলে 
ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে ভর্তির সংখ্যা আরও কম হইত | 


২১২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


, কমিটি বলিয়াছেন যে বহু ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান Abrs 
Bara করিয়া, সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় করিতেছে। তাই কমিটি 
নিয়লিখিত সুপারিশ করিয়াছেন 

(১) ভারতবর্ষের বেশী লোকই. রুধিজীবী, অতএব গ্রাম্য মধ্যন্তরের 
বিছ্যালয়গুলিতে বেশীর ভাগ ছাত্রকে যাহারা কৃষিসংত্রাস্ত গ্রাম্য উপজীবিক] 
গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে 
বিভিন্ন ধরণের গাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা থাকিবে। 

(২) মধ্যত্তরের শেষে শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজের জন্য উপযুক্ত কিছু- 

খ্যক ছাত্রদের, সেই রকম শিক্ষাদান করিবার জন্য ব্যবস্থা পাঠ)ত্রমে 
থাকিবে । 

(৩) শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণের বাবস্থা আরও বুদ্ধি করিতে 
হইবে এবং শিক্ষকদিগকে মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে ॥ 
শিক্ষকদের চাকুরীর সর্তাবলী শিক্ষকদের সুবিধার্থ রচিত হইবে। 


প্রাথমিক শিক্ষ। (১৯২১-৩৭) 


আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ7 
ছিল। ভারতীয় জনসাধারণ নিরক্ষরত] দূরীকরণকে জাতীয় অগ্রগতির 
সর্বপ্রাথমিক কাষন্ণুচী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। মহামতি গোখেল প্রমুখ 
নেতাগণ তাহাদের এই. মনৌভাবকে যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন | 
১৯১৮ সনে ভিটলভাই প্যাটেলের চেষ্টায় বোশ্বাই শহরের 
প্রাথমিক শিক্ষার 

অগ্রাণতি "জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়, স্থতরাং সরকার সার্ব- 
জনীন শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তাহাদের পুর্ব শৈথিল্য 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। Se উদ্দেশ্যে Ag? বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রাথমিক fins বিস্তার সংক্রান্ত এযাক্টসমূহ রচিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা 

হইতে উহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। 


NE. 


: 


প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯২১-৩৭ ) ১১৩ 
প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনসমূহ * 


| ছেলে অথবা গ্রামাঞ্চল বা 


বৎসর | প্রদেশ এ্যাক্টের নাম মেয়ের জন্য 
আবশ্যিক | সহরাঞ্চলের জন্ত 


১৪১৪ | পাঞ্জাব প্রাইমারী এডুকেশন) বালিকদের জন্য উভয় অঞ্চল 


» | সংযুক্ত প্রদেশ উভয় শ্রেণীর জন্য মিউনিসিপ্যাল 

» | বাংলা > বালিকদের জন্য k 
(১৯৩২ খৃষ্টাব্দের z 
ংশোধনী আইনে 


বালিকাদের জন্য 
বালকদের জন্য | উভয় অঞ্চল 


5 eB ১ 
Sane pease RI সিটি অব বা. | Ben শ্রেণীর জন্য শুধু বোম্বাই সহর 


পি. ই. এ্যাক্ট 
» মধ্য প্রদেশ পি. ই. ants i উভয় অঞ্চল 
» | মাদ্রাজ এলিমেন্টারী 5 
এডুকেশন GNF » বোঃ শঃ ব্যতীত 
১৯২৩ | বোস্বাই পি. ই. an? y বোষ্বাই প্রদেশ 
১৯২৬ | আসাম » i উভয় অঞ্চল 
j | সংযুক্ত প্রদেশ! ডিষ্টিকী বোর্ড পি.ই. y গ্ৰামাঞ্চল 
} one neg 
awe বেঙ্গল ( রুরাল 
3 FP পি. ই. ante 


যত প্রদেশে যত প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাশ কর! হইয়াছে, সে 
সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন! কর! এই পুস্তকে সম্ভবপর নহে, তবুও বিভিন্ন 
প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে 
কিছুটা আলোচনা করা গেল। তাহা ছাড়া এ আইনসংস্লিষ্ অন্যান্য ঘটনা! 
যাহা এ আ্যাক্টের আগে বা পরে ঘটিয়াছিল, তাহারও সামান্য বিবরণ দেওয়া 
zea | বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইন সংক্ষি ভাবে fasta 
করিবার পূর্বে সমস্ত প্রাথমিক আইনের মধ্যে যেগুলি সাধারণতঃ সকল Is 
দ্বার! গ্রাহ হইয়াছে তাহার উল্লেখ Fai দরকার | 

(১) স্থানীয় স্থায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার 


বিস্তারের জন্য প্রচুর দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। 
(২) ও সমস্ত প্রতিষ্ঠান উক্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিজ এলাকায় 


Nurullah and Nayek রচিত A Students ‘History of Education in India 
হইতে গৃহীত। 


২১৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা-সংক্রান্ত অভাব ae অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 
উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন। 

(৩) উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত 
বুঝিলে প্রয়োজনমত যে কৌন অঞ্চলকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
আওতায় আনিতে পারিবেন এবং তদন্ুযায়ী আইন প্রবর্তন করিতে পারিবেন | 

(8) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহার! নিজ নিজ এলাকায় 
শিক্ষাকর নির্ধারণ করিতে পারিবেন | | 

(৫) যে কোন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইলে এ অঞ্চলের 
স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান উক্ত উদ্দেশ্য পুরণার্থ সরকারী সাহায্যের অধিকারী 
হইবেন | 

(৬) বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণতঃ আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স w+ 
হইতে dot, পাঞ্জাবে হইয়াছিল ৭4-হইতে ১১+এবং অন্তান্য কয়েকটি 
প্রদেশে হইয়াছিল ৬+ হইতে ১১+ | 

(৭) মাদ্রাজ ছাড়া অন্তান্ত প্রদেশে স্থানীয় কতৃপক্ষের হাতে আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চলের অভিভাবকগণকে অবাধ্যতার দরুণ Caleta করার 
অধিকার দেওয়! হইয়াছিল। ; 

মাদ্রাজ_ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য 
একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৪-২৫ 
খৃষ্টাব্দে প্রদেশের মধ্যে একটি অনুসন্ধান কার্ধ পরিচালনা করা হয়। ১৯২৫ 
খৃষ্টাবে অনুসন্ধানের যে ফল প্রকাশিত হয় তাহা সত্য সত্যই তথ্যবহুল ও 
শিক্ষাপ্রদ। উক্ত অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অধিবাসীর 

খ্যা যেখানে ৫০০ এর অধিক, তথায় প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকিলে একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। 

বাংল!_ এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত তিনটি পরিকল্পনা বিভিন্ন 
সময়ে রচিত হয়। 

(১) পঞ্চায়েৎ পরিকল্পন1__ইহ| বঙ্গীয় স্বায়ত্ব-শাসনবিধি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ 
অন্থসারে গঠিত। প্রতি পঞ্চায়েতে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনের 
গরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ বাবদ সরকারের দেয় 
অর্থের পরিমাণ হয় ১ হাজার টাকা। বিদ্যালয়ের পরিচালনের দায়িত্ব 
পঞ্চায়েতের হাতে VW করার কথা বলা হয়। 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৯২১--৩৭) ২১৫ 


(২) fan পরিকল্পনা__বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
afew পরিবল্পনাকে রূপ দান করিবার জন্য ইভান ই বিসফে ভার দেওয়া 
za) তিনি পরিকল্পনা রচনার oo পর্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া দেখেন যে 
অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে একের বেশী বিদ্যালয় রহিয়াছে, 
পক্ষান্তরে অনুন্নত অঞ্চলে কোনও বিদ্যালয় নাই। এই 
জন্য তিনি প্রস্তাবকরেন যে সমগ্র অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যেক এক 
মাইল পরিধিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
যে অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশী এবং যেখানে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে 
সেইখানে এ সকল বিদ্যালয়ের মধো সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে 
হুইবে। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিবে দুই পক্ষ-এক AR হইতেছে 
প্রাদেশিক সরকার এবং অপর পক্ষ হইতেছে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড বা 
মিউনিসিপালিটি। : মিউনিসিপালিটি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন অনুযায়ী শিক্ষ। সেস্‌ আদায় করিতে পারিবে | ‘ 

(৩) ' তৃতীয় পরিকল্পনাটি বিধিবদ্ধ হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে । ইভা ১৯৩০ 
খৃষ্টাবের বঙ্গীয় ( গ্রীমঞ্চলের ) প্রাথমিক শিক্ষা-আইন নামে অভিহিত হইয়া 

. থাকে। এই আইন অন্নযায়ী গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা 
১৯৩০ খৃষ্টানদের গ্রামা- 
ফলের জন্য অবৈতনিক বিস্তারের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া স্থির হয়। জেলার 
বাধাতাযুলক প্রাথমিক সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদ্ধারা স্কুল বোর্ড গঠন 

শিক্ষা-আইন . করার প্রস্তাব হয়। স্থির হয় যে জেলা স্থূল বোর্ড নিজ 
নিজ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিবেন | এই এযাক্টে বল! হয় যে জেলা স্কুল বোর্ড 
জেলায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার কল্পে জেলার 
মধ্যে শিক্ষা সেদ বসাইতে পারিবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের aa 
সরকার হইতে সাহায্যও লাভ করিবে | 

aazam ১৯২১ খৃষ্টাব্দে একটি শিক্ষা-সংক্রাস্ত 
স্পেশাল কমিটি গঠন করা হয়! কমিটিতে অভিমত প্রকাশ করা! 

হয় যে, (১) প্রথমে বালকদের জন্তু প্রাথমিক শিক্ষা 
বোস্বাই়ের প্রাথমিক বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক জেলায় 

শিক্ষা-ব্যবস্থা , 

প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্টভাবে | প্রবর্তনের aa 
অস্কসন্ধান-কার্ধ চালাইতে হইবে । (৩) প্রদেশের মধ্যে যে সব 


far পরিকল্পন। 


২১৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অঞ্চল বিগ্ভালয়হীন আছে, সেই সব অঞ্চলে ১০ বৎসরের মধ্যে প্রতি 
WH এক দশমাংশ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পুরণ 
করিতে হইবে। (৪) প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করিতে হইবে | 
তাহার পরে ধীরে ধীরে সেইখানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে 
হইবে। কমিটির হিসাব অনুসারে এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হইলে 
১১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন । এই টাকার মধ্যে ৭৭ লক্ষ টাকা সরকারের 
দেয়। 

বিহার--১৯২০ খৃষ্টাঝে স্বায়ত্ব-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ একত্র হইয়। 
শিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 

(ক) প্রতি স্কুল বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রাস্ত ও তথ্যজ্ঞাপক মানচিত্র 
রক্ষা করিবেন। 

(খ) প্রত্যেক শিক্ষকের অধীনে ২৫ জন করিয়া ছাত্রছাত্রী থাকিবে । 

(গ) প্রতিটি fra প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ জন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন। 

(ঘ) যে সমস্ত অঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায় আছে, সেই সমস্ত স্থানে 

সত সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন হইলে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে 
হইবে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ রাখিতে 
হইবে। 

(ঙ) সরকার যেহেতু রাজী নয়, অতএব বোর্ডকেই, অবৈতনিক শিক্ষার 
জন্য যে বায় হইবে, সেই বায়-ভার বহন করিতে হইবে। 

(5) সরকার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে এখনও বাধ্যতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সময় আসে নাই, কোন কোন বিশেষ অঞ্চলে 
উহা প্রবতিত হইতে পারে মাত্র | 

পাঞ্জাব_প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে এই প্রদেশে স্বল্প ব্যয়ে 
অধিকতর ফল লাভের প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়া za) ইহা ছাড়া বিভিন্ন 

€জলাবোর্ডের জন্য সরকার নির্ধারিত অর্থসাহাযোর জন্য বিভিন্ন পরিমাণ 
অর্থ নিধ্ধারণ করেন। ইহা খুব গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার 

পাঞ্জাবে প্রাথমিক 
Praca = ইহীহারা। ইহাই, স্বীকৃত হইয়াছিল যে যে জেলার 
প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অধিক অর্থ প্রয়োজন, 
সেই জেলা অধিক অর্থ পাইবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 
ব্যাপারেও সরকার খুবই স্চিস্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে 


হিটার এটির সিরাত সির 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৯২১--৩৭ ) ২১৭ 


প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেখিতে হইবে এ বিদ্যালয়ে কত জন 
ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় আলে। ae যত জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে ধরিবে 
তাহার শতকরা ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে আসিয়! থাকে, তাহ! হইলে সেই 
অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। 

যুক্তপ্রদেণ__এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় জেলাবোর্ড- 
সমূহকে সরকারী সাহায্য দান পরিকল্পনা প্রণিধানযোগ্য। এই পরিকল্পনার 
প্রতি বোর্ডের আয় অন্যায়ী বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ের জন্য বাঁধ] বরাদ্দ করা 
হইত এবং সেই AFATA সরকারী সাহাযাও পাওয়া WET | 

প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রথম ৫ বঙ্ঘরের মধ্যে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও 
সেই অন্থপাতে বৃদ্ধি গাইয়াছিল। অতএব প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট 
অগ্রগতি হইস্কাছিল। 

বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 
আরও বিস্তারের জন্য পরিকল্পন! হইতেছে এই অবস্থা আমরা দেখিলাম | 
কিন্তু শিক্ষাবিভাগীয় কর্মচারীসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের বিরোধী 
ছিলেন। তাহারা এই অভিমত পোষণ করেন যে যদি প্রাথমিক শিক্ষার 
বেশী বিস্তার হয় তাহা হইলে সংখ্যার GS বৃদ্ধি গুণগত অনগ্রসরতার কারণ 
হইয়া দাড়াইবে। এই জন্যই ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করিয়া দেখিবার জন্য হার্টগ কমিটির নিয়োগ করা হয়। 

হার্টগ কমিটি অন্যান্ত শিক্ষাস্তরের সম্বন্ধে যেমন মন্তব্য ও স্থপারিশ করেন, 
সেইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও মন্তব্য ও স্থপারিশ করেন। কমিটি এই 
মত প্রকাশ করেন ষে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ করিয়! গ্রামাঞ্চলের AIII 

এবং গ্রামাঞ্চলে এত বেশ দারিদ্র, অজ্ঞতা ও FITE 
ater কমিটির প্রাথমিক যে সাধারণ লোক সহজে শিক্ষার প্রতি আকষ্ট হয় না। 
শিক্ষা-সংক্রান্ত অভিমত 
বিদ্যালয়ের গরস্পর দুরত্বও খুব বেশী এবং সেই কারণে 

বিদ্যালয়ে যাতায়াতও খুব অন্থবিধাজনক। তাহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বসতি 
খুবই বিরল এবং সেইখানে বিদ্যালয় পরিচালনার উপযোগী ছাত্রসংখ্যা হওয়াও 
মুশকিল। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধি, আবহাওয়ার বিরুদ্ধতা 
ইত্যাদি অস্থবিধাজনিত বাধাও বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণের পক্ষে বাধার সৃষ্টি 


করে। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বাধা নিষেধও অত্যন্ত প্রবল | জাতিভেদের 


২১৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গ্রাবল্য রহিয়াছে, এই কারণে একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বর্ণের শিশুর! পড়িতে 
চায় না। কমিটি ১৯২২ qla হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১ম শ্রেণী হইতে 
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্য| বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন যে, প্রথম শ্রেণীর প্রতি এক শত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন পঞ্চম 
শ্রেণীতে যাইয়া পৌছে । ইহার কারণ অনেক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে দুই এক 
Wat মাত্র গড়িয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করে ও পড়া ছাড়িয়া দেয়। তাহ! 
ছাড় প্রতি শ্রেণীতে বহু ছাত্রছাত্রী অস্থ্ভীর্ণ থাকিয়া যায়। এ face যাহারা 
২।১ বৎসরের জন্য লেখাপড়া শিক্ষা করে, তাহারা চর্চার অভাবে অধীত বিছা। 
ভুলিয়া যায়। ফলে তাহারা মে নিরক্ষর ছিল সেই নিরক্ষরই থাকিয়া যায়। 
অপর পক্ষে অনেক প্রদেশে: বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে এক শিক্ষকযুক্ত 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বেশী। এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এমন কোন 
শিক্ষা দান কৌশল শিক্ষা করেন নাই, যাহার ফলে তাহারা একাই পাঁচটি 
শ্রেণী সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন। আবার কোনও কোনও 
অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কম। 
আবার কোনও স্থানে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। তিন শ্রেণীর 
বিগ্ভালয় অর্থাৎ শিশুশ্রেণী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এই তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
শিশুরা যাহা শিক্ষালাভ করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষার দিক হইতে মোটেই 
পর্যাপ্ত নয়। শিশুরা অঞ্জিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে | 

শিক্ষাদান পদ্ধতিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নত ধরণের নয়, তাহার কারণ 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতনও 
এত অল্প যে এ বেতনে স্থযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়। সম্ভব ay | বিদ্যালয়ের 
পরিদর্শকের সংখ্যাও অত্াল্প। এই সময়ে বাংলাদেশে প্রত্যেক প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৭৫ টির 
কিছু বেশী । এতএব বৎসরে একবার করিয়া পরিদর্শকের একটি বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করিবার সৌভাগ্য হইত না। মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই অবৈতনিক 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সেইখানে অনেকেই 
উহ ND করে না। স্থানীয় বোর্ডও Gay যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন, 
করে না।  হাটগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রতিও দৃষ্টি প্রদান 
করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম গ্রাম্য 
জীবনের উপযোগী নয়। উহা! গ্রাম্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করিতে 
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প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯২১-৩৭ ) ২১৮ 


হইবে | কমিটি ইহাও মনে করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষারও 
উপযুক্ত ব্যবস্থা থাঁক] প্রয়োজন | 
হার্টগ কমিটির স্ুপারিশসমূহ--হার্টগ কমিটি ভারতবর্ধের শিক্ষা-বাবস্থার 
অন্সম্ধান করিয়া! মন্তব্য করিয়াছেন এবং সাথে সাথে স্থপারিশও করিয়াছেন | 
কমিটি সুপারিশে বলেন যে, শিক্ষা পরিচালনার বেশী বিকেন্দ্রীকরণ উচিত 
হইবে না। স্থানীয় বোর্ডের হাতে না থাকিয়া সরকারের হাতেই শিক্ষার 
কর্তৃত্বভার বেশী থাকিবে।. দ্বিতীয়তঃ কমিটি সুপারিশ করেন, প্রাথমিক 
শিক্ষাকাল পাচ বৎ্মরের পরিবর্তে চার বৎসর করিতে হইবে।  তৃতীয়তঃ 
শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান বৃদ্ধি করিতে হইবে ৷ চতুথতঃ শিক্ষকদের বেতনের 
হারও বর্ধিত করা প্রয়োজন l পঞ্চমতঃ শিক্ষকদের free লাভের সময় বৃদ্ধি 
করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে শিক্ষণপ্রাথ শিক্ষকগণ ঝালাই পাঠ 
( Refreshers Courses ) গ্রহণ করিবেন । যষ্টতঃ বিদ্যালয়ে কার্যকাল এবং 
ছুটি স্থানীয় জীবন ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করিতে হইবে। HAYS! 
পাঠযক্রমের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং Set গ্রাম্য জীবনের উপযোগী করিয়া 
apal করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হইবে যেন স্বাস্থ্য, 
আত্মবিশ্বাস, ও আত্মনির্ভরশীলতা। প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। অষ্টমতঃ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বনিয় শ্রেণীতে শিক্ষাদানের দিকে সবচেয়ে বেশী 
গুরুত্ব দিতে হইবে। এই শ্রেণীতেই সবচেয়ে বেশী অপচয় ও স্থিত বস্থা 
দেখা যায়। অপচয় ও স্থিতাবস্থ যাহাতে হ্রাস পায় তাহার বাবস্থা করিতে 
হইবে। নবমতঃ বিছ্ালয়টি গড়িয়া উঠিবে গ্রামোগ্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষার 
cram । দশমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের সংখা বৃদ্ধি করিতে 
হইবে, যাহাতে প্রত্যেক বিদ্যালয় বৎসরে একবার পরিদধিত হয় তাহার 
বাবস্থ। করিতে হইবে৷, তাহা ছাড়া কোন অঞ্চলে তাড়াতাড়ি বাধ৷তামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অঞ্চল বলিয়া! ঘোষণা না করিয়া প্রথমে সেইখানে 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিবেশ রচনা করিতে হইবে। 
হার্টগ কমিটির রিপোর্টের সমালোচন1_হার্টগ কমিটির faces 
সরকারী মহল অত্যন্ত আনন্দের ACH গ্রহণ ALA | হার্টগ কমিটি বিভিন্ন 
প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্তাদের নিকট হইতেই প্রাথমিক 
সরকারী অভিমত শিক্ষা-সম্পর্চিত তথাগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং 


প্রায় প্রত্যেক অধিকর্তার রিপোর্টই প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় ও স্থিতাবস্থা, 


২২০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


স্থানীয় বৌর্ডগুলি কতৃক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় অধিক কতৃত্ব প্রকাশ, 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অভাব ইত্যাদির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ 
রহিয়াছে । এই কারণে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের উপর 
বেশী গুরুত্ব না দিয়া ইহার ভিত্তি দৃঢ়ীকরণের জন্য উৎকর্ষ বিধানের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকারী অভিমত ছিল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে fatar] 
সিদ্ধান্ত agua প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ বিধান। সরকারী কর্মচারীগণ 
হার্টগ কমিটির রিপোর্টেও apa ক্থপারিশ দেখিয় হার্টগ কমিটির 
স্থপারিশসমূহ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। আরও একটি বিষয়ে 
সরকারী কর্মচারীগণ হার্টগ কমিটির স্থপারিশ অভিনন্দিত করে। হার্টগ 
কমিটি কলেন যে স্থানীয় বোর্ডের উপর শিক্ষা-সংক্রাস্ত অধিক দায়িত্ব ae 
থাকায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও মানের faafe সৃষ্টি হইয়াছে | 
সরকারী কর্মচারীগণও ওঁ একই কথা মনে করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
মানের নিক্লগতির জন্য স্থানীয় বোর্ডকেই দায়ী করেন ১৯২৭ ৃষ্টাব্দের 
পরবর্তী কালে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তারে বোর্ডই বাধার সবি 
করিয়াছিল। বোর্ডসমৃহের অযোগাতার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিণতি 
এরূপ হইয়াছিল। 
হার্টগ কমিটির রিপোর্টের প্রতি বেসরকারী নেতৃবৃন্দের বিরোধী মনোভাব 
প্রকাশ পায়। বেসরকারী মহল হার্টগ কমিটির রিপোর্টকে সমালোচনা 
করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার একান্তভাবেই 
প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা উহার গুণগত উতৎকর্ষতা 
বৃদ্ধির মধ্যে নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বেসরকারী মহল 
দেখান যে গণশিক্ষার অগ্রগতি ভারতবর্ষে অত্যন্ত wy 
ভারতবর্ষের শিক্ষিতের হার অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক | ভারতবর্ষে ১৮৮১ 
খৃষ্টাব্দে শিক্ষিতের হার ছিল মোট শতকরা ৩৫, এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এ 
খা দাড়াইয়াছিল শতকরা! ৮এ, অর্থাৎ প্রতি দশ বৎসরে শতকরা ১ ভাগও 
বুদ্ধি পায় নাই। ইহা! অত্যন্ত নৈরাশাজনক বাপার। এতএব শিক্ষিতের হার 
বৃদ্ধি করিবার, জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা ace | 
বেসরকারী অভিমত প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বভার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে 
ছিল | বেসরকারী মহলের মতে, প্রাথমিক শিক্ষা সরকার পরিচালিত না zza 
স্থানীয় বোর্ডের হাতে থাকাই ভাল। বেসরকারী মহল মনে করেন যে 


বেসরকারী অভিমত 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৯২১--৩৭) ২২১ 


কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয়ের কথ! যাহ] বলিয়াছেন তাহ] ভুল 
সংখ্যাতত্বের উপর প্রতিষ্টিত। বেসরকারী মহলের মতে শিক্ষার afara? 
প্রাধান্য দিতে হইবে। 

হার্টগ কমিটির রিপোর্টের উপর সরকার বেসরকারী মহলের প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্বম্বীয় সমালোচনা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে উভয় পক্ষের 
মতামতের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে এবং ব্যবধান যথাসম্ভব দিনে দিনে 
বৃদ্ধিই পাইয়াছে। 

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার সমর্থন করেন নাই, কমিটি 
বলিয়াছেন প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সতর্কতার মনোভাব অবলগ্ধন করিতে। 
কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়াও গুণগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার 
প্রচেষ্টা চলিতে পারিত বলিয়া বেসরকারী মহল মনে করিয়াচিলেন। এই 
কারণেই কমিটি জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার wa প্রেরণ! সঞ্চার করিতে 
পারেন নাই। কিন্তু হার্টগ কমিটির রিপোর্টের মধ্যে অনেক ভাল কথা ছিল, 
ইহ! স্বীকার করিতেই হইবে । পাঠা্থচীর সংশোধন, বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা 
প্রভৃতি স্থপারিখসমূহ খুবই মূল্যবান ছিল এবং পরবর্তী শিক্ষা-সংস্কারের 
ক্ষেত্রে কমিটির এই _.স্ছপারিশগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

_ ১৯২৭-৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি_হার্টগ কমিটি 
প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহা ছাড়া এ সময়ে ভারতের জনগণের আধিক অবস্থার শোচনীয় পায়ে 
গিয়া দীড়াইয়াছিল। ইহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার থুবই ব্যাহত 
হয়। নিয়লিখিত তালিকাটি দেখিলেই উল্লিথত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার 
অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে hed 
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RRR - আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


উপরের সংখ্যাগুলিকে হইতে দেখা: যাইবে যে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১৯২৬--২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাথমিক বিষ্যালয়ের সংখ্যা ace? 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও প্রায় ২০ লক্ষ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৩১--৩২ এবং ১৯৩৬--৩৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের asan 
সেই অঙ্কপাতে বৃদ্ধি পায় নাই, বস্তুতঃ পক্ষে ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক 
© বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু ছাত্রসংখযা ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দ পযন্ত প্রায় সমান হারে বাড়িয়া গিয়াছে। 
অতঃপর আমরা উল্লিখিত সময়ে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 
বিশেষ কোন আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখিতে পাই না। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
কিছু কিছু গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত 
হইতে দেখিতে পাই। অন্যান্য প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তনের প্রস্ততি ও উদ্যোগ প্রায় নাই বলিলেই চলে । আবশ্যিক প্রাথমিক 
প্রথার প্রবর্তনের অগ্রগতি খুবই xq এই ভাবে চলিলে ভারতবর্ষে আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে বন্ধ বৎসর সময় লাগিবে। তাহা ছাড়। 
আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । যেখানে আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবতিত হইয়াছে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিগ্ভালয়ে আনিবার 
জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা পছন্দসই: নয়। প্রথমতঃ 
বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিশুসংখ্যার মাত্র শতকরা ve হইতে ৮*জন বিদ্যালয়ে 
ভর্তি হইয়াছে। এই সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যে অঞ্চলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবতিত হয় নাই, সেই সমস্ত অঞ্চলের বিগ্ভালয়েও efe হয়। ছাত্রছাত্রীর 
উপস্থিতি-সংখ্যাও সন্তোষজনক নয়, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেরূপ 
হারে ছাত্রছাত্রীরা বিগ্ঠালয়ে আনিয়া থাকে, প্রায় সেই হারেই আবন্ঠিক 
প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চলেও দেখা যায়। তাহা ছাড়! স্থানীয় কতৃপিক্ষ শিশুকে 
Rama আনিবার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকের উপর উপযুক্ত 
Bite দিতেছেন না। অতএব দেখা যাইতেছে, আবস্তিক প্রাথমিক 
শিক্ষা গ্রবর্তনের জন্য না হইয়াছে ক্ষেত্র ABS, ন! হইয়াছে আগ্রহ সৃষ্টি । 
উল্লিখিত সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতি কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
Faa. শিক্ষকের সংখ্যা পুর্বে ছিল শতকরা ৪৪ জন, ইহা এই 
সময়ে বৃদ্ধি পাইয়া দাড়ায় শতকর। ৫৭তে। শিক্ষার উৎকর্ষতার দিকে 
যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। 


a 
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বৃত্তিমূলক শিক্ষ। 


চিকিওস! বিদ্যা 

ংলাদেশে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিদ্য| শিক্ষা দেওয়ার ste 
প্রথমে সুরু হয়। এ সময়ে কলিকাতায় নেটিভ মেডিকেল : ইউনিট 
স্থাপিত হ্ইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় বিলাতী -চিকিৎসাবিগ্া 
শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে হিন্দু ও মুদলমানী চিকিৎসাবিষ্যাও কিছু কিছু শিক্ষ। 
দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শুধু বিলাতী চিকিৎসা বিষ্ঠাই 
শিক্ষা দেওয়ার aaz চলিতে থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে গ্রান্ট 
মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পর লাহোরে একটি মেডিকেল 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে বোশ্বাইয়ে ছিল লাইসেনসিয়েট 
can, gata স্থানে ব্যাচিলার অব মেডিসিনের' car) এই সমস্ত 
কলেজ ছাড়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে সরকারী মেডিকেল ane ছিল, 
যেমন বাংলা দেশে ৪টি, মাদ্রাজ ১টি, বোম্বাইয়ে ৩টি, পাঞ্জাবে ১টি এবং 
উত্তর 'প্রদেশে ১টি । সরকারী মেডিকেল স্কুল ছাড়া বেসরকারী .মেডিকেল 
qas কয়েকটি ছিল; যথা-_বাংলাদেশে ৪টি, আসামে ১টি, সিন্ধুতে ১টি, 
পাঞ্জাবে ৪টি বেসরকারী মেডিকেল ছিল। মাদ্রাজে মিউনিসিপালিটি 
পরিচালিত একটি মেডিকেল ga ছিল। বেসরকারী মেডিকেল ক্কুলগুলির 
মধ্যে ৪টি সরকারীসাহাযা পাইত। ইহাদের মধ্যে একটিতে হিন্দু 
চিকিৎনাবিদ্ধা এবং দুইটিতে মুমলমানী fesat শিক্ষা crea 
হইত। প্রথম দিকে ভারতীয়গণ চিকিৎশা-বিদ্যা লাভ করিতে, বিশেষ 
উৎসাহী ছিলেন না। ইহার কারণ ছিল সংস্কার । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিক হইতেই ভারতীয়গণ সংস্কারমুক্ত হইয়া চিকিৎসাবি্য। গ্রহণে 
ব্রতী হইলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী সংখ্য ছিল 
১৪৬৬ এবং মেডিকেল স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৭২৭। ইহাদের 
মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল মেডিকেল কলেজে ৭৬ জন এবং মেডিকেল 
স্কুলে ১৬৬ GA | 

ইহার পর হইতে চিকিৎসাবিদ্ঠা শিক্ষালাভের জন্য ভারতীয়গণের মধ্যে 
অত্যন্ত আগ্রহ দেখা ঘায়। মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুলে যাইয়া 


২২৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ছাত্রছাত্রীগণ ভীড় জমাইতে থাকে । ফলে এই শিক্ষার প্রসারও হয়। 
১৯৩৭ খৃষ্টাবের মধ্যে অনেকগুলি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তাহাদের 
মধ্যে ৭টি সরকারী, ২টি বেসরকারী ১টি বোদ্বাই কর্পোরেশন এবং ১টি লক্ষ 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। মেডিকেল স্কুলের 
সংখ্যাও ইতিমধ্যে বুদ্ধি পাইয়া! থাকে এবং মেডিকেল স্কুলের সংখ্যা হয় 

৩০টি । ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মহিলাদের জন্য লেডি হাঁডিগ্র মেডিকেল কলেজ 
স্থাপিত হয়। কলিকাতায় ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন স্থাপিত হয় ১৯২২ 
খৃষ্টাব্দে এবং এই স্থানেই অল-ইত্ডিয়া-ইন্সিটটিউট অব হেলথ ate হাইজিন 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ Airal অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হেলথ aTe 
হাইজিনে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স শিক্ষাদানের কাজ এবং রিসার্চের কাজ হয়। 
১৯৩৭ {aire চিকিৎসা-বিদ্যা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল কলেজে এবং 
স্কুলে যথাক্রমে € হাজার এবং ৭ হাজার । মহিল1 বিদ্যার্থার সংখ্যা ছিল 
যথাক্রমে ৪৪৭ ও ৯৩৬ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 


১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে কলিকাতা কাউন্সিল অব এডুকেশনে প্রথম সিভিল' 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদাতী অধ্যাপকের পদ কৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্ত এ পদ পুরণ 
করিবার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিক্ষার জন্য দুইটি প্রস্তাব আসে একটি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা, অপরটি একটি পৃথক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা, 
পরের প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাবে কলিকাতায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ খোলা হয়। পরে উচ্ঠা স্থানান্তরিত করা হয় এবং হাওড়ার শিবপুরে 
উহা! প্রতিষ্ঠিত হয়। বোগ্বাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বাংলাদেশ হইতে অনেক 
আগেই আরম্ভ হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বোশ্বাই এডুকেশন সোসাইটির 
অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৮ ÈITE 
এলফিনষ্টোন ইন্ট্টটিউটে একটি ইঞ্ছিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হয়। বোষ্বাইয়ে 
পাবলিক ওয়ার্কস ভিপাটমেন্টের কর্মচারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুনায় ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে যন্ত্রবিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যতীত pa ও বনবিজ্ঞান শিক্ষা 
দিবার বন্দোবস্ত হয়। NATA ১৭৯৩ খৃষ্টাব হইতে একটি সার্ভে স্কুল ছিল। 
এ স্কুলটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত করা হয়। এদিকে 


Se 
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উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাহারানপুরে সেচ বিভাগ সংক্রান্ত ইঞ্জি- 
নিয়ারিং শিক্ষণ দিবার জন্য ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি শ্রেণী খোলা হয়। পরে এ 
শ্রেণীটি রুরকীতে স্থানান্তরিত হয় এবং উহ! একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
পরিণত zai বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লাহোরে একটি সরকারী ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। এ সময়ে পাটনাতেও একটি অনুরূপ কলেজ 
স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং করাচীতে fra কলেজের শাখারূপে একটি 
বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কলেজ গড়িয়া উঠে। ইহ! ছাড়া ভারতে 
অনেক টেকনিক্যাল স্কুলও স্থাপিত হয়। 
আইন শিক্ষা 

পূর্বেই আলোচনা, কর! হইয়াছে যে মুসলমানী আইন শিক্ষা দিবার 
জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা ও হিন্দু আইন শিক্ষা দিবার জগ্য বেনারস 
সংস্কৃত কলেজে অতিরিক্ত সরকারী সাহায্য দান করা হইত । ১৮৪২ 
খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় আইন শিক্ষা দিরাঁর জন্য একটি কলেজের সঙ্গে 
শাখা-শ্রেণী হিসাবে আইন-শ্রেণী গড়িয় তোলা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাৰ হইতে 
কলিকাতায় স্থায়ী আইন-শ্রেণী স্থাপিত হয়। বোধ্বাই ও মান্রাজে এই সময়ে 
আইনের গ্রফেপারের পদ WP হয়। ১৪০১-০২ হইতে আইন শিক্ষা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও হাইকোর্টের উভয়ের পরিচালনাধীনে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে আইন পাশ করিবার পর হাইকোর্টের কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য পৃথক 
পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাজ সরকার এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্ঠালযের অধীনে 
স্থায়ী ল-কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। 

atga একটি সহকারী ল-কলেজ স্থাপিত হয়। এখানে বৈকালিক 
শ্রেণীতেও কাজ চলিত। কিন্তু মধা-গ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলাতে ATID 
কলেজের সাথে ল-কলেজের কাজ চলিত। আসামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
সাথে ওকালতি শিখিবার শ্রেণী যুক্ত ছিল। আইনের ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে 
হইলে কলিকাতা, এলাহাবাদ ও aiaa বি. এ. পরীক্ষা পাশের পর ২ বৎসর 
পড়িতে হইত, পরে এই গ্রথার পরিবর্তন হয় এবং আইনের কো” তিন বৎসর 
ব্যাপী হয়। বোদ্বাইয়ে ও পাঞ্জাবে আইনের কোর্স৩ বৎসরের ছিল। প্রতি 
বৎসর একটি করিয়া পরাক্ষ। দিতে হইত। গ্রাজুয়েট না হইলেও আইন পড়া 
চলিত এবং সেই ক্ষেত্রে লাইসেশ্সিয়েট আব ল খেতাব পাওয়া যাইত। এ 


১৫ 


২২৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


_ খেতাব পাইয়া! যদি কেহ পরে বি. এ. পাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহার! 
আইনের ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পারিতেন | 
fafta শিক্ষা 
১৮৮০ খৃষ্টাবে দুভিক্ষ কমিশনের ASA এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে আমাদের দেশের বিছ্যালয়সমূহে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া 
একাস্ত MIF | ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে একটি কৃষি-সম্মেলন হয়, এঁ সম্মেলনেও 
একই প্রস্তাব পুনরায় গৃহীত হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ডোয়েলংকর এই 
দেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অঙ্গসন্ধানাদি করিয়া মন্তব্য করেন যে সাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষার সংযোগ করার বিশেষ প্রয্নোজন। পরে 
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে aff সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। এই সময় নর্মাল 
Rataa শিক্ষার্থী শিক্ষকগণকে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষী-দেওয়ার কথা আলোচিত 
হয়। তীহাদের সম্পর্কেও কষি-বিজ্ঞান শিক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত হয় যে কলিকাতা, বোস্বাই মাদ্রাজ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের কোনও স্থানে কষি-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । ১৯০২ 
খৃষ্টাব্দে পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে কুষি-বিজ্ঞান 
বিভাগ খোলা হয়। মাদ্রাজের সেইদাপেট শহরে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। 
কানপুর ও নাগপুরে কৃধি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বোক্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কৃষি-বিজ্ঞানের জন্য ডিগ্রীর ব্যবস্থাও হইয়াছিল । ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পুসায় 
কুষি-মম্প্চিত সেণ্ট্াল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট খোলা হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাবে 
বাঙ্গালোরে ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট অব এযানিম্যাল হাজবেণ্তী এবং ডেয়ারিং 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া কানপুর, নাইনি, কোয়েম্বাটুর, লায়ালপুর 
ও নাগপুরে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয় এবং পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 
শাখা ক্ষি-বিভাগ পৃথক কলেজ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
উড ও estas রিপোর্ট 
১৯২১ হইতে ১৩৯৭ Bie পর্যন্ত শিক্ষার ক্রমপর্যায়ের উন্নতি আমরা লক্ষ্য 
করিয়া! দেখিপাছি। এই সময়ে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষ 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ভারত সরকার এই কারণে ব্রিটিশ 
| ‘rei সরকারকে কয়েক জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদকে এই 
ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ 
করেন। ইংলগ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন ছুই জন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদকে এই 


রা রাস 


বৃত্তিমূলক শিক্ষা ২২৭ 


কারণে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা হইতেছেন Saves কারিগরী শিক্ষার 
প্রাক্তন পরিদর্শক মিঃ এ. এযাবট এবং অনুসন্ধান অধিকর্তা মিঃ এস্‌. এইচ. উড. 
তাহারা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদের 
রিপোর্ট দান করেন। এই রিপোর্টটির শিরোনাম] ছিল, “Report on 
Vocational Education in India, with a section on General 
Education and Adminstration”. 

এই রিপোর্টটি কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন চিন্তার পরিচয় দেয়, 
আবার প্রাথমিক ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা মূল্যবান সুপারিশ করে। 


সাধারণ শিক্ষা! ও প্রশাসন সম্পকে সুপারিশ 


(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে শিশু-শ্রেণী- 
সমূহে পুরুষ শিক্ষকের পরিবর্তে যথাসম্ভব মহিলা শিক্ষিকা দেওয়া হইবে। 

(২) শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের সাধারণ ও স্বাভাবিক আগ্রহ ও 
কর্মকে cam করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। এই স্তরে পুস্তকের প্রভাব 
থাকিবে কম | 

(৩) গ্রাম্য নিম্ন মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীসমূহ 
ছাত্রদের আবেষ্টনীসমূহের সঙ্গে বিজড়িত থাকিবে | 

(৪) মাতৃভাষাসমূহ হইবে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম। 
কিন্তু ইংরাজী হইবে বিস্তালয়সমূহের আবশ্যিক শিক্ষণীয় ভাষা | 

(৫) ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস করিতে হইবে | 

(৬) বিভিন্ন ধরণের স্থজনাত্মক কর্ম প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের 
aog T হইবে। 

(৭) চিত্রকলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। 

(৮) দৈহিক শিক্ষা শুধু নিয়ন্ত্রিত খেলাধুলা ও areo সঞ্চালন 
মূলক শিক্ষণে সন্নিবেশিত থাকিবে না। খেলার মাঠ হইবে বালক ও 
কিশোরদের জন্য আরামদায়ক ও শ্রমাপহরক BIA | 

(3) শিক্ষক-শিক্ষণ হইবে ছুই পর্যায়ের, প্রথম পর্যায় হইবে শিক্ষকতা 
গ্রহণের পুর্বে শিক্ষণ গ্রহণ এবং দ্বিতীয় পায় হইবে শিক্ষকতা গ্রহণের 
পর কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ঝালাই (Refresher course ) পাঠ 


সাধারণ শিক্ষার জন্য 
সুপারিশ 


গ্রহণ। 


২২৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(১০) পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার মত সুযোগ করিয়া 
দিতে হইবে। পরিদর্শকদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য যে ব্যয় 
হইবে তাহার সঙ্কোচন কিছুতেই চলিবে না। 


(১১) কিছু পরিদর্শক এবং শিক্ষকদের বিদেশে যাইয়া শিক্ষণ গ্রহণ 
করিবার স্থযোগ দিতে হইবে । 
অভিজ্ঞ ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্গণ কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর 
ষেস্থপারিশগুলি করিয়াছেন, তাহা হইল fran | 
(>) এই রিপোর্টের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, কারিগরী শিক্ষাকে 
বৌদ্ধিক শিক্ষার সমপর্ধায়ে স্থাপন করা; একটি ধরণের শিক্ষা অপরটি 
হইতে কোন কারণেই fase ay | 
14 (২) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী-শিক্ষা, শিক্ষার 
বিভিন্ন শাখা নয়, পরস্ত সাধারণ শিক্ষা হইতেছে একই 
শিক্ষার প্রথম দিকের এবং কারিগরী শিক্ষা হইতেছে দ্বিতীয় স্তরের 
শিক্ষা। অর্থাৎ শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন গতিপথে একটির গর আর একটি | 
(৩) সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা একই বিদ্যালয়ে দেওয়া 
সমীচীন নয়, কারণ ছুই ক্ষেত্রের ছাত্রগণের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন | 


(৪) কারিগরী শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের ব্যাপার নয়। সাধারণ শিক্ষায় 
বিদ্যালয় সাধারণভাবে ছাত্রকে কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া 
তোলে । কিন্ত কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য 
লইয়া! ছাত্রকে গড়ে, এই কারণে শিক্ষা ও বাণিজ্যিক বিভাগগুলি এই 
কারিগরী বিগ্যালয়গুলির সঙ্গে সহযোগিতা করিবে ও সম্পূর্ণ সহযোগিতার 
ভিত্তিতেই কারিগরী Pmi ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কিন্ত 
এইরূপ সহযোগিতা ভারতবর্ষে বিরল। 


(৫) কারিগরী শিক্ষার একটি সরকারী উপদেষ্টা সমিতি প্রতোক 
প্রদেশে গঠন করিতে হইবে । এই উপদেষ্টা সমিতিতে থাকিবেন, শিক্ষা 
বিভাগের অধিকর্তা, শিল্পবিভাগের অধিকর্তা, কারিগরী শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানসমূহের 
ছুই তিন জন অধ্যক্ষ এবং চার পাঁচ জন দক্ষ ব্যবসায়ী । এই সমিতি 
প্রদেশের শিল্প ও বাণিজা-বিভাগের সঙ্গে কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করিতে প্রয়াশী হইবেন | 


বৃত্তিমূলক শিক্ষা! ২২৯ 


(৬) কারিগরী বিগ্ালয়সমৃহকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে হুইবে, 
একটি হইবে সিনিয়র এবং অপরটি জুনিয়র শিল্প-বিদ্বালয়।.. অষ্টম শ্রেণী পাশ 
করিবার পর ছাত্রগণ জুনিয়ার বা নিম্ন শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
পারিবে। আর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর ছাত্রগণ যাইতে পারিবে উচ্চ 
শিল্প বিদ্যালয়ে ৷ 

(৭) যাহার! চাকুরীতে পূর্বেই প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা 
দানের জন্তু শিল্প-বিদ্যালয়গুলি তাহাদের afa জন্য দিবাভাগে ও 
রাত্রিভাগে যখন বিদ্যালয়গুলি খোল! রাখা দরকার তখন খোলা থাকিবে। 

(৮) ভারতবর্ষে বিষ্ঠালয়গুলিতে চিত্রকল! শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা 
নাই বলিলেই চলে, ফলে কল! সম্পর্কিত ভারতীয় এঁতিহ্বের অবনতি 
হওয়ার সম্তাবনা। অতএব শিল্প ও কলা শিক্ষা দিবার জন্য প্রভূত 
বন্দোবস্থা হওয়া অত্যন্ত দরকার। শ্ুধু-যে যে বিদ্যালয়ে শিল্প ও কলা 
শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলির সম্প্রণারণই হইবে না, প্রয়োজন অনুযায়ী 
ওঁ সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বুদ্ধি করিতে হইবে। 

(>) যে স্তরে আগমনের পর stari কারিগরী a বৃত্তি শিক্ষার 
জন্য অগ্রসর হইবে, সেই স্তরে তাহাদিগকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে হইবে যে তাহারা কারিগরী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত কিনা। 
বিদেশে অন্যান্য স্থানে যে ভাবে ছাত্রদের উপযুক্তত1 বিচার করা হয়, 
সেই ভাবে এই দেশেও ছাত্রদের উপযুক্ত! বিচার করিয় দেখিতে হইবে। 

উড এবং এযাবটের স্পারিশসমূহ বহু দিন পর্যন্ত যুদ্ধ ইত্যাদি 
কারণের জন্য কার্যকরী কর! হয় নাই। এই সময়ে কারিগরী শিক্ষার 
যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেন্দ্রীয় 
সরকার যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজের জন্য অনেক কেন্দ্রে কারিগরী শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন, প্রাদেশিক সরকার কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিষয়ে দৃষ্টিদান করেন। কিন্তু উড ও 
্যাবটের সুপারিশ অনুযায়ী যে ধারা অবলম্বন করিয়া কারিগরী শিক্ষা 
দেওয়া দরকার, ঠিক সেই ভাবে শিক্ষাদান করা হয় নাই। ১৪৪৬-৪৭ 
সনে ভারত সরকার দিল্লীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়কে “দিল্লী পলিটেকনিকে” 
পরিবন্তিত করিয়াছেন; এই পলিটেকনিক স্কুল হইতে চারিটি শাখা-বিদ্যালয় 
বাহির হইয়াছে, যথা(১) ১:-১১ বৎসরের ছাত্র হইতে ১৬-১৭ বৎসরের 


২৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ছাত্রদের জন্য একটি শিল্প-বি্ভালয়, (২) ১৭ বৎসরের OR যুবকদের 
জন্য কারিগরী বিদ্যালয়, (৩) বাজারের সাধারণ শিল্পীদের পুত্রকন্ডাদের 
জন্য একটি গ্রাম্য শিল্প-বিভাগ ও (৪) বিভিন্ন ধরণের বয়স্ক শিক্ষা- 
cam) এই বিদ্যালয়গুলি উড এবং এযাবট রিপোর্টের সম্পূর্ণ সুপারিশ 
অনুযায়ী WE হইয়াছে । এই শিশ্পবিদ্ভালয় হইতে যাহারা শিক্ষা গ্রহণ 
করিয়া বাহির হইত, তাহারা সাধারণ শিক্ষাও লাভ করিত। উচ্চ 
কারিগরী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ২ বৎসরের জন্য। এইখানে স্কুল-ফাইনেল 
পাশ ছাত্রগণ ব্যবহারিক ও বাণিজ্য-সংক্রাস্ত শিক্ষা লাভ করিত। 
গ্রাম্য শিল্প-শিক্ষা বিভাগে এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে শারীর-শিক্ষা, সঙ্গীত, 
সাহিত্য, কাঠের কাজ, বয়ন-শিল্প, ধাতু-শিল্প ইত্যাদি শিক্ষাদানের পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে | 


সপ্তম অধ্যায় 
শিক্ষার অগ্রগতি (১৯৩৭-৪৭) 
স্বাধীনতার পূর্বযুগ 


ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ১৯৩৭ খুষ্টা হইতে ১৯৪৭, 
খৃষ্টাব পর্যন্ত সময় সর্বাপেক্ষা সংকটপুর্ণ। নানা জটিল ঘটনার 
ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা উত্তেজনা, আশংকা ও. ভীতি-বিহ্বলতায়, 
নানা অসন্তোষ, অস্থিরতা ও  উৎ্কগ্ঠীয় শাসক ও শাসিত উভয় 
গোঠিকেই দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। ইংরেজদের হাত হইতে 
প্রশাসনিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে স্বলিত হইয়া পড়িতেছিল;  ভারতবাঁসী 
সেই ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তগত করিতেছিল, আবার ভারতবাসী যে ক্ষমতা 
লাভ করিয়াছিল, সেই ক্ষমতা তাহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়া নেওয়াও 
হইয়াছিল (মন্ত্ৰীত্ব ত্যাগ ও সেকমন ৯৩র শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন )। এদিকে 
পৃথিবীবযাপী আধিক মন্দা ধীরে ধীরে অপস্থত হইতেছিল। রাজনৈতিক 
ঘটনাবলী জটিল আকার ধারণ করিয়া রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করিয়া 
দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। 

প্রাদেশিক স্থায়ত্বশ।সন--১৯৩৫ খৃষ্টাবে ভারতবর্ষের শাদন-সংস্কার 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৪১৪ সনের মণ্টফোর্ড সংস্কার আইন অন্যায় 
শাসনসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে হস্তান্তরিত (Transferred) ও রক্ষিত 

(Reserved ) বিষয়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এ 
১৯৩৫ খৃষ্টাবের ভারত. আইনে ভারতীয়দের হাতে হস্তাস্তরিত বিষয়সমূহ 
FS সা আসিলেও, প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মন্ত্রীদের বিশেষ কোন 

ক্ষমতাই প্রশাসনিক ব্যাপারে ছিল না। কারণ অর্থ ছিল 
রক্ষিত বিষয়ের অন্তর্গত এবং ব্রিটিশ সরকার উহু! নিয়ন্ত্রিত করিতেন। 
শিক্ষামন্ত্রীকে আমরা দেখিয়াছি যে তিনি সাধারণ লোকের আস্থাভাজন 
area এবং তিনি সরকারী সচিব আই. ই. এস দ্বারাই পরিচালিত 
হইতেছেন। কিন্তু ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে আমরা দেখিতে 
পাই যে হস্তাস্তরিত ও রক্ষিত বিষের অবসান ঘটিয়াছে এবং প্রাদেশিক 
শাসনভার সম্পূর্ণভাবে আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্ীবর্গের Gta ae) 


২৩২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা] 


এই নৃতন শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন। প্রাদেশিক 
স্বায়ত্বশীসনে ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতেই প্রশাসন ক্ষমতা থাকিবে । গভর্ণরের 
এক্সিকিউটিভ কাউন্মিলারগণের অস্তিত্ব বিলোপ হইল। অবশ্য গভর্ণরের 
হাতে কতকগুলি vaol রহিল, যাহার ফলে মন্ত্রীবর্গের নির্দেশ নাকচ করা৷ 
যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সময়ে প্রতিদিনকার শাসন-কার্কালে উহ! 
প্রয়োগ কর! হইবে ন! বলিয়া ব্রিটিশ সরকার কথা দেন। তবে যদি 
ব্রিটিশ সরকার মনে করেন যে উহা ভারতবর্ষের মঙ্গলের পরিপন্থী হইবে, 
তবে গভর্ণর এ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন | 
যাহা! হউক, ১৯৩৫ graa এই ভারত সংস্কার আইন কাঁধে পরিণত 
কর! হইলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে মন্ত্ীত্ব গ্রহণ করে। 
এবার অস্ততঃপক্ষে এই কয়টি প্রদেশে শিক্ষার অগ্রগতি দ্রুত হইবে বলিয়া 
আশা কর! গেল, কারণ অর্থ ও নীতি কোন দিক হইতেই প্রতিবন্ধকতা 
দেখা দিবে বলিয়া মনে করা হইল না। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয় যাহা 
আশ! কর! গিয়াছিল তাহা কার্যে পরিণত করা গেল না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 
xan নির্দিষ্ট প্রদেশগুলিতে শাসনভার গ্রহণ করেন, কিন্তু দুই বৎসর 
যাইতে না যাইতেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ স্থরু হইল। মিত্র পক্ষের যুদ্ধ ও শাস্তির উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেসের সাথে 
মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেসীমন্ত্রীগণ ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে WAS ত্যাগ করেন 
এবং প্রর্দেশগুলিতে ৯৩ ধারা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার শাসনভার গ্রহণ 
করেন। এদিকে যুদ্ধ চলিতেছে, অন্য দিকে দেশের অভ্যন্তরে নানা রকম 
রাজনৈতিক অশাস্তি। এই কারণে দেশে শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষ কিছু 
হয় নাই বলিতে পারা ঘায়। ১৯৪২ খুষ্টাবের ভারত ছাড় (Quit India) 
আন্দোলনে ভারতবাসীকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়, শিক্ষার জন্য 
নৃতন FAI সংগঠনও বাধাপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস 
পুনরায় WEG গ্রহণ করেন এবং স্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পুর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক 
শাসনতন্ত্র নির্দিষ্ট প্রদেশসমূহে পরিচালনা করেন। যে কয়টি প্রদেশে 
প্রেস TANG গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেই সমস্ত স্থানেও পরে শিক্ষা- 
aAa শিক্ষা ব্যাপারে তৎপর হইয়া উঠেন। ১৯৩৭ হইতে ১৪৪৭ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি মন্থর হওয়ার বিশেষ কারণ হইল এই যে 
যুদ্ধের শেষের দিক হইতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশের মধ্যে এমন 


শিক্ষার অগ্রগতি ( ১৯৩৭-৪৭ ) ২৩৩ 


একটি সাংঘাতিক ছন্দ দেখা দিল যে অগ্যান্ত সমস্ত গঠনমূলক কাজের 
প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর কাহারও আর রহিল ai | 

উল্লিখিত সময়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার যে অগ্রগতি দেখা যায়, তাহা! 
আমরা বিভিন্ন দিক হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিব । প্রথমতঃ ১৯৩৫ খুষ্টাবের 
ভারত শাসন সংস্কার আইন ও শিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ উচ্চতর মাধ্যমিক, 
প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষা, তৃতীয়তঃ বুনিয়াদী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা 
ইত্যাদি এবং sgis: বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পানা আমরা বিচার করিয়া 
দেখিব। 


১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত সংস্কার আইন ও শিক্ষা 

১৯৩৫ খৃষ্টাব্ের ভারত সংস্কার আইন অঙ্্যারী শিক্ষা প্রাদেশিক 
মনত্রীগণ দ্বারা পরিচালিত: হইবে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। 
কিন্ত এই আইন অনুযায়ী শিক্ষা শুধু প্রদেশের হাতেই থাকিবে না। ইহ! 
cama ব্যবস্থারও অন্তর্গত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মণ্টফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী 
শিক্ষা সম্পর্িত সমস্ত ব্যাপার অত্যান্ত এলোমেলো! ছিল, কিন্তু ১৯৩৫ 
খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার আইন ভারতের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
দুইটি ভাগে বিভক্ত করে, একটি কেন্দ্রীয়, অপরটি প্রাদেশিক । 

(ক) শিক্ষা-সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ হইতেছে ARR | 

(১) কলিকাতা মিউজিয়ম, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, কলিকাতা 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলিকাতা! এবং ইম্পিরিয়েল ওয়ার মিউজিয়ম। 

(২) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিস্তালয়। 

(৩) কেন্দ্রীয় শাসিত দেশসমূহে শিক্ষা-বাবস্থা 

(৪) প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য শিক্ষা-বাবস্থ। 

(৫) প্রাচীন এঁতিহাসিক দ্রব্যাদি সংরঙ্গণ 

(৬) প্রত্বতব বিভাগ 

(খ) প্রদেশের অধীন শিক্ষা-সম্পর্ক্ধিত বিষয়সমূহ 

শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ ছাড়! যাবতীয় শিক্ষা-বাবস্থা। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৯৩৭__৪৭) 


এই দশকে নানা সম্কট চলিতে থাকিলেও এবং শিক্ষার অন্যান্য পর্যায়ে 
অগ্রগতি আশানুরূপ না৷ হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইহার উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি সাধিত হয়। অবশ্য দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার বিস্তারের, 
উপযোগী পরিবেশ ও নানা স্থযোগ সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণগুলি 
এইরূপ £__ 

(১) জাতীয় আন্দোলন ae হইয়াছিল দীর্ঘকাল আগে। এতকাল, 
পর্যন্ত তাহা শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে সীমিত ছিল। : ১৯৩০-এর, 
পর হইতে তাহ! সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়! পড়িল। ১৯৩৭-এর 

স্বায়ত্-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর আশা ও, 
আলোচা সময়ে বিশ্- উৎসাহ অনেক বাড়িয়। citi জনসাধারণের চিত্তের 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী 

সা জাগরণ ঘটিল । শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার wisten aifeai গেল । ফলে RARA 

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকিল। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাবে সার! ভারতের 
বিশ্ববিষ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,২৬,২২৮ জন ( বর্তমানে 
পাকিস্তানে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদের ছাত্রছাত্রী সংখ্যাসহ )। 
কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়াও এই 
সংখ্য! দাড়াইল ২৪১,৭৯৪ জন (পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যতিরেকে )। 

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ae হওয়ায় নানা ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত 
জনসাধারণের চাহিদ! দ্রুত বাড়িতে লাগিল। যুদ্ধের 
সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট এমন বিষয় 
সমূহের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গেল। সরকারের পক্ষ 
হইতে সেই বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আরও দরকার হইল। ফলে 
উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার স্থষোগ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া গেল। 

(৩) যুদ্ধে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিপুল মুনাফা লুটিয়া লইল। তাহাদের 
মুনাফার একাংশ দানের আকারে শিক্ষার প্রসারের 
জন্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইতে লাগিল। এই ভাবে 
অর্থপুষ্ট হইয়া শিক্ষার ey প্রসার ঘটিতে লাগিল | 


শিক্ষিত জনসাধারণের 
চাহিদা 


JET দান 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ( ১৯৩৭-৪৭ ) ২৩৫ 


(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রুত শিল্প-বিস্তার ইত্যাদি কারণে নতুন 
নতুন নগর পত্তন হইতে থাকিল। পুরাতন নগর- 
গুলিও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নাগরিক 
সমাজে শিক্ষার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ফলে 
উচ্চশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটিতে লাগিল। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি__১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
cay] ছিল ১৫টি। অর্থাৎ প্রায় ৭৯ বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয় মোট ১৫টি। কিন্তু ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই দশ বছরে আরও ৪টি 
বিশ্ববিদ্যালয় বাঁড়িল। পূর্বে প্রায় প্রতি সাড়ে পাচ বছরে একটি করিয়া 
ংখ্যা বাড়িয়াছে অথচ এই সময় ১০ বছরে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইল । এই চারিটি বিশ্ববিদ্তালয় হইল--ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৭), উৎকল 
(১৯৪৩), সাগর (১৯৪৬), রাজপুতানা (১৯৪৭) ৷ 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা মাথান্ডারী (T০p-heavy )| একথা: 
অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা অত্যন্ত মাথাভারী | 
অর্থাৎ উচ্চতর পর্যায়ে যে বিপুল পরিমান অর্থব্যয় হয় তাহার তুলনায় অনেক 
কম পরিমাণ অর্থ প্রাথমিক পর্যায়ে বায়িত হয়। অব্য টাকার অন্ধে শুধু 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভবে একথা অবশ্য বল৷ যায় যে, 
উচ্চতর পর্যায়ে যতখানি মনোযোগ দান করা হইয়াছে, প্রাথমিক পর্যায়ে 
সে তুলনায় কিছু হয় নাই । ফলে ভিত্তি হইয়াছে কীচাঁ। ১৪৩৭-৪৭ এই 
দশকের শিক্ষণ অঙ্গুধাবন করিলেও একই gh পরিলক্ষিত হইবে | 

অনেকে মনে করেন, যে উচ্চতর শিক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাঁহার ভিত্তি কীচা থাকায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে কারণে উচ্চতর, 
শিক্ষার ধার! খর্ব করিয়া ফেলা দরকার। যে টাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 
খরচ হইতেছে, সেই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সার্থকরূপে অনায়াসে 
ব্যয় হইতে পারে। কিন্তু যাহার! এইরূপ মনে করিতেছিলেন, তাহাদের 
ধারণ ভ্রান্ত । ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের রাধাকষ্ঠান কমিশনে লিপিবদ্ধ আছে যে 
gata পশ্চিমী দেশের তুলনায় ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থ] 
সার্জেন্ট রিপোর্টেও WT মন্তব্য রহিয়াছে। রিপোর্টে বলা 
cata অনুপাতে বিশ্ববিষ্তালয়ে যাহারা পড়েন 
তাহা হইলে CAN যাইবে যে. 


শিল্প-বিস্তার ও 
শিক্ষার চাহিদা 


অপ্রচুর ৷ 
হইয়াছে যে যদি লোকস 
তাহাদের সংখ্যা হিসাব করিয়া দেখা যায়, 


২৩৬ -.. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


WA জার্মেনীতে ৬৯০ জন লোকের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত, 
RAC ৮৩৭ জন লোকের মধ্যে ASS একজন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
২২৫ জন লোকের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত এবং রাশিয়াতে 
পড়িত ৩০০ জন লোকের মধ্যে একজন। আর ভারতে ২২০৬ জন লোকের 
মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে একজন | 7 
অতএব এই সব বিবৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মোটেই মাথা-ভারী ( Top-heavy ) নয়, এবং 
SID দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার - বিস্তার 
'আরও প্রয়োজন। 
ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্য দিকে pf দেখা যায়। বিশ্ব 
বিগ্যালপ্ন গলিতে শিক্ষার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
হইতেছে না। ছাত্র-ছাত্রীর যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হইতেছে, তাহার! 
ES cg Re অনেকেই বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শিক্ষার উপযুক্ত নয়। 
কথা আমাদের দেশে উল্লিখিত সময়ে সর্বনিম্ন পারদখিতা 
থাকিলেও নির্বাচন করিয়া বা বাছাই করিয়া ছাত্রছাত্রীকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে sfe করা হইত না। যে অর্থের সংস্থান করিতে পারিত, 
তাহাকেই বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভতি করা হইত। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা হইতে সমৃদ্ধির আরও একটি অস্তরায় fea) যাহার! সত্যিকারের 
মেধাবী এবং বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ উপযুক্ত, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে sfe হইতে পারিত না। এই 
সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে বনু 
ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে sfs হইলেও, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং অন্যান্ত ক্ষেত্রে 
ভারতের জন্য যত সংখ্যক MSS প্রয়োজন, সেই সংখা। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বাহির হইয়া আসিত না। 


মাধ্যমিক শিক্ষ। (১৯৩৭-_১৯৪৭) 


১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন, 
আনয়ন করে। প্রকৃত পক্ষে ১৯১৯ সালের আইনে যে জটিল পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করা হইয়াছিল, এত দিনে তাহার অবসান ঘটিল। ১৯১৯ সালের 
আইনে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে ভাগ 
করিয়াও পরিবর্তিত, অপরিবতিত, নিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি নানা জটের হ্যা 

ৰ করিয়া শিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে অচল করিয়া ফেলা হইয়াছিল । ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 
ভারত শাসন আইনে বিভিন্ন প্রকার জট হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া শুধুমাত্র, 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হইল । 

মাধ্যমিক শিক্ষা: সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক পরিচালনায় থাক! সত্বেও উক্ত 
দশকে মাধ্যমিক শিক্ষার এমন কিছু অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। অবশ্য 
একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নানাবিধ গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার 
ফলে সামগ্রিক ভাবেই শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছিল। এই দশকের 
শিক্ষার মানাবনতির জন্য অনেকে আরও দুই একটি 
কারণের উল্লেখ করিয়াছেন | বল! হইয়াছে, ক্রম- 
বর্ধমান মূল্যমান অথচ শিক্ষকতায় উল্লেখযোগ্য ভাবে 
বেতন বর্ধিত না হওয়ায় ASE বৃদ্ধি শিক্ষার অবনতির অন্ততম কারণ, 
হইয়াছিল। ১৯৩৬-_৩৭ থুষ্টাবে সারা ভারতে অনুমোদিত মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩০৫৬ অথচ. ১৯৪৬--৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা 
দাড়ায় ১১৪০৭টিতে ৷ দেখা যাইতেছে ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই ব্সরের 
প্রতি বৎসরে প্রায় ১১৫টি করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় অবলুপ্ত হইয়া 
যাইতেছিল। এই ভাবে শিক্ষার পশ্চাৎগতির জগ্ত শুধুমাত্র একপক্ষকে- 
wat করা যায় না। এক দিকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ জীবনের সর্বস্তরে 
আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলিয়াছিল। দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক সংকট তীব্রতম হইয়া উঠিতেছিল। এই রকম অবস্থায় শিক্ষার 
প্রসার ঘট! দুঃসাধ্য | এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার । 
উপরের যে সংখ্যা হইতে মনে হইতেছে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে 


মাধ্যমিক শিক্ষার 
অবনতি 


২৩৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বহু পরিমাণে কমিয়! গিক্লাছিল তাহ! কিন্ত সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ 
১৯৪৬--৪৭ খৃষ্টাব্দে যে হিসাব লওয়া হয় তাহাতে পাকিস্তান বাদ দিয়] 
হিসাব করা হয়। তাহা হইলেও একথা বলা যায় যে আগের দশকগুলিতে 
যে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য কর! গিয়াছিল; এই দশকে তাহা সম্ভব হয় নাই | 

মাধ্যমিক শিক্ষার এই মন্থর গতির কারণ কি? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
নির্বাচন সাপেক্ষ ভতিই কি মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির কারণ? না, 
তাহা নয়। তাহার কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাছাই 
করিম sf করা হয় ন!। যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
efs হইতে চায়, সেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভতি হইতে 
পারে । তবে কি ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার এমন অবস্থা হইয়াছে, 
“যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যার আর eB হইবে না। না, তাহাও নয়। 
অন্যান্য পশ্চিমীদেশগুলির সঙ্গে যদি আমর! তুলনা করি, তাহা হইলে 
আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের: দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব কম । 

মাধ্যমিক শিক্ষার মন্থর গতির জন্য কয়েকটি কারণ দায়ী বলিয়! 
মনে হয়। একথা অবশ্য স্বীকার্ধ যে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি শৃঙ্খলের 
মত। ইহার কোন একটি অংশ দুর্বল হইলেই সমগ্র অংশেই তাহার 
প্রভাব পতিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রগতি না 
হওয়ায়__তাহার প্রভাব মাধ্যমিক শিক্ষার উপর পড়িয়াছে এবং তাহার 
ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা দুর্বল হইয়া পড়িক্নাছে। ইহার পশ্চাতে আরও 
একটি কারণ ছিল | দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবন-যাত্রার 
বাম--তথা শিক্ষার ব্যয় বাড়িয়। যায়। ইহার সর্বাধিক চাপ আসিয়া 
পড়ে মধ্যবিত্ত ও নিয় মধ্যবিত্ত সমাজের উপর। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আসে মধ্যবিত্তদের গৃহ হইতে। 
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এই সব গৃহের ছাত্র- 
ছাত্রীরা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হয়। দরিদ্র গৃহস্থের ছেলে 
মেয়েরাও উপরোক্ত কারণগুলির জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে 
পারে না। মধ্যবিত্ত, fay মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্কোচন হওয়ার ফলে মাধামিক শিক্ষার: গতি মন্থর 
হয়। এইরকম অস্থবিধাজনক পরিস্থিতিকে বৌদ্ধিক নির্বাচন আখ্যা ai 


মাধামিক শিক্ষার 
মন্থর গতির কারণ 


সিটি আসি 


মাধ্যমিক শিক্ষা (১৯৩৭-_-১৯৪৭ ) ace 


দিয়া অর্থনৈতিক নির্বাচন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিত। কারণ বিত্তবান 
গৃহের ছাত্র হইলে সে যদি মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্ত নাও হয়, তবুও 
সে পয়সার জোরে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর: হইতে পারে। 
মে বিদ্যালয়ে যে স্থানটি দখল করিয়াছে সেই স্থান অন্য মেধাবী গরীব 
বা মধ্যবিত্ত ছাত্র গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু আথিক অভাবের জন্য 
মেধাবী ছাত্র স্থান পায় নাই। পক্ষান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার অছুপযুক্ত 
বড় লোকের ছেলে বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইয়! দেশের অগ্রগতিতে বাঁধ! 
জন্মাইতেছে। কারণ সে শিক্ষা লাভ করিয়া দেশহিতকর কিছু করিতে 
পারিবে না। 

অতএব মাধ্যমিক শিক্ষার যে.ক্রুটি দেখ! গিয়াছে সেই সব সমস্তার 
সমাধানের জন্য শিক্ষাবিভাগকে নিম্নলিখিত কার্ধগুলি করা দরকার । প্রথমতঃ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভূতি করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক: প্রথা 
অনুযায়ী নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে, 
দ্বিতীয়তঃ বিদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার যেরূপ প্রসার 
হইতেছে সেই রকম ভাবে ভারতেও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার করিতে 
হুইবে, এবং তৃতীয়তঃ মেধাবী, গরীব ও মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি 
ও অন্যান্য স্থবিধার বাবস্থা করিতে হইবে, তবেই মাধ্যমিক শিক্ষা সাফল্য- 
afew হইবে। 

১৯৩৭-৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য হইল, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ মাতৃভাষার বাহন হিসাবে 
স্থান লাভ। এতকাল পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন 
ছিল ইংরাজী । কিন্তু এই দশকে ক্রমাগত স্বদেশী 
ভাবধারার প্রসার, দেশীয় ভাষাসমূহের উন্নতি, মাতৃভাষা 
প্রয়োগের জন্য নানাবিধ আন্দোলন, প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পুর্বে মাতৃভাষা সম্পঞ্ধিত যে সমস্ত বাধা-নিষেধ দেখা 


গিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত সময়ে সমস্তই দূরীভূত হইয়াছিল। যাতৃভাষায় 
ভাল ভাল পুস্তক রচিত হইল । যে সমস্ত Term অনূর্দিত হওয়ার প্রয়োজন, 
তাহ] VATS হইল, অবশ্য সমস্ত প্রদেশেই যে এক রকম অনুবাদ হইয়াছিল 
তাহা নয়, কিন্তু কাজ চালাইবার মত ব্যবস্থা সর্বদিকেই হইল। বীজগণিত, 
জ্যামিতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান হইতে লাগিল। 
পুরাতন শিক্ষকগণ অতি শীঘ্রই নৃতন ব্যবস্থায় ASS হইয়া উঠিলেন। 


শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব 


মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন 
হিসাবে স্থান লাভ 


২৪০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার যতনা ' মনোযোগী হইলেন, 
তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী নজরে পড়িল কারিগরী শিক্ষার প্রসারের 
উপর । উড ও এযাবটের রিপোর্ট” কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য নানা 
মূল্যবান স্ূপারিশ করিয়াছিলেন। 'তদনুযায়ী কারিগরী শিক্ষার সংগঠনের 
কাজ শুরু হইয়াছিল। কিন্ত বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় 
কারিগরী শিক্ষার চাহিদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার 
উড ও এ্যাবটের রিপোর্টের wife অনুযায়ী ঠিক ভাবে কাজ না করিয়া 
নানা জায়গায় কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতে লাগিলেন। দলে দলে 
অনেক ছাত্র কারিগরী কাজ শিখিতে অগ্রসর হইল। তাহা 
ছাড়! প্রাদেশিক সরকারও নানাস্থানে_ কৃষি শিল্প, ও বাণিজ্য বিদ্যালয় 
স্থাপন করিতে লাগিলেন। উক্ত প্রকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও 
সরকার অর্থপাহায্য করিতে লাগিলেন । যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও এই দিকে 
সরকার সমভাবে গুরুত্ব দেয়। 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সময়ে অগ্রগতি দেখা যায়। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলির সংখ্য! বুদ্ধি পায়। 
১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট ২৩টি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় ছিল। উহার 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৬-৪%-এ হয় ৩৪টি । শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দেড়গুণ 
বৃদ্ধি পায়। 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩৭-৪৭) 


আমর! পুর্ববর্তা অধ্যায়ে দেখিয়াছি, বিভিন্ন প্রদেশে সহরাঞ্চলের ও 
গ্রামাঞ্চলের জন্য অনেক জায়গায় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন পাশ হইয়াছে। কিন্তু আইন পাশ হইলেও উহা! কার্যকরী 
খুব Ae zeal উঠে নাই, তাহার ফলে এ সময়ে আমরা প্রাথমিক 
শিক্ষার মন্থর গতি লক্ষ্য করিয়াছি । আলোচ্য সময়েও প্রাথমিক শিক্ষার 
খুব যে বেশী অগ্রগতি হইয়াছে, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে 
পারিব ali কংগ্রেস মন্ত্িত্বকালে, বিভিন্ন প্রদেশ এবং যে সমস্ত প্রদেশে 
কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেই FAB প্রদেশে বাধ/তা- 


প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৩৭--১৯৪৭) ২৪১ 


মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়| 


মন্ত্রীগণ ওঁ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্ত আশানুরূপ ফল লাভ করিতে 
দেখা যায় না। 


নিম্নলিখিত তালিকাটি দেখিলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ayel- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বুঝিতে পার! যাইবে | 


১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! « 


বালকদের জন্য বাধ্যতামূলক 2 
৪550 প্রাথমিক মিন Has eater 
17 গ্রাম সহর গ্রাম 
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উপরের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা- 
মূলক করিবার প্রচেষ্টার দিক হইতে বোদ্বাই প্রদেশের স্থান সর্বোচ্চে। 
বোস্বাইর পর মাদ্রাজ, পুর্বপাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ ও বেরার প্রভৃতির নাম কর! 
যাইতে পারে, fee সমগ্র ভারতের বাধ্যতামূলক 

1৮ প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শের দিক হইতে এই সব প্রদেশের 
করিবার ব্যবস্থা প্রচেষ্টা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা তৃতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাধ্যতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহি, কিন্তু তাহার পুরবযুগে প্রাথমিক 


Nurullah & Nayek-A Students’ History of Education in India হইতে 
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শিক্ষার অবস্থা এরূপ হওয়া কদাচ উচিত নয়। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে 
যে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে স্বাধীনতা প্রাপ্থির 
চেষ্টা চলিতেছে বটে, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থা তখন নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত, 
অতএব প্রাথমিক শিক্ষার এইটুকু অগ্রগতি লইয়াই আমাদিগকে সন্ত 
থাকিতে হইয়াছে । ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল 
শতকরা ৭ জন, কিন্তু ১৯৪১ সনে ব্রিটিশ ভারতে ATAT সংখ্যা ছিল 
শতকর! ১২২। পূর্বের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নতি কিছুটা হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু লৌকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে উহা আন্ুপাতিক নয় বলিয়া আমরা 
বলিতে বাধ্য যে ওঁ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা sare মন্থর গতিসম্পন্ন 
ছিল। আসলে লৌকসংখ্য। বৃদ্ধি হইয়াহিল বলিয়া সাক্ষরের হার বৃদ্ধি 
পাইলেও নিরক্ষর লোকের দংখ্যা সমাজে খুব বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
অতএব যদি সাক্ষরের হারের শতকর] সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের 
বেশী না হয়, তাহা হইলে শিক্ষার অগ্রগতি হইয়াছে, এ কথা মোটেই 
বলা চলে aI 

উল্লিখিত সময়ে কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের কাল দশ বৎসরের মধ্যে পাচ বৎসর 
কাল মাত্র। কিন্তু এই সময়েও কংগ্রেস মন্ত্রীসভা এবং Gata দলীয় মন্ত্রীসভা 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কল্পে নিম্নলিখিত ভাবে চেষ্টা করেন। 

(১) নূতন নূতন বিদ্যালয় গ্রাতিষ্ঠা--যে সব গ্রামে বিগ্তালয় নাই, 
সেই সব গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইল। কিন্তু ইহা এত ধীর 
গতিতে চলিয়্াছিল যে অধিকাংশ গ্রামই বি্যালয়হীন 
অবস্থায় afew গেল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রথমে যে 
আগ্রহ দেখাইয়্াছিলেন, ao ধারার শাসনাধীনে তাহার 
অভাব দেখা যাঁয়। 

(২) স্থানীয় প্রশীদনমণ্ডলীর ( যথা, মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড; 
ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির ) হাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ 
বুদ্ধি করা হইল। কিন্তু তাহাও পরিমাণে এত কম যে আশাহরূপ শিক্ষার 
অগ্রগতি হয় নাই। 

(৩) নূতন নৃতন বালিক! বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হইল। এই 
বিষয়ে লৌকালবোড? মিউনিসিপালিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির উৎসাহ 
দেওয়া হইতে লাগিল । 


প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার 


০ on u eaaa eee eee 


প্রাথমিক শিক্ষা! ( ১৯৩৭-৪৭ ) ২৪৩ 


(৪) চালু বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্য! বৃদ্ধি করা হইল। যাহাতে 
বিদ্যালয়গুলিতে অধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী ভ্তি হইতে পারে সেইরপ ব্যবস্থাও 
চলিতে লাগিল । 

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 
১,৮৪,৬০১ | ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা কমিয়া দীড়াইল ১,৮১,৯৬৮। 
১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহা আরও কমিয়া আসিয়া দাড়াইল ১,৭২,৬৬৩ টিতে | 
এই ভাবে BS প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া আসার কারণ হইল, 
বহু নিয়মানের বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া হয়, আর দ্বিতীয়তঃ বিশ্বযুদ্ধের 
পরবর্তী কালে অর্থরুচ্ছুতা। 


কারিগরী শিক্ষা 

উড এবং এ্যাবটুসের স্থপারিশ este) কারিগরী শিক্ষা খুব বেশী 
কার্যকরী হয় নাই, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যদিও কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক সরকার উল্লিখিত সময়ে যুদ্ধকালীন অবস্থায় কারিগরী 
শিক্ষার নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | 

এদিকে যুদ্ধের শেষ দিকে মিত্রশক্তির জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দিতেই, 
ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধোত্তর 
শিক্ষা-পরিকল্পন! প্রকাশ করেন। ইহাকে সাধারণতঃ বলা হয় সার্জেন্ট 
পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনার মধ্যে কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে সুপারিশ 
রহিয়াছে | 

(ক) প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে, শিক্ষার সর্বপ্রথম শুর হইতেই ছাত্র- 
ছাত্রীদিগকে কিছু হাতের কাজ করিতে হইবে। পাঠ/ক্রম এমনি ভাবে 
রচিত হইবে যে, তাহাতে যেন জ্ঞানমুখী ও কর্মমুখী কাজের ব্যবস্থা 
থাকে। 

(খ) কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ হিসাবে 
থাকিবে | ইহাকে কোন ক্রমেই জ্ঞানমুখী শিক্ষা হইতে নিম্নস্তরের বলিয়া মনে 
করা হইবে ai | 

(গ) কারিগরী শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে বাণিজ্যিক শিক্ষা, চারুকলা 
শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষা। 

(ঘ) নিম্নরূপ কারিগরী বিদ্যালয় থাকিবে। 


২৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(১) faa শিল্প-বিদ্যালয়__উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষা সমাঞ্ করিয়া ছাত্রগণ 
১৪ বৎসর বয়সে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে । এইখানে 
শিক্ষাকাল হইবে দুই বৎসর | 

(২) তাহা ছাড়া থাকিবে শিকল্পমুখী হাইস্কল। এই স্কুলের শিক্ষাকাল 
৬ বৎসর । শিক্ষার্থীরা! আসিবে নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরের স্তর হইতেই | 
শিল্পসুখী হাই স্কুলে থাকিবে নানারূপ শিল্প যথা,_ধাতুশিল্প, mea, 
বয়নশিল্প ইত্যাদি নানারূপ শিল্পের ব্যবস্থা এবং জরিপ, ড্রয়িং, খাতাপত্র ও 
হিসাব রাখা, সর্টহাণ্ড, টাইপরাইটিং, বাঁণিজা-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র লেখা 
ইত্যাদির ব্যবস্থা । শিল্পমুখী বিদ্যালয়ে চারুকলা এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া! হইবে। 

(৩) যাহারা শিল্পমুখী বিগ্ভালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া আরও উচ্চস্তরের 
কারিগরী বা বাণিজ্য-সংক্রান্ত আরও উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইতে 
চায়, তাহারা তিন বৎসরের জন্য (১৭ হইতে ২০) উচ্চতর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে 
( High Technical Institute ) sfs হইতে পারিবে | এইখানে ভিপ্রোম। 
দেওয়া হইবে। ইহার পরও যাহারা আরও শিল্পমুখী জ্ঞান আহরণ করিতে 
চায়, তাহার! ছুই বৎসরের জন্য (২০ হইতে ২২ বৎস ) উচ্চতর ডিপ্লোমার 
(Advanced Diploma ) জন্য প্রস্তুত হইতে পারে | 

(ও) যেখানে পারা যাইবে সেখানে একমুখী কারিগরী (Mono- 
technics) প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বহুমুখী কারিগরী প্রতিষ্ঠান (Poly- 
technics) গড়িয়া তুলিতে হইবে | 

(চ) উপযুক্ত গরীব ছাত্রদের জন্য বৃত্তির বাবস্থা করিতে হইবে | 

সার্জেন্ট পরিকল্পন! উপরোক্ত স্থপারিশগুলি করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী 
কালে এ সুপারিশ saya) কাজ হইলেও উল্লিখিত সময়ে এ সমস্ত 

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই। 


বুনিয়াদী শিক্ষা ( ১৯৩৭-১৯৪৭ ) 

বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য অন্য এক শীর্ষে আলোচিত হইবে | 
এই স্থানে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর বুনিয়াদী শিক্ষার কিরূপ 
অগ্রগতি হইয়াছিল, তাহাই আলোচ্য | 


প্রাথমিক শিক্ষা, ( ১৯৩৭-৪৭ ) ২৪৫ 


ক্ষমতা লাভের পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কয়েকটি গুরুতর সংকটের 
সম্মুখীন হইলেন। এত কাল ধরিয়। কংগ্রেস জাতীয় জীবনের উন্নতির 
জন্য যে সব আন্দোলন পরিচালন! করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে 
প্রধান ছিল অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, মাদক দ্রব্য 
বর্জন এবং অস্প্শ্যতা-দূরীকরণ। বলা বাহুল্য যে, এই faal আন্দোলন 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত far | j 

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন-ব্যাপারে ক্ষমতা লাভের পর দেশবাসী 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী জানাইল। কংগ্রেস 
মন্ত্রীসভা অন্থবিধার সম্মুখীন হইলেন, কারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন বহু ব্যয়সাধ্য। এই টাকা! 
সংগ্রহ কর! মুশকিল, কারণ নূতন করিয়া কর ধার্য করিয়া শিক্ষার জন্য 
টাকা যোগাড় করা খুবই অস্থবিধাজনক। তাহা ছাড়া মাদক দ্রব্য বর্জন 
হইতে সরকারের আয়ের বিপুল ক্ষতি হইতে লাগিল। এই আয়ের 
কিছু অংশই শিক্ষার খাতে ব্যয় হইত। সংকট হইল যে মাদক দ্রব্য 
বর্জন করিতে গেলে বিপুল পরিমাণ আয় কমিয়া যায়, তাহার ফলে 
শিক্ষার জন্যও ব্যয়ের টাকা কমে, আবার মাদক দ্রব্য প্রচলন অব্যাহত 
রাখিয়া শিক্ষার সাফল্যও আশা করাযায় A | 

এই সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পন! 
দেশের সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন | 

তৎকালীন মন্ত্রীমণ্ডলী এই পরিকল্পনায় যুগপৎ উভয় সমস্যার সমাধান 
দেখিয়া সাগ্রহে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। 

অবশ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে যদি এই পরিবল্লানার 
সার্থকতা বিচার কর! যায় তাহ! হইলে ইহাকে খাটো করা হয়। আসলে 
এই পরিকল্পন! বাস্তবে রূপায়িত করার মধ্য দিয়া একটি স্থসংবন্ধ জাতীয় 
শিক্ষা-পরিকল্পনা গড়িয়া তোলার চেষ্টা এই প্রথম সুরু হইল। দ্বিতীয়তঃ 
যে দার্শনিক ভাবাদর্শ দ্বারা তৎকালীন রাজনীতি প্রভাবিত হইয়াছিল এবং 
স্বাধীন ভারতের যে রূপ গঠনের কথা তৎকালীন নেতারা foal করিয়াছিলেন 
বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা জাতি তাহার জন্ত প্রস্তুত হইবে ইহাই মনে করা 
হইয়াছিল এবং সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার বূপদানে 


তৎকালীন নেতৃবর্গ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 


২৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গান্ধীজি তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে এই শিক্ষার দোষগুণ 
লইয়া বাদাস্থবাদ স্থরু হইয়া গেল এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বাবলম্বন সম্বন্ধে 
তীব্র আলোচন৷ সমালোচনা স্থরু হইল। এই রকম অবস্থায় ১৯৩৭ সালের 
২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ডক্টর জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় প্রথম সম্মেলন বসিল ওয়ার্ধায়। এই সম্মেলনে সাতটি কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রিগণ, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীবৃন্দ ও জাতীয় কর্মীবৃন্দ সমাগত 
হইলেন। সভাপতি মহাশয় জাতীয় শিক্ষা-ববস্থা সকলের সামনে উপস্থিত 
করিলেন। 

সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল মে, সাত বৎসরব্যাপী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র দেশে প্রসারিত হইবে। এই পর্যায়ের শিক্ষার বাহন 
হইবে মাতৃ-ভাষা। যহাত্মাজীর পরিকল্পনা গৃহীত হইল। 

সভায় এরূপ আশা প্রকাশ করা হয় যে এই স্বাবলম্বী বিদ্যালয়গুলি 
বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করিতে সক্ষম হইবে। জাকির হোসেন কমিটির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আপন আপন প্রদেশে এই 
শিক্ষা রপায়নে ব্রতী হইলেন। 


১৯৩৮ সালে হরিপুর! কংগ্রেস অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে 
বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা পুনরায় উপস্থাপিত হয় এবং জাতির ভবিষ্যত 
শিক্ষা-পরিকল্পনা হিসাবে ইহাকে সমর্থন করা হয়। যে সাতটি প্রদেশে 

ংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন সেগুলিতে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা অত্যান্ত 
আগ্রহ ও Garg সংগে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হইলেন | 

ংগ্রেস মন্ত্রীসভার বহিভূর্ত ছুই একটি রাজোও ইহার বিস্তার সুরু 
হইল। কাশ্মীরের তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা কে, জি, সাইদিয়ান বুনিয়াদী 
শিক্ষা প্রবর্তনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাহার এঁকাস্তিক চেষ্টায় 
কাশ্মীরেও বুনিয়াদী শিক্ষার সুচনা হইল | 

কাজ WH হইতে না হইতেই পৃথিবীব্যাপী বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিল । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্থরু হইবার ফলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা ক্ষমতা 
ত্যাগ করিলেন। সামগ্রিক ভাবে শাসন-ক্ষমতা ইংরাজের হাতে পুনরায় চলিয়া 
যাওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ হইয়া গেল। ১৪৪০ 

৷ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ এই পাচ বছর বুনিয়াদী শিক্ষার অতিশয় সংকট 
কাল। 


প্রাথমিক শিক্ষা ( ১৯৩৭-১৯৪৭ ) ২৪৭ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার সাথে সাথেই ১৯৪২ সাল নাগাদ জাতীয় 
আন্দোলন তীব্রতম হইয়া উঠিল। জাতীয় আন্দোলন বুনিয়াদী শিক্ষার 
উপর খুবই প্রভাব বিস্তার FTA | 

অবশ্য ১৯৩৭ এর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বাতিল হওয়ার সংগে সংগে বুনিয়াদী 
শিক্ষা রূপায়নের কাজ যে একেবারে বন্ধ হইয়1 গিয়াছিল; এমন নয়। বিহার, 
উড়িস্তা, কাশ্মীর এবং বোস্বাইএর কোথাও কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ ধীর 
গতিতে চলিতেছিল। বিহারের প্রাদেশিক সরকার ইহাকে বিলুপ্ত না করিয়া 
ates নীতি হিসাবেই ইহাকে পরিচালিত করিতেছিলেন। উড়িষ্যাতেও 
ইহার অগ্রগতি বিশেষ রুদ্ধ হয় নাই ৷ কাশ্মীর col স্বাধীন দেশীয় রাজ্য faa l 
সেখানেও কাজ চলিতেছিল। কয়েক জন গান্ধীবাদী কংগ্রেস-কর্মী বোম্বাই, 
বাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে বেসরকারী উদ্যোগে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
চালাইতেছিলেন। বেসরকারী পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সরকারী উপদেশ 
নির্দেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে ওয়ার্ধা। বস্তুতঃ ওয়ার্ধী 
হইতেই যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হইতে থাঁকে। কিন্ত একথা মনে 
রাখিতে হইবে যে ওয়ার্ধা কেন, বেসরকারী পরিচালনায় যেখানে যত 
বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্্র ছিল, এগুলি অবিমিশ্র শিক্ষাকেন্ত্র ছিল না। মূলতঃ 
এগুলি ছিল গান্ধী-আশ্রম। এই আশ্রমগ্ুলিতে যেমন সর্বোদয় সমাজ 
গঠনের কাজ চলিত, তেমনি রাজনৈতিক আন্দৌলনও পরিচালিত হইত। 
বলা যায়, ওয়া সেবাগ্রাম এই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার 
মস্তি স্বরূপ ছিল। 

১৯৪২ এ রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতম হইয়া উঠিল। ব্যাপক 
ধরপাকড় স্থুরু হইল গান্ধী ঘাশ্রমগ্ুলির বহু নেতাকে কারাবরণ করিতে 
হয়। ফলে বেসরকারী পরিচালনায় বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি সাময়িক 
ভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের ২১ জন 
ait মধ্যে ১৪ জনই কারাবরণ করিলেন। উড়িষ্ায় অবস্থা 
চরমে পৌছায়। বহু শিক্ষক caa হইলেন। অনেক বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ 
সাল মধ্যে বৃনিয়াদী শিক্ষার ধারা একেবারে F3 হইয়া যায়। 
কিন্ত এত সমস্যার মধ্যেও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তাহাদের wa আয় ও 
আয়োজন সত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষার ধার! অনুর রাখিতে চেষ্টা FTAA | 
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২৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বাংলাদেশের মেদিনীপুরের বলরামপুর, সেবাগ্রাম, (মধ্যগ্রদেশ), জামিয়া, 
মিলিয়া, ( দিল্লী), তিলক বিগ্যাগীঠ (পুন!) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী 
শিক্ষার রূপায়ন মন্দগতিতে চলিতে লাগিল। 

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমৃহ বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা 
প্রসারের কাজ Aw করেন এবং ১৯৪০ ATAI মন্ত্রীসভাগুলিকে ক্ষমতা! 
ত্যাগ করিতে হয়। কিন্ত এই দুই বৎ্সরেই তাহার! বুনিয়াদী শিক্ষা- 
সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও. কর্ম নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯৩৮ 
খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ধয় শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা হয় এবং একমাত্র মধ গ্রদেশেই 
৯৮টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই শিক্ষার পরিদর্শকদের জন্যও 
শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। উত্তর প্রদেশেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারকল্পে 
একটি কমিটি গঠিত হয় এবং এলাহাবাদ ও কাশীতে শিক্ষণ বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশীর শিক্ষণ বিদ্যালয় পরে এলাহাবাদে স্থানান্তরিত 
হয় এবং এইখানে পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। 
বিহার ও cartes পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ স্থরু হইল এবং কতকগুলি 
'আত্যস্তিক এলাকা (Intensive area) গঠিত হইল। কাশ্মীরে কে, জি, 
লাইয়াদিনের নেতৃত্বে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ae হয়। শ্রীনগরে ১০২ 
জন ছাত্রের জন্য একটি শিক্ষন মহাবিদ্যালয় এবং sy ও aa 
পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উড়িষ্যাতেও মধ্যপ্রদেশের 
মত কাজ শুরু হইয়াছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস BAT) ত্যাগ করার 
সময় সমগ্র ভারতে ১৪টি বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিষ্ঠালয় স্থাপিত হইয়াছিল । 
১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের ক্ষমতা প্রদেশগুলিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
বুনিয়াদী শিক্ষা আরও প্রসার লাভ করে। প্রায় সমস্ত প্রদেশগুলিতেই 
বুনিয়াদী শিক্ষা চালু হয়, এবং বহু দেশীয় রাজ্যেও ইহা apro 
হইতে থাকে। 


ee ae 


er 


বয়স্ক শিক্ষ। তথা সামাজিক শিক্ষা 
(১৯৩৭--১৯৪৭) 


ভুমিকা __মামাদের দেশ শিক্ষার দিক হইতে খুবই অনগ্রসর | প্রাথমিক 
শিক্ষার অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমস্থুমারী TAT 
সাক্ষরের হার মোটে “weal sel জন। ১৯৩১ girma আদম- 
ক্থমারী অনুযায়ী সাক্ষরের হার ছিল মোটে শতকরা ৭ জন। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের বেশী সংখ্যক লোকই সাক্ষর নয়, 
নিরক্ষর । বয়স্করা নিরক্ষর রহিয় গিয়াছে, পক্ষান্তরে প্রাথমিক শিক্ষা 
দ্বারাও সাঞ্ষরের হার বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে না। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্তা | 
একবার aft বাধ্যতামুগক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা যায় তাহা 
হইলে সাক্ষরের হার উৰ্ধগামী হইবে সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহা ত এক দিনে 
সম্ভব নয়, Bete সময়পাপেক্ষ! কিন্তু ইতিমধ্যে ত বয়স্ক নিরক্ষরের 
সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া যাইতেছে | তাহাদের 39 কিছু করা প্রয়োজন। 

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে দেশীয় রাজ্য বরোদ! 
দৃঢ় পদ্বিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইয়া যার, TE শিক্ষার ক্ষেত্রেও বরোদা 
অরূপ ভাবে অগ্রগতির স্থচনা করে। ১৪১০ খৃষ্টাব্দে ও তার কিছু পরে 
বয়স্কদের নিজেদের পড়িবার জন্য ভ্রামামান পাঠকেন্দ্রাদি খোল! হয়। 
ইহার কিছু পরেই অন্ধ, মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশ ইত্যাদি স্থানে পাঠাগার- 
সমিতিসমূহ স্থাপিত হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের দেওয়ান গ্রাম্য 
বয়স্কদের শিক্ষার So অনেকগুলি সান্ধ্য-বিষ্ঠালয় খোলেন এবং অনেক 
গুলি ভ্রাম/মান পাঠাগারের ব্যবস্থা PTAA I মণ্টফোর্ড সংস্কারের পর 
বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি আরও দ্রুত হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব সরকার 
বয়স্ক শিক্ষার জন্য চেষ্টিত হন।  ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের বয়স্ক শিক্ষার 
ভন্ত বিদ্যালয় ছিল ৬৩০টি এবং ১৯২৬--২৭ খৃষ্টান বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা দাড়ায় :৩,৭৮৪টিতে । ১৯২২ বৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে ২৭টি বয়ঙ্ধদের 
বিদ্যালয় খোলা হয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ সরকার ছয়টি মিউনিসি- 
পালিটির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন সান্ধ্যকালীন বয়স্ক বিগ্ভালঘ খোলার 


জন্য। বাংলাদেশে এই সময়ে ৪০টি বয়স্ক বিছ্ভালয় খোল! হয়। 


২৫০ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থ1 


১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ girar মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার অবনতি দেখা 
যায়। তাহার কারণ, অথনৈতিক দুঃখ-দুর্শশা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এবং 
রাজনৈতিক গোলমাল। পাঞ্জাবে বয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৯২৭ 
খৃষ্টাব্দে ছিল ৯৮,৪১৪, কিন্তু এ সংখ্যা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আসিয়া দাড়ায় মাত্র 
৫০০০ হাজারে। ataia এ সময়ে একটি নৃতন পরীক্ষা করা হয়। 
নর্মাল স্কুলের শিক্ষকগণকে বয়স্ক শিক্ষার কাজ করিতে বলা হয়। কাজ 
সেই দিক হইতে ভাল হয়। 


অগ্রগতি 


কংগ্রেস মন্ত্রীগণ বিভিন্ন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর দেখা যায় 
ae শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রচুর উৎসাহ । ডক্টর সৈয়দ আহমদ 
ছিলেন বিহারের fetal) তিনি নিজে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের জন্য 
প্রদেশের মধো চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান ।* কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি কর্তৃক 
নিযুক্ত বয়স্ক শিক্ষাসমিতির চেয়ারম্যান হিপাবে তিনি বলেন যে আমাদের 
দেশে কোটি কোটি লোক নিরক্ষর এবং তাহাদের শিক্ষাদান করা আমাদের 
পবিত্র কর্তবা। যদি তাহাদের শিক্ষা দেওয়া ন! হয় তাহ! হইলে আমাদের 


* Dr Syed Mahmud বলেন, “It is essential that we should keep before us 
the aims and objectives of the Adult Education movement, In Western 
countries. Adult education aims at extending and expanding the 
minimum school education Teceived by the labourers and farmers, but 
in a country like India with her extremely low percentage of literacy 
and her backward socio-economic organisation, the objectives of the 
moment should be (1) to teach the illiterate adult the three R’s and 
(2) to impart knowledge closely correlated to his working life and give 
him a grounding in citizenship. These two aspects are closely inter- 
conected as mere literacy without the broader aspects of education 
would not equip him to lead a better and fuller life and no sound adult 
education is feasible without a minimum of literacy. It is esential that 
these two processes should be carried on simultaneously as toa large 
extent they are complementary to one another. 

No Government can make any appreciable headway with its schemes 
forthe promotion of the socio-economic welfare of its people unless 
the people are Prepared to meet the Government halfway and offer 
it responsible Co-operation. seess, হকির This responsibe 


Co-operation is only feasible when the people possesses some amount of 
education.” 


বয়স্ক শিক্ষা তথা সামাজিক শিক্ষা ( ১৯৩৭--১৯৪৭) ২৫১ 


দেশের অগ্রগতি কোন কালেই হইবে ন!। তৎকালীন মান্রাজের মুখ্যমন্ত্রী 
সি, রাজাগোপালচারী নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা ব্যাপারে মনঃসংযোগ করেন 
এবং তাহাদের জন্য তামিল ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচন! করেন । বিভিন্ন প্রদেশে 
এই সময় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষা! 
সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বোম্বাই, পাঞ্জাব, 
লক্ষ, Wace, মাদ্রাজ, মহীশূর, fetes প্রভৃতি স্থানেও বয়ফ শিক্ষা 
সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম নিখিল ভারত বয়স্ক 
শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হয়। 

বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎসাহী ডক্টর ফ্রাঙ্ক সি. লাউবাক ( Dr. 
Frank C. Laubach) তিন ata ভারতবর্ষে আগমন করেন। ডক্টর 
লাউবাক হইতেছেন এক জন আমেরিকার ধর্মযাজক, তিনি বয়স্ক শিক্ষার 
যে পদ্ধতি বাঁহির করেন, সেই পদ্ধতি seater ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
বয়স্ক শিক্ষার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ডক্টর লাউবাক 
তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করেন ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে । পুর্বে ভারতবর্ষ 
পরিদর্শন কালে ডক্টর লাউবাক ভারতবর্ষের নিরক্ষরতার অবস্থা বিশেষ ভাবে 
লক্ষা করিয়া তাহার আবিষ্কৃত পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ হইতে পারে কিনা 
লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং “India shall be literate” নামে 
একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহাতে ভারতবর্ষে তাহার পদ্ধতি প্রয়োগের 


কথা লিখিয়াছিলেন। তৃতীয় বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ডক্টর লাউবাক 


৪২টি শিক্ষণ-কেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এই 
সমস্ত কেন্দ্রে ২২৬টি আলোচনা-সভার ব্যবস্থা হয় এবং চল্লিশ সহশ্রের অধিক 
লোক এই সব কেন্দ্রে যোগদান করেন। 

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাবের মধ্যেই বয়স্ক শিক্ষার কাজ খুব 
বেশী we অগ্রসর হয়, নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা সরকারের অন্থতম কর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশে এই কারণে সরকার প্রচুর অর্থ 
ডক্টর লাউবাকের ভারত পরিদর্শন এবং নিরক্ষর বয়স্কদের 
রিয়! বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার 
লীন Raa প্রতিষ্ঠিত 


ব্যয় করেন। 
শিক্ষা-দানে তাহার উৎসাহ পরিদর্শন ক 
নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা দিবার জন্য বহু সান্ধ্যকা 
একমাত্র বাংলাদেশেই নিরক্ষর বয়স্কদের বিদ্যালয় ছিল 
এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ 


করেন। deity 


খৃষ্টাব্দে ১০১০০০টি | 


২৫২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


খৃষ্টাব্দে ২২,৫৭৪টি হয়। বাংলা দেশে এবং অন্যান্ঠ প্রদেশে নিরক্ষর বয়স্কদের 
প্রথম পাঠের জন্য পুস্তক রচিত হয়। সরকার সেই সব পুস্তক কিনিয়া বিনা 
পয়সায় নিরক্ষর বয়স্কদের পড়িতে দেন। 

১৯৪২ খৃষ্টাবের পর বয়স্ক শিক্ষার FIT মন্দা দেখা যায়| বিভিন্ন 
প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীগণই বয়স্ক শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। 
তাহাদের মন্তীত্ব ত্যাগের পর বয়স্ক শিক্ষা অভিযানে ভাটা পরে। তারপর 
দশের অর্থ নৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্যও বয়স্ক শিক্ষার 
সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস 
পাইলেও কতকগুলি দেশীয় রাজো ১৯৪২ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাঝের মধ্যে 
বয়স্ক-শিক্ষার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মহীশূরে ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে নিরক্ষর 
বয়স্কদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৮৮ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬,২০১। 
ইং! বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে দাড়ায় যথাক্রমে ৩,৯৪১টি বিদ্যালয় ও 
1৮,৬১৯, জন শিক্ষাথীতে । এদিকে ১৯৪৪ iraa সার্জেট রিপোর্টে বয়স্ক 
শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি সুপারিশ দেখা যায়। 

কমিটি মন্তব্য করেন যে যদিও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপরই বেশী 
গুরুত্ব দিতে হইবে, তবুও যাহার। কিছুট। শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের শিক্ষার 
মান স্থির রাখিবার জন্য তাহাদের জন্যও শিক্ষার, ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

কমিটি আরও মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ হইলেও 
বহু কোটি নিরক্ষর বয়স্কদের সমস্তা থাকিয়া যাইবে । কমিটি বলেন যে 
দেশের নিরক্ষরতার সমস্যা কিছুতেই দুর করা যাইবে না, যতদিন aay 
না শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাথে সাথে নিরক্ষর বড়দের নিরক্ষরতা। 
দূর না কর! হয়। বড়দের প্রাথমিক শিক্ষা কায়েম করিতে হইলে লোকনৃত্য, 
লোকসঙ্গীত, গ্রামোফোন, রেডিও, খবরের কাগজ, বই, বক্তৃতা ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া বয়স্কদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। করিতে হইবে। আগামী ২০ বৎসরের 
মধ্যে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্তু পরিকল্পনা করা হুইবে, প্রথম 
পাচ বৎসর. ব্যয়িত হইবে শিক্ষক-শিক্ষণ এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
বাবস্থার জন্য | 


কমিটি আরও বলেন cq বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের, কিন্ত 
যথাসাধ্য বেসরকারী এচ্ছিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া 
এই সমন্তার সমাধান করিতে হইবে | 


এ 


সাঁজেন্ট-পরিকল্পন। 


১৪৩৪-১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবী ব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় । 
এই যুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই fad ছিল। এই যুদ্ধের মধ্যে একটি কথা! 
সকলের মনে হইয়াছে I তাহা হইতেছে, কেন এই দ্বেষ-দ্বন্থ, কেন এই 
হানাহানি, অনেকেই তাহার কারণ অন্নসন্ধান করিতে গিয়াছেন এবং 
মনে করিয়াছেন, যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যাহা! আমাদিগকে গঠন করিয়া 
তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গলদ আছে, যাহার ফলে রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামের স্থত্রপাত হইয়াছে । বিভিন্ন সময়ে দেখা গিয়াছে শিক্ষাবিদ্দের 
মনে এই প্রশ্ন । ফলে যখনই বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইয়াছে তখনই বিভিন্ন 
দেশসমূহে হইয়াছে শিক্ষাদান-পদ্ধতির ও পাঠ্যক্রমের সংস্কার। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নে Dr. Radha Krishnan 
বলিয়াছিলেন, “The world charter drawn up by the United 
Nations at San Franscisco provides us with an instrument 
for peace but the machine cannot work successfully unless 
the spirit of co-operation is there. The best plan will 
fail, if it has not the backing of social, political and spiri- 
tual forces of the people. For the modification of the human 
spirit for peace and world community, we look to the 
educational agencies,” 

এদিকে ১৯১৪-১৮ PURI প্রথম মহাযুদ্ধের পর Brace শিক্ষা-ব্যবস্থার 
আমূল সংস্কার দেখিতে পাই (ফিশার আইন ), দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের 
পর দেখিতে পাওয়া যায় VATS ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন মুলক 
বাটলার আইন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশ হিসাবে ভারতবর্ষও বাদ 
পড়ে নাই। ভারতবর্ষেও কেন্দ্রীক শিক্ষা-উপদেষ্ট। বোর্ড বা সার্জেন্ট পরিকল্পান। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

অনেক দিন হইতে দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা। বোর্ড গঠিত হইয়াছিল | 
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই বোর্ড ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার পুনবিন্যাস করিতে 
প্রয়ানী হন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্ট cates তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের, 


২৫৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যুগ্ম প্রচেষ্টায় একটি নূতন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তৎকালীন শিক্ষা-সচিব 
স্তার জন সার্জেন্ট, এই পরিকল্পনা রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
সেইজন্য এই পরিকল্পনা সার্জেন্ট-পরিকল্পন! নামে খ্যাত। ১৯৪৪ সালে এই 
পরিকল্পনা রচিত হয় কিন্তু তাহা সর্বতোভাবে রূপায়িত করার আগেই 
নানা aia পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ১৯৪৭ খুষ্টাবে ভারত স্বাধীন হয়। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির ইহা একটা মূল্যবান অবদান প্রতি স্তরের 
অর্থাৎ পুর্ব বুনিয়াদী স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর ate, কারিগরী 
শিক্ষ। হইতে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা এবং মুকবধিরদের শিক্ষা ইত্যাদি সবই 
এই পরিকল্পনার wets) ইহাকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বল! যাইতে 
পারে, কারণ ভারতের সর্ব স্তরের শিক্ষার জন্য এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। 
এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল অনধিক ৪০ বৎসর: সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের 
শিক্ষার মান বিলাতের শিক্ষার যানের অমুরূপ করা৷ 


সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় শিক্ষার স্তর-বিন্যাস 


(ক) নার্সারি স্তর s—( বয়স_-৩-৫) 

সার্জেন্ট স্কীমে ৩ হইতে ৫ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য 
এরূপ সুপারিশ কর! হয় যে বিনা বেতনে এই শিক্ষার আয়োজন করা 
উচিত। এই বিদ্যালয়গুলি মহিল1 শিক্ষিকাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া 
উচিত।। 

(খ) প্রাথমিক স্তর ( বুনিয়াদী শিক্ষা_-৬-১৪ বৎসর ) 

সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু 
পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করেন।*  ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বা গান্ধীজির ঘোষণায় 


Extract from Sargent Report ২ 
Basic education ( Primary and Middle ) as envisaged by the Central 
Advisory Board, embodies many of the educational ideas contained in 
the original Wardha scheme,though it differs from it in certain important 
particulars. The main Principle of learning through activity has been 
. endorsed by educationists all over the world. At the lower stage, the 
activity will take many forms, leading gradually upto a basic craft or 
crafts suited to local conditions, So far as possible the whole of the 
eurriculam will be-harmonised with this general conception. The Three 
Rs. by themselves can no longer be regarded as an adequate equipment 
for efficient citizenship. The Board, however; are unable to endorse 


সার্জেন্ট-পরিকল্পন। ২৫৫ 


ইংরাজী বাদে প্রবেশিকা মানের সমতুল ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথ! 
বলা হইয়াছিল, কিন্ত সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১৪ বৎসর মোট ৮ 
বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হয়। 

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ইহাকে ছুই স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। 

(১) নিয় বুনিয়াদী শিক্ষা__ ৬ হইতে >> বছর, মোট ৫ বছর 

(২) উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা--১১ হইতে ১৪ বছর, মোট ৩ বছর 

(১) নিয় বুনিয়াদী স্তর: সার্জেন্ট-স্বীম্‌ বহুলাংশে ওয়ার্ধ। পরিকল্পনার 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়্াছিল। faa বুনিয়াদী স্তরে যেমন ইংরাজী বর্জন, মাতৃ- 
ভাষায় শিক্ষাদান এবং কোনে! উৎপাদনাত্মক শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের 
কথ! ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল। MÉS পরিকল্পনায় উৎপাদনাত্মক 
শিল্পকে পরিত্যাগ করিয়া! শিশুদের শিক্ষামূলক শিল্পশিক্ষা দানের কথা বল৷ 
হয়। উপরন্ত শিক্ষণ প্রাঞ্চ শিক্ষক বা অধিক সংখ্যায় শিক্ষিক। নিয়োগের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সার্জেন্ট, স্কীমে আর একটি নৃতন কথ! বলা হয়,. 
ইহ! ওয়ার্ধ পরিকল্পনায় ছিল না। প্রাথমিক শুর শেষ করার পর বাছাই 
করিয়া যাহারা উচ্চ শিক্ষালাভের যোগ্য শুধু তাহারাই উচ্চ বিদ্যালয়ে যাইবে 
আর বাকী কলে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইবে 1 

(২) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়--( ১১-১৪ বৎসর) 

এই স্তরের পরিকল্পনায় ওয়ার্ধ পরিকল্পনার সহিত afeacy মিল 
থাকিলেও কয়েকটি মৌলিক পার্থকাও লক্ষিত হয়। ওয়াধ পরিকল্পনার 
ন্যায় সার্জেন্ট, স্বীমেও মাতৃ-ভীষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং অতিরিক্ত 
ভাষ! হিসাবে হিন্দী শিক্ষার কথা বল! হয় । ওয়ার্ধ পরিকল্পনার গান্ধীজির 
‘plus vocation minus English’ এই নির্দেশমানা  হইয়াছিল। 
সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারটি প্রাদেশিক সরকারের 
the view that education at any stagecan or should be expected to 
pay for itself through the sale of articles produced by the pupils, 
The most that can be expected in this respect is that sales should cover 
the cost of the additional materials and equipment required for prac- 
tical WOTK..cvcverrereeeers On leaving ( the Schooi), the pupil should 
be prepared to take his place in the community as worker and as a future 
citizen. He should also be insp'red with tbe desire to continue his 


education through such means as a national system of education may 
place at his disposal. 


২৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ওয়া্ধ পরিকল্পনায় gfe হিসাবে কোন 
শিল্প শেখার কথা বলা হইয়াছিল, সার্জেন্ট স্বীমে তাহা বহাল রহিল। 
এমন কি খানিকটা উৎপাদনাত্মক শিল্পের কথাও বলা হইল। সার্জেন্ট 
স্বীমে ১১ হইতে ১৪ বৎসর সহশিক্ষা মানা হয় নাই। আলাদা শিক্ষার 
কথা বল! হইয়াছে । এমনকি শিক্ষণীয় বিষয়ও আলাদা করিয়া দেবার 
কথা উঠিল। ওয়ার্ধ! পরিকল্পনায় যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়কারী প্রার্থনার 
কথা বলা হইয়াছিল, সার্জেন্ট স্বীমে তাহা বর্জন কর হয় এবং ইহা 
অন্প্রদায়-বিশেষের উপর ছাড়িয়া crew হয়। এই স্তরের পরীক্ষা বিদ্যা- 
লয়ে শেষ করিয়] বিদ্যালয় হইতে সার্টিফিকেট দিবার কথা বল] হইয়াছিল | 
পরিকল্পনায় বল! হয় "যে, এই স্তরে যাহার! অধ্যয়ন শেষ করিবে তাহারা! 
একটি শিল্প অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা লাভ করিবে। 
যাহার! উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হইবে তাহারা উচ্চ শিক্ষায় fas 
শিল্প বিদ্যালয় বা বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে যাইয়া ছুই বৎসর শিক্ষা লাভ করিবে) 
আর বেশীর ভাগ সাধারণ ছাত্র তাহার! অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিবে | 


মাধ্যমিক শিক্ষা! (১১-১৭ বৎসর ) 

এই স্তরের শিক্ষাকাল ৬ বৎসর কাল, এই শিক্ষাকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রস্তুতি হিসাবে ধর! হইবে না। এই শিক্ষাকাল হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ e এই 
৬ বৎসরের শিক্ষাকেও সার্জেন্ট স্কীমে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শিল্প-বিগ্যালয় । যাহারা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করিবে 
তাহার! তাহার পরবর্তী তিন বৎসরের ডিগ্রীকোর্প সমাপ্ত করিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিবে। যাহারা শিল্পবিদ্ভালয়ে ব। উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ aaa করিয়াছে তাহারা শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতেও' 
ভন্তি হইতে পারে। সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হইবে 
মাতৃ-ভাষ1। 

মাধামিক শিক্ষা সম্বন্ধে সার্জেন্ট রিপোর্টএ নিশ্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ অছে। 


“High school education should on account be considered simply as 
a preliminary to university education, but as stage complete in itself 
„while it will remain avery important function of the high schools 
to passon their most able pupils to universities or other institutions 
of equivalent standard the large majority of High School learer, 
should receive an education that will fit them for direct entry into the 


occupation and professions, 


সার্জেন্ট-পরিকল্পন। ২৫৭ 


সার্জেন্ট স্বীমে শিল্প শিক্ষাদানের উপর বিশেষ "গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
বলা বাহুল্য, ইহা কতকাংশে ওয়াধ পরিকল্পনার প্রভাবের ফল; কতকাংশে 
যুদ্ধের প্রভাবের yar ওয়াধ পরিকল্পনায় জাতির অর্থনৈতিক মান দ্রুত 
উন্নত করিয়া তোলার প্রচেষ্টা ছিল। aire স্বীমেও নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদের 
দৃষ্টিকোণ হইতে এই জিনিষটিকে দেখা হইয়াছিল।  শিল্প-শিক্ষার কাল 
নির্ধারিত হইয়াছিল পর্যায়ক্রমে ৮ বৎসর (১৪-২২)।:এই আট বছরের ' 
শিল্প-শিক্ষার কালকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল | 

(১) faafia বিদ্যালয় (Junior Technical School ) £--উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১৪ বছর বয়সে ছাঁত্রেরা এই 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে 

(২). শিল্পমুখী উচ্চ বিদ্যালয় বা পলিটেকনিক জাতীয় স্কুল --১১ হইতে 
১৭ বৎসর বয়সের ছাত্ররা ইহাতে পড়াশুনা করিবে । 

নিয় বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষা! সমাপ্ত করিয়া ১১ বছর বয়সেই এই শিল্প- 
বিদ্যালয়ে ভতি হইয়া ১৭ বছর বয়সে এখানকার শিক্ষা, শেষ হইবে । 
যাহার! উচ্চ বুনিয়াদীর পাঠ শেষ করিয়াছে তাহারাও উপযুক্ত শ্রেণীতে 
আসিয়া ভতি হইতে পারিবে। 

উচ্চ-শিল্প বিদ্যালয় £--(১৭-হইতে re) 

এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এখান হইতে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে। 

শিল্প-কলেজ s—( 20-282) খুবই উচ্চমানের শিক্ষাদান চলিবে |. শিক্ষা 
শেষে উচ্চতর ডিপ্লোমা দেওয়। হইবে | 

শিল্প-শিক্ষার অন্তর্গত থাকিবে বাণিজ্যিক শিক্ষা, চারুকল। শিক্ষা এবং 
কুষি-শিক্ষা। ofa শিক্ষার গুরুত্ব খুব বেশী বলিয়া সমস্ত রকমের গ্রামীন 
বিদ্যালয়ে (শিল্প ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । 
উচ্চ শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই শিক্ষার ব্যবস্থা, থাকিবে 1% 

Sargent report-a3 হুপারিশ £ 

“The Academic High School will impart instruction in the Arts 
and pure Sciences, while the Technical School will provide training 
in the applied Sciences: and industrial and commercial subjects. In 
both types the Junior departments covering the present middle stage 
will be very much the same and there will be common core of the 
“humanities” through-out. Art and Music should be an integral 
part of the curriculum in both.” 

১৭ 


২৫৮ আমাদের শিক্ষা-র্যবস্থ। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (১৭ হুইতে ২০ বৎসর ) 

সাজেন্ট স্বীমে ইন্টারমিডিয়েট wa উঠাইয়া। তিন বৎসরের - ডিগ্রী 
কোর্স প্রবর্তনের কথা বল। হইয়াছে |] এই স্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রে খানিকটা 
নিয়ন্ত্রণ রাখার কথাও "বলা হইয়াছিল | সকল ছাত্রই- যাহাতে এইনুরে 
ভিড় a) জমায় তাহার জন্য পাশাপাশি একটি শিল্প-শিক্ষার খাত: সৃষ্ট 
‘হয় ।-- সাজেন্ট-কমিটি: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 8 সম্বন্ধে কতকগুলি 
FÈ wha) সবচেয়ে বড় ক্রটি হইল এ শিক্ষার ফলে সমাজের ATH 
ছাত্রছাত্রীদের. রিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হইতেছে ন1। পরীক্ষার উপর 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে এবং পুস্তককেন্দ্রী-শিক্ষাকেই আসল 
শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে । তাহা ছাড়া যে সব- ছাত্রছাত্রী 
দ্বারিদ্রতা-বশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, 
তাহাদের জন্য অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থাও নাই 1* 

শরীর শিক্ষা 

সার্জেন্ট স্কীমে বিছ্যালয়গুলিতে টিফিন সরবরাহ, ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা করানো ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছিল সেই সাথে 
শরীরচর্চার সময় ও স্থযোগ বাড়ানোর কথাও বলা হয়।  বস্ততঃ পক্ষে 
ayy ছাত্রছাত্রী কিংবা খাগ্যাভাবে পীড়িত ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়া লাভ নাই) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থার সাথে সাথে উপযুক্ত 
স্বাস্থ্যকর বিছ্যালয়-গৃহও পরিবেশ এবং আসবাবপত্রের কথাও উপ 1- কমিটি 
সে বিষয়েও স্থপারিশ করেন | 


Sargent report বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা! সম্বন্ধে মন্তব্য করেন 

“Indian universities as they exist today, despite many admissible 
features do not fully satisfy the requirements of a national system of 
education. In order to raise standards all round, the ‘conditions of 
admission must be revised with the object) of ensuring that all 
students are capable of taking full advantage of a university course. 
The Proposed reorganisation of the High School System will facis 
litate this. Adequate financial assistance must be provided for poor 
students. The present Intermediate Course should be abolished, 
Ultimately the whole of this- course should be covered in the High 
School, but asan immediate step the first year of the course should 
be transferred to High School and the second to the universities. 
The minimum length of the univergity course should be three years. 


সার্জেণ্ট-পরিকল্পন! ২৫৯ 


জড়বুদ্ধি, ক্ষীণমেধ। এবং বিকলাজ্দের শিক্ষা 

সার্জেন্ট স্কীমে ইহাদের জন্য পৃথক পৃথক- বিদ্যালয় স্থাপনের উপর 
অধিক: গুরুত্ব আরোপ কর! RECT! সাধারণ বিদ্যালয়ে যে এই সমস্ত 
ছেলের পড়াশুনা হয় ন! তাহা অন্রভব করিয়াই- এইরূপ ব্যবস্থা "কর! 
হইয়াছিল। 

নিরক্ষরতা দুরীকরণ 

বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় নিরক্ষরতার সংখ্যা 
ক্রমেই বাড়িতেছিল। এই পরিকল্পনায় বয়স্কদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা এবং ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের 
পরিকল্পনা লওয়! হইয়াছিল ix 

শিক্ষক-শিক্ষণ 

সার্জেণ্ট ক্বীমে শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা 
সুপারিশ করা হইয়াছিল তাহ সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইলে শিক্ষকতার 
মান আরও উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই 1. কমিটি সকল শিক্ষকের 
জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা. করিতে বলিয়াছিলেন।. শিক্ষকের বেতন ইত্যাদি 
সম্বন্ধেও ওয়াধ1 পরিকল্পনার সহিত মৌলিক পার্থক্য দেখা ata). ওয়াধ? 
পরিকল্পনায় শিক্ষকদের ত্যাগেয়- উপর নির্ভর. করিয়া এবং. জীবন-যাপনের 
আয়োজন ন্যুনতম রাখিয়া বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার কথা বলা হইয়াছিল। 
ইহা যতধানি- ভাবাবেগ-প্রন্থুত for ততথানি বাস্তবা্গগ.. ছিল না। 
কিন্তু সার্জেন্ট পরিকল্পনায় উহ! পরিত্যাগ . করিয়া ৷ শিক্ষকদের 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিল । _ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষকের 


* সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় বয়ক্ধ শিক্ষা! সম্বন্ধে মন্তব্য আছে। 


“The normal age range of adult education should be 10 plus to 40. 

As far as possible separate classes should be organised, preferably 
during the daytime, for boys between ten and sixteen years, as it 
js undesirable from many points of view, to mix boys and men in 
adult classes...... 

In order to make adult instruction interesting and effective, it 
is necessary to make fullest possible use of visual and mechanical 
aids, such as pictures, illustrations, artistic and other objects, the magic 
lanterns, the Cinema, the gramophone, the radio etc., dancing 
particulary folk dancing, music,, both vocal and instrumental and 


dramas will also be useful. 


২৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বেতন ৩০২৫০ এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটের বেতন ৭০২--১৫ ey 
টাকা, তদুপরি কর্তৃপক্ষ কতৃক বাসার ব্যবস্থা অন্যথায় মাসিক ১০২ টাকা! 
ভাতা ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদির স্থযোগের স্থপারিশ করা হইল। 
১৯৪৪ সালের আধিক মানের ভিত্তিতে ইহা উপযুক্ত মনে হইতে পারে । 
সার্জেন্ট রিপোর্টে বর্ণিত আছে যে পুর্ব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রত্যেক 
৩০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন শিক্ষক, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ২৫ জন 
ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন শিক্ষক এবং মাধামিক বিদ্যালয়ে প্রতি a> জন 
ছাত্রছাত্রীর জন্য এক জন করিয়া শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে 
হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছুই বৎসরের ট্রেনিং প্রাপ্ত 
হইবেন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগ্ারগ্রাজুয়েট শিক্ষকগণকে ২ বৎসর 
এবং গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণকে ১ বৎসর শিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে | 


--সাজেন্ট-পরিকল্পন। বিচার 


ইহার পুর্বে বহু বার শিক্ষা-সংস্কারের জন্য নানা কমিটি-কমিশন গঠিত 
হইয়াছে । কিন্তু শিক্ষার সমস্ত স্তর লইয়া সামগ্রিক ভাবে পারস্পরিক 


ংগতি রক্ষা করিয়া একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা-রচন1 সাজেন্ট স্বীমেই প্রথম. 


দেখা গেল। সেই জন্য পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বলা যাইতে 
পারে। 

দ্বিতীয়তঃ ইহার পুর্বে সরকারী তরফে যে সব কমিটি বা কমিশন 
গঠিত হইয়াছে তাহারা কেহই তাহাদের সমস্যাকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিচার করিতে পারেন নাই । তাহাদের মনে ইংল্যাণ্ডের ছবি 
সারাক্ষণ ভাসিয়াছে এবং ইংল্যাণ্ডের মতই তাহার! স্থপারিশ করিয়াছেন | 
কিন্ত সাজেন্ট স্বীমেই প্রথম ভারতীয় দৃষ্টিতে ভারতের আশা, প্রয়োজন, 
wag] ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা রচিত 
হইল | 

এই পরিকল্পনার. প্রাথমিক স্তর হইতে শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া 


লওয়ায় এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প-শিক্ষীর একটি ধারা গড়িয়া 


তোলার স্থপারিশ থাকায় ভারতের শিল্পমান দক্ষতার ক্রমোন্নয়ন 


কর! সম্ভব হইবার আশা ছিল এবং ভারতে Be শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের 


উন্নতির আশ! ছিল। 


সার্জেন্ট-পরি কল্পনা ২৬১ 


শিক্ষার যে পরিমাণ অপচয় এতকাল চলিতেছিল তাহা সমূলে বিনষ্ট 
করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ।  শিক্ষাগ্রহণের পর জীবিকা অর্জনের 
ক্ষেত্রে যাহাতে ব্যর্থতার 2È না হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল | 

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে দূরদশিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল | 
শিক্ষকদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়পের প্রচেষ্টা করিয়! বাস্তব জ্ঞানের 
পরিচয় দান কর! হয়। 

দুইটি বিষয়ে এই পরিকল্পনার ত্রুটি ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
সকল স্তরে আখিক বরাদ্দ বাড়িয়া যাওয়ায় ইহা রূপায়িত করার আখিক 
বাধা ছিল। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার জন্য বাজেটের 
যতটা অংশ ব্যয়িত হওয়া উচিত তাহা তো হয়ই নাই; ইহা শাসকদের 
সহান্ভৃতিও আকর্ষণ করিতে পারে নাই। : কিন্তু সার্জেন্ট -পরিকরল্পন! 
যথার্থ ই দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়| রচিত হইয়াছিল। ভারতের 
মত অনগ্রসর দেশে ব্যয-বাহুল্য যে ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষা আরও অনেক ব্যয়বহুল হইয়াছে। সার্জেণ্ট- 
পরিকল্পন! অনুযায়ী শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর বায় হইবে ৩১৩ কোটি 
টাকা। এ সময়ে ফি ইত্যাদি হইতে শিক্ষার আয্ম-সাড়ে পয়ত্রিশ 
কোটি Biel) অর্থাৎ এই পরিকল্পনাকে ated বূপাপ্লিত করিতে হইলে 
প্রয়োজন আরও 2992 কোটি টাকা। কিন্তু এই টাকা প্রথমেই খরচ 
হইবে না। ৪০ বৎসরে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যখন পুর্ণাঙ্গ হইবে তখন প্রতি 
বৎসরে লাগিবে ৩১৩ কোটি. টাকা | কিন্তু এত টাক| আসিবে কোথা 
হইতে? দেশ যখন শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন. দেশ রক্ষার জন্য 
টাক! যেদিক হইতে হউক যোগাড় কর! হয়। foe অশিক্ষা-রূপ যুদ্ধের 
আক্রমণে কি কোনও রূপে টাকার ব্যবস্থা করা যাইবে ন1? জাতীয় খণ 
গ্রহণ করিয়া এই টাকা অনায়াসে তোল! যাইতে-পারে |. শিক্ষার ee 
Aft টাক] খরচ BI, সেই টাকা কখনও বিফলে যাইবে না, শিক্ষার ফলে দেশ 
যখন সমৃদ্ধ হইবে, তখন যে টাকা] ব্যয় হইয়াছে: তাহা Bow আসলে 
জাতীয় ভাগারে জমা পড়িবে | i 

দ্বিতীয়তঃ, ত্রুটি শিক্ষণের ব্যবস্থা আগে করিয়া গরে এই পরিকল্পনা 
‘ge করিতে বল৷। : তাহা হইলে এই পরিকল্পনা ge হইতে বহু বিলম্ব 


ঘটিবার Fad 


২৬২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সার্জেন্ট -পরিকল্পনা সর্বতোভাবে IIS 
হইলে জাতির মঙ্গল হইত। ইহা শাসকের মনোভাব লইয়া রচিত না 
হইয়া যথার্থই শিক্ষা পরিকল্পনা হইয়া উঠিয়াছিল। 
স্তার জন সার্জেন্ট প্রকৃতই শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি যদিও মৌলিক 
কোনে! পরিকল্পনা রচনা করেন নাই, পূর্বেকার পরিকল্পনার ভাল ভাল 
ংশগুলি gasra বিন্যাস করিয়াছিলেন, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে 
বলাযায় যে, ইতিপূর্বে এত ভাল পরিকল্পন। সরকার পক্ষ হইতে রচিত 
হয় নাই। কারণ যুদ্ধের সময় সকল দেশের নিকট ইহা প্রতিভাত 
হইয়াছিল যে, যে দেশের কারিগরী শিক্ষার মান যত বেশী উন্নত, যুদ্ধে 
জয় লাভের সম্ভাবনা সে দেশের তত "অধিক |" ভারতবর্ধ ইংরেজের 
সম্জাজ্যের অন্তর্গত হিসাবে যুদ্ধে নামিয়াছিল এবং ভারতের মত বিশাল দেশে 
কারিগরী শিল্পের অভাব, কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের অভাব ইংরাজের 
কাছে বিপুল ভারম্বরূপ for! যুদ্ধের পর যুছে লিপ্ত প্রায় সকল দেশেই 
শিক্ষা ধারার পরিবর্তন-স্থুরু হইল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার 
প্রাধান্ত স্থচিত হইল । এই প্রভাব "ভারতেও পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই | 
সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার একটি সমান্তরাল ধারা পরিকল্পন! 
করা হইয়াছিল । - সার্জেন্ট-পরিকল্পনায়, একথা মনে করা হইয়াছিল যে 
শিল্প-শিক্ষার একটি amy ধারা গড়িয়া তুলিতে Atara অচিরে ভারত 
শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হইতে পারিবে | 
আর একটি বিষয়ে সার্জেন্ট-পরিকল্পনীর বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 
সারা ভারতে এত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়া নিরক্ষরতা দুরীকরণ। 
লাজেন্ট-কমিটির হিসাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া ১৯৮৫ খৃঃ পর্যন্ত 
সময় নির্ধারিত করা হইয়াছিল । মনে করা হইয়াছিল এই সময়ের মধ্যে 
সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা দুরীকরণ সম্ভব হুইবে। কিন্তু অত্যুৎসাহী স্বাধীন ভারত 
সরকার মনে করিলেন, ১৯৮৫ খৃঃ ATS অনেক বেশী সময়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা যাইবে । 
কিন্তু এখন লক্ষ্য করা যাইতেছে, স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যে বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিগত কয়েক বৎসরের 


প্রগতি দেখিয়া বরং এইরূপ আশঙ্ক। হইতেছে যে ১৯৮৫ সালের মধ্যেও 


হয়ত ভারত সরকার সম্পূর্ণ ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমর্থ হইবেন না। 


-O 


সার্জেন্ট-পরিকল্পন! ২৬৩ 


১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ এই. দশ রৎসরের নানা ঘাত-প্রতিঘা তপুর্ণ 
অবস্থার মধ্যেও wae স্কীম ও সার্জেন্ট-পরিকল্পন! শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ততঃ 
বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে । বলাই বাহুল্য, পরবর্তী কালে ভারতের 
কোনো কোনো প্রদেশে sate] পরিকল্পনার, কোনে! প্রদেশে পার্জেণ্ট 
স্কীমের, প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 

সাজেন্ট স্বীম সত্যই শিক্ষাব্রতীর দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত সার্থক 
পরিকল্পনা যাহা ARS হইলে সত্যই ভারত উন্নত হইত। 


qq অধ্যায় 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থ। ও ইহার বৈশিষ্ট্য 


সার! পৃথিবীতে যে বিপুল মানব-গোষ্ঠী বাস করে আমরা 
সাধারণভাবে তাহাদের কয়েকটি জাতির সমষ্টি বলিয়া থাকি। যেমন_- 
ব্রিটিশ জাতি, আমেরিকান জাতি, ভারতীয় জাতি 
ইত্যাদি। কিন্ত কি কারণে এইরূপ “জাতি আখ্যা 
দেওয়া! হয় এবং এক হইতে অন্যকে পৃথক করা হয়? তাহার উত্তরে বল! 
যায়, এক জাতির জীবন-ধারায় এমন বৈশিষ্ট্য দেখ! যায় যাহ! অপর জাতির 
জীবন-ধারায় দেখা যায় না। প্রত্যেক জাতির জীবন-ধারায় এই যে বিশিষ্টতা 
_ ইহা কোনো একটি বিষয়ে অনুশীলনের ফলে R হইয়াছে তাহা! ATE | 
ইহা সমগ্র জাতির সমগ্র জীবন চধ্যার ফল। সমগ্র জাতির জীবন-যাপনের 
ক্ষেত্রটিকে আমরা মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করিতে পারি। 

(ক) সমীজ-জীবন খে) অর্থনৈতিক-জীবন (গ) রাজনৈতিক- 
জীবন (ঘ) ধর্ম বা অধ্যাত্ম-জীবন। 

এইগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা নিরপেক্ষ নয়, পরন্ত পরস্পর সম্পৃক্ত ও 
সাপেক্ষ । এই সমস্ত বিষয়গুলির মূল ভিত্তি হইল জাতির সাংস্কৃতিক Af । 
একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। ধরা 
যাউক, ভারতীয় জাতির সমীজ-জীবন। ইহা নানা 
বিবর্তনের মধা দিয়! স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। বাহিরের নানা প্রভাব 
ইহার উপর পড়িয়াছে সত্য কিন্ত স্বকীয় ধারাটি অক্ষুণ্ন রাখিয়া ইহ! বর্তমান 
রূপে উপনীত হইয়াছে । সমাঁজ-জীবন বলিতে আমরা কতকগুলি সামাজিক 
আচার আচরণ প্রথা মূল্যবোধ, রীতি-নীতি বুঝিয়া থাকি। এইগুলি 
সুপ্রাচীন কাল হইতে নানা ভাবে বিবতিত হইতে হইতে বর্তমান রূপ লাভ 
করিয়াছে | কাজেই বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় জীবনে যে সমীজ-জীবন 
আমরা! প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার মূল রহিয়া গিয়াছে অতীত এঁতিহে | 

অর্থনৈতিক একটি বিশেষ রূপ আমরা ভারতীয় জীবনে লক্ষ্য করিতেছি, 

যাহার সহিত হুবহু অন্ত কোনে! জাতির মিল নাই । 
এই অর্থনৈতিক বিশেষ রূপটিও ক্রম-বিবর্তনের খাত 

বহিয়া বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে | 


বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য 


সমাজ-জীবন 


অর্থনৈতিক জীবন 


a 


——— 


g 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৬৫ 


একই ভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-জীবন অতীত কালের দীর্ঘ- 
দিনের চর্য্যার মধ্য দিয়! এক বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে 
_ যাহার সহিত অন্ত জাতির রাজনৈতিক ও ধর্মীয়- 
জীবনের সংগে অবিকল মিল থাকা অসম্ভব | 


রাজনৈতিক ধর্মীয় 
জীবন 


প্রত্যেক জাতির জীবনের এই বিশিষ্টতা প্রকটিত হয় জাতির শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়া । কাজেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাই জাতির বিশিষ্ট জীবনধারা 
অক্ষুণ্ন রাখার, তাহাকে উজ্জীবিত করার এবং অপর জাতির সংগে যুক্ত করার 


ভূমিক! গ্রহণ করে। কাজেই কোনো জাতির উত্থান বা পতনের জন্য সম্পূর্ণ 


দায়ী থাকে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। 

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহ! 
লক্ষ্য কর! গিয়াছে যে এক একটি বিধ্বংসী যুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে 
ব্যাপক ভাবে শিক্ষা-সংস্কারের আয়োজন পড়িয়া! যায়। জাতি তাহার 
পতনের দিনে আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা AST 
করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজার প্রয়াস দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা-সংস্কাবের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য | 


কাজেই ইহা সহজবোধ্য যে কৌন জাতি যখন অনুভব করে যে তাহার 


দেশে প্রবর্তিত জাতীয়-শিক্ষ জাতির আশা-আকাজ্ষা পুরণে অসমর্থ 


তখনই তাহার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। 
উপরের আলোচনা হইতে জাতীয়-শিক্ষা জাতির জীবনে কিরূপ স্থান 
“অধিকার করে পরে তাহা বুঝা যাইবে। 
কাজেই, জাতির সমগ্র অতীত-ভবিস্তৎ যে জাতীয়-শিক্ষার উপর নির্ভর 
করে তাহার বৈশিষ্টা-কি জান! দরকার | 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় জীবনের 
সামগ্রিক উত্থান বা পতনের জন্য দায়ী থাকে, কাজেই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান 
হয় যে জাতীয়-শিক্ষার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ 
alah she হইল জাতির সর্বতোভাবে কল্যাণ সাধন। প্রকৃত পক্ষে 
সকল প্রকার শিক্ষারই সর্বোত্তম ও AEST লক্ষ্য হইল 
জাতির কল্যাণ*্সাধন॥ জাতীয় শিক্ষা জাতির জীবনের সর্বাংগীন কল্যাণ 


সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ FTA | 


* 


) 


২৬৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


জাতীয়-শিক্ষা সমগ্র জাতির জীবনে ব্যাপ্ত থাকে। প্ররুতপক্ষে 
বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী লইয়া কোনে! জাতি গঠিত হয়। জাতির অন্তর্ভূক্ত 
সকল মানবের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলিয়া জাতির সর্বস্তরে ইহা পরিব্যপ্ত 
থাকে । যদি এমন হয়, অর্থনৈতিক -স্থযোগ-+ন্থবিধা বা 
সামাজিক কৌলীন্ত ইত্যাদির magra জাতির : একাংশ শিক্ষালাভের 
RAUNT লাভ করিতেছে অপরাংশ বঞ্চিত হইতেছে তাহা হইলে তাহাকে 
কোনোমতেই: -জাতীয়-শিক্ষ বলা যায় না। জাতির sage সকল, 
সম্প্রদায়ের মানুষের সমান স্থযোগ গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-পরিমগ্ডলে লালিত 
হইবার অবকাশ যেখানে অবারিত তাহাকেই জাতীয়-শিক্ষা, আখ্য! দেওয়া 
যাইতে পারে। 


সমগ্র জাতির 
জীবনে ব্যাপ্ত 


শুধু তাহাই নহে | একটি সমাজ বিভিন্ন বয়সের নরনারী লইয়! গঠিত। 
শৈশর লইতে যৌবন. পর্যন্ত শিক্ষার যাবতীয় আয়োজন সীমিত করিয়া যদি 
পরবর্তী কালের জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলেও সে fan 
ধার হয় afew কাজেই যে শিক্ষা-ধারার মধ্যে সমাজের সকল সভ্যর 
শিক্ষার আয়োজন থাকিতে ga l foe সমগ্র শিক্ষা-ধারার মধ্যে প্রধান অংশ 
জুড়িয়া থাকে. বাল্য ও যৌবনের শিক্ষা-ব্যবস্থা। 

সকলের Swe শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে.। শিক্ষা পাইবাঁর দাবী 
সকলেই জানাইতে পারে । কিন্তু শিক্ষা বাক্তিতে afers পার্থক্যে বিশ্বাসী 
কারণ শক্তি, আগ্রহ, সামর্থ, বুদ্ধি ও প্রবণতার পার্থক্য | 
এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা বিভিন্ন ধারায় 


fafsa রূপ গ্রহণ করিয়ীছে। যে মানবগোী লইয়া 
জাতি গঠিত হয় তাহ! যেমন বয়স, সামাজিক অবস্থা, আধিক অবস্থা বা 


ধর্মীয় চিন্তাধারায় পৃথক পৃথক হয় তেমনি পার্থকা দেখা যায়, আগ্রহ, 
রুচি, বুদ্ধি ইত্যাদিতেও। এই পার্থক্য স্বীকার করিয়া জাতীয় শিক্ষা সর্বাধিক 
মানুষের সর্বোত্তম বিকাশের সহায়ক হইবার পরিবেশ IDA] করে। 

জাতীয় শিক্ষী-ব্যবস্থার অপর গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিষয়বস্তু | 
জাতির মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া লইয়া 
জাতীয় শিক্ষা-বাবস্থার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। জাতির 
মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য আবার নির্ভর করে জাতি চিরাচরিত যে পদ্ধতিতে ও 


আগ্রহ ও রুচি অনুষায়ী 
শিক্ষাধারার পার্থক্য 


বিষয়বস্তু 
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প্রাকৃতিক পরিবেশে ain করিয়া আসিয়াছে তাহার উপর। কাজেই জাতীর 
শিক্ষ/-ব্যবস্থার উপর একদিকে যেমন জাতির চিরায়ন্ত এতিহগুলি প্রভাব 
বিস্তার করে অপরদিকে তেমনি জাতির প্রাকৃতিক পরিবেশও প্রভাব বিস্তার 
করে? তাই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির মানস-গঠন ও বর্তমান পারিপার্শিক 
বুঝিয়া এমন শিক্ষা-উপাদীন নির্বাচিত করে যাহার প্রয়োগ-প্রভাবে জাতির 
মানস ক্ষেত্রের উদ্বোধন ঘটিতে থাকে, জাতির প্রতিভা নাঁনাদিকে নিত্য 
বিকশিত হইয়া উঠে। যে শিক্ষার মধ্যে এই জাতীয়-উপাদান থাকে না 
তাহাকে কোনো ক্রমেই জাতীয় শিক্ষা atari দেওয়া যায় না। 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা জাতির মর্মমূল হইতে রস গ্রহণ করিয়া বাচিয়া 
থাকে সত্য; কিন্তু wax বৃদ্ধির জন্য বাহিরের রৌদ্র বাতাসও নিত্য 
প্রয়োজন | অপরাপর জাতির জীবন চর্ষার সুফল, নানা 
কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয় ae নানা জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
প্রয়োগ-বিদ্কা গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ করিয়া লইতে পারিলে 
সত্বর সমূন্নতি সম্ভব হয়| SATA ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ | কাজেই জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার ইহ! এক প্রধান বৈশিষ্টা যে জাতীয় শিক্ষার মূল জাঁতির 
প্রাণকেন্দ্রে যেমন প্রবিষ্ট থাকিবে বাহিরের বহু জাতির বহু অভিজ্ঞতা 
প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করিয়া নিত্য সমৃদ্ধ হইতে হইবে | 
প্রত্যেক জাতির সামনে কতকগুলি ভাবাদর্শ থাকে। এই পরিকল্পিত 
ভাবাদর্শগুলিই জাতির জীবনের নিয়ামক হয়। জাতি নিজস্ব পন্থায় এই 
ভাবাদর্শগুলিকে উপলব্ধি করিতে চায়। এইগুলির মধ্যে 
রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বর্তমানে সর্বপ্রধান ভাবাদর্শ হইল রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। 
অতীতে যখন বাষ্ট্রশক্তি প্রধান ছিল না তখন আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ প্রধান 
ছিল। যে ধরণের ভাবাদর্শই প্রবল থাক নী কেন,_-তাহা উপলব্ধির GD 
জাতি যে শৃঙ্খল শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। অর্থাৎ 
জাতির ভাঁবাদর্শ যদি একনায়কতন্ত্র সমর্থক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুকূলে যায় 
তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থ! সেই ধরণের ব্যক্তিত্ব গঠনের আয়োজন ও 
চেষ্টা করিবে। জাতির ভাবাদর্শ যদি গণতন্্র-সপ্মত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর 
পক্ষে যায়, জাতি সেই ধরণের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করিবে জাতীয় শিক্ষার 
মধ্য fai তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষার ইহাও এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
যে, জাতীয় শিক্ষা, জাতির ভাবাদর্শ উপলব্ধির সহায়ক উপায় মান্র। যে. 


বিভিন্ন জাতির 
অভিজ্ঞতা 


২৬৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


ভাবাদর্শ দ্বারা জাতি পরিচালিত হয় তাহাকে. জাতির জীবন-দর্শন বলা 
যাইতে পারে। কাজেই শিক্ষা-দর্শনের ব্যবহারিক রূপ হইয়া দাড়ায়। 

উপরে শৃঙ্খল শিক্ষাধারার কথা! বল হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষাধারা একটি 
সুপরিকল্পিত স্থশৃঙ্খল শিক্ষাধারা| ইহা এরূপ ভাবে বিন্যস্ত থাকে, যে 
জাতির প্রতিটি সভ্য এক স্তর হইতে অন্য স্তরে স্বাভাবিক ভাবে উত্তীর্ণ 
হইয়া শিক্ষা সমাপ্ত করে। যে শিক্ষা সমাপ্ত করে তাহা ব্যর্থতার বোবা] 
না হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সমাজের প্রয়োজনীয় সভ্য হইতে সহায়তা 
করে। তাহার বদলে বিশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত, জাতির প্রয়োজনের দিকে 
অপ্রয়োজনীয় কোনো শিক্ষাধারাকে জাতীয়-শিক্ষা। বলা যায় না। 

প্রকৃতপক্ষে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিভিন্ন জাতির শিক্ষাব্যবস্থা! 
হইতে ভাল ভাল বিষয়গুলি গ্রহণ sfam লইয়া কোনো জাতি নিজের 
জন্তু জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করিতে পারে। কিন্তু ভাল ভাল কয়েকটি 
ফুল লইয়া তোড়া বাধার মতন জাতীয়-শিক্ষা গঠন করা যায় না। : 

জাতীয়-শিক্ষার সর্বশেষ সর্ত হইল স্বাধীনতা; অর্থাৎ পরিচালনার দিক 
দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। সমগ্র শিক্ষাধারা পরিচালনাকে 
আমর] কয়েক বিষয়ে ভাগ করিয়া লইতে পারি। শিক্ষার 
বাহন, শিক্ষা পরিচালক মণ্ডলী, শিক্ষা পরিচালনার ক্ষমতা | 

জাতীয়-শিক্ষা তখনই. সার্থক. হইয়া উঠে যখন শিক্ষার বাহন থাকে 
MISSA | -মাতৃ-ভাষার মাধ্যমেই জাতির জীবনের সর্ববিধ রূপের প্রকাশ। 
মাতৃ-ভাষাতেই সংরক্ষিত থাকে, উৎসব, অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন 
জীবনে নানাবিধ কাজকর্ম, সকল ব্যাপারে ভাষাই প্রধান | 
সেই ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া অন্ত ভাষাতে যে ধরণের শিক্ষাই প্রবতিত 
হউক Al কেন তাহাকে জাতীয়-শিক্ষা আখ্যা দেওয়া যায় না। অন্ত 
ভাষা আশ্রয় করা মাত্রই শিক্ষা সকল দিকে পরাধীনতা অবলম্বন করে। 
সেখানে. শিক্ষার বদলে ভাষাই প্রধান SBR দীাড়ায়। তাই. মাতৃ-ভাষায় 
শিক্ষাদান জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম সর্ত। 

শিক্ষার পরিচালক-মগুলীকে-আবার ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। সরকার, 
উচ্চপদস্থ কমঠারীবৃন্দ এক দিকে পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করেন, শিক্ষকবৃন্দ 
অপর দিকে শিক্ষা পরিচালন! করেন । উভয় প্রকার পরিচালক-মগ্লীকে 
সর্বতোভাবে স্বাধীন হইতে হইবে |... প্রকৃতপক্ষে যে কোনে! ধরণের 


স্বাধীনতা 


মাতৃভাষা 


os eee 
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পরাধীনতার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা স্বকীয় রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। 
জাতীয় প্রতিনিধি ছাড়া অপর কেউ জাতির প্রাণম্পন্দন অঙ্তুভব করিতে 
পারেন না, জাতীয় চরিত্রের প্রকৃতি অনুধাবন করিতে 
পারেন নাঁ। সরকার এক দিকে শিক্ষা-পরিচালনার জন্য 
নানা নিয়ম-কান্গুন প্রবর্তন করিতে থাকেন অপর দিকে শিক্ষকেরা তাহা 
অনুসরণ করিতে থাকেন। কিন্তু সরকার যদি জাতীয় না হন তাহা! হইলে 
জাতির বিশেষ মর্যাদা রক্ষা করিয়া শিক্ষা-পরিচালনা দুঃসাধ্য হইয়! দীড়ায়। 
সেজন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া 
দাড়ায়। 

সর্বশেষে সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল তিনটি বৈশিষ্ট 
থাকে, ব্যাপ্তি, বিষয় ও পরিচালনা | এই তিনটি বিষয়ে জাতীয়তা বজায় 
থাকিলেই শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় হইয়া উঠে। ইহার কোনে! একটির অভাব 
ঘটিলে সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আর জাতীয় আখ্যা দেওয়া যায় al | 

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে গেলে 
তাহাকে মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ করা দরকার। প্রাকৃ-ম্বাধীনতা যুগের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উত্তর স্বাধীনতা যুগের শিক্ষাব্যবস্থা | 

প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগের যে শিক্ষাব্যবস্থা যাহাকে আমরা ইংরাজী শিক্ষা 
বলিয়া থাকি তাহা কতখানি জাতীয়-শিক্ষা ছিল তাহ! আমাদের দেখিতে 
হইবে। ; 

আমরা পুর্বে আলোচন! করিয়াছি, জাতির প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে থাকে, প্রাচীন ca 
শিক্ষাধীরার প্রচলন ছিল তাহাকে ধ্বংস করিয়া নহে, 
তাঁহার সংস্কারের মধ্য দিয়া । কিন্তু wto রিপোর্টে ইহ] উল্লিখিত 
হইয়াছে যে চিরকাল ধরিয়! হিন্দু-মুশলিম-বৌদ্ধ আদর্শ amet দেশে যে 
শিক্ষাধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত 
হইল। তাহা ধ্বংস হইয়া গেল। সেই ধ্বংসম্তপের 
উপর নূতন শিক্ষাধারার প্রতিষ্ঠা হইল । কাজেই প্রাক্-দ্বাধীনতা আমলের 
যে দেশব্যাপী শিক্ষাধীরা_-তাহাকে কোন মতেই জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা পুর্বে দেখিয়াছি, জাতীয় শিক্ষার সর্বোত্তম ও মহত্তম 
Sms হয় জাতির সামগ্রিক কল্যাণ-সাঁধন। কিন্ত যে উদ্দেশ্য লইয়া এই 


পরিচালনা 


প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ 


নূতন শিক্ষাধারা 


২৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষাধার! প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে জাতির কল্যাণ fowl কিছুই ferns 
তৎকালীন শিক্ষাপরিচালকদের প্রতিভূ মেকলে ইউরোপীয় 
সভ্যতার কিছু অংশ ভারতে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। তাহার ভাষায়_'“Indian in blood and colour, but 


বিভাগীয় Prorat 


English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.”— 
স্ষ্টিই ছিল এই শিক্ষা-প্রবর্তনের উদ্দেশ্য । কাজেই যে. হীন উদ্দেশ্য. লইয়া 
এই শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার জন্য ইহাকে জাতীয় শিক্ষা আখ্য। 
দেওয়া যায় না। 

একজাতি ঘখন নিজেদের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে এবং 
অপর সকল জাতিকে হীন মনে করিয়! নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি অপর জাতির 

উপর.চাঁপাইবার চেষ্টা করে তাহাকে কোনে মতেই 
৪ jel জাতীয় শিক্ষা বলা যায় al | BRA এবং নায়কের ভাষায়, 
“The British people of the Victorian era 

complacently believed that their language, literature and 
educational methods were the best in the world and that 
India could do no better.than adopt them in toto.” 

প্রকৃতপক্ষে এই মনোভাব শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বক্ষণ প্রবল ছিল। 
ফলে তাহার! দেশীয় সকল কিছুকেই অরজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। as 
মেকলে হইতে যদি ইংরাঁজীর WANS ধরা যায়, তাহা হইলে মেকলে 
কি দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজকে দেখিয়াছিলেন তাহা তীহারই ভাষায়_-“[ 
have never found one among them (i.e. the orientalists) 
who could deny that a single shelf of a good European 
library was worth the whole native literature.” ফলতঃ 
ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও-সভ্যতার্‌ গৌরবে অন্ধ হইয়া তাঁহা ভারতের উপর 
চাপাইবার চেষ্টা. তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী করিয়াছিলেন বলিয়া তখনকার 
শিক্ষাকে কোনোমতেই জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। 

তৎকালীন শিক্ষা পরিচালনায় তিনটি দল কর্তৃত্ব করিত। প্রথম 
ছিল-_মিশনারীরা, ধাহার। সমস্ত ভারতবাসীকে ব্যাপ্টি- 
aay জলম্পর্শে পবিত্র করিয়া! উদ্ধার করিবার আশায় 
ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এক 


ধর্মান্ধ মনোভাব 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৭১ 


Vis কর্তৃত্ব দখল করিয়াছিলেন। ৯৮৩৫ খৃষ্টাৰের-বিখ্যাত/এডুকেশান 
মিনিটে মেকলে উল্লেখ করিয়াছিলেন,_“[t. is my firm belief if 
our plans of education-are. followed up, there» will- not be 
a single idolater among the; respective classes in: Bengal 
thirty years hence.” « 

এই aA ধর্মান্ধ মনোভাব দ্বারা তখনকার শিক্ষা দুষিত ছিল, কাজেই 
তাহাকে জাতীয় fel fe ভাবে-বল৷ যায় ? 

এই শিক্ষার আরও উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের অধিকাংশ. ব্যক্তিকে বঞ্চিত 
করিয়া উপর তলার: স্বন্পসংখ্যক ব্যক্তির" শিক্ষার ব্যবস্থা -করা। “ফলে 
পরিকল্পনার দিক দিয়া ইহা ছিল খণ্ডিত ও সঙ্কীৰ্ণ। তাই ইহা জাতির:-আশা- 
AITA সহায়ক হইতে পারে নাই | 

এই শিক্ষার বিষয়বস্ত,ছিল দেশীয় সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত, Zeta মাধ্যম 
ছিল বিদেশী ভাষা, নিয়ন্ত্রণ ছিল সর্বতোভাবে পরাধীন 7 কাজেই এই সময়ের 
শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই ভারতের জাতীয় শিক্ষা বল! যায় না 

ইংরাজ-শাসন-কালীন ভারতের শিক্ষা-পরিচালনাঁর ee a feats দলের 
হাতে ছিল। প্রথম দল ছিল মিশনারীরা, ধাহাদের- লক্ষ্যের. কথ] 
পূৰ্ব্বে উল্লিখিত - হইয়াছেন দ্বিতীয় দল -ছিল শাঁসক-গোঠী, তৃতীয় দল_ 
দেশীয় বা. বিদেশীয় বেসরকারী ব্যক্তিদের: বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা ।.- বেসরকারী 
বাক্তিদের বিক্ষিপ্র প্রচেষ্টা আবার ছুই ধরণের ছিল। কেউ কেউ- সরকারী 
আওতার মধ্যে থাকিয়া: চেষ্টা করিয়াছিলেন: আবার কেউ কেউ- সরকারী 
কতৃ'ত্বের বাহিরে থাকিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন 

পুর্বে যে বৈশিষ্ট্য গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা 

; এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি- যে ইংরাজ শাসন কালে 

ইংরেজ শাসনকালে 
জাতীয় শিক্ষা গড়িয়া ভারতে জাতীয় fr] গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । 

SEAR পুর্বে বৃটিশযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে ক্রুটিগুলির কথা 
উল্লিখিত হইয়াছিল সেগুলিকে এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা কর! যাইতে পারে। 

(১) ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতের জাতীয় জীবন ও সমাজের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহাকে বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প করে 
নাই। অবশ্য ভারতের সহিত যে সম্পর্ক সেখানে এরূপ আশাও করা যায় 
নাই।  মিশনারীরা ভারতকে খুষ্টধর্ম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়। 


২৭২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


মনে করিত, কোম্পানী ইহাকে মুনাফা লুটিবার ব্যবসাক্ষেত্র বলিয়া 
জানিত। 

(২). প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন হয় নাই বলিয়। 
শিক্ষায় তাহার প্রভাব BRST করা যায় নাই। অব্য" ইহার জন্য সরকারী 
ও বেসরকারী স্তরে ব্যাপক প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহাও বলা যায় Al | 

(৩) ইহার আদর্শ ছিল অত্যন্ত IAT - প্রকৃত পক্ষে স্বদেশীয়দের 
দ্বার] সামান্ততম জাতীয় ভাবধারা উজ্জীবনের প্রচেষ্টাকেও শাসকগোষ্ঠী 
স্থনজরে দেখিত avi 

(8) বার বার ভূল পদ্ধতির প্রয়োগ । প্রথম দিকে বেসরকারী শিক্ষা 
বিস্তারের প্রচেষ্টাকে অবদমিত করা হইয়াছিল আবার শেষ দিকে মিশনারী, 
সরকার, বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে ছন্দ ae হইয়াছিল, সময়ে সময়ে 
ইংল্যাণ্ডে যে ধরণের সংস্কার সাধিত হইত, ভারতেও তাহ! GHWT হইত | 

(৫) ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক 
কোনে! পরিবর্তন আসিতে দেওয়ার বিপক্ষে শাসকগোী সদা সজাগ থাকিত। 

(৬) খিক্ষা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত দক্ষ শিক্ষক ও পরিচালক সংগ্রহ 
ঠিক মত হইত না। 

(৭) একটি সুষ্ঠু সামগ্রিক পরিকল্পনার একান্ত অভাব fea | 

অবশ্য ইহাও সত্য নহে যে এই দীর্ঘকালের SAS শাসন কালে জাতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনে উদ্যম ছিল না৷ পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে 
সরকারী আওতার মধ্যে থাকিয়া কোথাও কোথাও শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা 
দেখা দিয়াছিল আবার স্বাধীনভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে হাতে-কলমে পরীক্ষার 

. আক্গোজনও কোথাও কোথাও হইয়াছিল | 

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠন করিয়া ভারতীয়দিগকে শিক্ষাদান করিবার 
চেষ্টা যাহারা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার প্রচলিত তৎকালীন শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ব্যর্থতায় fara হইয়াছিলেন।: একই সময়ে ইরাক, জাপান, 
ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে ক্রুত উন্নতি ভারতীয়দের ঈর্বার উদ্রেক করিয়াছিল 
ও সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করিবার প্রেরণা তাহাদিগকে 
উৎসাহিত করিয়াছিল 

শিক্ষাক্ষেত্রে নব নব পরীক্ষা ধাহারা চাঁলাইতেছিলেন তাহারা মোটামুটি 

ছুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন | এক দল স্বাধীনভাবে, অন্য দল সরকারী শাসনযন্ত্রের 
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আওতার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। যখন 
এই শিক্ষা-আন্দোলন স্থুরু হইল তখন বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশই অল্প সময়ের মধ্যে অন্তহিত হয়, কারণ ইংরেজের রোষ সহ্য 
করিয়া তাহার] টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। যেগুলি টিকিয়া যায় সেগুলির 
মধ্যে গুরুকুল, এস্‌, এন্‌, ভি, টি, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বিদ্যাপীঠ, 
জামিয়। মিলিয়া ইসলামিয়া, হিন্দুস্তানী তালিমি সংঘ, পণ্ডিচেরী আন্তর্জাতিক 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি গ্রধান। ase পক্ষে এই প্রত্িষ্ঠানগুলির 
মধ্য দিয়া ব্রিটিশ যুগের দীর্ঘকাল তমপাচ্ছন্ন যুগের মধ্যে ভারতীয়দের উৎসাহের 
ক্ষীণশিখা জলিতেছিল, পরবর্তী কালে উত্তর-স্বাধীনতা যুগের যাবতীয় শিক্ষা 
সংস্কারের পথপ্রদর্শক হইয়াছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলিই। কাজেই এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের বর্তমানের যাত্রাপথের পাথেয় যোগায় | 


গুরুকুল 


হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুখানের weal কালে যখন মত)যুগে ফিরিয়া যাওয়ার 
আন্দোলন প্রবল হয় তখন আর্ধ-সনীজ 'গুরুকুল” প্রতিষ্ঠা করে। স্বামী 
দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন ইহার প্রধান উদগাতা। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের 
ন্যায় তপোবনে ব্ৰহ্মচৰ্য পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, 
সাহিত্য শিক্ষার মধ্য দিয়া আদর্শ নাগরিক গঠন ছিল ইহাদের আদর্শ। শহর 
হইতে দুরে প্রকৃতির শাস্ত পরিবেশের মধ্যে এই তপোবন প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ইহার পরিচালকবৃন্দ এক নূতন পরীক্ষা BR করেন। হরিদ্বারে কাংরী 
গুরুকুল ও মথুরায় বৃন্দাবন গুরুকুল স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী কালে উভয় 
গুরুকুলই নানা শাখায় প্রশাখায় পরিপুষ্ট হইয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। 
উভয় বিশ্ববিদ্ঠালয়েরই কর্মধার1 প্রায় একরূপ। সাধারণতঃ ৭-৮ বৎসর 
বয়সের ছাত্রের এখানে STS করা হয় এবং চৌদ্দ বৎসর পর পাঠ সমাপ্ত করিলে 
স্নাতক উপাধি পাওয়া যায়। আরও ছুই বৎসরের পাঠ শেষ করিলে বাচস্পতি 
( এম, এ) উপাধি পাওয়া যায়। এধানকার শিক্ষার ভাষা হিন্দী এবং 
এইখানে হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

গুরুকুলের শিক্ষা-গ্রণালী কতকটা কঠোর। গ্রীস দেশের স্পার্টার সহিত 
তাহার খানিকটা তুলনা কর! যাইতে পারে। সহশিক্ষণ এখানে অন্থমোদিত 
নহে এবং চারুকলা শিল্প ইত্যাদি অবছেলিত। ছাত্রদের অনাড়্র কঠোর 

১৮ 


২৭৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জীবনযাত্রার মধ্য দিয়! প্রতিটি দিন অতিবাহিত করিতে হয় এবং ২৪- বৎসর 
বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই ২৪ বৎসর 
নিরামিষ আহাৰ্য গ্রহণ করিয়া শুচিপ্ুদ্ধ জীবন-যাপন করিতে হয়। প্রাচীন 
হিন্দুধৰ্মাদর্শ অনুযায়ী এখানকার আয়ুর্বেদ বিভাগ দেশীয় ভেষজ-বিজ্ঞানের 
চর্চা ও Say প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত আছে। 

বৈদিক আদর্শ সামনে রাখিয়া মহিলাদের জন্য গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। যথা, দেরাছুনের কন্যাগুরুকুল, বরোদার আর্ধকন্ত। মহাবিদ্যালয় | 
ষোল বৎসরের আগে কেহ এখানে বিবাহ করিতে পারে না। নারীদের 
শিক্ষার প্রতি উভয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ যত্ববান। 


বোম্বাই'এর মহিলা! বিশ্ববিষ্ভালয়_ বোম্বাই 


ডাঃ ডি. কে. কার্ডে ১৮৯৬ সালে হিন্দু বিধবাঁদের জন্য একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন পুনায়। এই প্রতিষ্ঠান দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে থাকে। ডাঃ 
কার্ডে ভারতীয় নারীদের উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করিতে থাকেন এবং নৃতন 
খরণের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী হন। ডাঃ কার্ডের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নারী 
ও পুরুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে। এই ভিন্নতা বজায় রাখিয়া তিনি 
ভারতীয় নারীদের আদর্শে শিক্ষার পাঠ্যন্থচী প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত 
পাঠ্যসুচীতে শিক্ষা সমাধির কাল ধরা হইয়াছিল ১৮ বৎসর | কেনন! তখনকার 
দিনে ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালিকার! প্রায়শঃ অবিবাহিত থাকিত না। 

ডাঃ কার্ডের পরিকল্পনা ও আদর্শ অনুযায়ী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহিলা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অতি দ্রুত এই প্রতিষ্ঠান উন্নত ও সুসংগঠিত 
হইয়া উঠে। শীঘ্রই সারা ভারত এমন কি ভারতের বাহির হইতেও এই 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের আগমন ঘটিতে থাকে। 

এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি টবশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য । এই 
প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মহিলাদের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মাতৃ-ভাঁষার মাধ্যমে 
এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। 

পাঠ/তালিকার মধ্যে সংগীত, অংকন-বিদ্া ও গাইস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাধান্য 
আছে। বাহিরের ছাত্রী যাহারা বিশ্ববি্ঠালয়ে যোগদান করিতে পারে না 
তাহাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিষ্ঠালয় হইতে করা হয়। ইহা 
বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা-সংসদের অনুরূপ | 


জাতীয় শিক্ষী-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্টা ২৭৫ 


বিদ্যাপীঠসমূহ 

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় বা জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । কলিকাতা, ঢাকা, পুনা, আমেদাবাদ, 
Cats, আলীগড়, লাহোর, যাদবপুর প্রভৃতি স্থানে এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
কাজ আরম্ভ করে|. বিগ্যাগীঠগুলির এরূপ আদর্শ ছিল যে, এইগুলি 
এমন জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবে যাহাতে দেশভক্ত তরুণরা 
জাতীয়তাবাদে Faq হইয়া উঠিতে পারে । পরে এই সমস্ত বিদ্যাপীঠ নানা 
জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং অধিকাংশই বিলুপ্ত হয় । 


জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়! 


১৪২০-২১ iraa অসহযোগ. আন্দোলনের ' সময় NNN 
সমগ্র ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন বিদেশী শিক্ষালাভ হইতে 
বিরত থাকিতে । ফলে ছাত্রগণ বিদেশী শাসকদের'অর্থে পরিচালিত সমস্ত 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ seal আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাত্রবৃন্দ এই ব্যাপারে 
খুবই উৎসাহ প্রকাশ করে। মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলান৷ মহম্মদ আলি ও 
মৌলান! শৌকত আলি আলিগড়ে গমন করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে অসহযোগ 
আন্দোলনের নীতি উপস্থিত করা মাত্র ছাঁত্রগণ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে 
জাতীয়করণের জন্য দাবী জানায়। কিছু দিন এইরূপ চলিলে পর ছাত্রদের 
মধ্যে ভাঙ্গন ধরে, কিন্তু কিছু সংখ্যক ছাত্র তাহাদের পুরাতন দাবী জাঁনাইতে 
থাকে-বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিয়। ও ছাত্রদলকে 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করে। ছাত্রগণ বাহিরে আসিয়া তৎক্ষণাৎ 
একটি জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া নামে asa বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে । 
হাকিম আজমল tie ডাঃ এম. এ. আনসারি জামিয়া-মিলিয়া-ইস্লামিয়াকে 
১৪২৫ খৃষ্টাব্দে আলিগড়. হইতে দিলীতে স্থানাস্তরিত 
করেন। জামিয়া-মিলিয়ার উদেশ্য হইতেছে ছাত্রদের 
মধ্যে নাগরিকের সুগুণগুলি ফুটাইয়া তোলা যাহাতে তাহারা ভারতবর্ষের 
কৃষ্টির স্থষোগ্য উত্তরাধিকারী হইয়া উঠিতে পারে। জামিয়া-মিলিয়াতে যে 


জামিয়া-মিলিয়ার wore 


২৭৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জাতীয় শিক্ষা দীন করা হইতেছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয় 
ও পশ্চিমী কুষ্টির সমন্বয় সাধন করা। 

জামিয়া-মিলিয়া-ইস্লামিয়া যে কয়েকটি প্রকৃষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 

জামিমাসিলিযার নীতি তাহা হইতেছে-_-(১) জামিয়া-মিলিয়! সরকারের বা 

অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে 
না। জামিয়া-মিলিয়ার আইন-কান্থন, পাঠাক্রমে ইত্যাদি সমস্ত জামিয়া 
মিলিয়াই রচনা করিবার অধিকারী । 

(২) জামিয়-মিলিয়ার উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিপন্থী এমন কোন সর্তে 
জামিয়া-মিলিয়া কোন স্থান হইতে সাহাঁষ্য গ্রহণ করিবে না। 

(৩) জামিয়া-মিলিয়াতে সকল শিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হইবে উহু 
কিন্তু যদি বিশেষ কোন অবস্থার স্থত্রপাত হয়, তাহ! হইলে অন্য ভাষায়ও শিক্ষা 
দান করা যাইবে। 

(৪) ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এবং 
পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হইবে ।* 

জামিয়া-মিলিয়ার অন্তর্গত নিয়লিখিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে | 

(১) এইখানে একটি আবাসিক মহাবিদ্যালয় আছে। এইখানে 
উচ্চশিক্ষার বাবস্থা আছে। ইহার সংশ্লিষ্ট একটি বৃহৎ পরীক্ষাগার এবং বিধান 
পরীক্ষাগার আছে। 

(২) এইখানে একটি আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে | এইখানে 


sata শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া শিল্প ও কলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, 
করা হয়। 
(৩) এইখানে একটি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 


+ The highest aspiration of the Jamia is to evolve a pattern of life 
for the Indian Mussalman which will have Islam as it focussing point 
and will be so designed as to harmonise our national culture with 
the universal culture of mankind, It builds on the principle that true 
religious institution will stimulate patriotism and desire for unity among 
the Mussalmans and create the ambition to excel in the service and 
advancement of real national interests; so that utlimately India may. 
have her full share of service in the common life of mankind and in 
the realisation of profess peace and justice.” 

—Jamia Milia Islamia a Pamphlet published by the Maktaba 
Jamia Ltd, Delhi. 


© 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৭৭ 


এই বিদ্যালয়ে প্রজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া ea এই বিদ্যালয়ের 
কতকগুলি প্রজেক্ট স্থায়ী এবং কতকগুলি প্রজেক্ট সাময়িক | স্থায়ী প্রজেক্টগুলির 
মধ্যে আছেঃ 

(১) একটি ব্যাঙ্ক 

(২) একটি পুস্তক ও মনোহারী দোকান 
(৩) একটি ফল ও মিষ্টির দোকান 

(৪) হাস মুরগী পালন ব্যবস্থা 

(৪) জামিয়া-মিলিয়ার sa কেন্দ্রব_এইখানে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার 
ব্যবস্থা আছে। 

(৫) জামিয়া-মিলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের সংশ্লিষ্ট জামিয়া- 
মিলিয়! রাসায়নিক শিল্প-বিভাগ | এইখানে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন 
করা হয়। 

(৬) Ba’ শিক্ষাকেন্্র_এইখান হইতে অনেক Bg’ ভাষায় লিখিত 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশন হইতে জামিয়া-মিলিয়া প্রচুর অর্থ 
সাহায্য পাইয়া থাকে । 

(৭) সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি মাসিক পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠান আছে। 

(৮) মক্তব__জামিয়া পুম্তককেন্্র। এই জামিয়া পুস্তককেন্্র হইতে 
বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয় থাকে | 

(৯) একটি গ্রামীন শিক্ষাকেন্্র। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক 
যথা__পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান-কৌশল, শিল্পকাঁজ, সাহিত্য রচনা মূল্যায়ন, 
পরিদর্শন এবং প্রশাসন সম্বন্ধে এইখানে পরীক্ষ।-নিরীক্ষা করা হয়। 

জামিয়া-মিলিয়া পরিচালনার জন্য বাহির হইতে অর্থসাহায্য লাভ 
করিতে হয়।  এইখানকার কর্মীরা সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া এই 
প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিতেন। হায়দরাবাদের নিজাম ও gaitas 
শাসনকর্ত। এই প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। সবচেয়ে বেশী অর্থ 
আসিত "হামদরদে জামিয়া' নামক প্রতিষ্ঠান হইতে | 


২৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


Seater আন্তজর্ণতিক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র_ পণ্ডিচারী 
শ্রীঅরবিন্দ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । 


ওঁ বিদ্যালয় হইতেই ১৯৫২ qira একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় 
কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। 


শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষার একটি নৃতন ধার! অবলম্বন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। সেই শিক্ষার ধারা অবলম্বন করিয়া নিয়লিখিত শিক্ষান্রম এ 
কেন্দ্রে ARRS SEH থাকে | 

(১) শিশুশ্রেণীর স্তর-_চীর বৎসর বয়সে এইখানে শিশুদের sfe 
করা হয়। এইখানে খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের তিন বংসর কাল 
শিক্ষা দেওয়া হয়। 

(২) প্রাথমিক শিক্ষান্তর _প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম চার 
বৎসরের । এই স্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়__ইংরাঁজী, ফরাসী 
ও মাতৃ-ভাষা। বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজ-বিদ্তা এবং ডুইং এই স্তরে শিক্ষা 
দেওয়া হইয়া থাকে | 

(৩) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাএই স্তরের শিক্ষাকাল ৭ বৎসর । 
ইহার মধ্যে ইণ্টারমিডিয়েট কোসে'র ২ বৎসর কালও যুক্ত আছে। এই- 
খানকার পাঠ্যক্রমে প্রাথমিক কোর্সের তিনটি ভাষা-_অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ-বিদ্যা, ডুইং Sortie | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর-_ডিগ্রী পাইবার জন্য তিন বৎসর শিক্ষাকাল। 
ডিগ্রী পাইবার পর আরও উচ্চতর শিক্ষার জন্য ২ বৎসরের জন্য শিক্ষা-গ্রহণ 
করিতে হয়। এইখানে কোন কোন বিষয় ফরাসী ভাষায় শিক্ষা-দেওয়! হয়। 

কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্র_ওঁ শিক্ষাকেন্দ্রে দারুশিল্প, ধাতুশিল্প, 33 
শিল্প, ফটোগ্রাফি, অঙ্কন বিদ্যা, সর্ট ene, অভিনয় বিদ্যা, বুক কিপিং, 
কমাশিয়েল করসপণ্ডেন্স, এমব্রয়ডারি, কুটির শিল্প, সীবন শিল্প, আর্কিটেকচারেল 
ডুইং ও ড্রাফ টস্ম্যান শিক্ষা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া! হইয়া থাকে । 


মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ট্রেনিং স্কুল 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বেশ কিছুদিন পূর্বে, অর্থাৎ বিংশ 
শতাব্দীর চতুর্থ দশকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত মোগা নামক স্থানে মিশনারিগণ 


৬ 


জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য Ris 


একটি উন্নত ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি ট্রেনিং ga স্থাপিত 
করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত ধরণে পরিচালিত হওয়ায় পাঞ্জাবের 
প্রাদেশিক সরকার অত্যন্ত Awe হন এবং মিশনারীদের অর্থ সাহায্য করেন। 

এই প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রদের শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মান 
হয়।  ছাত্রগণ নিজেদের কাজ নিজেরাই করিয়া থাকে । এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলি আবাসিক | 

বিদ্যালয়গুলিতে কোনও ধরণের ভৃত্য নাই, এমন কি পাহারাদার বাঁ 
ঝাড়ুদার, কিছুই নাই। ছাত্রগণকেই পর্ধাযক্রমে সমস্ত রকমের কাজ করিতে 
হয়। - বিদ্যালয়গুলির সংলগ্ন প্রায় ৪০ একর জমি আছে, এই জমিতে 
ছাত্রদের কৃষিকাজ করিতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ২৫ জন 
শিক্ষার্থী পড়াশুনা করিত। 

প্রত্যেক ছাত্র তাহার নিজ ব্যক্তিগত পরিশ্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষ হইতে মজুরী পাইত। mata ব্যাপারে ছাত্রগণই সব কাজ 
করিত, কিন্ত সকল ছাত্রের বান্না একসাথে হইত না।।. ২০টা করিয়া 
একটি দস গঠিত হইত । প্রত্যেক দল তাহাদের রান্নার ব্যবস্থা করিত। 
সকলেরই সকল রকম কাজ করিতে হইত। ছেলেদের সকলকে মীবন শিল্প, 
aie শিল্প ও চর্ম শিল্প শিখাইবার বাবস্থা ছিল। 

মোগার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া কার্যকরী সমিতি feat. 
এই সমিতির সভ্য নয় জন-_শাখাশ্রেণী সহ আটটা শ্রেণী হইতে আট জন 
ছাত্র এবং প্রধান শিক্ষক এক জন এই নয় জনকে হইয়া কার্যকরী সমিতি 
গঠিত। বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজ এই সমিতিকে করিতে হইত ॥ 
মোগায় প্রজেক্ট-পদ্ধতি অন্যায়ী, শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 


বিশ্বভারতী 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের সন্নিকটে খানিকটা জায়গা কিনিয়া 
একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তখন এ জায়গার নাম ছিল ভূবন- 
Gia) gana আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া মহধি মাঝে মাঝে এখানে 
আসিতেন এবং প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে কয়েকদিন শান্ত জীবন যাপন করিয়া! 


যাইতেন। নাগরিক কোলাহল ও কৃত্রিমতা-মুক্ত এই শাস্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশ মহধিকে যেমন আকুষ্ট করিয়াছিল তেমনি বালক রবীন্দ্রনীথকেও 


are আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মুগ্ধ করিয়াছিল। কিছুকাল পর এখানে একটি আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
পরবর্তী কালে এই আশ্রম বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! ওঠে। 
বর্তমানে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পার্লামেন্ট উনত্রিংশ ধারা অন্তুযায়ী এই 
প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিণত করিয়াছেন। বর্তমানে শাস্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এই দুইটি 
প্রধান এলাকায় বিভক্ত বিশ্বভারতীতে নিয়োক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মরত আছে। 

(১). পাঠ-ভবন |. ইহ! একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিছ্/ালয়। এখানে ৬-১২ 
বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার। শিক্ষালাভ করে শিক্ষাদানের ভাষ! বাংলা ও 
ইংরাজী । আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত। গণিত, 
সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, এচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও কলার বিভিন্ন 
বিষয় পাঠনার ব্যবস্থা আছে। 

(২) শিক্ষা-ভবন। (স্নাতক পর্যায়ের কলেজ) 

এই কলেজে তিন বছরের বি, এস সি কৌপ তিন বছরের বি, এ কোর্স, 
উভয়ই অনার্সসহ, নানা ভাষায় তিন বছরের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা 
কোর্স (বিদেশী ভাষার মধ্যে চীনা, জাপানী, তিব্বতীয়, ফরাসী, জার্মান ও 
ইংরাজী ) পাঠদান করা হয় । 

(৩) বিদ্যা-ভবন। স্মাতকোত্তর পর্যায়ের ও গবেষণার জন্য কলেজ। 
নানা ভাষায় এম, এ ও নান! বিষয়ে এম্‌. এস্‌. সি, ও ছুই বৎসরের গবেষণা! 
চলে। 

(8) রবীন্দ্র-ভবন। রবীন্দর-সাহিতা, দর্শন ইত্যাদিতে উচ্চতর শিক্ষা 
S গবেষণার কাজ DTA | 

(৫) বিনয়-ভবন। এখানে বি, এড, এম্‌, এড. ইত্যাদি পাঠনার কাজ 
চলে। ইহা প্রধানতঃ শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য | 

(৬) কলা-ভবন। ভারতীয় কলা, অংকন, চারু ও কারু শিল্প শিক্ষা 
দেওয়! হয়। 

(৭) সংগীত-ভবন | এখানে সংগীত, নৃত্যকলা শেখানোর বিশেষ 
ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সবই শান্তিনিকেতনে অবস্থিত। ইহা 
ছাড়াও শ্রীনিকেতনে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে। যথা 

(৮) শিক্ষাসত্র। ইহা একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্ভালয়। 

(৯) শিল্প-সর্দন। এখানে নানা শিল্প শিক্ষাদানের আয়োজন আছে। 


r 
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যথা, বাঁশ বেতের কাজ, কাগজ তৈরী, বই বাধাই, দড়ির কাজ, চর্মশিল্প, 
মৃংশিল্প, দারুশিল্প, বয়ন, কিছু কিছু বিজলি সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যাবস্থা | 

(১০) পল্লী শিক্ষা-সদন। এখানে তিন বছরের সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ, 
চার বছরের কৃষি বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া ZA | 

(১১) শিক্ষার্চা। faa বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, পঃ বঙ্গ সরকার 
প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করেন | 

ইহ! ছাড়াও পল্লী শিক্ষা-সংগঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী লোক শিক্ষা সংসদ 
মারফত কাজ ইত্যাদি নানা জাতীয় শিক্ষামূলক কাজকর্ম চলে । 

বিশ্বভারতী নিজস্ব প্রকাশন বিভাগ আছে। এই প্রকাশন বিভাগ 
রবীন্দরসাহিত্য প্রকাশে ও ভারতীয় নানা মুল্যবান বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশে এবং 
খুব অন্ন দামে বিশ্ববিগ্ঞা সংগ্রহ সিরিজের ভাল ভাল বই প্রকাশে কৃতিত্ব অর্জন 
করিয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র দর্শন ও সাহিত্য প্রসারে ও প্রচারে এই 
প্রকাঁশন-বিভাঁগের ভূমিক! Baa | 

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বলা হইয়াছে__ 

““Wisva-Bharati grew out of Santiniketan Asram founded 
by the poet’s father in 1863. The Asrama meant, to be 
‘a retreat where seekers after truth might come to meditate 
in peace and seclusion. In 1901 an experimental school was 
started at Santiniketan by Rabindranath Tagore. with the 
. object of providing for an education which would not be 
divorced from nature, where the pupils could feel them- 
selves to be members of a large community and where 
they could learn and grow in an atmosphere of freedom, 
mutual trust and joy. Since Santiniketan has been 
the seat of Visva-Bharati an international university 
seeking to develop a basis on which the cultures of the 
East and the West may meet in common fellowship.” 

—Visva-Bharati Prospectus. 
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রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা 


কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যেমন স্তরের পর স্তর TAARIA YF 
হইল তেমনি এই amsi বিগ্ভালয়ও নিত্য নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিতে 
লাগিল। এই যে শুরপরম্পরা অভিক্রমণ--ইহ1 রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 


যে দার্শনিক মতবাদ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা তাহার 
শিক্ষাসম্পকিত মতবাদকে সর্বাংশে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথ যেন 
তাহার চিন্তাধারার মূর্তরূপ বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। 

একথা তুলিলে চলিবে না যে তাহার সকল প্রকার সত্তার উপর 
বিরাজিত থাঁকিত কবিধমী মন। এই কবি-মন তীব্র আবেগের সহিত 
প্রচলিত শিক্ষাধারার কুপ্রভাবে আমাদের চিত্তমংকট- qer করিতে 
পারিয়াছিল, তেমনি দরদী মন লইয়া তিনি ভারতের মৌলিক alate 
উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ৷ তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় এক দিকে 
দেখ। যায় বর্তমানের ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ ও বেদনা, অপর দিকে দেখা 
যায় অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলার 
সার্থক প্রচেষ্টা | 


তাহার শিক্ষা সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে সচেতন ভাবে 
লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধে আর অচেতন ভাবে তাহার বহু কবিতা, 
গল্প, প্রবন্ধ উপন্থাসে প্রক্ষিপ্ত কোনে। কোনো উক্তিতে। এইগুলিতে 
একদিকে যেমন তাহার চিন্তাধারার ক্রমপরিবর্তন, নতুন নতুন মত লইয়। 
পরীক্ষা, নানা ঘটনায় ঘাত-প্রতিঘাতে একটি সঠিক পথ আবিষ্কারের চেষ্টা 
দেখা যায়, আবার অন্ত দিকে কোথাও কোথাও তাহার away ব্যক্তিমনের 
সহৃদয়তা, অতীত ভারতের প্রতি বিল্ময়-বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা, মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠার; 
জন্য তীব্র আকুতি পরিলক্ষিত হয়। 

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় অবগাহন করিবার পুর্বে আগে তাহার উৎস- 
মূল অনুসন্ধান করিয়া লওয়া কর্তব্য। কাজেই কিভাবে রবীন্দ্রমানস 
পরিবর্ধিত ও পরিপকতা৷ লাভ করিয়াছে তাহা জানিয়! লইতে হইবে। 
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রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের পটভূমিকা! 

রবীন্দ-দর্শন a রবীন্্র-শিক্ষাদর্শন হঠাৎ এক দিনে গড়িয়া উঠে নাই। 
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শন অভিন্ন। তিনি জীবনে 
যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রসারিত 
করিয়া! দিতে চাহিয়াছিলেন | 

সারা জীবন তিনি অভীষ্ট লাভের যে সাধন! করিয়াছেন তাহা সুন্দরের 
সাধনা । সুন্দরের সাধনার মধ্য দিয়া জীবনের আকাজ্ষিত সত্য ats 
করিবার চেষ্টা তাহার সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে দেখা যায়। আগেই উল্লেখ 
কর! হইয়াছে তাহার জীবন-দর্শন ও শিক্ষা-দর্শন অভিন্ন কাজেই তাহার 
শিক্ষা-দর্শনের মধ্যেও এ একই ভাবকল্পনা লক্ষ্য করা গিয়াছে। বোধের 
বিকাশ দ্বার! মানুষের সুন্দরতম পবিভ্রতম সততায় উত্তরণ তাহার শিক্ষা- 
দর্শনের চিরস্তন লক্ষ্য ছিল। 

কিন্তু কোনে! ব্যক্তির জীবন-দর্শন তাহার পারিবারিক আবেষ্টনীর 
ataga ছাড়া এবং যুগধর্মের আগেক্ষিকতা ছাড়া গড়িয়া, উঠিতে পারে না। 
কাজেই রবীন্দ্নাথের শিক্ষা চিন্তায় যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় তাহা 
কি ভাবে যুগধর্ম ও পারিবারিক প্রভাব-প্রস্থত তাহা জানা প্রয়োজন । 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিস্তার বৈশিষ্ট্য ও তাহার পশ্চাতে পারিবারিক 
ও যুগধর্মের প্রভাব | 

(১). ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে অতীত ভারতের গৌরবোজ্জল বর্ণাঢ্য 
চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বদাই ভাঁদিত। অতীতকালের তপোবন, 

রাজা, নাগরিক-জীবন, সব কিছুই যেন তাহার কল্পনাকে 
vd উদ্দীপিত করিত।. তাহার নানা কবিতায়, নান! প্রবন্ধে 
এই গ্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাহার পরিকল্পিত 

শিক্ষাকে অতীত ভারতের তপোবনের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করিবার 
একান্ত বাসনা পোষণ করিতেন। নববর্ষের দীক্ষা কবিতায় তিনি 


লিখিয়াছেন, 


“না থাকে প্রাসাদ আছে তে! কুটীর 
কল্যাণে স্থপবিত্র | 
না থাকে নগর আছে তব বন 


ফুলে ফুলে সুবিচিত্র। 
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পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে 
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা | 
সে সকল লাজ, তেয়াগিব আজ 


লইব তোমার দীক্ষা ।” 
তাহার প্রার্থনা, তপোমুক্তি, প্রাচীন ভারত ও তপোবন এই চারটি 
কবিতায় প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জল চিত্র অতি সুন্দর ভাবে আন্তরিকতার 
সহিত অঙ্কিত হইয়াছে | 
প্রার্থনা কবিতায়_ “ভারত অরণ্যে ধবিদের গান 


কি আনন্দ গান উঠিত গগনে 
কি প্রতিভা জ্যোতি afas 1” 
তপোষৃতি কবিতায়__ “একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমারি আহুতি 
ভাষা হারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করিছে আকুতি 1” 
প্রাচীন ভারত কবিতায়-_“হেথা মত্ত FS TS ক্ষত্রিয় গরিমা 
হোথা Ba মহা মৌন ব্রাহ্মণ মহিম!” 
তপোবন কবিতায়-- “atofa তীরে 
মহধি বলিয়া! যোগাসনে, 
শিষ্যগণ বিরলে তরুর তলে 
করে অধ্যয়ন প্রশান্ত_-প্রভাত বায়ে, 
খষি কন্ঠাদলে 
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বন্ধলে 
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন” ॥ 
এইরূপ উদ্ধৃতি তাহার বহু কবিতা হইতে উদ্ধার করিয়া! প্রমাণ করা! 
যায় যে প্রাচীন ভারতীয় তপোবন সভ্যতার একটি রঙীন চিত্র তাহার মনে 
aie erste সদাই জাগরক faai রবীন্দ্রনাথ তপোবনকেই 
শিক্ষালাভের আদর্শ স্থান বলিয়া মনে করিতেন । গ্রাম্য 
বা নাগরিক সমাজের দৈনন্দিন সাংসারিক সংকীর্ণতা কল-কোলাহল হইতে 
শিশুকে দুরে রাখিয়া তপোবনের শান্ত প্রকৃতি-ক্রোড়ে wigs করিয়া তোলার 
বাসনা লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এইখানে 
তাহার সহিত রুশো! ও ওয়ার্ডস্ওার্থের সহিত মিল লক্ষ্য করা যায়। 


শান নাগ 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা! ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৮৫ 


তাঁহার এই অতীত-গ্রীতির পশ্চাতে পারিবারিক ও যুগধর্মের প্রভাব 
অনস্বীকার্য 
ভারতের উপনিষদের যুগ রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত, 
করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের  বর্ণোজ্জল তপোবনে, Na 
aren eNe কাহার চিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইত-_ইহার 
অনুকুল পরিবেশ. পশ্চাতে দুইটি কারণ IRATA করা যাইতে পারেন 
প্রথমতঃ তাহাদের পরিবারে সাহিত্য ও ধর্মচর্চার অন্থকুল' 
পরিবেশ গঠিত হইয়াছিল। তাহার পিতৃদেব মহষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে, 
বাড়ীতে প্রাচীন শাস্ত্রীয় চর্চা Rataa চলিত। তাহার উপর রবীন্দ্রনাথকে" 
বালকবয়সেই সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতে, 
হুইয়াছিল। কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথকে কালিদাস, মেঘদূত, রঘুবংশ? 
প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্যগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল | 
ফলে কিশোর বয়সেই কবি-চিত্তে উপনিষদের যুগের ধ্যান-গভীর উদার" 
মহনীয় রূপটি অস্বিত হইয়া গিয়াছিল। 
দ্বিতীয় কারণটি হইল-_বুগ-ধর্মের গ্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাল-_বাংলা! 
তথা ভারতের নব-জাগৃতির কাল । জাগৃতি ব! রেনেশার অপর লক্ষণই: 
হইল--অতীত কালের গৌরবময় যুগের প্রতি আগ্রহ 
প্রদর্শন কর! এবং বর্তমানে সেই গৌরবকে পুনঃ: 
প্রতিষ্ঠিত করা । রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পরই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই 
নবজাগৃতির প্রতীক। তাই তাহার কবিমন wis আবেগের সহিত 
অতীত ভারতের রূপটি বার বার কল্পনা করিত এবং গভীর 'আকুতির 
সহিত বর্তমানে রূপায়নের চেষ্টা করিত। 

(২) Stata শিক্ষাচিন্তার অপর একটি বৈশিষ্ট্য _ইহা। 
উপনিষদীয় অধ্যাত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। শুধু মাত্র 
শিক্ষাদর্শনেই নহে, তাঁহার সমগ্র কবিসতাই উপনিষদীয় 
অধ্যাত্মবাদে আচ্ছন্ন ছিল। রবীন্দ্র-মানস সুন্দরের পথে 
জীবনকে উপলব্ধি করার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। 
সৌনর্ধের সাধনা ও আনন্দে উত্তরণ_ইহাই ছিল তাঁহার AT | ইহার 
সাথ্কতার জন্ত মানব-জীবনে অপরিহার্য হইল বোধির উদ্বোধন_-এই ফে 
বোধির বিকাশ ও তাহার দ্বারা জীবনের অন্তলেণকের সৌন্দর্যানুভূতি-- 


যুগ-ধর্মের প্রভাব 


উপনিষদীয় অধ্যাত্ম- 
বাদের প্রভাব 


২৮৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ভদ্দারা -আনন্দলোঁকে উত্তরণ--ইহাই তাহার শিক্ষা-চিস্তাকে বৈশিষ্ট্য দান 
করিয়াছে। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র গ্রতিদিনের তুচ্ছ প্রয়োজনের বহু উধ্বে তিনি 
শিক্ষাকে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
প্রশ্নোজনকে মিটাইবার উদ্দেশ্যে শিক্ষাগ্রহণ বা শিক্ষাকে সেই মৃত সংগঠন__ 
শিক্ষার হীন আদর্শ মান্গষের জীবন দৈনন্দিন গ্রয়োজন-ভিত্তিক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে 
আবদ্ধ থাকার SIS সুষ্ট নয়? তাহার আরও উধ্বে উত্তরণ চাই । শিক্ষাকে 
আলোকের সংগে তিনি তুলনা করিয়া বলিয়াছেন_-আলোকের প্রয়োজন 
"আমাদের দৈনন্দিন কাঁজ-কর্ম মেটানোর জন্যই শুধু নয়, আরও প্রয়োজন 
"আছে সেটা হইল-_জাগার প্রয়োজন। : শিক্ষাকেও তিনি সেই অর্থেই 
“দেখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বৌধির জাগরণ ও মন্য্যত্বের উদ্বোধনই শিক্ষার 
আসল লক্ষ্য। তাহার এই চিন্তাধারার পশ্চাতেও আমরা যুগধর্ম ও পারিবারিক 
প্রভাব লক্ষ্য করি। i 


পারিবারিক প্রভাব 
একথা সত্য যে ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর এই পরিবারের 
মানসিক জগতে বিপ্লব সাধিত হয়। অতুল ধনসম্পদের 
অধিকারী হইয়াঁও এই পরিবারের অনেক এহিক স্থখ- 
শান্তিতে ge থাকিতে পারিলেন all “অতুল ধনসম্পদের fear সৌধে 
লালিত দেবেন্দ্রনাথ বাল্য হইতেই চিন্তার অগহা দংশনে পীড়িত হইয়া 
সতাসন্ধ জীবনকে ধ্যানালোকে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন” 
তিনি সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন মন্থন করিতে লাগিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথকে কেন্দ্রে রাখিয়া ঠাকুর-পরিবার ও ব্রাঙ্গ-সমাজ ব্যক্তিগত 
সাধনা ও ভক্তি-মার্গের একটি মণ্ডল গড়িয়া উঠিল। এই মণ্ডলের 
চিন্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথ এই পরিমণ্ডলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে পরিবর্ধিত হইয়াছেন । 
রবীন্ত্রত্তায় যে উপনিষদের প্রভাব তাহার মূল কারণ এইখানে | 
দেবেন্দ্রনাথ চিত্ত-সংকটে অস্থির হইয়া পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অবশেষে এক দিন “sata পরমাগতি, রেষাস্ত পরম! AA এষোস্য পরম 
আনন্দঃ_উপনিষদের এই তত্বটি উপলব্ধি করিয়! দেবেন্দ্রনীথের চিত্ত- 
সংকটের অবসান ঘটিল। তিনি নিজের জীবন-চর্যাকে অধ্যাত্ম মানসলোকে 


পারিবারিক প্রভাব 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৮৭ 


উত্তীর্ণ করাইয়া তুরীয় আনন্দে জীবনকে মগ্ন করাইলেন। এই সংযত 
জীবনচর্ধা ও অনন্তর আনন্দ উপলব্ধির সময়ে মহধি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত 


ঘনিষ্ট সংস্পর্শে রাখিয়াছিলেন। মহমির সংস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের মনে 


আনন্দম্‌ বা অমৃতের স্পর্শ সঞ্চারিত হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ যে তাহার 
শিক্ষানিস্তাঁয় অন্তরৈশ্বর্ষে সমৃদ্ধ বোধির উদ্বোধনের বাণী প্রচার করিয়া- 
ছিলেন তাহার মূলে ছিল তাহার ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সাধনা | 


যুগপ্রভাব $= 

রাজা রামমোহনের আবির্ভাবের পর হইতেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে 
আলোড়ন aF হইয়াছিল  ত্রাঙ্গধর্মকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগৃতির লক্ষণ- 
সম্পন্ন এক বিশাল গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিতে লাগিল | 
জাগৃতি বা রেনেশীর এক  লক্ষণই হইল অতীতের 
গৌরবের প্রতি আকর্ষণবোধ।: ভারতে জাগৃতির লক্ষণ দেখা দিবার 
পর ভারতের অতীত সম্বন্ধে সকলে সজাগ হইলেন । এই অতীত-গ্রীতি 
রবীন্্নাথেও সঞ্চারিত হইয়াছিল : এবং বর্তমানের সমাজে তাহার 
অনুবর্তন করার প্রেরণাঁও জাগিয়াছিল | 

(৩) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার তৃতীয় বৈশিষ্ঠ হইল নিসর্গ- 
fe বা প্রকৃতির প্রভাব । রবীন্দ্রনাথ “ভাঁববাদীদের ate যেমন শিক্ষার 
আদর্শ নিধ্ণরণে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছিলেন, apf- 
বাদীদের ন্যায় আবার শিক্ষাকে প্রকৃতি ও শিশুর 
উপর. স্থাপিত করিয়াছিলেন। উভয় প্রকার মতবাদের সমন্বয় দ্বারা তিনি 
এক TOA রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন | 

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। প্ররুতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নিত্য রস 
আহরণ করিয়া রসাত্মক কাব্য রচনাই তাহার পেশা। তাই তাঁহার 
পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা প্রকৃতির এত প্রভাব লক্ষ্য করি। 
প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতি এক সজীব সত্তা রূপে বিরাজিত 
ছিল। এই সজীব সত্তা কখনও জীবনদেবতা, কখনও বিদেশিনী 
ইত্যাদি রূপে তাহাকে নিত্য নানা ভাবে ate? করিত, উদ্বোধিত 
করিত। তিনি বিশ্বাস করিতেন, প্রকৃতি বা নিসর্গ মানব জীবন গঠনে 
গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করে | 


যুগপ্রভাব 


প্রকৃতির প্রভাব 


"২৮৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


এইখানে আমর! ওয়ার্ডম্‌ওয়ার্থের সহিত তাহার মিল লক্ষ্য করি। 
আবার তিনি বিশ্বাস করিতেন, বর্তমানে নানা সঙ্ীর্ণ সমস্তায় faa, নানা 
সামাজিক cur কলুষযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রাখিয়া যথার্থ ভাবে. শিশু-জীবনকে 
বিকশিত কর! যায় না।. প্ররুতির উন্মুক্ত আকাশের নীচে গাছপাল! পশু- 
পাখী কীট-পতঙ্গাদির সহিত একাত্মতা স্থাপন shai -মনকে উন্নত Cais 
শিক্ষার উপযোগী করা যায়। - শিক্ষা-সমস্ত। প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 
“তাহার সংগে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাক! চাই ।:*.-".গাছপালায়, স্বচ্ছ- 


আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার yo ইহারা cafe এবং বোর্ড 


AR এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।” “যে জল-স্থল-আকাশ 
বায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সংগে যথার্থভাবে' 
পরিচয় হইয়া থাকি, মাতৃস্তন্তের মত তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া! লই, 
তাহার Bara মন্ত্র গ্রহণ করি-_তবেই সম্পূর্ণ মান্য হইতে পারিব 
রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-গ্রীতি তাঁহার শিক্ষাচিন্তাকে নানা ভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল । তিনি ইহা ভাবিতে ভালবাসিতেন যে শিশু যাহা শিক্ষা লাভ 
করে তাহার মধ্যে গুরুমুখনিঃহ্ৃত বাণীর পরিমাণটাই সবচেয়ে কম। 
বরং নিত্য নান! অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির সাহচর্য অধিকাংশ বিষয়, 
শিপু শিখিয়া থাকে। শিক্ষা-সমন্তা প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,_“শিশুর 
জ্ঞান-শিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত 
করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় faai” তপোবনকে বর্তমান যুগেও তিনি 
আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ aca করিতেন |... “শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের 
বনের প্রয়োজন আছে levee JA আমাদের সজীব বাসস্থান. ****** এইরূপে 
তাহার! (ছাত্রর1) প্রকৃতির সংগে কেবল ভাবের নহে, কাজের AIFS 
পাঁতাইতে পারিবে।” রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-প্রীতির পশ্চাতে আমর] দুইটি 
কারণ লক্ষ্য করিতে পারি | প্রথমতঃ তাহার ব্যক্তিগত জীবন-যাপন প্রণালী 
তথা পারিবারিক আবেষ্টনী। দ্বিতীয়তঃ তাহার FRITI 

একথা সর্বজনবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ অতি বাল্যকাল হইতেই প্রকৃতির 
প্রতি অত্যন্ত সচেতন থাকিলেও তাহাকে খানিকটা অন্তরীণ জীবন-যাপন 
করিতে হইত একদিকে নিসর্গের মধ্যে নিত্য নানা আকর্ষণ, অন্ত দিকে 
নিসর্গ-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তাহাকে উপভোগ-প্রচেষ্টা_-এই উভয় 
কারণে তাহাকে কল্পনা-বিলাসী নিসর্গ-প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল। 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৮৯ 


মহষি দেবেজ্ত্রনাথও তাহার জীবনে প্রকৃতির. অমোঘ প্রভাব অনুভব 
করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করেন 
প্রকৃতির অনুচ্চারিত উদাতবাণী তিনি যেন শুনিতে পাইতেন। রবীন্দ্রনাথ 
যখন বালক, তখন অনেকবার মহষি তাহাকে নাগরিক কল-কোলাহলের 
WaT জড়ত্ব হইতে প্রকৃতির অবাধ উৎসারিত মুক্তির মধ্যে টানিয়া লইয়া 
গিয়াছেন;__-কখনও ডাঁলহৌসী, কখনও ভুবনডাঙ্গ।। ফলে প্রকৃতির অবাধ 
Suis প্রভাব তাহার পিতার মাধ্যমে অতি বাল্যকাল হইতেই তাহার উপর 
আসিয়া পড়িতে সুরু করিয়া ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ কবিচিত্তের প্রভাব । রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। কবিদের 
কল্পনাবিলাস ব! উদ্দীপনের নানা অবলম্বন. থাকে,_-রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনা 
এই নিসর্গ। ফলে তাঁহার. সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যেই নিসর্গ-গ্রীতির 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
(e). রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের অপর-বৈশিষ্ট্য হইল-_বাহিক আপাত- 
রম্য Gag বিসর্জন দিয়া আন্তর-এষ্বর্ষে ক্রমশঃ এশ্বর্যবান হওয়া । 
তাহার এই আদর্শ উপনিষদীয় ও নিসগ্রীতির যুগ্ম- 
ফল বল৷ WI! ABS পক্ষে ইহাই প্রাচীন ভারতীয় 
আদর্শ। ভারতে কখনও দৈহিক বল, Wee চাকচিক্য, GIFT, 
পাণ্ডিত্যাভিমান সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করে নাই | তাহার পরিবর্তে চরিত্রবল, 
তপোবল, ক্ষমা, দয়া, তিতিক্ষা ইত্যাদির সমাদর হইয়াছে।- রবীন্দ্রনাথও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ব মোহান্ধত৷ ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অতীত ভারতের 
আদর্শ বর্তমানে অন্থুবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় সরল অনাড়ম্বর BG জ্ঞান ও চরিত্রবলযুক্ত 
আদর্শ জীবন কাম্য ছিল। তাহার একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন-__ 
“ভারতের হৃদয়সমুদ্র এত কাঁল-- 
করিয়াছে উচ্চারণ Cd পানে যে বাণী বিশাল--- 
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতৈর সনে” 
gya লিখিয়াছেন__“হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছ যে ধন 
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন, 
দেখিতে দীনের মতো অন্তরে বিস্তার 
তাহার IF যত 1” 


অন্তর এশ্বর্ধ 


১৯ 


২৯০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


আবার লিখিয়াছেন,ঃ__“কোরোনা কোরোনা AT 
হে ভারতবাসী 
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্য মুখে 
সরল জীবনখানি করিতে বহন। 
******স্বাধীন আত্মারে 
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত 1” 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় আর এক বৈশিষ্ট্য স্বাদেশিকতার 
তীব্র প্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে স্বর্দেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে Wig 
হইয়! উঠিয়াছিল। : স্বদেশী আন্দোলন যেমন ইংরাজী শিক্ষাকে তথা 

Bs Gk erate শিক্ষাকে নানা ভাবে খর্ব করিয়া ফেলিতে 

প্রকাশ চাহিল, অপর দিকে আত্মান্ুসন্ধান করিয়া দেশীয় গৌরবকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। ফলে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শের পরিবর্তে ভারতীয় 
সনাতন সভ্যতার নিরিখে শিক্ষা সংগঠন করার আন্দোলন স্থুর হইয়া গেল। 
এই আন্দোলন রবীন্দ্রনীথকেও চঞ্চল করিয়া তোলে এবং শাস্তিনিকেতন 
গড়িয়া উঠিতে থাকে । 

প্রধানতঃ তিনটি রূপে ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, মাতৃ-ভাবার 
মাধ্যমে শিক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় সব কিছুকেই নির্বিচারে 
গ্রহণ না করা, তৃতীয়তঃ দেশীয় প্রথায় দেশীয় আদর্শ অনুযায়ী 
শিক্ষার বিস্তার করা । এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের ya লক্ষ্য ছিল--সঙ্কীর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া ages জন্য শিক্ষালাভ। জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন--“এতদিন আমরা স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা লাভ 
করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে 1” 

(ক) মাতৃ-ভাবার মাধ্যমে শিক্ষাদান £_রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়েই 
ভাঁষা শিক্ষা করাটাকেই শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন না। শুধু তাহাই 
নহে, দৈনন্দিন জীবনের জীবন ধারণের তুচ্ছ, প্রয়োজন পুরণ করিবে 
যে শিক্ষা, সে শিক্ষাও খণ্ডিত, সঙ্কীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাহাকেও আসল 
শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন all 

প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী ভাষা ও তাহার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার প্রসঙ্গে 
তিনি বার বার বলিয়াছেন, একটা কঠিন ভাষা আয়ত্ত করিতে ছাত্রের 
যে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয় তাহার পর সেই অর্ধ-আয়ত্ত ভাষার 


জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৯১ 


মধ্য দিয়া সত্যকার জ্ঞানরাজ্ো প্রবেশ সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার 
আসল উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হইয়! যায়। তিনি শিক্ষার-বাহন প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 
“aBa প্রথম মন্ত্র আমর! চাই bere মেঘ যেমন ধারাবর্মণে ধরণীকে 
অভিষিক্ত করে তেমনি করিক্বা'***-*-+** কবে তাদের সাধন! মাতৃ-ভাষায় 
গলিয়া পড়িয়া gers জলে ও ক্ষুধার অল্পে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।” aaa- 
নাথের যে শিক্ষার আদর্শ কল্পনায় ছিল তাহা দেশের নাড়ীর সংগে যুক্ত, 
পল্লী প্রকৃতিতে AMS ; বোধের বিকাশ, ARIKI জাগরণ কাজেই 
তিনি বার বার একথা aaa গিয়াছেন যে এমন শিক্ষা, তখুনি সম্ভব 
যখন মাতৃ-ভাষা শিক্ষার বাহন হয়). অপর কোনো! . বিজাতীয় ভাষা 
শিক্ষার বাহন হইলে ভাষ! শিক্ষায় যেমন সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, 
তেমনি শুধুমাত্র ভাল ভাষা আয়ত্ত করিতে ন! পারার দোষেই মেধার 
FA] ব্যাহত হয়। শুধু তাহাই নহে, দেশীয় ভাষা অবহেলিত হওয়ার 
সাথে দেশীয় ভাবও অবহেলিত হয়। কারণ ভাষাই ভাবের বাহন। 
'বিদেশীয় ভাষায় বিজাতীয় কায়দায় দেশীয় ভাব পরিবেশন করা যায় না। 

(খ) বিদেশীয় সকল ঞ্িনিষকেই নির্বিচারে গ্রহণ ন! করিয়া 
বরং অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আত্মীকরণের উপর রবীন্দ্রনাথ জোর 
দিয়াছিলেন। ইহা তাহার শিক্ষাচিন্তার বৈশিষ্ট্য । তিনি প্রায় সারা 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সমগ্র সমাজের ভালমন্দ তাহার দার্শনিক 
মন লইয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই যে পাশ্চাত্য রীতি নীতি 
সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে আমরা মত্ত ছিলাম, সমাজের উপর তাহার 
কুফল তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ফলে fada বস্তমীত্রেই যে 
দেশীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন তিনি মনে করিতেন ali তাহার 
কল্পনায় একটি জিনিন সর্বদাই ভাদিত,_-তাহ! হইল প্রাচ্যের গৌরবোজ্জল 
'অস্তর্জীবন পাশ্চাত্যের বিপুল কর্মপ্রয়াসের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া। 
প্রাচ্যের atau শক্তির সংগে পাশ্চাত্যের ক্ষাত্রশক্তির মিলন। মাঝখানে 
অতিমাত্রায় যে বৈশ্তবত্তি ইহাই তাহার ভাল লাগিত না। তিনি সারা পৃথিবী 
agba করিয়! কতক গুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা! লাভ করিয়াছিলেন | 

(a) তিনি দেশীয় প্রথায় দেশীয় আদর্শে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী 
ছিলেন। “জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় একা ৷” এই জ্ঞান 
আহরণের ক্ষেব্রগুলি aft বিদেশ হইতে বাঝসবন্দী হইয়া আমদানী হইতে 


২৯২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


থাকে তাহ! হইলে সেই জ্ঞান লাভ করিয়া যে দেশ হইতে 'জ্ঞান’ আমদানী 
হইয়াছে সেই দেশের সহিতই az স্থাপিত হইবে। “বাংলা দেশের 
এক কোণে যে ছেলে পড়ানশ্তনা করিয়াছে তার সংগে ইউরোপের প্রান্তের 
শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশী সত্য, তার ছুয়ারের পাশের মূর্খ 
প্রতিবেশীর চেয়ে ।” প্রকৃত পক্ষে ইংরাজী শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর 
ভারতের অগণিত অজ্ঞ জনসাধারণ অপেক্ষা সাগরপারে ইংলণ্ডের সংগে 
আত্মিক যোগ বেশী হইয়াছিল বলিয়াই ভারত এই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে | 
রবীন্দ্রনাথ দেশ বলিতে দেশের জল মাটি পাহাড় পর্বতের সাথে তাহার 
অগণিত maae বুঝিতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন, IIIN 
উদ্বোধন ও বোধির বিকাশের মধ্য দিয়াই সমগ্র জাতির মাঁনসলোকের 
সমুভাস সম্ভব, এবং মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে গেলে দেশীয় আদর্শ 
রীতি নীতিতেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে । 

সেজন্য তাহার প্রবর্তিত শিক্ষাধারায় কলা-শিল্পের সন্নিবেশ দেখা 
যায়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তীয় শিক্ষার সর্বশেষ আদর্শ বা লক্ষ্য হইল 
বোধির বিকাশ । যাহার মাধ্যম হইবে আনন্দ। এই আনন্দ লাভের 
পন্থা হইবে কলা-বিদ্া। অবশ্য ইহা প্রকৃত পক্ষে ও্পনিষদীয় আদর্শ | 
‘আনন্দরপমমৃতং’ ইত্যাদি মন্ত্র ভারতে পুরাতন। শিক্ষাধারার মধ্যে এই 
ধরণের আদর্শ আরোপের জন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী আখ্যা 
দিয়া থাকেন। 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারার সমালোচনা 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধার! বাস্তবে ও লেখার মধ্য দিয়া যতই gë 
হইয়া উঠিতেছিল ততই নানা সমালোচনার সন্মুখীন হইতেছিল। কারণ 
সাধারণ শিক্ষাঙ্গেত্র হইতে ‘অকাজের কাজ’ বা ‘আলস্তের সহস্র সঞ্চয়” 
বলিয়া! অধিকাংশ কলা-বিদ্যাকে বাদ-দিয়া রাখা হইয়াছিল এবং বৌদ্ধিক 
চেষ্টা, বিশেষতঃ জীবিকা অর্জনের যোগ্যতার শিক্ষাই প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বভারতীতে যখন এ বিষয়গুলিকেই প্রাধান্য দেওয়! 
হইতে লাগিল তখন স্বভাবতই এমন ধারণা হইতে লাগিল যে এই 
শিক্ষা ats করিয়া জীবিকা অর্জনে যোগ্যতা জন্মিবে না। পরবর্তী কালে 
অবশ্য তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। 


জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৪৩ 


দ্বিতীয়তঃ, ইহ! সম্পূর্ণরূপে আবাসিক ব্যবস্থা হওয়ায় এবং ক্রমশঃ 
ব্যয়বহুল BVT যাওয়ায় Gls সমালোচনার সন্মুখীন হয়। ফলে এই 
প্রতিষ্ঠান দেশীয় জনজীবনের সহিত ক্রমশঃ সংযোগ-শূন্ত হইয়া শঙ্বক-বৃত্তি 
গ্রহণের চেষ্টা করে। বর্তমানেও অনেকেই এই শিক্ষাকে ব্যয়বহুল ahaa 
মনে করেন। 

তৃতীয়তঃ, এমন ধারণা অনেকে করিতেন যে, অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
সম কল!-বিদ্য| চর্চার ফলে Me ইহার বলিষ্ঠতা হারাইয়! যায় এবং সমগ্র 
শিক্ষাধারায় এমন এক নমনীমতা সঞ্চারিত হয় যাহাতে এই শিক্ষাব্যবস্থা 
শিথিল কবিধর্মী ব্যক্তিত্ব x? করিতে থাকে । aay এই অভিযোগ 
পরবর্তী কালে খণ্ডিত হইয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থা কেন জাতীয় Baal হইয়! উঠে নাই 

রবীন্দ্রনাথ যে কালে ব্রহ্ষচর্ষ-বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন 
ভারতে ইংরাজী শিক্ষাধারার পরিবর্তে ভারতীয়দের জন্য জাতীয় শিক্ষাধারা 
প্রবর্তনের উদ্যোগ চলিতেছিল। নানা জায়গায় নানা আদর্শে বিদ্যালয় 
ংগঠন গুরু হইয়া গিয়াছিল | রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়! 
আপন স্বপ্নকে রূপ দিতেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষাধারার কতকগুলি মৌলিক 
aia জন্য ইহা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপ ats করিতে পারে ate | 

(১) রবীন্দ্রনাথ নাগরিক কোলাহলের বাহিরে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নতা সমাজ 
গঠনের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধার। 
তাহার কবিধর্মী মন কর্তৃক প্রভাবিত ছিল বলিয়া তাহা আধুনিক 
যুগোপোষোগী ছিল না। কারণ পৃথিবীতে তখন প্রক্কৃতিবাদের বদলে ক্রমশঃ 
প্রয়োগবাদের প্রভাব বাঁড়িতেছিল। প্রয্মোগবাঁদের ঢেউ ভারতেও আসিয়া 
পৌছিয়াছিল, এবং তৎকালীন পটভূমিকায় বিচার করিলে দেখা যায়, 
দীর্ঘকাল স্বাধীনতা-বঞ্চিত, এতিহো সমৃদ্ধ অথচ মানসিক জড়ত্বে আবৃত 
রাজনৈতিক চেতনা ও আধিক সংগতিহীন এক বিপুল জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে বিপ্বব আনয়ন করিয়া আত্মবলে স্থপ্রতিষ্ঠ করার জন্য যে বলিষ্ঠ 
নীতি ও ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল--রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারায় তাহা ছিল না। 
ফলে জাতির তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তার সহিত ইহা সংযোগ-শুন্ঠ 
হইয়াছিল বলিয়া জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 


* 
২৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা] 


(২) দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল--আবাসিক ব্যবস্থা ৷ রবীন্দ্রনাথের ধারণায় « 
প্রথম হইতে শেষ স্তর পর্যন্ত সমগ্র বাবস্থা আবাসিক হইবে)_-ইহা সমগ্র 
জাতির প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন অসম্ভব ছিল তেমনি অত্যধিক 
ব্যয়বহুল হইয়া পড়িত। কোনো জাতির সমগ্র শিক্ষীধারা আবাসিক 
হইতে পারে না, তাহা সম্ভব নয়। সেই জন্য জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা 
হিসাবে ইহ! যথোপযুক্ত ছিল Al | 

(৩) তৃতীয়ত:, অভাব ছিল সুনির্দিষ্ট স্তরপরম্পরাঁয় শিক্ষাধারার বিন্যাসের | 
রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় ইহার অভাব ছিল বলিয়া সুনির্দিষ্ট আকারে 
ইহ! জাতির সামনে উপস্থাপিত হইতে পারে নাই। 

(8) চতুর্থতঃ, সমগ্র শিক্ষাধারা একপেশে হইয়া পড়িয়াছিল। কলা- 
বিদ্যার উপর অধিক গুরুত্বের ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ক্রমশঃ অবহেলিত 
হুইয়া পড়িতেছিল। অথচ তখনকার দিনে ভাহারই প্রয়োজন ছিল 
সর্বাধিক । ফলে ইহা জাতীয় আশা-আকাজ্ক! পুরণের সহায়ক হয় লাই। 
অবশ্য লে দোষ এখন খণ্ডিত হইয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহুত্তম দান 

আধুনিক যুগের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বগ্রাসী fe শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, কি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কি কলা-শিল্প ইত্যাদির cra এমন কি 
আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা ও মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব ANSI কর! যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মহত্তম দান 
হইল, তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার এঁতিহ্ের 
ও সংস্কৃতির মিলন সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন | বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে 
এক বিশ্বমানবীয় সভ্যত! ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। 
এত বড় শিক্ষাদর্শ আর কেউ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন fray 
জানা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আদর্শ গণ্ডী হইতে শিক্ষাকে মুক্ত করিয়া তিনি 
ধৰ্মীয় বা অধ্যাত্ম চেতনার Baa” স্থাপিত করিয়াছিলেন, আবার তাহার 
পদ্ধতি হিসাবে প্রক্কৃতিবাদকে আশ্রয় করিয়। এক নৃতন ভাবাদর্শ হৃষ্ট 
করিয়াছিলেন । সমগ্র পৃথিবীতে ইহা এক অভিনব দর্শন | 


e 


= 
জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা ও ইহার বৈশিষ্ট্য ২৯৫ 


শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার দার্শনিক ও কবি aa একত্রিত হইয়া! যে সচেতন 
আস্তিক্যবাদের R করিয়াছিল, তাহ! এক দিকে প্রাচীন দর্শনের সহিত 
যোগরক্ষা করিতেছিলঃ আবার বোধির বিকাশের মধ্য দিয়া বক্তি-জীবনের 
সার্থকত। লাভের প্রয়াস, তাহা তপন্যার মধ্য দিয়া নহে, জীবন-পরিসরে 
নানা অন্ভব-অন্থভূতির মধ্য দিয়,--এই দুই বিপরীত ভাবের সমন্বয় দ্বারা 
তিনি এক জীবন-চর্যা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


হিন্দুস্তানী তালিমি সঙ্ঘ 


নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের  স্থপারিশ 
Beye ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রামে (ওয়ার্ধ) হিন্দুস্থানী তালিমি সজ্ঘ 
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সেবাগ্রাম eat রেল ষ্টেশন 
হইতে পাচ মাইল দূরে অবস্থিত । | সেবাগ্রামটির 
চারি দিকে অনেকগুলি (প্রায় fai ) গ্রাম আছে। 

প্রথম অবস্থায় তালিমি সঙ্ঘ আট বৎসরের একটি পুরোপুরি বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৫ giaa গান্ধীজীর বুনিয়াদী 
শিক্ষা-্সম্পকিত কর্মধারার qea বিজ্ঞপ্তির পর নঈ-তালিমের বিভিন্ন স্তরের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিঙ্ষা-ব্যবস্থা, করা হয়, অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা, পুর্ব-বুনিয়াদী, 
শিক্ষা ও উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহা ছাড়া কৃষি, পশুপালন, 
গ্রামীন ইনজিনিয়ারিং, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত উচ্চ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্তরেও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহ! ব্যতীত এইখানে 
একটি সম্প্রসারণ বিভাগ আছে। এই লম্প্রসারণ বিভাগের 
কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত | 
এই বিভাগের কাজ হইল প্রথমতঃ সেবাগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া ৭-৮ মাইল 
ব্যাসার্ধের মধ্যে যতগুলি গ্রাম আছে, তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সর্বোদয়ের 
ভিত্তিতে কাজ । দ্বিতীয়তঃ ১৯ বৎসর বা ততোধিক বয়সের ছাত্রছাত্রীকে 
ভূদান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম রচনার জন্য শিক্ষণ দান এবং 
তৃতীয়তঃ নঈ-তাঁলিমের আদর্শ অনুযায়ী সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ দান ॥ 

উত্তর-বুনিয়াদী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রারণ বিভাগে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্র আসিয়া কাজ করিতে থাকে । ভারতের বাহিরেরও 
কিছু কিছু শিক্ষার্থী এইখানে আসিরা অল্পকালীন শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যান। 


সেবাগ্রামে স্থাপিত 


তালিমি সঙ্বে 
শিক্ষা-ব্যবস্থা 


an 


২৯৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


তালিমি সঙ্বের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সমবায়ের ভিত্তিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
স্বাবলম্বী সমাজ গড়িয়া তোলা। এই সমাজ অন্ন, aq ও আবাঁসের 
উৎপাদন শুধু উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন করিবে ay, এ সব জিনিস উৎপাদন 
করিতে যাইয়া শিক্ষার গ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত হইবে। তাহা ছাড়া মানুষ 
যাহাতে জীবনটাকে স্থন্দর ও সৌষ্টবপূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে 
সেই দিকেও সজ্ঘের দৃষ্টি আছে। সর্বোপরি এই 
AB এমন একটি সমাজ রচনা করিবে যেখানে মান্ছুষে 
মানুষে জাতিধর্ম নিবিশেষে কোনরূপ বিভেদ থাকিবে না এবং সকলের ধর্মই 
সমভাবে সম্মানিত হইবে। সঙ্মের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া 
বল! যায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে জাতিধর্ম*নিবিশেষে শিক্ষার্থীরা 
আসিয়া এই সঙ্ঘে সমবেত হইয়াছে । সকল স্তরের পুরুষ ও নারী, কর্মী, 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমভাবে কাজ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
উৎপাদন করিয়াছে । নিজেদের সকল প্রয়োজন তাহারা মিটায়। 
্বাস্থ্যরক্ষার কাজে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন, তাহা সবাই এক 
সাথে করিয়া থাকে । বিনোদনের জন্যও তাহাদের সমাজের বাহিরে যাইতে 
হয় না, তাহার! নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া থাকে | 

এখন আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। 


তালিমি সঙ্বের উদ্দেশ্য 


LG eee mna এ 


— 


বুনিয়াদী শিক্ষা 


্বাধীনতা-পুর্ব কালে প্রায় সকল প্রগতিশীল ভারতবাসীই শিক্ষা-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কোথাও কোথাও যে 
তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থরু হইয়া গিয়াছিল তাহাও 
আমরা পুর্বে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে যখন 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রবল উচ্ছ্বাস তখন দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মানবাধিকার 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলিতেছিল, সে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা 
গান্ধী। গান্ধীজী এক অভিনব উপায়ে সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন-__ 
তাহ। হইল সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন | 

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা কালীন গাম্বীজির দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠে 
ও নানা ঘাঁত-প্রতিঘাতে তাহার বিকাশ ঘটিতে থাকে । এই সময় তিনি রুশ 
সাহিত্যিক ও সমাঁজ-মেবক 'মহামতি টলষ্টয়ের প্রতি SIS 
হন। টলট্টয়ের cavi—“The kingdom of God is 
within you” গ্রন্থখানি গান্ধীজিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত aca । গান্ধীজি 
টলষ্টয়ের নামে ‘টলষ্টয় ফার্ম’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন । টলষ্টয় শেষ 
জীবনে এক বৈপ্নবিক আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ তিনি নিজে কাঠের 
কাজ বা sata দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজ করিতে লাগিলেন। ফলে বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন স্থরু হইল | টলষ্টয়ের নিজের ধারণা ছিল-_এই 
সময়ের রচনাগুলি তাহার eS Al | যাহাই হউক,গান্ধীজি টলষ্টয়ের আদর্শে 
Bas হইয়া যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, 
সকল কাজ সকলে মিলিয়া! সম্পাদন করা। এই ফার্মে কৃষিকাজ, রন্ধন, 
কাপড় কাচা, মলমৃত্র পরিষ্কার করা, জুতা মেরামত করা ইত্যাদি সকল কাজ 
সকলকে করিতে হইত। গান্বীজি নিজে সকল কাজ স্বহস্তে করিতেন। 
এই ফার্ম হইতে ‘Indian opinion’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত | 
গান্ধীজি ইহার ছাপানোর কাজ, সম্পাদনার কাজ, ডাকে দেওয়ার কাজ 
সকলই স্বহস্তে করিতেন | 

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা ঘটিয়া গেল। 
শ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয়ে কৃষ্ণাঙ্গ বালক-বালিকারা মানুষের সম্মান পাইত al 


পূর্বাধ্য় 


টলষ্টয় ফার্ম 


২৯৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


তাহার প্রতিবাদে সেখানকার ভারতবাসীর। তাহাদের পুক্রকন্তাদের শ্বেতাঙ্গ 
বিদ্যালয় হইতে সরাইয়া লইলেন। . গান্ধীজিকে এই রকম বহু সংখাক 
ভারতীয় শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। কাজেই একদিকে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা, অপরদিকে ভারতীয় শিশুদের শিক্ষক 
এই দ্বৈত ভূমিকায় গান্ধীজিকে অবতীর্ণ হইতে হইল । এই সময় গান্ধীজির 
জীবনে কয়েকটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে । রাস্কিনের লেখ! “Unto the 
last” নামক পুস্তক afoul তাহার চিন্তাধারায় আমুল, পরিবর্তন আসিতে 
থাকে। সর্বোদয়ের ধারণা জন্মীইতে থাকে । “ফিনিক্স 
আশ্রম’ নামে আর একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। তাহারও 
পরিচালক হইলেন গাম্বীজি। ভারতীয় শিশুদের শিক্ষার ভারও যেমন বাড়িতে 
লাগিল, তেমনি আন্দোলনও আরও তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল । 
শিশুদের মধ্যে কাজ করিতে করিতে ও পড়াস্তনার কাজ চালাইয়া যাইতে 
যাইতে তাহার কয়েকটি বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন, শিশুরা কাজ করিতে আনন্দ পায়, কাজ না 
হইলে তাহার! থাকিতে পারে না। এই পরীক্ষা-সিদ্ধ 
অভিজ্ঞতা ধারণা তাহাকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তনে প্রণোদিত 
করিল। তিনি আরও লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কাঁজ 
করার দরুণ যে পড়াশুনায় fay ঘটিতেছে তাহা নহে। উপরন্তু নৃতন এক 
মূল্যবোধ গড়িয়া উঠিতেছে। শিশুরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে তাহা 
অধিকতর স্থায়ী হইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষার জন্তু যে ব্যয় তাহা বহন 
করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইতেছে | 
কিছুকাল পর গান্বীজির কর্মস্থান স্থানান্তরিত হয়। তিনি ভারতে 
চলিয়া আসেন ও অনতিকাল মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিক1! হইতে তিনি তিনটি সম্পদ 
আনিম়াছিলেন, (১) সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সফলতা সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস, 
(২) নর্বোদয় সমাজ সম্বন্ধে ধারণা, (৩) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা । 


গান্ধীজি ভারতে আসিয়া সবরমতীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন | 
ইহার কাঠামো টলষ্টয় ফার্মের অনুরূপ ছিল | গান্ধীজির 


সংগে কিছুসংখ্যক ক্মীও ভারতে আসিয়াছিলেন। তাহারা 
বিভিন্ন ভাবে গান্ধীজির আদর্শ কর্মে রূপায়িত করার চেষ্টা করিতেছিলেন। 


ফিনিক্স আশ্রম 


গান্ধীজির কর্মকেন্দ্রিক 


সবরমতী আশ্রম 


. 
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ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন তীব্র হইয়া 
উঠিল। ১৯৩৭ সালে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা-যুক্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইল। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া প্রদেশে প্রদেশে শাসন-ভার গ্রহণ 
করিল। গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেসের সর্বেসর্বা। তাহার 
প্রেরণায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কয়েকটি গঠনমূলক কর্মপন্থা 
গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জন ও প্রাথমিক 
শিক্ষার বিস্তার অন্ততম। মাদ্রাজ প্রদেশের কংগ্রেস AAAS আংশিক 
ভাবে উপরোক্ত কর্মপন্থা কার্যকরী করিতে যাইয়া ভয়ানক অন্থবিধার সম্মুখীন 
হইল। দেখা গেল মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের কর প্রাদেশিক সরকারের একটি- 
বড় আয়! মাদকন্তব্য বর্জন করিলে এই আয়ের পথ বন্ধ হয়, অধিকন্ত মাদক 
দ্রব্য বর্জন বাস্তবে কার্যকরী করিতে গেলে প্রচার ও নিরোধ ব্যবস্থায় প্রচুর 
বায় করিতে হয়। প্রাদেশিক সরকারের আয় সীমাবন্ধ। তদুপরি দেশরক্ষা' 
খাতে যে মোট! ব্যয় তাহা সংকোচনের হাত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ছিল না। 
নৃতন ট্যাক্স বসাইবার মত অর্থনৈতিক অবস্থাও জনসাধারণের ছিল aii 
অন্যান্য অস্তুবিধাও ছিল। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসন দায়িত্বে যাহারা 
ছিলেন তাহার! গান্ধীজির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত 
প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু wees বিক্রয়জনিত কর হইতে যে বিপুল, 
পরিমাণ আয় হয় তাহার দ্বার! প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হয়, তজ্জন্ত 
aaa বর্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার একই সাথে কার্যকরী না করিয়া, 
আপাততঃ মাদকদ্রব্য বর্জন স্থগিত রাখা হউক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক 
প্রচলন ঘটানো হউক। বলাই বাহুল্য, গান্ধীজির উক্ত প্রস্তাব মনঃপুত 
হইল না। তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, aff অবস্থা এইরূপই হয়, 
যে অভিভীবকবর্গ মদ্যপ হইলে তবেই Peda প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে, তবে 
বরঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষাই বন্ধ করিয়! দেওয়া হউক | 
কারণ aot অভিভাবকদের মধ্যে পরিবর্তন না আনিয়া শিশুদের মধ্যে 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইয়া দেশের অধিক কল্যাণ সাধিত হইবার 
আশা নাই। গান্ধীজি দেশের এইরূপ সংকটজনক অবস্থা মানিয়া লইলেন 
না, সমস্তার সমাধান হিসাবে তাহার নিজন্ব শিক্ষা সম্বন্ধীয়, 
বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব মত-_বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। 


গান্ধীজি কিছু ata পুর্ব হইতেই হরিজন পঞ্জিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। এই 


কংগ্রেস মন্ত্রিমগ্ুলীর 
গঠন-মুলক কর্মপন্থা 


) 


৩০০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পত্রিকায় দেশ ও সমাজকল্যাণ সম্বন্ধীয় তাহার চিন্তাধারা প্রকাশিত 
- হইতেছিল। হরিজন পত্রিকায় তিনি নৃতন শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ 


করিলে দেশীয় শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গেল। গান্ধীজি 
লিখিলেন-__ 


“As a nation we are so backward in education that we 
cannot hope to fulfil our obligations to. nation in this 
respect in a given time during this generation, if this 
programme is to depend on money. I have therefore made 
bold, even at the risk of losing a reputation for constructive 
ability, to suggest that education should be self-supporting, 
By education I mean an all-round drawing out of the best 
in childand man—body, mind and spirit. Literacy is not the 
end of education nor even the beginning. It is only one of 
the means whereby man and woman can be educated. Lite- 
racy in itself is no education. I would therefore begin 
the childs’ education by teaching it a useful handicraft and 
enabling it to produce from the moment it begins its 
training. Thus eyery school can be made self-supporting, 
the condition being that the state takes over the manu- 
facture. 


I hold that the highest development of the mind and 
the soul is possible under such a system of education.”— 
Harijan July, 31, 1937. 


গান্ধীজীর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :-- 

১। শিশুকে কোনো উৎপাদনাত্মক কর্ম--বিশেষতঃ শিল্পকর্ম মাধ্যমে 
ভাল ভাবেই শিক্ষা দেওয়া যায়। 

২। শিশুর কাজ হইতে যাহা আয় হয় তাহাতে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী 
করা বায়। 

৩। ইহার দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেক বেশী সুষম ও 
AISA হয়" 

8| সরকার যদ্দি এইরূপ শিল্প ও উৎপাদনকেন্দ্রী বিদ্যালয় গড়িয়! 
তোলা, উপযুক্ত শিক্ষক, উৎপাদিত দ্ৰব্য বিক্রয়, কাঁচামাল সরবরাহ 
প্রভৃতি স্থবন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহ! হইলে মাদকদ্রব্য বিক্রয়লন্ধ 


a — 
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ট্যাক্সের উপর নির্ভর না করিয়াও প্রাদেশিক সরকার ভারতের সর্বসাধারণের 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাইতে সক্ষম হইবেন। 

ভারতবর্ষ তখনও পরাধীন দেশ। তাহার উপর অপেক্ষাকৃত কম 
পরিচিত একটি পত্রিকায় শিক্ষার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নহেন, এমন 
ব্যক্তির শিক্ষা সম্পর্কিত দুই একটি প্রবন্ধ লইয়া আলোড়ন না পড়িবারই 
কথ!। fee গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্ণধাররূপে তখন 
দেশের জনমানসে “বিশেষ শ্রদ্ধার আলনে ata) কাজেই গান্ধীজীর 
পরিকল্পনা লইয়া নানারকম আলোচনা Be হইয়া গেল । এই আলোচনাগুলি 
দুই দলে বিভক্ত ছিল। এক দল শিক্ষাবিদ্‌ গান্ধীজীর পরিকল্পনার মধ্যে 
শিশুর শ্রম শোষণ করিয়া. বিদ্যালয় চালানোর যুক্তির অবৈজ্ঞানিকতা 
নির্মমতা ও. অবাস্তবত| লইয়া আলোচন! করিতে লাগিলেন এবং এই 
পরিকল্পনাকে oasis করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপর 
একদল শিক্ষাবিদ এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা নৃতন দিগ্দর্শন খু জিয়া 
পাইলেন। 

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পৃথিবীতে অজান! ছিল ait > পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে মস্তেসরী, ফ্রয়েবেল, ডিউই প্রমুখ বহু মনীষী কর্মকেক্্রী 

শিক্ষাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন | এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার 
সা দল শ্রেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
উৎপাদনের দিকে গুরুত্ব না থাকায়__কর্মের আয়োজন 

ইত্যাদির জন্য কর্মবেন্দ্রী শিক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য ARYE হওয়ায় এবং 
যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ মগ্র থাকায় ব্যাপকভাবে কর্মকেন্জিক 
শিক্ষার প্রবর্তন হয় নাই | 

ভারতের বিশেষ সমস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি কর্মকেন্দ্রিকতার উপর 
উৎপাদনধক্সিতা আরোপ Fal যায় তাহাতে শিক্ষার মাহাত্মা খর্ব হয় না, 
বরং ইহার শিক্ষাগত মুল্য অনেক বাড়িয়া যায়_এই মত অনেকে পোষণ 
করিতে লাগিলেন। যাহারা এই ভাবে গান্ধীজীর মত সমর্থন করিলেন 
তাহাদের মধ্যে অনেক: লত্বপ্রতিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। যথা ডাঃ জাকীর 
হোসেন, আচার্য কৃপালনী, আর্ধনায়কম ও আশা দেবী, নরেন্দ্রদেব ইত্যাদি | 

যাহাই হউক, গান্ধীজী কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট সমর্থন পাওয়ার 
পর তাঁহার পরিকল্পনাকে রূপদানে সচেষ্ট হুইলেন। যাহার! সমর্থন 
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করিয়াছিলেন তাহাদের একত্র zen) এই পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার 
ও়াঁধায় সম্মেলন জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন। ওয়াধ্ণার এই উদ্দেশে 

এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন । গান্ধী-সমর্থক. শিক্ষাবিদ্গণ 
তথায় সমাগত হইলেন। প্রতি প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীরাও এই সম্মেলনে 
“যোগ দিলেন। এই সমিতিতে এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল - 


1. The present system of education does not meet the 
requirements of the country in any shape or form. English 
having been the medium of instruction in all the higher 
branches of learning, has created a permanent bar 
between the highly educated few and the uneducated 
many. It has prevented knowlege from percolating to 
‘the masses...Absence of vocational training has made the 
educated class almost unfit for productive work and 
harmed them physically. Money spent on primary educa- 
tion is a waste of expenditure in as much as what little is 
‘taught is soon forgotten and has little or no value in terms 
of villages or cities. 

2. The Course of Primary education should be extended 
at least to seven years and should inculcate the general 
‘knowledge gained up tothe matriculation standard less 
English and plus a substantial vocation. 


3. For the all-round development of boys and girls all 
training should, as far as possible, be given through a profit 
yielding vocation, In other words, vocation should serve 
‘a double purpose—to enable the pupil to pay for his 
tuition through the product of his labour and at the same 
time to develop the whole manor womanin him of her 
through the vocation learnt at school. 

4. Higher education should be left to private enter- 
prise and for meeting national requirements whether in the 
various industries, technical arts, belles letters or fine arts. 
The state universities should be purely examining bodies, 
self-supporting through the fees charged for examinations.” 

—Educational Reconstruction, 1950 
Hindusthan Talimi Sangha. 
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এই অধিবেশনের দিদ্ধাস্তটি পুরাপুরি উদ্ধত হইল এই কারণে যে, ইহার 
গুরুত্ব পরবর্তী কালে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পরবর্তী যুগের শিক্ষা 
সংস্কারে ভারতের প্রথম দেশীয় মন্ত্রী ও শিক্ষাবিদ্দের স্বাধীনভাবে ব্যক্ত মত 
অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁরিয়াছিল | 

অধিবেশনের প্রারম্ভিক কার্য শেষ হওয়ার পর গান্ধীজীর পরিকল্পনা 
দাখিল করা হইল। এই পরিকল্পনা পুঙ্থাস্থপুঙ্খ ভাঁবে 
যাচাই করার জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়। এই 
উপসমিতি একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ £-- 

(১) সাত বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র 
জাতির ভিত্তিতে প্রসার করা হইবে | 

(২) ইহার মাধ্যম হইবে মাতৃ-ভাষ]। 

(৩) মহাত্মীজী পরিকল্পিত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সর্বতোভাবে সমধিত Bea | 

(৪) এই সম্মেলন আশ! করে যে উৎপাদনদ্বারা ক্রমশঃ শিক্ষকের ব্যয় 
নির্বাহ সম্ভব হইবে | 

ইহার পর এই সম্মেলন ডাঃ জাকীর হোসেনের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র 
কমিটি গঠন করে। জাকীর হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম 
নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের রা ডিসেম্বর তীহাদের 
বিবরণ দাখিল করেন। ১৯৩৮ লালের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুর! জাতীয় 
কংগ্রেস অধিবেশনে এ খসড়া বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হয় এবং এ পরিকল্পন 
বূপায়িত করার জন্য ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুস্থান তালিমী সঙ্ঘ 
(All India National Education Board) স্থাপিত হয়। ইহার 
প্রধান কাধীলয় ওয়ার্ধার সর়িকটে সেবাগ্রামে। 

গান্ধীজীর পরিকল্পনা বূপদানে ধাহার! প্রথান কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে ডাঃ জাকীর হোঁপেনের নাম বিখ্যাত। ডাঃ জাকীর 
হোসেন জামিয়া-মিলিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়ের afero ও শিক্ষাবিদ্রূপে 
বিশ্বের সর্বত্র সমাদূত। জাকীর হোসেন বর্তমানে উপরাষ্ট্রপততি। 
Age আর্থার উইলিয়াম্দ্‌ আধনায়কম ও তাহার সুযোগ্য। ay আশাদেবী 
এই পরিকল্পনার বূপদানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা 
হিনুন্তান তাঁলিমী সঙ্ঘের যুগ্মসচিব ইহারা শশস্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল 
অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন এবং তৎকালে শিক্ষাবিদ হিসাবে বিশেষ খ্যাত 


ওয়ার্ধ। পরিকল্পনা 
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ছিলেন। আচার্য কপালনী_ কাশী হিন্দু বিশ্বরিগ্তালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক 
ছিলেন। তিনিও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভারে যুক্ত ছিলেন৷. বিখ্যাত শিক্ষাবিদ 
আচার্য নরেন্দ্রদেব এই পরিকল্পনার. সহিত যুক্ত ছিলেন। . এই ভাবে 
ত২কালের TE খ্যাতনামা ব্যক্তি ইহার সহিত যুক্ত থাকায় ইহার প্রতি সকলের 
আস্থা অর্জন করে। গান্ধীজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া ইহার তালিমী 
সজ্ঘ কাজ AH FTI I: 

জাকির হোসেন কমিটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহার মর্ম সংক্ষেপে 
এইরূপ ৷ 

(১). একটি বুনিয়াদী শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলিবে | ইহার অর্থ 
এই নয় যে, শিল্পশিক্ষা! ও বিষয়গুলি শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে ।  পরস্ত শিল্পকে 

মাধ্যম করিয়া শিক্ষাদান কার্য চলিবে । ডাঃ ar, এন্‌- 

জাকির হোসেন কমিটি মুখাজ এইরূপ তুলনা করিয়াছেন যে» শিল্পটি হইবে 
5582 সর্ষের ন্যায় এবং তাহার চারি. পাশে বিষয়গুলি আবতিত 
হইবে, কেন্দদ্বার| নিয়ন্ত্রিত হইবে | 

Q) এই পরিকল্পন! সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে যাহাতে শিক্ষকদের 
বেতনও শিল্প-হইতে উঠিয়া আসে | 

(৬) দৈহিক শ্ৰম আরোপ. করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্য যে, শ্রমের প্রতি 
মর্ধাদাবোধ-শৈশব হইতেই জাগ্রত হইবে ও পরবর্তী জীবনে জীবিকা অর্জনে 
তাহা সহায়ক হইবে | 

(8) যে বিষয়ে শিক্ষাদান করা হুইবে তাহা শিশুর প্রাকৃতিক ও 
সামাজিক পরিবেশের সহিত যুক্ত হইবে। 

(e) ভবিষ্যতে যাহাতে স্থনাগরিক হইয়া উঠিতে পারে এই দৃষ্টিভঙ্গী 
লইয়া সমগ্র শিক্ষাধার! পরিচালিত হুইবে | 

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার যে পাঠক্রম স্থপারিশ করেন 
তাহা নিম্নরূপ ঃ= 

(১). সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপ্ডিকাল হইবে ৭-১৪ বৎসর। ইহা 
সর্বতোভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে। তৎকালীন প্রবেশিকা 
পরীক্ষার যে পাঠ্যক্রম ছিল তাহা হইতে ইংরাজী বাদ দিয়া ও একটি শিল্পকে 
অন্তভূক্তি করিয়া পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হইবে। সমগ্র স্তরে মাতৃ-ভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে | 
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বিষয়সমূহ :-_নিয়লিখিত শিল্পসমূহের যে কোন একটি-. 

২। (ক) ama (খ) দারুশিল্প, (গ) ফল ও FET চাষ 
(ঘ) কৃষিকাজ (e) চর্মশিল্প (5) শিক্ষা সম্ভাবনাযুক্ত যে কোন গ্রামীণ শিল্প | 

৩। কাঁতাই-এর প্রাথমিক জ্ঞান। 

sl গণিত, সমাজ-বিষ্ভা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন, সংগীত,  হিন্দস্থানী 
ভাষ! ( BAe দেবনাগরী হরফে ) 

এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম নাম দেওয়া হইয়াছিল বিগ্াযনির-পরিকল্পান। | 
কিন্ত মন্দির শব্দটিতে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাইয়া উহ! বর্জন করা হইল | 
জাতির ভিত্তি গঠিত হইবে এই অর্থসঙ্গতি রাখিয়া এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া 
হুইল বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পন1।॥ ইহাকে পরে নঈ-তালিমও বলা হইত | 
পুর্বে জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের মূল বিষয়গুলি উল্লিখিত 
হইয়াছে । এখানে তাহা আরও বিস্তৃত আকারে আলোচনা করা হইল। 

(১) এই শিক্ষা সর্বসাধারণের উপর আবশ্যিক ভাবে প্রবতিত হইবে | 

(২) ৭-১৪ বৎসর বয়স্ক সকল শিশু এই শিক্ষা গ্রহণ করিবে | 

(৩) কোনো একটি পুর্ণ উৎপাদনা ত্বক শিল্পকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গণ্য 
করা হইবে | 

(৪) শিল্পটির সহিত সম্বন্ধিত আকারে বিভিন্ন বিষয় শিখানো ইইবে। 

(৫)  শিল্পকাজ পরিচালনায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইবে যাহাতে 
উৎপাদনাত্মক দিকটি বিকশিত হয় এবং কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ, 
হিসাববৌধ, পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা, সহযোগিতা ইত্যাদি 
গুণাবলীর বিকাশ হয়। 

(৬) ঠিক ভাবে শিল্পকীজ পরিচালিত হইলে শিশুরা এ কার্ধে যথেষ্ট 
আনন্দ লাভ করিতে পারিবে ও শিশুদের বিকাশ সাধিত হইবে । 

(৭) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিল্পকাজ ছাড়া সামুদায়িক জীবন (শিশু ও 
বিদ্যালয়ের যৌথ-জীবন ), সমাজ, পরিবেশ প্রকৃতি এইগুলিকেও ব্যবহার 
করা হইবে । 

(৮) থে শিল্প দিয়াই কাজ সুরু করা হউক উহার গোড়া হইতে শেষ 
পর্যন্ত সমস্ত গ্রক্রিয়াগুলি শিশুরা আয়ত্ত করিবে। শিল্পে কুশলতা অর্জনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। শিল্প নির্বাচনের সময় চাহিদা, কাঁচামালের 
যোগান ও শিক্ষা-সম্ভাবনার কথা বিবেচিত হইবে। 

২০ 


৩০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৯) বিদ্যালয়ে শিশুদের. যৌথ-জীবন যাপনের জন্য পরিবেশ রচনা 

করিয়! তাহার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতাবোধ, 
পরস্পর সহযোগিতা, নেতৃত্ব করা, নেতৃত্ব মানা, গণতান্ত্রিক অধিকার 
ও দায়িত্ব বোধ, স্থরুচি ও শালীনতা বোধ, সহযোগিতা প্রভৃতি 
গুণাবলী বুদ্ধিত ও আচরণগত ভাবে শিখিবার স্থযোগ  স্থাট্ট করিতে 
হইবে। ; 
(১৯) বিদ্যালয়ের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান থাকিবে | 
বৃহত্তর সমাজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া বিদ্যালয় তাহ পরিহার 
করিয়া সংস্কারের প্রচেষ্টা করিবে । এই ভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজের 
শুভকর পরিবর্তনের অগ্রদূত হইবে | 

(১৯) শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে স্থুশিক্ষকের উপর । উদ্যমশীল, ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন, জ্ঞানান্বেষী, শিশুমনত্তত্বে অভিজ্ঞ, শিল্পকাজে দক্ষ শিক্ষক স্থানীয় পরিবেশ 
অন্যায়ী পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করিবেন। হিন্দুস্তান তালিমী সজ্ঘের পাঠ্যক্রম 
ইহাতে সহায়তা করিবে | 

একথা মনে করিবার কোনো কারণ নাই যে, যেহেতু গান্ধীজীর 
কংগ্রেসের উপর প্রভূত প্রভাব ছিল তাই তিনি যে প্রস্তাব পেশ করিতেন 
তাহাই পাশ হইয়া যাইত ৷ বুনিয়াদী শিক্ষা প্রস্তাবের মূল Verte ছিলেন 
আচার্য নরেন্দ্র দেব। তিনি যে অন্ধ কংগ্রেসী ছিলেন, এমন কথা বলা 
যায় না। আচার্য staal সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। 

যাহা হউক, জাকীর হোসেন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর 
তাহা রূপদান করার কাজ স্থরু হইয়া গেল। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার Sater 
আগ্রহে বিহার, বোষ্বাই, মধ্যপ্রদেশ, Sioa ও উত্তর 
প্রদেশে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। পরিদর্শক, 
পরিচালকদের জন্য ট্রেনিংএর sig সুরু হইল । বিহার ও 
উত্তর প্রদেশে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা-প্রসারের কাজ সুর হইল । আর 
বোস্বাই, মাদ্ৰাজ প্রভৃতি প্রদেশে কিছু পরিবন্তিত আকারে ব্যাপকভাবে 
শিক্ষা-প্রসারের কাজ ae হইল । কাশ্মীর এই সময় যদিও দেশীয় রাজা 
ছিল, কিন্তু কাশ্মীরের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ঘটিতে থাকে |. ওয়ার্ধায় এবং 
জামিয়া-মিলিয়াতে শিক্ষক-শিক্ষণ সুরু হইয়া যায় এবং পরীক্ষামূলক বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিহারের চম্পারণ জেলায় ব্যাপকভাবে পরীক্ষার 


বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী 
শিক্ষার কাজ 


G 
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কাজ yp হইয়া যায়। আসামে ও বাংলায় কংগ্রেদী সরকার প্রতিষ্ঠিত না 
হওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ স্থরু হয় নাই। 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ae হইয়া গেল। যুদ্ধাবস্থায় ভারতবর্ষের 
জনসাধারণকে নিজ মাতৃভূমি রক্ষায় অগ্রসর হইবার উপযোগী প্রেরণা 
দিবার মত শাসনকর্তৃত্ব ন! দেওয়ার প্রতিবাদে সকল 
প্রদেশে এক সাথে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিল। এ সব 
প্রদেশে ৯৩ ধারা Sey গভর্ণরকর্তৃক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা! 
হইল। আমলাতান্ত্রিক শাসকবর্গ সংগে সংগে বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ করিলেন | 
কেবল মাত্র বিহারে ইহা চালু থাকিল। উড়িস্যায় অনেক সরকারী 
কর্মচারী সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়া বেসরকা রীভাবে 
পরীক্ষাকা চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও 
যুদ্ধ ইত্যাদি নানা গোলমালে সে প্রচেষ্টাও ব্যাহত BEA | 

quart একমাত্র বিহারের চম্পারণ cate! ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার 
প্রথম প্রচেষ্টা ব্যাহত হইল। তাই বলিয়া গান্ধীজী যে চুপ করিয়া বসিয়া 
ভিলেন তাহা নহে । তিনি এই বুনিয়াদী শিক্ষার উপর গভীরভাবে চিন্ত! 
করিতেছিলেন। ১৯৪২ আন্দোলনে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। 
কারামুক্তির পরই তিনি ঘোষণা করিলেন, “I have been thinking 
hard during the detention over the possibilities of Nai 


বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাহত 


Talim until my mind became restive. We must not rest 
content with our present achievements. We must 
participate in the homes of the children. We must 
educate their parents. Basic Education must become 
literally education for life.” 

গাম্বীজির এই উক্তির সংগে সংগে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পর্বের 
ইতিহাস শেষ হইল। নৃতন করিমা দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলন সুরু হইল | 


বুনিয়াদী শিক্ষা! ও ভারত সরকার 

ইতিমধ্যে ডক্টর জাকির হোসেনের রিপোর্ট বাহির হইবার অব্যবহিত 
পরেই কেন্দীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি তৎকালীন বোগ্বাই সরকারের 
শিক্ষামন্ত্রী বি. জি. খেরের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করেন। এই 


৩০৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য 
নিযুক্ত হয়। এই সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি অর্থাৎ Grygas 
স্থজনাত্মক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে 
করেন। খের কমিটির প্রধান প্রধান স্থপারিশগুলি হইল ANR ৷ 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা সর্বপ্রথম গ্রামীণ পরিবেশে চালু করিতে হইবে। 

(২) অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল হইবে ৬ হইতে ১৪ বৎসর 
বালক-বালিকাদের জন্য, কিন্তু পাঁচ বৎসরের শিশুও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
ভত্তি হইতে পারিবে | 

(৩) পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ ১১ বৎসরের পর ছাত্রগণ ভিন্ন শিক্ষার জন্ত 
বুনিয়াদী বিগ্ভালয় হইতে অন্যান্ প্রকার বিদ্যালয়ে যাইতে পারিবে 

(৪) শিক্ষার মাধ্যম হইবে শিক্ষার্থীদের মাতৃ-ভাবা। 

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষায় বহিস্থ কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। 
বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে waa পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া 
বিদ্যালয় ত্যাগের জন্য একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। 

খের কমিটির এই স্থপারিশগুলি গ্রহণ করা হয় এবং ঠিক পরবর্তী 
সময়েই বুনিয়াদী শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার যোগাযোগ সাধনের জন্য পুনরায় 
একটি কমিটি গঠিত হয়। : এই কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন বি. জি. 
খের । কমিটি নিম্নলিখিত স্থুপারিশ করেন i— 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষীকাল ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত । :৮ বৎসর হইলেও, 
ইহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে_-প্রথম স্তর বা নিয়ন্তর প্রথম শ্রেণী 
হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঁচ বৎসর এবং দ্বিতীয় স্তর বা উচ্চস্তর হইতেছে 
যষ্ট শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিন বৎসর | 

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা লাভের পর অন্ত স্তরের শিক্ষায় যাইতে হইলে 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষালাভের পর যাইতে হইবে | 


সার্জেন্ট কমিটি ও বুনিয়াদী শিক্ষা 


কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি দুইটি খের কমিটির স্থপারিশগুলি 
বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং স্থপারিশ প্রায়ই গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
মনে করেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে শিক্ষা উপদেষ্টা 
সমিতি যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা জন 
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সার্জেন্টের নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি খের কমিটার 
সুপারিশসমূহ এবং বুনিয়াদি শিক্ষার সকল দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিম 
দেখেন। সার্জেন্ট সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিকে জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি 
বলিয়া গ্রহণ করেন। 


শিক্ষার নূতন অধ্যায় 
গান্ধীজির উক্তি বুনিয়াদী শিক্ষায় এক নৃতন অধ্যায়ের সুচনা! করিল। 
১৩ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক বাঁলক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা রচিত 
হইয়াছিল তাহার পরিসর আরও বর্ধিত করার চিন্তা 


নিয়াদী শিক্ষার 
ous atai গান্ধীজি afacaa—“The education of 


নূতন অধ্যায় 
every body at every stage of life.” 


ফলে ১৯৪৫ সালে জাঙ্গুয়ারী মাসে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের লইয়া 
সেবাগ্রামে আবার সম্মেলন ব্মিল। এই সম্মেলন বুনিয়াদী শিক্ষা বর্তমান 
পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম রচনার উদ্দেশ্য লইয়া আঁহত হইয়াছিল। 
গান্ধীজি এই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলিলেন “Our field is not 
merely the child of seven to fourteen years of age, the 
field of Nai Talim stretches from the hour of conception 
in the mother’s womb to the hour of death,” গাদ্ধীজির এই 
উক্তি বুনিয়াদী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইল। এই সম্মেলন 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে জীবনের চারিটি স্তরের সহিত যুক্ত করিয়া চারটি ভাগে 
বিভক্ত করিল এবং এই চারিটি স্তরের পরিকল্পনা রচনা করার জন্য চারিটি 
উপসমিতি নিয়োগ করিল। এই স্তর চারিটি নিয়রূপ £_ 

(১) বয়স্কদের শিক্ষা 

(২) প্রাকৃ-বুনিয়াদী বা ছয় বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের শিক্ষা 

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষা_-৬ হইতে ১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষা 

(৪) উত্তর-বুনিয়াদী বা কিশোর ও যুবকদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 

বয়স্কদের শিক্ষা £__প্রধানতঃ Bat, WAM, পরিচ্ছন্ন ও আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসী জীবন-গঠনের জন্য বয়স্কদের জন্যও এই স্তর গঠিত হইয়াছিল | 

পুর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা £-_যে মুহূর্তে শিশু šia বিদ্যালয়ে আসার মত 
ক্ষমত। অর্জন করিল অমনি তাহার বিদ্যালয়ের নির্দেশে শিক্ষা সরু Beal গেল | 


৩১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়া শিশুর কতকগুলি 
নৃতন অভ্যাস আয়ত্ত হইবে | 
বুনিয়াদী শিক্ষা :--এই বিষয়ে পূৰ্বে আলোচনা হইয়াছে | 
উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা :—se হইতে ১৮ IAI বয়স্কের জন্য এই স্তর 
পরিকল্পিত হইয়াছিল। 
এই স্তরের পরিকল্পন৷-রচয্লিতবর্গ নিম্নরূপ উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়াছিলেন।__ 
(১) বুনিয়াদী শিক্ষা যেমন কর্মকেন্দ্রিক উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাও সেইরূপ 
কর্মকেন্দ্রিক হইবে | 
(২) পাঠ্যক্ৰম স্বয়ং-সম্পূৰ্ণ হইবে | 
(৩) বুনিয়াদী শিক্ষার যেমন লক্ষ্য শিশুর সাধিক বিকাশ, উত্তর- 
বুনিয়াদী স্তরেও তাহাই উদেশ্য হইবে | 
(৪) ছাত্রের বিভিন্নমুখী আগ্রহ ও যোগ্যতা amet বিভিন্ন ধরণের 
পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে | 
(৫) স্থানীয় ভাষাতেই শিক্ষা দান করিতে হইবে । 
(৬) সাধারণতঃ এই শিক্ষা তিন হইতে চার বছরের হইবে | 
(৭) Sete খানিকট! স্বাবলম্বী হইবে। ছাত্ররা যেন নিজের খরচ 
বহন করিতে সক্ষম হয়। 
উপসমিতি পাঠ্যক্রম রচনার সময় ১৪ রকমের কাজ স্থপারিশ করেন। 
উত্তর বুনিয়াদী শুর সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন হিন্দুস্থান তালিমী সংঘের 
সম্পাদক বলিয্লাছেন-_-%[0)9 post-basic school is a school village, 
a society of students’ and teachers living together in 
residence, and its aim is therefore to provide by its own 
work the food and clothing needs of all its members, not 
to accumulate earnings on a money basis,”— 
বিনোবা ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে বলিয়াছেন ‘for self-sufficiency,” 
আর উত্তর-বুনিয়াদী স্তরকে বলিয়াছেন “through self-sufficiency.” 
বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রথমে মধ্য wae ছিল ৭ হইতে ১৪ বছরের 
শিশুদের শিক্ষা। পরে পূর্ব ও উত্তর বুনিয়াদী ও 
বয়স্ক শিক্ষা যুক্ত হইয়া ইহাকে খানিকট। সুশৃঙ্খল 
করিয়া দিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই ধারা যদি না থাকে তাহ! 


উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা 
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হইলে শিক্ষাধারা হিসাবে Bei অসম্পূর্ণ থাকে । ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় 
বিশ্ববিগ্তালয় কমিশনের রিপোর্টে ‘গ্রামীন বিশ্ববিদ্ভালয়? উল্লিখিত হইল 
এবং ১৯৫১ সালে সপ্তম সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে ‘উত্তম 
বুনিয়াদী’ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা 
চলিল। ইহার ফলে উচ্চণক্তি-সম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হইল এবং 
যথাষথ পাঠাক্রম রচিত হইয়৷ গেল। 


বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি 


বুনিয়াদী শিক্ষার এঁতিহাসিক অগ্রগতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা গিয়াছে। কি পরিস্থিতিতে ইহার উত্তৰ হইয়াছিল তাহাও আলোচিত 
হইয়াছে। এখন আমাদের জানা দরকার, বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে 
গান্ধীদর্শন কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল? 

প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার পশ্চাতে একটি লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে | সেই লক্ষ্যটিই 
হইল দার্শনিক wal প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োগরূপই হইল 
শিক্ষা। এই দার্শনিক তত্ব অঙুযায়ী দেশ গঠনের প্রচেষ্টা সুরু হয়। কাজেই 
দার্শনিকতত্ব রাজনীতিতে প্রতিফলিত zza যেমন শাসনতন্ত্রের গতি-প্ররুতি 
নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি শিক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত হুইয়া শিক্ষার মাধামে জাতি 
গঠনের atate পুর্ণ করিতে চায়। বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে এই 
দাশনিক তত্ব কাজ করিয়াছে। 

গান্ধীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল--সত্যের উপলব্ধি । পন্থা ছিল-_-অহিংস1। 
তিনি সার! জীবন ধরিয় সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, অহিংসার 
প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 

গান্ধীজীর এই মূল জীবনাদর্শ জাতীয় জীবনের এক এক ক্ষেত্রে এক এক 
রূপে প্রকটিত হইয়াছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহ! দুর্জয় মনোবল-সম্পন্ন 
সত্যাগ্ৰহ ও অসহযোগরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে 
ইহ! রামরাক্জ্য পরিকল্পনীরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, ব্যক্তিগত চিতশুদ্ধির ক্ষেত্রে 
সর্বধর্মীয় চিন্তার মিলন রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, সমাঁজ-সংস্কারে ইহা সেবার 
আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। গান্ধীজী জাতির সন্মুখে চৌদ্দ দফা কর্মসুচী 
উত্থাপন করিয়াছিলেন, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার সেই কর্মকুচীর অন্যতম | 


o 


৩১২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে অহিংস! ও সত্যের আধারে প্রতিঠিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন) 'উস্ক1 আধার সত্য ওর অহিংসা হায়।” এই 
সত্য ও অহিংস! তিনি ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন উভয় ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 


বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি 


সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে গান্ধীজীর পরিকল্পনা ছিল 
O Rafs শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, এক কথায় রামরাজ্য গঠন । এই 
সাম্যযুক্ত রামরাক্ত পরিকল্পনা সার্থক করিতে হইলে বিরাট সমাজবিপ্লব 
ঘটাইতে হয়। গান্ধীজী বুনিয়াদীশিক্ষার মাধ্যমে এই বিগ্রব সাধন করিতে 
চাহিয়াছিলেন,_-ড plan as thus conceived is the spear- 
head of silent social revolution,” 

এইরূপ সমাজ-বাবস্থায় সকলের যেখানে সম-অধিকাঁর, সেখানে জাতি 
বা বর্ণভেদ প্রথা থাকিতে পারে না। অথচ বর্তমানে জাতিভেদ-জনি'ত 
WAIT! অত্যন্ত প্রবল। গান্ধীজী শিক্ষার মাধ্যমে এই জাতিভেদ-প্রথা ও 
কর্মগত বিভাগের জন্য সমাজের উচু নীচু মনোভাব অপসারণের কথা চিন্তা 
করিয়াছিলেন তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় সব থেকে নীচু কাজেও সকলকে অংশ 
গ্রহণ করানোর কথা তিনি বলিয়াছেন। তাহার ধারণা ছিল__সাফাই 
দিয়া শিক্ষা সুরু হইবে! “নঈ-তালিম সাফাইসে স্থরু হোতি হ্যায় 1” 

রামরাজে শোষণহীনতার কথা বলা হইয়াছে। শোষণ সেখানেই 
RP হয় যেখানে এক পক্ষ উৎপাদন করে অপর পক্ষ RES | অন্গুৎ- 
পাদক শ্রেণী বুদ্ধির চাতুর্ধে উৎপাদক শ্রেণীকে শোষণ করে, ফলে এক 
পক্ষের হস্তে ধন সঞ্চিত হয়, ধনসঞ্চয় দ্বারাই সমাজে বিভেদ wR হয়। 
রামরাজে শোষণহীন ও বিকেন্ত্রিত অবস্থার কথা কল্পনা, করা হইয়াছে। 
যে সমাজে প্রতিটি সভ্য উৎপাদনশীল, সেইখানে শোষণ বন্ধ হয় ও ধনের 
কেন্দ্রীকরণ রুদ্ধ হয়। 

বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বুনিয়াদী শিক্ষালাভ করিয়া শিশু 
সমাজে উৎপাদনশীল স্বাবলম্বী নাগরিক হইবে। উৎপাদনশীল saad 
নাগরিক হইয়া উঠিতে হইলে তাহাকে শিশুকাল হইতেই কোনো না 
কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। গান্ধীজী সেজন্ত বুনিয়াদী 


বুনিয়াদী শিক্ষণ ৩১৩ 


শিক্ষায় কর্ম সম্পাদন ও তাহাতে স্বাবলম্বী হইবার কথা. বলিয়াছেনঃ 


“Self-Sufficiency is the acid test of its reality” 

গান্ধীজির রামরাজে আর একটি লক্ষ্য ছিল--সকলের সমান অধিকার 
লাভ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে নকলে সমান মর্যাদা অর্জন 
করার জন্তু পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠন দরকার । গণতান্ত্রিক অভ্যাস 
শৈশব হইতেই আয়ত কর! বিখেয়। এই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠন, স্বয়ংশাসিত বিদ্যালয় রচনা! ইত্যাদির কথা 
বল! হইয়াছিল। 

তাহ! হইলে আমর! দেখিতেছি, গান্ধীজীর দার্শনিক fowl ca 
আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার রাষ্ট্রনৈতিক রূপ রামরাজ। এই 
রামরাজ সার্থক করার উপায় হিসাবে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন | 

গান্বীজির চিন্তাধারার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল, আত্মগ্ুদ্ধি বা চিত্তের 
Safer জন্য সর্বধ্মীয় সমদ্ঘমসীধনকারী প্রার্থনা । গান্ধীজির প্রভাবের 
ফলে বুনিয়াদী শিক্ষায় ইহাও গৃহীত হইয়াছিল। 
অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি কোনে| না কোনো 
আশ্রমের সহিত ye থাকিত। আশ্রমিকেরা প্রত্যহ প্রার্থনা করিতেন। 
এই ভাবে বিষ্যালয়েও প্রার্থনা কর্মক্থচীর waye হইয়াছিল। গান্ধীজীর 
ভাবধারার উত্তরস্থরীরা মনে করিতেন, শ্রেণীহীন সমাজ রচনায়, পরস্পরের 
মধ্যে সহন-শীলত! বর্ধনে ও পরস্পরকে ঠিকমত জানার ব্যাপারে এই eda 
অতিশয় উপযোগী হইবে | 


প্রার্থনা 


বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্বিক ভিত্তি 

শিশুর যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন সে থাকে প্রাচীন যুগের বর্বর মানুষের 
মতই । তাহাকে নান! শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়! সামাজিক Pers 
পরিবন্তিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু কি প্রকারে? প্রচলিত রীতি 
অনুযায়ী তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যতটা! পুনরাবৃতি 
শিশুর! করিতে পারে, তাহার শিক্ষা তত বেশী হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া 
mer হয়। কিন্তু শিশু চঞ্চল, সে কর্মপ্রবণ, সে নানারকম খেলাধুলা 
কাজ ইত্যাদি করিতে ভালবাসে। এই তাহার, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। শিশুর 


৩১৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোন রূপ মর্ধাদা al দিয়া তাহাকে জোর করিয়া 
ধরিয়া পড়ান লেখান হইতেছে । ইহাই কি শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ 
হইবে? শিশু শারীরিক পরিশ্রম করিতে sta: কেন সে তাহা করে? 
তাহার আত্মপ্রকাশের GIS সে নানারকম পরিশ্রম্জনক কাজ করিয়া 
থাকে। কাজ ও খেলার মাধ্যমেই তাহার afew কোন কিছু গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত হয় । পুরাতন শিক্ষায় যাহারা বিশ্বাসী, তাহার! শিশুদের 
খেলাধুলা আনন্দোচ্ছাসকে মোটেই বরদাস্ত করেন না, এবং শিশুদের, 
দাবাইয়া রাখেন এবং চঞ্চলতার জন্য শান্তি পর্যন্ত mal কিন্তু তাহা 
অন্গচিত। মনস্তত্ব অন্সারে ইহ] Mew হইয়াছে যে বালক-বালিকারা 
১৪ বা ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাস্তব বা স্ুলকে অবলম্বন করিয়া তাড়াতাড়ি 
শিক্ষালাভ করিতে পারে । অবাস্তব ধারণ! বা অবাস্তবকে অবলম্বন করিয়া 
তাহা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় ali স্থুল জিনিসকে 
অবলম্বন করিয়া সে অনুমান করিতে পারে a কোন কিছুর সিদ্ধান্তে 
আসিতে পারে। অতএব তাহাকে gas অবলম্বন করিয়াই শিখিতে 
হইবে, ইহাই হইয়াছে মনন্তত্বসম্মত সিদ্ধান্ত । 

আমর! যদি প্রাচীন যুগের দিকে লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে 
পাইব যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে পর্যবেক্ষণ ও কর্মের মধ্য দিয়া। জীবনের 
প্রয়োজনেই মানুষকে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। রাজা প্রজা, 
বড়লোক গরীব, সকলকেই স্বকীয় মর্ধাদা অক্ষুণ রাখিবার জন্য কাজ করিতে 
হইয়াছে ।* : 

আমরা যদি পশ্চিমী দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া! দেখি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইব, তাহার! সকলেই পুস্তককেন্দ্রীকতাঁর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। বাস্তব এবং প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার 
বিরুদ্ধে বেকন, মণ্টেন, লক প্রমুখ দার্শনিকগণ বিশেষ ভাবে সমালোচন। 
করিয়াছেন। দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ রুশে! বলিয়াছেন, “Children are 
first restless and then curious.” eti শিশুর এই চারিত্রিক ভিত্তির 


» J.B, Kripalini in his Latest Fad says; “In hunting, fishing and 
agricultural civilisation, when there was no written, not to say printed 
word, whatever little knowledge there was, had to be painfully 
acquired through work and experience.” 


বুনিয়াদী শিক্ষা ৩১৫ 


উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন। রুশোর পরে oaia, 
হা্বাট, amaaan, মণ্টেসরি, ডিউই প্রমুখ mR দার্শনিক ও 
পণ্ডিতগণ সকলেই এই বিষয়ে একই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাস্তব 
কাজের মধ্য দিয়া জ্ঞান আহরণ করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের দেশে 
রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির কোলে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়! শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। 

গান্ধীজীও বুনিয়াদী শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। stand কর্মপ্রবণ, তাহাদের এই প্রবৃত্তির প্রকাশ হইবেই। , 
এই প্রবৃত্তির প্রকাশ যদি শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের জীবনে কাজে লাগান যায় 
তাহা হইলে ছাত্র ও সমাজ উভয়ের মঙ্গল হইতে বাধ্য। 

গঠনাত্বক কাজ করিতে ছাত্রগণ: ভালওঁবাসে। নষ্ট করিবার এবং 
ভাঙ্গিবার ইচ্ছাও ছাত্রদের থাকে। এবং তাহার ফলে তাহাদের মানসিক 
atga অবনতি হয়। কিন্তু তাহারা যদি গঠনাত্মক কাজ করিবার স্থযোগ 
পায়, তাহা হইলে তাহাদের নষ্ট করিবার ব| Sifeata মনোবৃত্তির সংশোধক 
হিসাবে গঠনাত্মক মনোবৃত্তি কাজ করিয়া থাকে | 

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের আগ্রহ বেশী থাকে | চিরাচরিত প্রথায় 
শিক্ষক ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দাবাইয়া রাখিয়া শিক্ষাদানে অগ্রসর 
হন, ফলে তাহাতে আনন্দ থাকে না। কিন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রদের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অন্গসরণ করিয়া চলা হয় এবং প্রয়োজন বোধে স্বাভাবিক 
প্রকৃতিকে বিভিন্ন খাতে aztal আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা 
হয়। ছাত্রগণ শিখিতে আনন্দ পায়, এবং মনোযোগ ও থাকে বেশী, অতএব 
বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ ই শান্ত্রসম্মত। 

বুনিয়াদী শিক্ষার গুণাগুগ। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সদে 
নানা সমালোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে । এখনও দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত 
ব্যক্তি বুনিয়াদী শিক্ষ সম্বন্ধে afefe ধারণ। মাত্র রাখিয়া! বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্বন্ধে নান! বিরূপ মন্তব্য করিয়া থাকেন। AFE পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার 
সমগ্র ধার! গৃহীত না হওয়ায় এবং জাতীয় দরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রচলিত 
শিক্ষাকে একত্র বীধিয়া এক সাথে চালাইয়! যাওয়ার চেষ্টা করায় খণ্ডিত 
আকারে সকল বৈশিষ্ট হারাইয়া বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির সামনে উপস্থাপিত 
হইয়াছে, ফলে যাহার! ইহার সমালোচনা করিতেছেন তাহাগেরও খু দোষ 


দেওয়া যায় Al | 


৩১৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বুনিয়াদী শিক্ষার ক্রুট হিসাবে মূল কতকগুলি অভিযোগ সাধারণতঃ 
তোলা হয়। উহার প্রথম অভিযোগ হইল শিশুর শ্রম শোষণ করিয়ণ বিদ্যালয় 
চালানো। প্রকৃতপক্ষে শিশুর শ্রম শোষিত হয় কিনা_এ বিষয়ে হাতে 
নাতে কোথাও পরীক্ষা হয় নাই । যে স্বাবলম্বনের কথা বল! হয়, ওয়াধ্পাতেও 
শতকরা ৭৪ ভাগ পর্যন্ত স্বাবলম্বন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থে আমরা 
শোষণ কথাটি ব্যবহার করি তাহা! কোথাও হয় নাই। অবশ্য বর্তমানে 
, অনেক জাতীয় সরকারের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দের পরি প্রেক্ষিতে 
স্বাবলঙ্বনন কথাটি নৃতন অর্থে ব্যবহার . করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
স্বাবলম্বনের অভ্যাস গঠনই ইহার লক্ষ্য। বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষায় এই 
ABS গৃহীত হইয়াছে। কাজেই শিশুর শ্রম শোষণ এই অভিযোগ fin 
প্রমাণিত gga গিয়াছে। 
দ্বিতীয় অভিযোগ সাধারণতঃ উত্থাপিত হয় যে, ইহা বৌদ্ধিক বিকাশের 
গুরুত্বকে খর্ব করিয়া কর্মের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ  করিয়াছে। 
এই অভিযোগ যাহার! করেন তাহারা হয়ত বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য 
ধরিতে পারেন নাই। এরূপ. অভিযোগ সাধারণতঃ শিক্ষা ও কর্মের 
পাশাপাশি অবস্থান হইতেই উখিত.. হইয়াছে। fee কর্মকে কেন্দ্র 
করিয়া শিক্ষা-পরিচালনা করিলে সেখানে কর্ম বৌদ্ধিক. বিকাশের 
গ্রতিদবন্দী হইয়া! অবস্থান করে না। সহায়ক হিসাবে অবস্থান করে।. এই 
কর্ণ আবার অনেকে. মনে করেন, শুধুমাত্র শিল্পকাজ। কিন্তু ইহাও 
তুলধারণ]। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানা জাতীয় কর্ম গ্রহণ কর! হয়। শিল্প- 
শিক্ষা তাহার মধ্যে একটি মাত্র। একথা কোথাও বল! হয় নাই যে শিশু 
শিল্পের মাধ্যমেই সমস্ত শিক্ষা, লাভ করিবে | আবার একথাও বল! হয় নাই 
যে শিল্প ছাড়া অন্যান্য কাজকর্মের মাধ্যমে যাহা শেখা সংগত, তাহ! 
বর্জন করিতে হইবে। কাজেই এবিষয়ে পরিষ্কার ধারণ! থাকা দরকার 
যে শিশু তিনটি caa অবলম্বন করিয়া তাহার জ্ঞান আহরণ 
করিবে__ প্রথম প্রকৃতি. পরিবেশ, দ্বিতীয় সমাজ. পরিবেশ, তৃতীয় 
Pal শিল্প উভয় প্রকার পরিবেশের সমন্বয়-সাধক হিসাবে কাজ করিবে। 
যদি এখন কোনো বিষয় উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহ হইতে আয়ত্ত, করা 
SAS হয় তাহা প্রচলিত মামুলি পদ্ধতি অস্থায়ী শিখিতে কোনে বাধা 
নাই। 


বুনিয়াদী শিক্ষা ৩১৭ 


বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচালনা খুবই কঠিন বলিয়া অনেকে অভিযোগ 
করেন। ইহা আংশিক সত্য । কারণ এতকাল যে পদ্ধতি নিশ্চেষ্ট 
ও afm অবস্থায় শিক্ষক ছাত্র অধ্যাপনা অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন ঠিক- 
কাজ করিতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষায় তাহা সম্ভব হয় না। শিক্ষক ও ছাত্রকে 
যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় এবং নিজেদের জীবন চর্চার মধ্য দিয়া তাহাকে 
রূপায়িত করিয়া তুলিতে হয়। গম্ধীভির চিন্তাধারা অন্নযায়ী শিক্ষার, 
ইহাই সর্বোত্তম পন্থা । শুধু গান্ধীজি কেন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ এবং 
প্রাচীন ভারতীয় এতিহা অনুযায়ী শিক্ষক ছাত্রের মিলিত প্রচেষ্টা! ও জীবনে | 
তাহা!রূপায়ণই শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তোলে। কাজেই বুনিয়াদী শিক্ষার 
তাহা দোষ ATE | 

অনেকে অভিযোগ করেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে 
বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির পশ্চাৎগতির লক্ষণ। ইহাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণ।। 
কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা সমগ্রভাবে গৃহীত হয় নাই। তাই ইহার পূর্ণ রূপ 
আমাদের চোখের সামনে ভাসে না। দ্বিতীয়তঃ উত্তর-বুনিয়াদী ও উত্তম 
বুনিয়াদী স্তরের বিষয়বন্ত যদি গৃহীত হইত, তাহা হইলে তাহা যুগের 
মহায়কই হইত। তাহাতে আধুনিক জ্ঞান আয়ত্বের বা আধুনিক যুগাদর্শ 
অনুযায়ী চলার কোনো বাধা ছিল তাহা দেখা যায় না। 

সুতাকাটা সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ সকল মহল হইতে উখিত হইয়াছে | 
কিন্তু গান্ধীজী যাহ! চিন্তা করিয়াছিলেন সেই যুগেই আমরা Morea! আছি 
এমন নয়। আর যুগান্গ্যায়ী সংস্কারও শিক্ষার প্রাণবত্তার পরিচায়ক | 
কাজেই যুগের প্রয়োজনে ইহা পরিত্যক্ত হইবার পক্ষে কোনো বাধা 
নাই। 

পরিশেষে বলা যায়, গান্ধীজির পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট বাস্তবতা ও 
afabel ছিল । ধাহার1 ইহার রূপদান করিয়াছিলেন তাঁহার! যথেষ্ট সতর্কতার 
সহিত বিচার বিবেচনা করিয়াছিলেন। afa সামগ্রিক রূপ বুনিয়াদী শিক্ষা 
হইতে গৃহীত হইত তাহ! হইলে ইহ! জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হইয়া উঠিত। 
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স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি 


১৯৪৭ খুষ্টাব্বের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হইল । AMY কালের ব্যাপক 
আন্দোলনের মধ্য দিয়! এই স্বাধীনতা লাভ হইল। এত কাল ধরিয়া সমস্ত 
মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায়! এখন আসিল 
দেশ গঠনের পালা | ১৯৫০ খুষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারত প্রজাতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করিল। সমগ্র জাতিকে দ্রুত আধুনিক শক্তিশালী 
জাতিতে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা fea! ভারত সরকার কতকগুলি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতিগঠনের প্রচেষ্টা aw করিলেন | পরিকল্পনা 
কমিশন স্বীকার করিলেন, “Education is the foundation of 
national reconstruction,” 

কিন্তু ১৭৫৭ Btw হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব পর্যন্ত এই যে ১৯০ বছরের 
বৃটিশ শাসন তথা শিক্ষা! ও সভ্যতা দেশে প্রচলিত ছিল তাহা! দ্বারা ভারতের 
কি অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আমাদের জানা গ্রয়োজন। কারণ স্বাধীন 
জাতি হিসাবে যে যাত্রা আমাদের ae করিতে হইবে তাহ! পৃথিবীর 
অন্তান্ত zie জাতির সহিত সর্বক্ষেত্রে তাল মিলাইয়া। কাজেই জাতি 
হিসাবে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের স্থান কোথায় ছিল, সমগ্র ব্রিটিশ শিক্ষার 
fe ফলাফল আমাদের জাতীয় জীবনে পরিক্ষুট হইয়াছিল তাহ! বিচার করিয়া 
ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার ATATA | 

faet যুগের সঞ্চয় 

si ইহা সৰ্বজন-স্বীকাৰ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার 
সঙ্গে ভারতের এমন এক সময় পরিচয় ঘটিল যে সময় ভারত জাতি হিসাবে 
পৃথিবীতে aeran সমাজ জীবন দুষিত, ধর্মীয় কৃপমত্ুকতা ও 
মানসিক জড়ত্বে জাতির জীবন চরম স্থাণুত্বে পর্যবসিত। পাশ্চাত্য ভাব- 


৩২০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ধারার সংস্পর্শে ভারতের মানপিক উজ্জীবন ঘটিল, Guy অপসারিত হইল। 
জাতির জীবনে নব-জাগৃতি দেখা দিল। ভারত we মধ্যযুগের সমাপ্তি 
ঘটাইয়া আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হইল । ভারতীয় জীবনে ব্রিটিশ শিক্ষার ইহাই 
সর্বোত্তম yanta | 

২। বিকাশ চেতন! সমাজের আধুনিকতার অপর লক্ষণ। পাশ্চাত্য 
জীবনের জঙ্গম শক্তি ও বিজ্ঞান চেতনা ভারতে প্রবিষ্ট হইল। পাশ্চাত্য 
মনীষীদের ভারত সম্বন্ধে অন্ুসন্ধিৎসা ও অতীত ভারতের অন্বেষণ ভারতীয়- 
দেরও gga করিল এবং অতীতের ওঁতিহ-মণ্ডিত ভারত সম্বন্ধে ভারতবাসীর 
সচেতনতা! বুদ্ধি পাইল। 

৩। ইহা অবশ্য সত্য কথা যে, শাসক-গোঠীর অনাহার ফলে দেশীয় ভাষা- 
সমূহ যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, তবুও একথাও অনস্বীকার্য 
যে নব-জাগ্ৃতির যে প্রেরণা ভারতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছিল 
তাহাই জাতীয় ভাষাগুলির সমৃদ্ধি সাধনে ভারতীয়দের উদ্যোগী করিয়া 

. তুলিয়াছিল। 

৪। ভারতীয় সমাজ-জীবনে এই শিক্ষার প্রভাব পড়িয়াছিল সর্বাধিক | 
Humanism ব| মানবিকতা বোধের অভাব ভারতীয় সমাজ-জীবনকে 
ধ্বংসের সম্মুখীন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় সমাজ- 
জীবনে এই মানবিকতাবাদের প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। কতকগুলি 
কুসংস্কার SS উঠিয়া যাইতে লাগিল, যখা--সতীদাহ, বাল্য-বিবাত ইত্যাদি | 
নারী-ন্বাধীনতা ও শিক্ষা-আন্দৌোলন ব্যাপক হইল, নারীকে যথাযোগ্য 
মাদার সহিত পুরুষের সমপর্যায়ে আনা হইল।*  অন্পৃশ্ঠতা ইত্যাদি 
যে তীত্র আকারে বর্তমান ছিল, তাহা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। 
সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইল | 

el ইউরোপে যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটিয়াছিল এবং যে 
ধরণের গ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভারতেও ayze হইতে লাগিল। 
আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিতে পুষ্ট চিকিৎসা-বিগ্যার প্রসার ঘটিল, সংবাদপত্র, 

* একথা অব্য স্বীকার্য যে প্রাচীনকালে নারী-স্বাধীনত| ও শিক্ষা অত্যন্ত ভাল থাকিলেও 
ইংরাজ আগমনের প্রাক্কালে যে অবস্থা ছিল তাহা অত্যন্ত শোচনীয় । ২টি বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদি 


নাম কাহিনীর ota ছিল। মেয়েদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা a) সামাজিক মর্ধাদ। আদৌ ছিল না। 
মহিলারা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবেন--এ ধারণা বহুল প্রচলিত ছিল। 
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চলচ্চিত্র, বেতার ইত্যাদি নান! শিক্ষা ও. প্রচার ও-বিনোদন-মাধ্যম না 
উঠিল, জীবনযাপনের রীতি-প্রক্ৃতি বদলাইয়া গেল। 


ব্রিটিশ যুগের অপচয় 

১।.প্রায় ছুই শত বৎসূর ধরিয়া ইংরাজ আমাদের দেশে শাসন টা 
একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা পরিচালন! করে. নাই ।. ফুলে 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। Bata যে. সব কার 
করিয়াছে, তাহা! ব্যবদায়িক ও প্রশাসনিক, দৃষ্টিকোণ _ হইতে বিচার 
করিয়া করিয়াছে। এই সঙ্গীর্ণ মনোভাবের ফলে শিক্ষা বরাবর শাসনের 
প্রয়োজনে পরিচালিত হইয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া জাতীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া না ওঠা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ai অর্থাৎ দেশের, জন- 
সাধারণের আশা-আকাঙ্খ! সম্ভাব্যতাকে তুচ্ছ জ্ঞান...করিয়! নিজেদের 
প্রয়োজনকে বড় দেখিয়া শিক্ষা-পরিচালন! করার ফলে শিক্ষা জোড়াতালি 
দেওয়া ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই যে প্রায় দুই শত বৃৎসরেও জাতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থা, wen উঠিতে পারিল না, ইহাই ভারতীয় জীবনের saws 
অপচয়। 

২। ভারতকে যথাযোগ্য. মর্যাদার সহিত পৃথিবীর. অন্যান্ত জাতির 
সমপর্যায়ে কি ভাবে উন্নীত ক্র! যায়_-এ. বিষয়ে ইংরাঁজদের - ধারণা -ও 
সদিচ্ছার একান্ত অভাব ছিল। ভারতের যে বিপুল যুগসঞ্চিত সাধন! ও 
অস্তরের এখর্য জাতীয় জীবনের, পরম সম্পদ ও বৈশিষ্ট, এ ব্যিয়ে ইংবাজের 
কোনো প্রকৃত ধারণা ছিল al শাসক-স্থলভ .উচ্চমন্ততায় ইংরাজ ay. 
হইয়াছিল। ইংরাজ মিশনারী খৃষ্টধর্ম প্রচার ক্রিয়া কোটি কোটি 
ভারতীয়কে উদ্ধার. করিবার. মহৎ Waal পোষণ করিত, কোম্পানীর প্রতিনিধি 
বণিকেরা বাণিজ্যের স্ুবর্ণক্ষেত্র ভারতকে কাচামালের, যোগানদার ও তৈরী 
মালের খরিদ্দার হিসাবে দেখিয়াই সন্তষ্ট ছিল, আর. শাসককুল এই অসভ্য. 
বর্বর ,তথাকখিত “হিদ্রেনদ্িগকে” তাহাদের জুশাসনে RAS. করিবার' 
প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। 2 তিন প্রকার মনোভাব যুক্তভাবে Rate 
শাসনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত 2851 ফলে ভারতের যে আত্মিক সুর, 
যে চিরায়ত QQ যাহার, উপর ভিত্তি করিয়া! ভারত we গড়িয়া উঠিতে 
পারিত_তাহ! খরা পড়ে নাই। আর তাহারই ফলে ইংরাজী শিক্ষাধারায় 

২১ 


৩২২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


মধ্য দিয়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সমন্বয় সাধিত হইতে পারে 
নাই। একটি অপরটিকে ধ্বংস করিয়! প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছে। 

৩। ইহাঁও অনম্বীকার্ধ মে, যে এলোমেলো পরিকল্পনা ক্রমশঃ ভারতের 
উপর চাপাইয়া দেওয়া! হইতেছিল, তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইংল্যাণ্ডের 
মাটিতেই হয় নাই। ইংল্যাণ্ডেও তখন নান! পরীক্ষার ও পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়া শিক্ষাব্যবস্থা! চলিতেছিল। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে যাহা সফল ফলাইবে 
বলিয়া মনে করা হইতেছিল তাহা যে ভারতের মাটিতেও একই ফল 
দিবে, ইহার নিশ্চয়তা কোথায় ? এক দেশের জীবনচধার সহিত অন্ত 
দেশের জীবনচর্যার কলম করিয়া সভ্যতা গড়িয়া তোলা যায় না। 
সভাতা দেশের মাটিতেই উদ্ভূত হয়। বাহার! ভারতের শিক্ষাপরিকল্পনার 
নিয়ামক ছিলেন তাহারা সকলেই কিপলিং-পদ্ধী ছিলেন। তাহারা 
বিশ্বাস করিতেন “Fast is East and West is West ; and the 
twain shall never meet.” ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চা তোর, মধ্যে a আত্মিক 
ব্যবধান তাহা থাকিয়াই গিয়াছিল। 

এই ব্যবধান dfan যাইবার ফলে মহত্তর কোনো উদ্দেশ লইয়া 
ভারতে শিক্ষাসংগঠন সম্ভব হয় নাই। সমগ্র ইংরাজ শাসনকাঁলে সংকীর্ণ 
উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা পরিচালনা eal হইয়াছিল, যাহা একপেশে 
RSM দ্বার! ভারসাম্যহীন, মহৎ সর্বব্যাপক উদ্দেস্ঠহীনতা দ্বার! খণ্ডিত 
এবং অইমিকা- -প্রস্থত শ্রেঠত্ের দাবী দ্বারা লাঞ্ছিত । এই শিক্ষা" “ব্যবস্থা ভারত- 
বাসীর বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারে নাই): 

-৪| লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই যুগের শিক্ষাধীরা যেমন ছিল 
দুর্বল, তেমনি দুর্বল ছিল সংগঠন ও প্রশাসনিক দিকেও | প্রয়োগের দিকে ইহা] 
ছিল আরও ক্রুটপুর্ণ। : সমগ্র শাসনকালে ইহ! তিনটি লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত 
হইয়াছিল। দেশীয় প্রথাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া ১৯০০ সালে নানান 
দেশীয় প্রথা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। Ravine যেমন যেমন ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইতেছিল, ভারতেও তাহার প্রবর্তন “ঘটিতে লাগিল | down- 
ward filteration’ এই পদ্ধতি শিক্ষাকে সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করিল | 
যে পরিচালন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইল তাহা! ভারতের অনুকূল AT | 
এই ভাবে ভূল লক্ষ্য, পদ্ধতি ও পরিচালনার দ্বারা যে শিক্ষা দুই শত বৎসর 
ধরিয়া পরিচালিত হইল তাহা ভারতকে সামাজিক অর্থনৈতিক বা 
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রাজনৈতিক কোন দিকেই উন্নত করিয়া তুলিল না॥ বার্থ শিক্ষা-বাবস্থার 
প্রতিফলন সমাজে দেখ! দিল। জাতির: প্রয়োজন অন্যায়ী WIA 
চাহিদ| মিটিল না। : বছ প্রকার ব্যবহারিক বিদ্যায় ভারতকে পরমুখাপেক্সী 
হইয়া, থাকিতে হইল | এমন কি সমগ্র ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষা-ব্যবস্থ] 
পরিচালনা করার মতই লোকের: একান্ত - অভাব ঘটিয়াছিল |... Bate 
সরকারও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শিক্ষাবিভাগকে : অন্যান্য: বিভাগের 
ANTE স্থাপন করেন: নাই। শিক্ষাকে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে স্থাপন 
করা, ইহার জন্য Digs, বৃত্তিগত নিম্মমান বজায় রাখা ইত্যাদি কারণে 
শিক্ষিত ‘বুদ্ধিমান উদ্যমশীল ব্যক্তিদের শিক্ষাবিভাগে যোগদানের ‘কোনো 
আকর্ষণ রহিল না। অভিজ্ঞ চিন্তাশীল ভারতীয়রা পদে পদে অনভিজ্ঞ 
“তরুণ সিভিলিয়ানদের দ্বার! লাঞ্থিত হইতে: লাগিলেন ।* তাহার উপর 
অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের অনহযোগিতা শিক্ষাবিভাগকে মৃতপ্রায় করিয়া 
তুলিল। প্রায় দুই শত বৎ্সর-ধরিয়া চরম উপেক্ষ। ১ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া 
এই: বিভাগ পরিচালিত হইতে লাঁগিল-_যাহার : ফলে baT আক্ষতা, 
প্রেরণাহীনতা: এই বিভাগে পুগ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। 

er এইরূপ ডামাডোল অবস্থার মধ্য দিয়! নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পন| 
গ্রহণ ন! করিয়া এলোমেলো ভাবে শিক্ষাদগ্ুর পরিচালনা ae হইল। 
অবধ্য পুর্বাহ্ছে পরিকল্পনা: করিয়া কাজ সরু করা ও শেষ করার রেওয়াজ 
বিংশ শতাব্দী হইতেই স্থরু হইয়াছে । “উনবিংশ শতকে ইহা অপরিচিত 
ছিল। কিন্তু ১৯৪৪ ' খৃষ্টাব্দে পার্জেন্ট রিপোর্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত নির্দিষ্ট 
সামগ্রিক পরিকল্পনা! করা হয়নাই । শাসক-গোষ্ঠী এই বিষয়ে এক দিকে 
যেমন ছিলেন উদাসীন) অপর দিকে কেই কেহ বিরূপ মনো'ভাবও প্রদর্শন 
করিতেন |) ইংরাজের তৎকালীন: জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে ভারত 
কোনে! দীৰ্ঘকালীন: পরিকল্পনা! কেন গৃহীত-হয় নাই তাহা অঙ্গধাবন কর! 
যাইবে | cq ব্যবসায়িক মনোভাব লইয়া ইংরাজ এ দেশে আগসিয়াছিল, 
তাহা -এাসনকার্ধে সর্বত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। হাতে হাতে যে লাভ 
পাওয়া ধায় "তাহারই৷ জন্য সকলে ব্যাকুল ছিল |: অধিকাংশ গভর্নর স্বল্প 
সময়ের জন্য ভারতে অবস্থান করিতে আসিতেন। তাহার তাহাদের 
কার্বকালেই ফল লাভের প্রত্যাশী ছিলেন |: অতীত: বা ভবিষৎ azg 

«Piet পণ্ডিত zasa বিগ্াসাগরের শিক্ষাবিভাগ হইতে বিদায়) : 


৩২৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


মাথা ঘামাইবার সময় তাহাদের থাকিত: ন|। ইহার উপর আর একটি 
বিষয় প্রশাসন ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল ।- প্রতি 
গভর্নরই এ -দেশে -আসিয়। পুর্বস্থরী কি-করিয়াছেন বা করিতে চাহিয়াছেন 
তাহার প্রতিন্জাঙ্গেপ না করিয়া তিনি-নিজে fe করিতে চাহেন তাহাতেই 
মনোনিবেশ করিতেন । ফলে -এক-একজন কর্তা বদল হওয়ার | ACH সঙ্গে 
পূর্বকাজ সবই বিলুপ্ত হইত । 

শিক্ষার ক্ষেতে এই ধরণের ' বছর ' বছর টি নিক করা 
“যায়” ahh গেলেও তাহার কোনো স্থফল পাওয়া যায় না) : শিক্ষাকে 

taeda গতিতে, বধিত চারণ গাছের. সহিত তুলনা করিয়া একথা বলা 
Sic, ইহার “ফল ate করিতে হইলে দীর্ঘকাল ইহার পরিচর্যা afar 
ইহাকে বর্ধিত shan cota প্রয়োজন ৷ কিন্তু ব্রিটিশ যুগে- এক একটি 
পরিকল্পনা, পাঁচ হইতে- দশ বৎসরের বেশী জীবিত-থাকিতে পারিত না৷ | 
এই বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থার কুফল ভারতীয় 'জনজীরনে: দেখা দিল। উচ্ছৃঙ্খল, 
শিক্ষাবঞ্চিত, বিকৃতরুচি বিপুল জনগোষ্ঠী foal উঠিল, তাহারা শহরাঞ্চল পুর্ণ 
করিয়া তুলিল, অপরদিকে বৃতিচ্যুত; মনের দিক হইতে অপরিচিভ, পরনির্ভর 
গ্রামসমাজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক দুর্বহ ভারস্বরপ-হইয়। পড়িল । ভারতংম্বাধীন 
হওয়ার প্রাক্কালে: শিক্ষাক্ষেত্রে কি বিপুল সমস্তার বোঝা লইয়া কাজ সুরু 
করিতে হইয়াছিল, তাহ! আমরা সংক্ষেপে. এই ভাবে বর্ণনা করিতে পারি । 

(১) প্রশাসন -ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনাহীন উত্তরাধিকার লইয়া৷ 
ভারত স্বাধীনতার উত্তর কালের শিক্ষার কাজ স্থুরু-করিল | 

(২) প্রায় ৩৫ কোটি জনসংখ্যার মাত্র শতকরা. -১৩. জন্‌ সাক্ষর 
এমন -দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঝুঁকি লইয়া স্বাধীন ভারতে কার্যারভ হইল | 

(৩)  টবচিত্ব্যের মধ্যে যে এক্যানভৃতি ভারতের চিরন্তন ধর্ম, তাহা 
সম্পূর্ণ 'তিরোছিত হইয়া শতধা-বিচ্ছিন্ন, পরস্পর হিংসার ছন্দে জর্জরিত 
বিপুল. জনগোী লইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সুরু হইল। 

(৪) দেশীয়. ভাষাগুলি উপেক্ষিত, উচ্চতর শিক্ষার বাহন হইয়া ওঠার 
অনুপযুক্ত, দেশীয় শিল্পবাণিজা বিধ্বস্ত, জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভগ্,এমন 
ভারত লইয়া স্বাধীনতা-উত্তর কালে যাত্রা সুরু হইল | 

এইরূপ অবস্থাতেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করিলেন 


“Fducation.is the basis of national reconstruction.” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্তার রানির 


@) রাজনৈতিক 


O পরাধীন" ভারতে বেশ কিছু "সংখ্যক দেশী রাজ্য ছিল: এই 
বাজ্যগুলির শিক্ষাধার! সম্বন্ধে ইংরাজ সরকাঁরের কোনো মাথাব্যথা ছিল ৷না 
ইংরাজ খাপনাধীনে যে অংশ ছিল সেধানে ইংরেজশাসক যেষনই হউক 
শিক্ষার খানিকটা ব্যবস্থা করিয়াছিল দেশীয় রাঁজাগুলি আপন আপন 
সামর্থ ও পরিকল্পন। অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল ॥:: স্বাধীন হওয়ার 
পর বৈশ কিছু সংখাক দেশীয় রাজ্য ভারতের পক্ষে যোগদান করিল।: ফলে 
আয়তনে যেমন May অনেক বাঁড়িরা "গেল, তেমনি সর্বভারতীয় স্বার্থে 
ভিত্তিতে দেশীয় রাজা এবং অন্যান্য অংশের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মমতাবিধান ও 
সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। re 

(২) দেশীয় রাজ্যগুলি মোটামুটি ইংরাজ শক্তি কতৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল 7 
কিন্তপণ্ডিচেরী। কারিকল, -মাহে বা গৌঁমা দমন HS. ইত্যাদি--অংশ সম্পূর্ণ 
ভিন্ন SiS শাসনে থাকায় সেখানে: শাসক-গোষ্ঠীর দেশের শিক্ষাধার! 
অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা, গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইগুগি- স্বাধীন: ভারতের 
অন্তর্ভূক্ত হইল। একই ভাবে এখানকার, শিক্ষাধারার পরিবর্তন করিয়া 
তাহাকে ভারতীয় করণের চেষ্টা we হইল | 
(৩) স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হইল, তাহাতে বলা হইল, 
«We THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved 
to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC 
REPUBLIC and to secure to all its citizens, 

JUSTICE, social, economic and political, 

LIBERTY of (চাটা expression, belief, faith “and 


worship, 


3. 


৩২৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা! 


EQUALITY of Status and opportunity, and to promote 
among them all, 


FRATERNITY assuring the dignity of the individual 
and unity of the nation.” 


সংবিধানে এই দায়িত্ব স্বীকৃত হওয়ার সংগে সংগে জাতীয় সরকার এক 
বিরাট সমস্তার ভার গ্রহণ করিলেন। রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি সার্থক করিয় 
তোলার অর্থই হইল শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সাধন। গণতন্ত্র সার্থক করিয়া 
তুলিতে হইলে ভারতীয় জনসাধারণকে সাম্য, মৈত্রী, ন্যায় ও AMAT দিতে 
হইবে |: সাম্য) মৈত্রী, TS স্বাধীনতাকে পুর্ণ ভাবে সার্থক করিতে হইলে 
চাই শিক্ষিত স্থযোগ্য নাগরিক 1 তাহার অর্থই হইল, দেশের সমস্ত জন- 
সাধারণকে শিক্ষিত stan দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোল] । 
জাতীয় নীতিকে সংবিধানে স্বীকার করিয়া লওয়। হইল সত্য, কিন্তু শিক্ষার 
মধ্য দিয়াই তাহাকে সার্থক করিয়া তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় । 
শিক্ষার মধ্যদিয়া রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি পুরণের aa. তিনটি মূল. পরিকল্পনা, 
গ্রহণ করিতে হয়; - যথা_-গণতান্ত্রিক জীবন. যাপনের অভ্যাস, সমাজকল্যাণ- 
“মূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্লোৎ্পাদন_। 


(8) শিক্ষার স্থযোগ সকলের জন্য প্রসারিত করিয়া দিবার দায়িত্বও 
জাতীয় সরকার গ্রহণ করেন। ফলে শিক্ষাকে নৃতন রূপে সংগঠিত করার 
প্রয়োজন দেখা দিল। 


(৫) ভারতকে সমাজ-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইলে 
সর্বপ্রথম প্রয়োজন জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন। জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন 
করিতে হইলে কারিগরী বিদ্যার ক্রুত প্রসার ও শিল্প প্রতিষ্ঠা গ্রয়োজন। 
কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো Ge পরিবর্তন করার প্রায়োজন 
দেখা frat | 


(৬) স্বাধীন দেশে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষ! মাধ্যম হিসাবে থাকা দরকার । 
ভারত যে রাষ্ট্রীয় ভাষা গ্রহণ করিল তাহা ভাষ! শিক্ষার বাহন হিসাবে 
আংশিক অপূর্ণ। তাহাকে গড়িয়া তোলরও প্রয়োজন দেখা দিল। 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্তার রূপান্তর ৩২% 


(৭) সংবিধান সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সমাজগত ও BRAS NT অন্ন 
রাখিয়া সামাজিক অগ্রগতি বিধানের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে আর এক 
গুরু দায়িত্ব বাড়িয়া গেল। 

(৮) গান্ধীজীর- আদর্শে: অন্থপ্রাণিত জাতীয় সরকার  অস্পৃশ্ততার 
বিলোপমাধন, শোষণহীন সমাজ রচনা, ইত্যাদি কর্মন্ুচী aed, করায় GS 
ব্যাপক শিক্ষাপ্রসার প্রয়োজন হইল এবং গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য অবৈতনিক 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামুলক-হইল। 

(৯) স্বাধীন সরকার মাদকদ্রব্য বর্জন নীতি গ্রহণ করিল, অথচ আবগারী 
বিভাগের. বিরাট পরিমাণ আয়ের অংশ দ্বার! শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত 
হইত।- কাজেই একদিকে আবগারী, ain বন্ধ অপর দিকে শিক্ষার 
দ্রুত প্রসার, এই উভয় কর্তব্য সরকারকে দৃঢ় হস্তে aed করিতে 


হইল | 

এই ভাবে ইংরাজ আমলে যে সব দায়দায়িত্ব সরকারের ছিল না, তাহা 
বর্তমান সরকারের ঘাড়ে আদিয় পড়িল | ফলে শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই আমূল 
সংশোধন কর! ও তাহা স্বাধীন ভারতের উপযোগী করিয়া তোলার প্রয়োজন 
দেখা গেল। 


শিক্ষার পুনর্গঠন 
ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ভাবে পুনর্গঠন করা aly তাহার উপায় 


নির্ধারণের জন্য ইংরাজ আমলেও মাঝে মাঝে কমিশন নিয়োগ কর! হইত । 
স্বাধীন ভারত সরকারও: দেশী বিদেশী বহু -শিক্ষাবিদ্দের লইয়া -শিক্ষাপরীক্ষা 
ও ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশের জন্য নানা কমিশন নিয়োগ করিতে: aw করিলেন। 
অপর দিকে: কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন সাধিত 
হইতে লাগিল | ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ, প্রথম পঞ্চ- 
বার্ধিক পরিকল্পনা গ্রহণের পুর্ব পর্যন্ত: কোনো গুরুতর পরিবর্তন করা 
হয় নাই। এই তিন বছর মোটামুটি সার্জেন্ট, A ও বুনিয়াদী শিক্ষা 
পরিকল্পনা aaah শিক্ষা বিস্তার সুরু হইল । সাজেন্ট, স্বীম্‌ ছিল সরকারী 
পর্ধায়ে নিয়োজিত কমিটির রিপোর্ট। আর বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর 
প্রেরণায় বেসরকারী বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কর্তৃক গান্ধীজীর চিন্তাধারার 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল গান্ধীজীর পরিবল্পন! ১৪৬৭ iA 
রচিত হইলেও প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির ক্ষমতাচ্যুতির ফলে কাৰ্য সুরু 
করিয়া স্থগিত রাখা হইয়াছিল। 


৩২৮ ৷" 1 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা - 


"সার্জেন্ট স্বীম্‌ ১৯৪৪ সালে রচিত হয়, কিন্তু যুদ্ধ ইত্যাদি নানা কাঁরণে 
তাঁহাও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই । স্বাধীন ভারত সরকার ১৯৪৭ হইতে 
১৯৫০ খৃঃ এই চারি বছর রাজ্যে রাজ্যে সার্জেন্ট স্কীম অনুযায়ী অল্প za কাজ 
সুরু করাঁইলেন।; প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে (৬--১৪ বছর পর্যন্ত ) বুনিয়াদী 
শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা ail biis হইল এবং তাহার atacan কাঁজ সুরু 
হইল 1" i 
১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সংবিধান রচিত হওয়ার পর স্বাধীন ভারতের আশা- 
ieta রাজনৈতিক লক্ষা) ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ইত্যাদি সন্ধে 
একটা RR ধারণা পাওয়া গেল এবং তদনুযায়ী সমগ্র দেশের উন্নতি- 
করে পঞ্চবীধিক পরিকল্পনা গৃহীত হইল । পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় জাতির 
উন্নয়নের Ga সকল প্রকার সমস্যা এক যোগে সমাধান করার চেষ্টা চলিতে 
লাগিল এবং উন্নয়ন কি পর্যায়ে উঠিবে তাহার নির্দিষ্ট সীম! বাধিয়া দেওয়া 
হইল । i i ` 
ইহার ফলে শিক্ষা আর বিচ্ছিন্ন কোনে! সমন্তা হিসাবে না থাকিয়া জাতির 
wats সকল প্রকার সমস্তার সহিত যুক্ত হইল। ; 
_ সরকার বহু কমিশন নিয়োগ করিয়া শিক্ষা সংগঠনের চেষ্টা করিতে 
লার্গিলেন। aes সময়ে যে সব কমিশন: নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল | 
75) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের পি saga’, 
১৯৪৮): ইহা প্রকৃত পক্ষে নিয়োজিত কোনো কমিশন নয় ৷৷ এই, বোর্ড 
Peet আগেই: প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বোর্ডের চতুর্দশ, অধিবেশনের: 
স্বপারিশপগুলি- স্বাধীন ভারতের * শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গভীর: ভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল |: এই অধিবেশনের aban অনুযায়ী টানি কালে নানা 
কমিশন গঠিত হয়। 7 ` 
Gr তারাটাদ কমিটি :_পুর্বোক্ত অধিবেশনের an অঙগযায়ী 
মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য ডাঃ তীরাটাদকে সভাপতি 
করিয়া এই কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ তারাটাদ ছিলেন তৎকালীন শিক্ষা- 
উপদেষ্টা ৷ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই কমিটির রিপোর্ট শিক্ষা-উপদেষ্টা বো পর্যালোচনা 
করেন। ভারা্টাদ কমিটির সুপারিশের ইঙ্গিতে অনুযায়ী শিক্ষ-উপদেষ্টা বোর্ড 
বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশন ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগের সুপারিশ করেন। 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির গর সমস্যার রূপান্তর ৩২৯: 


(৩) রিশ্ববিগ্ডালয় শিক্ষা-কমিণন-ব। রাধাকৃৰ্খান কমিখন। 

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রাধারুষ্ণানের সভাপতিত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। 
এই কমিশন মূলতঃ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের -পর্ধায়ের শিক্ষার মান, সংগঠন ইত্যাদি 
বিষয় লইয়া অনুসন্ধান করেন ও স্থপাঁরিশ করেন। l 

(8) মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন ay মুদ্বালিয়ার-কমিশন ৷ - কেন্সীয় 
farm উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডাঃ. লক্ষণন্থামী।মুদালিরারের সভাপতিত্বে oF কমিশন. গঠিত 
zal এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য৷ বহু মুলাবান সুপারিশ 
করেন। 

(৫) খের কমিটি_-১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রাদেশিক সরকার ও লোকালবোর্ডগুলির ভূমিক! নির্ধারণের oa বিহার 
সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিটি গঠন করেন 

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৯৫৩--রীধাকুষান: কমিশনের 
সুপারিশ spar এই মঞুরী কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটি সমন্ত বিশব- 
বিছ্যালয়গুলির মধ্যে যোগ ও সমতা সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে এই 
কমিশনের স্থপারিশ অন্ধ্যারী ১৯৬ খৃষ্টাবে' বিশববিষ্যালয়-সংক্রান্ত: আইন 
পাশ হয়। এই কমিটির হাতে coma সরকার প্রায় ৩৭ কোটি টাকায় 
একটি তহবিল দিয়াছেন। গবেষণা, উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থা, আস্মবিশ্ব- 
fantaa মান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জগ এই স্থায়ী কমিশন সচেষ্ট আছেন | 

(৭) গ্রীমালী কমিশন__রাধারষ্কান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পল্লী 
বিশ্ববিদ্ঞালয় সংগঠনের উদ্দেশ্যে পন্থা নিরূপণের' জন্য শ্রীমালী কমিশন 
গঠিত হয়। Axial কমিশনের সুপারিশ অন্ধীয়ী পল্লী বিশ্ববিদ্ঠাপয়গুলি 
(Rural Institutes) গড়িয়া উঠে। LE 

(৮) দেশমুখ কমিশন ( Aust দুর্গাবাঈ দেশমুখ কমিশন )--১৯৫৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রধানিতঃ বালিকাদের শিক্ষা-বাবস্থা সে পর্যালোচন। 'করিয়! কি 
উপায়ে বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থা জরিও উন্নত ঝরা যায়, এই উদ্দেশ্যে ১০৫৮ 
খৃষ্টাব্দে দুর্গাবাঈ দেশমুখের সভা-নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয় এবং ১৪৫৯ 
খৃষ্টাব্দে National Council for Education of Women গঠিত হয়| 

ca) বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য প্রথম পঞ্চম বামিক পরিকল্পনার 
পর রামচন্দ্র কমিটি প্রধান প্রধান এই সব কমিশন কমিটি ছাড়াও ছোট- 


৩৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা = 


খাট বহু কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। কি কেন্দ্রে, fe প্রদেশে, সর্বত্র বহু কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছে। - এই aq কমিটিগুলির মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে, আবার কতকগুলি কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে 
বাতিল করিয়া দেওয়| হইয়াছে। এই সব কমিটি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য 
বহুবিধ সুপারিশ করিয়াছেন। সরকার যে সর্বতোভাবে: তাহা গ্রহণ 
করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো 
বাধার জন্য হয়ত অধিকাংশ স্থপারিশ গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। তবুও 
একথা বলা যায়, সরকার আন্তরিক ভাবে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য ষে 
চেষ্টা কর! উচিত তাহা! করিয়া যাইতেছেন | 


প্রশাসনিক পুনবিন্যাম 

কে) কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় (Ministry of Education). 

কেন্দ্রীয় শিক্ষ। বিভাগের afeats হইল, কেন্দ্রশাসিত-রাঁজ্যসমূহকে 
প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ): অন্যান্য রাজ্যসমূহকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং 
সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা ৷ FNI 
শিক্ষা-বিভাগ আটটি উপরিভাগে বিভক্ত । যখা_- 

১। প্রাথমিক ও বুনিয়াদী fal 

২। -মাধ্যমিক শিক্ষা 

৩। হিন্দী 

৪1 সমাজ-শিক্ষ। ও সমাজকল্যাণ 

er উচ্চতর শিক্ষা ও ইউনেস্কে। সহযোগিতায় শিক্ষা . 

৬। শারীর শিক্ষা ও. বিনোদন 

৭। বৃত্তি 

৮। প্রশাসন 

এই আটটি উপবিভাগ যথাসম্ভব পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
কার্য পরিচালন! করিয়! থাকে ।. কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের «2 আটটি 
উপবিভাগকে সহায়তা করার জন্য কতকগুলি স্থায়ী কমিটি ও উপদেষ্টা 
বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই গ্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নরূপ s— 

sı কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ( Central Advisory Board 
of Education, সংক্ষেপে C.A.B.E. ) 


স্বাধীনতা! প্রাপ্তির পর সমস্যার রূপাস্তর ৩৩৯ 


২। RaRa মঞ্জুরী কমিশন (U.G.C.) 
৩। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক 'শিক্ষা-পরিষদ ( All India Council for 
Secondary Education ) 
৪1. কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা-পরিষদ (All India Council for 
Elementary Education ) 
৫। কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ বোর্ড ( Central Social Welfare 
Board ) 4 
vi হিন্দী শিক্ষাধিকার ( Directorate of Hindi ) 
৭| কেন্দ্ৰীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদ ( Central Board of Sanskrit) 
vi agta শিক্ষা বোর্ড (National Board of Audio-visual 
Education ) 
a1 কেন্ত্রীয় Qw- ( National Council for women’s 
Education) 
youl কেন্দ্রীয় - গল্লী-উচ্চশিক্ষা-পরিষদ (National Council for 
Rural Higher Education). 
পরিষদ এই দশটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগকে পরামর্শ দান করেন ও শিক্ষার 
মান উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগের অর্থে পরিচালিত হয়। 
এই ভাবে শিক্ষাদণ্থর পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তাহা স্বাধীনতা-পরবর্তী 
কালে করা হইয়াছে | সর্যদিক-হুইতে যাহাতে শিক্ষার উন্নতি ত্বরান্বিত হয় 
তাহার জন্য এইরূপ প্রশাসনিক পুনর্গঠন করা হইয়াছে। 


আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয় 
RL 
farent 


| 
বিভাগ 


| 
প্রাথমিক ও 
বুনিয়াদী শিক্ষা 


মাধ্যমিক শিক্ষা 


উচ্চতর শিক্ষা 
ও ইউনেস্কো 


হিন্দী 


সমাজ শিক্ষা ও 
সমাজ কল্যাণ 


শবীর-শিক্ষা ও 
বিনোদন 


বৃত্তি 


প্রশাসন 


Ny | রা 
উপদেষ্টা পর্যৎসমূহ প্রশাসন পরিধি 


| ; 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা! উপদেষ্টা কেন্দ্রীয়-শীসিত অঞ্চল- 
সমিতি (Central সমূহ 
Advisory Board of 
Education) 


বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন. geal অব এডুকেশন, 
( University Grant - SR) | 
Commission ) বৈদেশিক শিক্ষা 


নিখিল ভারত মাধ্যমিক: কেন্দ্রীয় 'পরিচালনাধীন 
শিক্ষা-সংস্থা। (All India 

Council of Secon- 

dary Education ) 


নিখিল ভারত প্রাথমিক বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহ আলিগড়, 
শিক্ষণ সংস্থা (All Indi: বেনারস; 'দিলী_ ও 
Council of Elemen= ১... বিশ্বভারতী 

tary Education ) er P 


কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পাবলিক স্কুলসমূহ 
সমিতি (Central “` SER 
Social Welfare 

Board ) 


কেন্দ্রীয় সংস্কৃত সমিতি 
( Central Board of 


Sanskrit ) 
ইত্যাদি কয়েকটি জাতীয় গবেষণ| 
সংস্থা ও শিক্ষাকেন্দ 
ইত্যাদি 


রর রনির 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ATNI রূপান্তর ৩৩৩, 
রাজ্যসমূহ 


কেন্দ্রে এপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইলেও প্রদেশে প্রদেশে রিশেষ' 
কোনে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন হয়.নাই। "প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
WNT প্রতিষ্ঠান | বরং নৃতন যে বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে: 
তাহাতে সরকারী fagad অধিক পরিমাণে রাখার চেষ্টা হইয়াছে | 

মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা হইতে মুক্ত করিয়া মাধ্যমিক 
শিক্ষাপর্যৎ গঠন করা হইয়াছে, ইহাও প্রায় স্বয়ং-শালিত প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক , 
শিক্ষাকে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল দুই ভাগে ভাগ-করা -হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের 
প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার oa জেলায় জেলায় 'জেলা-স্ুলবোর্ড গঠন করা 
হইয়াছে।: এই +জেলী-স্কুলবৌর্ডগুলিও। = ন্বয়ং-শাসিত: প্রতিষ্ঠান iP পুর্বে 
জেলা বোর্ডের হাতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে ক্ষমত! ছিল তাহ! শক করা 


segita I : 


শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশানের i as শিক্ষার 
দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে'। i 

রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারের বিষয়ে সরকারকে সাহায্য 
করার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। সরকারী 
পর্যায়ে ভিভিশনাল ইন্স্পেক্টারের পদগুলি উঠাইয়! দিয়া এক এক পর্যায়ের 


‘জন্য প্রধান পরিদর্শক নিয়োগ কর! হইয়াছে : সমাজশিক্ষার- ক্ষেত্রে দ্বৈত- 


শাপন বজায় রাখা হইয়াছে | একদিকে শিক্ষা-বিভাগ eee সমাজ-শিক্ষা 
পরিচালনা sal হইতেছে, অপরদিকে উন্নয়ন বিভাগ ও: সমাজ শিল্ষা-গুসারে 
অগ্রণী। 

রাজ্য-সরকারগুলি একটি বিষয়ে খুবই মনোযোগ দান টি a, তাহা' 
হইল অর বিদ্ালয়-পরিদর্শকের সংখ্য! বাড়াইয়। পরিদর্শনের এলাক। ক্রমশঃ 
ছোট faa wal) বর্তমানে একজন অবর-বিদ্যালয়-পরিদর্শকের অধীনে 
৫টি করিয়| বিস্ঠালয় রাখার চেষ্টা চলিতেছে । 

কেন্দ্রে ও প্রদেশে শিক্ষাদণ্থর ছাড়াও কেঞ্জে “সার একটি সমান্তরাল দুর 
আছে। : এই দগ্তর হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণা! ও সংস্কৃতি দপ্তর । এই বিভাগ 
অতি অল্প দিন গঠিত (১৯৫৮ খুষ্টাদ্ে) হইলেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। 
এই দপ্তরও শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কাজ করিয়া থাকে এই Hea বোথে, 
কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কানপুর এই চারটি শাখা অফিসের মাধ্যমে সর্বত্র কাজ- 


৩৩৪ i আমাদের শিক্ষ।-ব্যবস্থা . 


কর্ম পরিচালনা করিয়া থাকে । বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও. সংস্কৃতি" দপ্তরের 
কর্ণধার! নিয়রূপ ॥ 

(১)" কষ্টিমূলক কাজকর্ম করা, মান উন্নত করা, বিদেশে ভারতীয়: কির 
প্রসারের চেষ্টা করা | 

(২) বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর]। নানাবিধ সমীক্ষা! পরিচালনা করা 
ইত্যাদি | 

(৩) কারিগরী ও'বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি ater 

সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণ। দপ্তর মূল দুই-ভাগে রিভক্ত। 

- (ক) সংস্কৃতি দপ্তর 
se ভারতের জনগণের মনে: ভারতীয় পা সম্বন্ধে সচেতনতা! frets 
তুলিবার জন্য-এবং প্রাচীন.এতিহকে সংরক্ষণ ও সংবর্ধন - করার জন্য - এবং 
বিদেশে ভারতীয় Afoa ও কলা প্রসারের উদ্দেশ্যে National Culture 
Trust গঠিত হয় । METRE 

এই Trust কতকগুলি বড় বড় BE মাধ্যমে + ee টি 
বূপায়ণের চেষ্টা PTAA TI— : 

(১) ললিতকল। - একাডেমী :-ইহ1 গবেষণা ও we দপ্তরের 
অন্তর্গত সৰ্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ইহ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে. স্থাপিত হয়। : এখানে 
.প্রধাঁনতঃ চিত্রন, অংকন ও ভাস্কর্যের চর্চা eee প্রতি বৎসর অস্ততঃ২একবার 
।করিয়া এই একাডেমী-:অংক'ও শিল্পের গ্রদর্শনীর:আয়োজন:করেন।- তাহা 
ছাড়া-বিদেশীয়. কলা ও শিল্প চর্চারও নান! প্রদর্শনী এই একাডেমীর পক্ষ -হইতে 
আয়োজিত হয়। 

(২) -জংগীত-নাটক GICAL: এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৫৩ 
খৃষ্টাব্দে ৷৷ এই : প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা) নানা 
ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রাচীন এতিহকে রক্ষা ইত্যাদি কাঁজ-করিয়া,থাকেন। 

(৩) সাহিত্য একাডেমী :--ভারতীয়সাহিত্যের মান. উন্নয়ন। সাহিত্যে 
নানাজাতীয় গবেষণা, জাতীয় সংহতি বিধায়ক: নানা চেষ্টা এই: প্রতিষ্ঠান 
করেন । - সাহিত্য একাডেমী নানা 'জাতীয়-ভীল ভাল, গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
এবং ভাল সাহিত্যের জন্য পুরস্কার: দান করেন ৷এই. প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত 
National Book Trust গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠান | সস্তায় ভাল বই ছাপানো, 
ভাল ভাল প্রাচীন বই ছাপানোর কাজ ট্রাষ্ট করেন। 


a 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লমস্তার রূপান্তর ৩৩৫, 


ইহা ছাড়াও বিদেশে ভারতীয় Afoa, দর্শন, সাহিত্য, নৃত্য, নাট্য, 
সংগীত ইত্যাদি প্রচারের জন্য নানা জাতীয় ছোট ছোট শাখা গড়িয়া 
উঠিয়াছে।: এইগুলির কোনটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভীগের তত্বাবধানে, 
কোনটি প্রচার-দর্ধরের তত্বাবধানে কাজ পরিচালন! করে।  এগুলিও 
পরোক্ষে শিক্ষার প্রসারে নিযুক্ত রহিয়াছে | 

€খ) বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তর 

ইহা বেন্দরীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অপর মূল অংশ 
“দেশে বিজ্ঞান-চেতনা আনয়ন, অধিকমাত্রায় সমাঁজ-জীবনে বৈজ্ঞানিক py 
সমূহের ব্যবহার, গবেষণার aratata জন্য T বিভাগ ১৯৫৮ খষ্টাবে 
পুনর্গঠিত হয়। ৃ 

এই বিভাগের কর্মধার! নিম্নোক্ত ভাবে বিভক্ত | 

(১) বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণ। পরিষদ (Council of Scientific and 
Industrial Research )| রাজ্য পর্যায়ে এই সব পরিযদ স্থাপন করা 
হইয়াছে। এই পরিষদের তত্বাবধানে নানাজাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত 
হইয়াছে। স্বাধীনতার পরবর্তা কালে বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের উন্নয়নের 
জন্ত অনেকগুলি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় 
গবেষণাগারের সংখ্যা বর্তমানে ২১টি। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে 'যাদবপুরে 
Central Glass and Ceramic Research Institute, কলিকাতায় 
Indian Institute for Biochemistry and Experimental Medicine 
এবং Birla _ Industrial and Technological Museum, দুর্গাপুরে 
51551 Mechanical Engineering Research Institute অবস্থিত। 
ইহ ছাড়া এই বিভাগের তত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলে ২১টি বিজ্ঞান-মন্দির: স্থাপন 
Fal হইয়াছে ।- গ্রামের লোকের মধ্যে যাহাতে, বিজ্ঞান-চেতনা বৃদ্ধি পায় 
এই উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞান-মান্দরগুলি স্থাপিত হইয়াছে। 51 
. 7:0২) আণৱিক শক্তি জন্ধব্ধীয়-গীবেষণা। Ar 

মারা ভারতে নানাজাতীয় ভূতাত্বিক পরীক্ষা সমীক্ষা; RT শক্তি 
সম্বন্ধে নানাজাতীয়' গবেষণা ইত্যাদি কাজ: এই বিভাগ নিষ্পন্ন করেন। 
ইহা ছাড়া গ্রতি-বিভাগেই-নানাজাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণ| পরিচালিত ea | 
awa) সেচ বিভাগের অধীনে জলশক্তি, নদী-সম্পঞ্চিত নানা ধরণের 


) 


১৩৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গবেষণা চলিতেছে । (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১১টি, aw বড় গবেষণা-কেন্র ও. রাজ্যে 
ছোট ছোট. বহু গবেষণ!-কেন্ড্রে নানা কাজ চলিতেছে | : 
of) = যোগাযোগ-ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের, অধীনে. বিয়ান, নির্মাণ সংক্রান্ত 
গবেষণা চলিতেছে | ., গার ন ) 
(গ) বনবিভাগের অধীনে দেরাদুনের রন্সংক্রান্ত ol AAT: 
(ঘ) আকাশবাণী র্তৃর নয়াদিলীেত casts yý সংক্রান্ত নানাজাতীয় 
গবেষণা পরিচালিত BH SIR F 
70) »৫রলবিভাগ .কর্তৃক লক্ষ এ চি ও eS BIRTZ 
5 ‘ated গরবেষণ। গ্ররিচালিত, হয় ॥ 
(5) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন পথ as nate নানা DOS 
চলিতেছে। 
(ছ) শিল্প বিভাগের অধীনে সকল পণ্য BCAA মান উন্নয়নের Ga নান! 
জাতীয় গবেষণা কাজ চলে। ৃ a 
» সরকারী. পরিচালন ছাড়াও, . সরকারী সাহাযাপুষ্ ও বেসরকারী 
তত্বাবধানে পরিচালিত প্রখ্যাত, কতকগুলি গবেষণাগার রহিয়াছে । 
জাতীয় শিক্ষা ও সমাজ জীবনে ইহাদের অবদান কম নহে। ফিজিক্, 
কেমিষ্টি, মাইক্তো-বায়োলজি, gafa ইত্যাদি বহুবিধ গবেষণার ক্ষেত্রে 
কলিকাতার বোস ইনষ্টিটিউটের (আচার্য জগদীশ বন্ধ প্রতিষ্ঠিত) নাম, 
বিখ্যাত! 
লক্ষৌএর বীরবল সাহানি ইনষ্টিটিউট বিখ্যাত Mariaa 
কলকাতার “ইন্ডিয়ান এযাদৌলিয়েশন ফর fe কালটিঙ্শোন অব 
সায়েন্স (ডাঃ মহেন্দ্রলীল সরকার প্রতিষ্ঠিত ) পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত 


afeta | 
বাঙ্গালোরের : ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব জায়েন্স ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ 


হইতে সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছে। 

স্বাধীনতার পরবর্তাঁ কালে কেন্দ্রীয় ও রাজাগুলির পরিচালনার কৃষি ও 
চিকিৎসার ক্ষেত্রেও নানা জাতীয় গবেষণা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাত্মক উন্নতি -ঘটাইবার Sip 
বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক স্থযোগ সুবিধা বৃদ্ধি eal হইয়াছে, তাহাই 
₹ক্ষেপে আলোচনা করা গেল। ' এইবার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে স্বাধীনতার 
পরবর্তী কালে কিরূপ উন্নয়ন ঘটিয়াছে, তাহাই আলোচনা কর! 
যাইতেছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির কালে শিক্ষার ধারা 


পরিকল্পিত ও সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কর্মপন্থ! গৃহীত হয় 
১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে | ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ. পৰ্যন্ত সার্জেন্ট প্লান ও গান্বীজির পরিকল্পনা 
অন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষার সংস্কার. সাধনের প্রয়াস চলিয়াছে। সমগ্র 
ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা! রচন! করিয়া কেন্দ্র ও প্রাদেশিক 
রাজাগুলির যুগ্ম প্রচেষ্টায় তাহার রূপায়ণ ১৯৫১ graa আগে দেখ! যায় 
নাই।.. প্রাদেশিক শাফনকর্তার1 বলিতে গেলে একরপ স্বাধীন ভাবেই: আপন 
আপন প্রদেশে যেমন পারিতেছিলেন.তেমনি সংস্কার সাধন করিতেছিবেন। 
প্রদেশে প্রদেশে এই ব্যাপারে মিল অপেক্ষা অমিলই ছিল বেশী। কেন্দ্রীয় 
যোগন্থত্র হিসাবে কাজ করিত কংগ্রেস। সকল প্রদেশেই কংগ্রেসের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা বজায় ছিল। . বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনে দেশ পরিচালনার 
একটা সাধারণ নীতি পরিগৃহীত হইত. সেইটুকুই মাত্র সংযোগ হইয়া! 
থাকিত। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে সংবিধান গৃহীত. হওয়ার পর রাষ্ট্র হিসাবে মৌলিক - 
আশা-আকাজ্ষী, যেমন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে” অভিব্যক্ত হইল তেমনি 
কতকগুলি ব্যাপারে Directive Principles এর মাধ্যমে নিদিষ্ট কর্মক্থচী 
প্রকাশিত হইল... শিক্ষার ক্ষেত্রেও এইরূপ খানিকটা কর্মন্ুচী স্থিরীকৃত 
হইল। এই সময়েই. জাতির জীবনের সমস্তাগুলিকে বিচ্ছিক্রভাবে না, 
রাখিয়। একত্র গ্রথিত করিয়া তাহা সমাধানের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 
গৃহীত হইল । কাজেই পরিকল্পিত, উপায়ে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও! উন্নয়ন, 
প্রকৃত-গক্ষে ১৯৫১ JR হইতে, সুরু হইল | 


১ সাক্ষরত। বিধান 
১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সাক্ষর ব্যক্তির যে হিসাব পাওয়া যায় তাহ! ANRA 1 
সমগ্র ভারত £- পুরুষ £--শতকরা ২৪*৮৭ জন 
মহিলা £_৭'৮৭। একত্রে ১৬৬১ জন। 
পশ্চিমবর্ধ £_ পুরুষ £__শত করা--৩৪'২৩ জন 
মহিল! £--১২*২১। একত্রে ২৪"০২ FA | 
২২ 


৩৩৮ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা «া 


ওঁ সময় ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় শিক্ষিতের হার ছিল কেরালায়। 
পুরুষ শতকর1--৫**৩৭, মহিলা শতকরা ৩১৬৫, একত্রে ৪ৎ'৮৮জন | 

আর সর্বনিম্ন হার" ছিল-_-হিমাচল প্রদেশে |<. Awa শতকরা ১২৫৯, 
মহিল! শতকর। ২:৩৭, একত্রে ৭'৭১ FA I 5 

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের শিক্ষিতের হার__২৩'৭ 

এই সময়ে সর্বাধিক সংখ্যায় শিক্ষিতের হার ছিল দিল্লীতে শতকরা 
৫২'৭, কেরালায় শিক্ষিতের হার ছিল ৪৬৮, % এবং সর্বনিয় শিক্ষিতের হার ছিল 
নেফায় ৭২ 

E a করিলে দেখা যাইবে; মহিলাদের শিক্ষার হার অত্যান্ত ক মিয়া যাওয়ায় 

একত্রে গড় করা কম zeal গিয়াছে । সাক্ষরতা বিধানের জন্য যুগ্মভাবে 
প্রয়াস করা awe প্রাথমিক শিক্ষার aia ও সমাজ শিক্ষার মধ্য 
দিয়া বয়স্কদের সাক্ষর করি! তোল! | [ এই বিষয়ে আমর! বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা পরে করিব। ] 0 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে Saye ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্ঠাব্দে ভারতের 

জন-সংখ্যার মধ্যে ১৪--১৭ বংগর a3 ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৮ ভাগ 

বিদ্যালয়ে আমা সম্ভব হয়। এরূপ মনে করা গিয়াছিল A ১৯৬০'সাল 
মধ্যেই ১৪ বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বাঁলিকার a বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
বাবস্থা করা যাইবে। তাহাতে একদিক দিয়া নিরক্ষর বাক্তির সংখ্যা কমিয়। 
আসিবে। fre তাহা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫৬ থুষ্টাব পৰ্যন্ত ১৪ wis পৰ্যন্ত 
ৰালক-বালিকার শতকরা ১৯'২ ভাগ Rafa আলা; স্ব "হ্য় এবং 
১৯৬০-৬১ gi শতকরা ২২৫ জনকে; বিদ্যালয়ে আনা যাইবে এরূপ 
লক্ষ্য স্থির হয়| লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সাক্ষরতা বিধান ও; নিরঙ্ষরতা 
দূরীকরণের জন্য স্বাধীনতার পুর্বে কোনো ব্যবস্থা হয় ANS । ১১৯৪১ খৃষ্টাব্দেও 
ভারতের শিক্ষিতের সংখ্যা fagga ১২ জন। ১৯৫১ alira তাহ 
দাড়ায় শতকর] ১৬৬১ জনে । ১৪৬১ খৃষ্টাৰে ইহা দীড়াইয়াছে শতকরা ২৩৭ 
(পুরুষ শতকরা ৩৯'৯ মহিলা শতকরা, ১২" ° + জন J i 


ve 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রাথমিক শিক্ষা 


স্বাধীনতা-পররতী কালে: ভারতে - প্রাথমিক শিক্ষা ca বারে 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ১৪৩৭ খুষ্টাব্দের পর হইতেই দেশের 
প্রাথমিক শিক্ষা! দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায় |: - প্রচলিত পদ্ধতিতে -যে-ঃপ্রাথমিক 
শিক্ষার eats চলিতেছিল তাহা তো থাঁকিলই। উপরন্তু. অতি দ্রুত 
বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ঘটাইবার পরিকল্পনা লওয়া হইল |- কিন্তু যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় কংগ্রেম মন্ত্রীসভা বাতিল হইয়া যাওয়ার সংগে সংগে: রিহার ছাড়া 
সমস্ত - প্রদেশে: বুনিয়াদী: শিক্ষার: ধারা বিলুপ্ত হয়।: স্বাধীনতার পরই 
গ্রামাঞ্চলের- প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে ৷ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা 
চলিতে থাকে | এখনও পর্যন্ত বুনিয়াদী, ও প্রচলিত শিক্ষ/ Com ধারাই 
AVIS Sl চলিতেছে। 135 ড় s SIRI 

১৯৪৭ খুষ্টাব হইতে ১৯৫০ পৃষ্টা পর্যন্ত শি পরিকল্পনা গ্রহণ; en 
প্রাথমিক:-শিক্ষা fasta হয় নাই:। = খাঁনিকট! বিক্ষিপ্ত cotta "প্রয়োজন 
অনুযায়ী VIR saa view হইয়াছিল ৮1/৮ (ডা ও ৰি 

প্রক্বতপক্ষে+১৯৪৯ "খৃষ্টান্দের পর সংবিধান: রূচিত-ও হী হওয়ার পর 
স্থবিন্যন্ত' পরিকল্পন! --গ্রহণ : করা - AST হুইল |. সামনে কয়েকটি: লক্ষ্য 
নির্ধারিত হইল |. সার্বজনীন প্রাথমিক; শিক্ষা বিস্তার, সম্বন্ধে সংবিধানে 
বলা হইল) > “The state shall ;endeavour to provide withinya 
period of ten years from the | commencement) of » this 
constitution, for: free and: -compulsorys education for) all 
children untilthey complete: thevageirof 14 years”? 

এদিকে আমরণ-কিছু অতীতে ফিরিয়া যাইয়া. প্রাথমিক Pg say 
আলোচনা করিব। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে নিখিল-ভার/ত শিক্ষা-দংক্রান্ত ; অধিবেশনে 
তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা: আবুল কালাম: আজাদ,বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতিনিফিও-বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং-ভারতের পল, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস্ত 
চ্যান্সেলারগণকে আমন্ত্রণ জানান |; “সেই: অধিবেশনে -সার্জে্ট। পরিকল্পনার, 


৩৪০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ g 


স্থপারিশ অনুযায়ী আট বৎসর ব্যাপী বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। কিন্তু ৪০ বৎসরে Gel কার্যকরী করার প্রস্তাব কেহই গ্রহণ 
করেন না। অধিবেশনের সভ্যগণ কেন্দীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের একটি 
স্থপারিশ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা, উপদেষ্টা বোর্ড বুনিয়াদী শিক্ষা 
আবহ্িকরণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, সেই অর্থ কোন কোন স্তর 
পাওয়া যাইবে সেই সম্বন্ধে একটি অর্থকরী সমিতি গঠনের: প্রস্তাব করেন। 
বি. fe. খেরের নেতৃত্বে সেই অর্থকরী সমিতি: স্থাপিত ear এই সমিতি 
মনে করেন যে, সার্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা দুইটি পঞ্চবাষিক 
পরিকল্পনা এবং একটি : যষ্ঠবাধিক পরিকল্পনা; অর্থাৎ ১৬ বৎসরের মধ্যেই 
প্রবন্তিত হইতে পারিবে । প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১১ 
বৎসরের বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীগণকে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার 
আওতায় আনা হইবে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক' পরিকল্পনায় ৬ হইতে ১১ বৎসরের 
বয়ম সীমার মধ্যের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে যে শিথিলতা দেখান 
হইয়াছিল, সেই শিথিলতা আর দেখান হইবে না। সকল ছাত্রছাত্রীকেই 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয় ষষ্ঠবাধিক: পরিকল্পনায় প্রায় তিন: 
বৎসরের মধ্যে ১১ হইতে ১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৫০ 
জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হইবে । পরের তিন বৎসরের মধ্যে এ 
বয়স সীমার সমগ্র ছাত্রছাত্রী বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আসিবে। 
অর্থ-সংগ্রহ বিষয়ে খের কমিটি নিম্নলিখিত স্থপারিশগুলি করেন । 

(১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের রাজন্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষার: জন্য: ব্যয়, 
হইবে । অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার রীজন্বের শতকরা -১* ভাগ অথ 
শিক্ষাথাতে ব্যয় করিবেন আর রাজ্যসরকার রাঁজস্বের শতকরা ২০ ভাগ 
শিক্ষার ব্যয় হিসাবে ধরিবেন। 

(২) শিক্ষা-সম্পকিত: ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ খরচ করিবেন, রাঁজ্য- 
সরকার এবং শতকরা ৩০ ভাগ খরচ করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার | 

(৩) শিক্ষার জন্য বেন্দ্রীয় রাজ্যসরকারের অঙ্কুমোদিত সকল" দান 
আয়কর হইতে রেহাই পাইবে। 

(৪) রাজ্য-সরকারগুলিকে এই সমিতি ery, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি 
স্থানের বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদন-ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে বলেন? 
প্র সমস্ত স্থানে শিক্ষাকাজ হইতে অর্থের আয় হইয়াছে, তাহা -ছ্বার1 


প্রাথমিক শিক্ষা ৩৪১ 


বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আংশিক খরচের agata হইয়াছে। অত্যান্ত রাঁজাগুলি 
ছাত্রদের শিক্ষাগত আগ্রহকে বজায় রাখিয়া অন্থরূপ আয়ের ব্যবস্থা 
করিতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য অন্ুরোধ কর! হইয়াছে | 

খের কমিটির সুপারিশগ্ুলি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি গ্রহণ 
করিলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপারে 
খুব ative অগ্রগতি দেখা ata তাহার কারণ অর্থের অভাব | 

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের: উপর. ae 
হইল। - ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম -পঞ্চ-বার্ধিকী পরিকল্পনার কাজ RR হইল 
এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপর খুবই- গুরুত্ব আরোপ. করা 
হইল। ১৯৪৭ Bix হইতে ১৯৫১ Bia পর্যন্ত feat অগ্রগতি ঘটিয়া- 
ছিল তাহা! নিয়োক্ত সংখ্যাতত্বে বুঝা যাইবে | 

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষার কাল ধরা হইয়াছে । : তদমুযাঁয়ী ইহাকে দুইটি স্তরে 
ভাগ করা হয়। ১১ বৎসর পর্যন্ত প্রথম স্তর, ১৪ বত্মর পর্যন্ত দ্বিতীয় 
স্তর |: ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত বালকদের শতকরা 
৫৩ ভাগ এবং বালিকাদের শতকরা oo ভাগ বিদ্যালয়ে আমিত | একত্রে 
এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। শতকরা ৬৫ ভাগ বালক-বালিকার 
লেখাপড়ার স্থযৌগ ছিল না। 

১৪ বৎসর পর্যন্ত _বালকদের শতকরা ১৫ ভাগ এবং বালিকাদের 
শতকরা! o ভাগ বিদ্যালয়ে পড়িত। একত্রে এই সংখ্যা ছিল শতকরা 
৯ভাগ। শতকরা ৯১ ভাগ বালক-বালিকার পড়াশুনার বাবস্থা ছিল না। 
১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ এই সময়ে দেশবিভাগ, তজ্জনিত অর্থনৈতিক ‘বিপৰ্যয় 
বিপুল সংখ্যায় Bate আগমন, সাম্প্রদায়িক অশান্তি ইত্যাদি নান কারণ 
সত্বেও কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছিল। s i 

১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার প্রারভে ১১ বৎ্মর পর্যন্ত 
বয়সের ASFA ৫৯*৮ জন বালক ও ২৪'৬. জন “বালিকা, একত্রে শতকরা 
৪২ জনেক বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হইয়াছিল | ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ছিল-৩৫% | 

১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শতকর] ২০'৭ জন বালক এবং Se জন বালিকা 
একত্রে শতকরা ১২'৭ জনকে বিদ্যালয়ে আনা গিয়াছিল । :১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এই 


ংখ্যা ছিল a | 


প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির সুচনা 


স্থখের বিষয় স্বাধীনতা; লাভের; 'সঙ্গে : সঙ্গে | শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষ করিয়া প্রাথমিক-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে: রাষ্ট্রনায়ক: ও নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে 'তীব্রভাবেই:অন্কৃভৃত হইয়াছে | আমরা ভারতবর্ষের 
ধবিধানে ইহার সাক্ষর দেখিতে পাই? « ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে প্রাথমিক শিক্ষা! অর্থাৎ ৬ বসর.বয়ম- হইে.:১৪ বৎসর 
বয়স: পর্যন্ত 'শিক্ষা- সার্বজনীন: করা হইবে এবং আশা" প্রকাশ. কর? 
হইয়াছে: যে ১৯৫৪ খুষ্টান্দের মধ্যে অটবতনিক --ও- বাধ্যতামূলক - শিক্ষা 
প্রবর্তন করার চেষ্টা হইবে." বর্তমান" অগ্রগতি বিচার:করিলে: দেখ যাইবে 
যে এ আশা ছিল খুবই Borns. তথাপি Gai হইলে প্রমাণিত “হয় যে, 
রাষ্ট্রনায়কগণ জাতি গঠনের “ক্ষেত্রে: শিক্ষার- প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে" খুবই: 
অবহিত ছিলেন । * স্বাধীনতা লাভের পরবর্তাঁ- যুগটিও নানা বাধা বিষ্লের 
মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে তাই ঝাষ্ট্রনায়কগণের: এ উচ্চাশা. পুর্ণ হয় 
নাই--তথাপি ইহ] অনস্থীকাধ যে “সকল: ক্ষেত্রের sia -শিক্ষীক্ষেত্রেও 
ভারতের অগ্রগতি “গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছে ও: করিতেছে। প্রাথমিক. 
শিক্ষাঙ্গেত্রেও -তাহার প্রমাণ দেখা যায় অবস্থা সংবিধান প্রসংগে ইহা; 
উল্লেখ কর! AMG -যে,-ভারতীয়- যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও. রাজ্যগুলির- ক্ষমতা 
বণ্টনের -ব্যাপারে_ শিক্ষারটি--রাজ্য-সরকারগুলির -আয়ভ্তাধীন বিষয় বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে | অবশ্য তথাপ কেন্দ্র শিক্ষা-সংক্রাস্ত নীতি = নির্ধারণ 
ব্যাপারে অনেকটা প্রভাব. স্ষ্টি-করিতে পারেন বিশেষ করিয়া আর্থিক 
সাহায্য AVA মাধ্যমে । ৷এই ভাবে প্রভাব সৃষ্টি ব্যতীতও একই রাজনীতিক 
দল কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারে শাসনাধীন থাকায় ভারতের: রাজ্যগুলির মধ্যে 
শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির সমতা রক্ষিত. হইয়াছে দেখ! “যাইবে যে, উচ্চ 
শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহের সহিত সমতা রক্ষা, করিয়া 'প্রাথমিক- শিক্ষার 
বিস্তার ও উন্নতি সাধনে সকল রাজ্যই আগ্রহের পরিচয় : দিয়াছেন], 


© 


প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির xox ৩৪৩ 


১৯৪৭ হইতে ১৯৫৬ ALB সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে সংখ্যাসংক্রাস্ত 
অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই আগ্রহের, কিছুট! পরিচয় 
মিলিবে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রধান প্রধান রাজাগুলির মোট বিদ্যালয় 
সংখ্যা ছিল :১৪০১২১টি এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১,০০০,৯৬৪ জন | 
১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এ: সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়। বিষ্যালয়-সংখ্যা দীড়াইয়াছে 
২১৫,৩২০টি ও মোট  ছাত্রসংখ্য।  দীড়াইয়াঁছিল ১৭১৯৮৫১০৭৪ জন। 
অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় সংখ্যা বাঁড়িয়াছে প্রায় ৫৪% এবং ছাত্র- 
সংখা বাড়িয়াছে প্রায় ৬৩% অবধ্য দেশবিভাগ-জনিত কারণে বাস্তত্যাগী 
আগমন-জনিত: লৌকসংখা। বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় বৃদ্ধিও ইহার একটি 
কারণ। 
sate খুষ্টীবে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনধোগ্য বয়সের 
শিশুদের মধ্যে শতকরা যে পরিমাণ শিশু বিদ্যালয়ে গিয়াছে তাহার হিসাব 
নিয়ে প্রদান করা হইল । ইহাতে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির 
কিছুটা পরিচয় মিলিবে | ] 4 
অন্ধ্--৬৮৬% আসাম ৫৪৪% বিহার ৩৫৯% বোম্বাই ৮৭% oy ও 
aig ২২৮ কেরল : ৯৯৮ মধ্য গ্রদেশ ৫১-৭% Wee ৬৮'৫% মহীশুর 
৫৯২% Seg o a% পাঞ্জাব Cry’ রাজস্থান: ২২'৬% উত্তর প্রদেশ 
৩৬:৫% পশ্চিমবঙ্গ ৮৭%। এই বৎসর লমগ্র ভারতের হিসাবে প্রাথমিক 
বিষ্ভালয়ে গমনযোগ্য বয়সের শতকরা ৫৩%। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা- 
মূলক করণের দিক হইতে এসময়ে বেশ কিছুট। অগ্রগতি দেখা দিয়াছে। 
3৯৪৮ qaita যেখানে ২২৪টি AeA ও ১০,০১৪ গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছিল, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ১,৭৯৩টি সহর ও ৩৭১২৭৬টি গ্রামে 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা! হইয়াছে। এ বৎসরে ওঁ অঞ্চলগুলির 
সোট ছাত্রসংখ্য। ছিল ৬,০৬৭,৪১২ জন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর 
রিপোর্ট” অনুসারে জানা যায় যে ভারতের মোট সহর-সংখাা ৩০১৬টি ও 
গ্রামমংখ্যা ৩:৪১০৮৯টি | অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে সহরের এক-তৃতীয়াংশেও 
এক-নবমাংশের কিছু বেশী গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা 
হইয়াছে। এই অগ্রগতি বিচার করিণে দেখা যাইবে যে, আমাদের 
গঠনতন্ত্র দশ বৎসরে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের যে আশা করা হইয়াছিল 
তাহার খুব কম অংশই পূর্ণ হইয়াছে। 


৩৪৪. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ] 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবর্তনের কাল বৃদ্ধি 
বিধানের ৪৫ ধার! অনুযায়ী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক, শিক্ষা 
আবশ্যিক হইবে এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। cama শিক্ষা উপদেষ্টা 
সমিতিও আশা করিয়াছিলেন যে দশ বৎসরের মধ্যে ৬-১১ বৎসর ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে এবং পরের. ছয় বৎসরের 
মধ্যে ১১১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাও বাধ্যতামূলক হইবে। . কিন্ত 
নানাকারণে ইহা! হইয়া উঠে নাই । টাকা খরচ. করিলেই শিক্ষা হয় না, 
এবং শিক্ষা জোর করিয়াও হয় ন| |: ইহা স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে শতকরা ৩০ জন ছাত্রছাত্রীও বিদ্যালয়ে আসিত 
কিনা সন্দেহ। ১৯৫১ gla প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ঠিক আগে 
শতকরা ৪২ জন ছাত্রছাত্রী বিগ্ভালয়ে আসিয়াঁছে। প্রথম পরিকল্পনার. শেষে 
ছাত্রছাত্রী Rataa আসিয়াছে শতকরা ৫৩ gal দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে 
ছাত্রছাত্রীদের শতকরা সংখ্যা দীড়াইয়াছে শতকর1 ৬০ জন। অতএব 
ংখ্যা লইয়া ৬--১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্ত আবস্তিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের পথে নামা যায় না। যখন ৬_-১১ বংসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্ত 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা বাঁধ্যতামূলক কর! গেল না, তখন 
১১--১৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠেন! তৃতীয় পরিকল্পনা 
শেষে ৬--১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা সংখ্যা ঈ/ড়াইবে আশা! কর! 
যায় ৮পজন। এ সংখ্যাকে লইয়। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ সুরু 
করা'যায়। এই কারণেই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর. কে. এল. Aat 
১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে নিখিল ভারত প্রাথমিক. শিক্ষা সমিতি 
(All India Council of Elementary Education ) উদ্বোধন. কালে 
ছুঃখের-সঙ্গে বলেন. যে সংবিধানের. নির্দেশ RETA প্রাথমিক শিক্ষা 
যথাসময়ে সার্বজনীন_ও বাধ্যতামূলক কর! সম্ভব হইবে | পরিকল্পনা কমিখন 
ইতিমধ্যে. বিভিন্ন. দিক বিবেচনা করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬--১১ 
বঙ্সরের ছাত্রছাত্রীদের জগ্য প্রাথমিক fiw বাধ্যতামূলক করিবার জন্য 
সীমারেখা স্থির করিয়! দিয়াছেন | 
দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ১১ হইতে ১৪. বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা 
গ্রহণের MA এই.বয়সের সমগ্র ছাত্রছাত্রীমাজের মাত্র শতকরা ২৩.জন| 
প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক নয় এবং .অগচয়- ও. স্থিতাবস্থাও 


প্রাথমিক fre পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্যা ৩৪৫ 


আশঙ্কাজনক, সেইখানে এই সংখ্যার চেয়ে আর কি বেশী আশা করা যায়? 
তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে অবস্থার উন্নতি 
হইবে এবং পঞ্চম পরিকল্পনা শেষে ১১-১৪ বয়সের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা 
আবশ্যিক করা যাইবে বলিয়া অনুমান কর! যায় 

আপাততঃ কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের মধো ৬ হইতে:১৪ বৎসরের 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন! 
কিন্তু উহার: সঙ্গে অনেক সমস্তার Bes হইবে। আমর! সেইগুলি একে 
একে আলোচনা করিব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্তা 


১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র ভারতের সংখ্যাঁতত্ব হইতে দেখা যাইবে যে 
মোট -২৭৮১৩৫টি প্রাথমিক. বিদ্যালয়ের শতকরা! ২৩৩টি সরকার দ্বারা, 
শতক্র। ৪৭৯টি: বিদ্যালয় জেল! বোর্ড দ্বার শতকরা orf বিদ্যালয় 
মিউনিসিপ্যালিটি-ঘার। aq) ২৪২টি. বিছ্াালয় অন্য ভাবে সাহায্য প্রাণ্চ 
হইয়া, বেসরকারী. সংস্থাদ্বারা ও শতকরা ১৪টি বিদ্যালয় পুরাপুরি 
বেসরকারী -সংস্থাধীনে ॥ পরিচালিত. হইয়াছে ।- কিন্তু জেলা বোর্ড দ্বারা 
পরিচালিত বিদ্যালয় গুলিও প্রধানতঃ সরকারী অথ. সাহায্যের দ্বারাই 
চলিয়াছে। - উক্ত বংসরে ৫৩১৭২৭২*৬৬ টাকা বিদ্যালয়গুলি বাবদ খরচ 
হইয়াছে ও তাহার শতকরা ৭৩৬ ভাগ সরকারী তহবিল-হইতে : দেওয়া 
হইয়াছে। জেলা বোর্ড. তহবিল হইতে আসিয়াছে ১১৬% মিউনিসিপ্যালিটি 
BE হইতে আসিয়াছে ৮৪ ভাগ; BI HS বেতন হইতে :৩'৩% দান 8 
অন্যান্য সুত্র হইতে আসিয়াছে যথাক্রমে ১:২%:৩:১:৯%, অর্থাৎ সরকার 
ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ আসিয়াছে খুবই কম। সরকারী ও বোর্ড 
FOAM এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাতুক্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়” 
গুলিতে শিক্ষা অবৈতনিক ছিল প্রতি ছাত্রের জন্য বামিক গড়পড়তা! 


৩৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাথাপিছু ব্যয় হইয়াছিল ২৩'৪ টাক1। উহা! সর্বোচ্চ ছিল cates রাজ্যে; 
মাথাপিছু vos টাকাও afaa ছিল আসামে, মাথাপিছু- ১৩৯ টাকা। 
বিদ্যালয়ে অর্থ সাহাধা প্রদান ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হইয়াছিল। তাহার পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল। 

১।. এক থোকে-সাহাষ দান প্রথা £__সরকার কর্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্ব 
শান প্রতিষ্ঠানের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ এক থোকে অর্থ সাহায্য এই 
প্রথার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্য প্রদেশে এই প্রথা অবলস্বিত হুইয়াছে। 

২। শতকরা ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য £__ইহাঁতে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা 
বাবদ ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট শতকরা পরিমাণ স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থার 
হাতে দিয়াছেন। অবশ্য এই শতকর। পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের স্বায়ত্ব-শাসন 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল। বিহার, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে এই প্রথা 
অনন্ত Za! 

©) স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থাগুলির মোট আয়ের একটি নির্ধারিত 

ংশ প্রাথমিক, শিক্ষা, খাতে, ব্যয় FHL) এক্ষেত্রে খরচের অবশিষ্ট অংশ 

সরকারকেই বহন করিতে হইয়াছে। বোস্বাইএ জেলাবোর্ডগুলির : ক্ষেত্রে 
এই প্রথা HVS হইয়াছিল বৰ্তমানে অন্যান্ত রাজ্যে প্রথম প্রথার স্থলে 
শেষোক্ত AUB? গ্রহণ করা হইতেছে | বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান 
ব্যাপারে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি সাহায্য দিয়াছেন: কোন কোন 
ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থ! মাধ্যমে ও সাহায্য দিয়াছেন | মাদ্রাজ রাজ্যে 
শিক্ষকের বেতনের ভিত্তিতে এ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে -বোহ্বাই রাজ্যে 
উহা দেওয়া হইয়াছে বিশেষ উদ্দেশ্যে বায় করিবার: জন্য, বিহারে উহা 
দেওয়া হইয়াছে শিক্ষকগণের নির্ধারিত' অর্থসাহাষা হিসাবে । কিন্ত এই 
সাহাযা সকল ক্ষেত্রেই পরিমাণে কম এবং এই .জন্য শিক্ষকগণ এ সব বিদ্যালয়ে 
স্বল্প বেতনে কাঁজ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। T 

Rataa পরিচালন ব্যবস্থাপনার উপরোক্ত ধরণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও 
গুণগত বিভাগে অনেক 'অন্থবিধা; wo করিয়াছে । ১ সরকারের প্রত্যক্ষ 
পরিচালনাধীন al রাখিয়া স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন" সংস্থার পরিচালনাধীনে 
রীধিলে বিগ্ভালয়গুলি স্থপরিচালিত হয় না বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ 
করিতেছেন ।- কারণ এ সংস্থাগুলির প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ও প্রাথমিক 
শিক্ষার: গুণগত উন্নতি সাধনের : প্রতি বিশেষ 'গরজ নাই ॥ নির্বাচনে 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা -সংক্রীন্ত সমস্ত ৩৪৭ 


পরাজয়ের ভয়ে তাহারা প্রয়োজন মত ট্যাক্স বসাইতে ভয় পান । অনেক 
ক্ষেত্রে কোনও অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তিত 
হইলেও তাহারা আইনটিকে যথাযথ প্রয়োগ করেন al—Vey কাগজে-কলমে 
থাকিয়া যায়। অবশ্য শেষোক্ত বিষয়টিতে সরকারকে ১৪৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে 
অনেকটা উদ্যোগী হইতে দেখা গিয়াছে। ছাত্র whe না করার জন্য ও 
বৎসরে Afas. হাজার ও fott নিয়মিত ছাত্র না পাঠানোর জন্য প্রায় 
৫৭ হাজার লোককে গ্রেপ্তারি করা হয় ও ২৩ হাজারের বেশী টাক! জরিমানা 
আদায় হয়| এ বিষয়ে তদারকীর জন্য সরকার ৯৮১ জন কর্মচারী নিযুক্ত 
করেন কিন্তু যে অঞ্চলের জন্য এই কর্মচারীগণ নিযুক্ত তাহার আয়তনের 
তুলনায় কর্মচারীর সংখ্য! খুবই কম এবং স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থার সভ্যগণ 
আইনকে ঠিকমত প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক নহেন--কাঁরণ তাহা হইলে তাহাদের 
জনপ্রিয়তাঁ কমিবে বলিয়া তাহারা আশঙ্কা করেন। * @ সংক্রান্ত আইন 
গুলিও ত্রুটিযুক্ত তাই গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিগণ সহজে অব্যাহতি লাভ করেন। 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থার পরিচীলমীক্স বিষ্ভালয়গুলির গুণগত বিকীশও, 
নানাভাবে ব্যাহত হহত্তেছে-। তাঁহার! শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে শিক্ষকের 
গুণগত CUTS! ৷ অপেক্ষা’ দল-তোষণনীতি. অনুসরণ করেন । বিদ্যালয় 
নির্বাচন ব্যাপারেও তাহারা স্কুবিচার করেন নী অনেক সময় নিজেদের 
প্রভীবাধীন অঞ্চলেই; অধিক Roa স্থাপন "করেন ও : অন্ত অঞ্চলে 
তুলনায় বিদ্যালয় সংখ্যা থাকে খুব কম। বিদ্যালয়-গৃহ৷ ও শিক্ষাসরঞ্ীম 
ব্যাপারেও তাহাদের উদ্দাসীনতা। ও 'অবাবস্থা সমান: ভাবেই লক্ষণীয়। : 

< বৰ্তমান পরিচালনার aia একটি ক্রটি হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক এবং 
উপযুক্ত জ্ঞান ও-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শকের অভাব । বিগ্ভালয়- 
সংখ্যার" তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যাখুবই কম] তাহাদিগকে কাগজপত্রের 
কাজেই অনেক সময় ব্যয় করিতে হয়_বিদ্যালয় দেখায় সময় তাহাদের 
খুবই কম॥ তাহাদের নির্দেখসমৃহও পালিত হয় ন1। শিক্ষক নিয়োগ, 
বিগ্ভালয়ের আসবাবপত্র প্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাহাদের 
বিশেষ হাত নাই। বর্তমানে স্বাযত্ব-শাসনসংস্থাগুলি সরকারে প্রতিষ্ঠিত 
রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদ্বারা ARFS হওয়ায় সরকারী পরিদর্শকগণ 
তাহাদের বিরূপতাকে ভয়" করেন: এবং এ প্রতিষ্ঠানে প্রতিপত্তি রাখে 
এমন শিক্ষকের ছোট ক্রটি বিষয়ে aaa থাকেন ।- এই ভাবে বর্তমান 


৩৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ব্যবস্থায় স্ায়গ্তশাসন-সংস্থা গুলির পরিচালনাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ 
কি maiis দিকে fe গুণগত দিকে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি 
'গ্রদর্শনে ব্যর্থ হইতেছে। 

প্রাথমিক শিক্ষার দায়দায়িত্ব প্রধানতঃ রাষ্ট্রের | কিন্তু বিষয়টি aa- 
সরকারের. অধীনে ॥ ata] সরকার আবার ইহা স্বায়ত্বশাসন-সংস্থা 
অথবা স্কুল বোর্ডের হাতে দিয়াছেন। স্কুল বোর্ডগুলি বৃটিশ যুগের 
আবহাওয়ায় গঠিত বিধি-বিধান অন্থপারে গঠিত ও পরিচালিত ॥. Bretzad- 
স্বরূপ উল্লেখযোগ্য ১৪৩০. giaa প্রাথমিক শিক্ষা আইন এখনে 
পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে চলিতেছে। _ এইভাবে প্রাথমিক... শিক্ষা ক্ষেত্রে 
ব্যবস্থাপনার মধ্যে যুগোপযোগী পরিবর্তন আজিও ঘটে; নাই ।  অর্থ- 
নৈতিক দিক হইতে স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থা, অথব! স্কুলবোর্ডগুলি দুর্বল । অপর 
পক্ষে সরকার আজিও বৃটিশ স্কুলের মতই সমগ্র শিক্ষ। খাতে ব্যয়-বরাদ্দ 
হইতে মাত্র ৩০% প্রাথমিক শিক্ষাথাতে খরচ করিতেছেন | দেখা যাইবে 
যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ খরচ হইয়াছে.৮ কোটী টাকা, ১৯৪৮ 
খৃষ্টাব্দে ১৯ কোটী টাক1 এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩ই কোটী টাকা । এইভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষাথাতে খরচের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে । কিন্তু এ সময়ে 
ayy বৃদ্ধি হেতু টাকার মূল্য খুব বেশী মাত্রায় হ্রাস পাওয়ায় ও বৃদ্ধির 
পরিমাণ আশাঙ্থরূপ বিবেচনা করা যায়নাঁ। উচ্চশিক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প 
সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমিত এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সার্বজনীন, 
এই জন্য শিক্ষাখাতে মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের আরো বেশী পরিমাণ প্রাথমিক শিক্ষা 
খাতে ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল। weer প্রাথমিক শিক্ষার দায় 
সরাসরি গ্রহণ করিলে :এই ভাবে ব্যবস্থাগত ও -অর্থনৈতিক দিক হইতে 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলিত হইতে, হইত 'না। এই জন্য এই অবস্থার 
পরিবর্তন প্রয়োজন | . 

অতঃপর আমরা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ক অন্থবিধার কঙ্গ! 
বিবেচনা করিব | ; 


প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ক অন্ুবিধা 
প্রাথমিক শিক্ষার: পাঠ্যক্রমে. প্রধানতঃ লেখাপড়া" ও প্রাথমিক গণিত 
শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত এবং অন্যান্য বিষন্ন সমন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্তা ৩৪৯ 


করার ব্যবস্থা থাকিলেও বিষয়গুলির উপলব্ধি সম্বন্ধে কোনও প্রচেষ্টার ইঙ্গিত 
ও সুযোগ তাহাতে ছিল না। এই ভাবে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত পুস্তক-ঘেষা। 
ব্যবহারিক জীবনের বিকাশের দিকে কোনও দৃষ্টি তাহাতে ছিলন|। উহাতে 
গ্রামীন জীবনযাত্রার প্রতি অবহ্ল তো ছিলই, এমন:কি সাধারণ নাগ রিকতী- 
বোধ" জাগ্রত হয় এমন কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা উহার অন্তর্গত ছিল ay, 
এই জন্ত যে সমস্ত লোক বাস্তব জীবনে লেখাপড়ার প্রয়োজন BRST করে না 
তাহারা শিশুকে এই লেখাপড়া শিখানোর জন্ত পাঠশালায় প্রেরণের কোনও 
তাগিদ অস্থুভব করিত না। 

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে: কর্মকেন্দরী ও'জীবনাশ্রিত: শিক্ষার উপর গুরুত্ব 
প্রদত্ত হওয়ায় ইহারও মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের এই ত্রুটি fe 
হইবে বিধায় সার্জেন্ট কমিটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সংশোধিত আকারে 
বুনিয়াদী শিক্ষ। প্রবর্তনের স্থপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু সার্জেন্ট কমিটির 
পরিকল্পনা অঙ্গসারে কার্য হইলে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা- 
প্রবর্তন করিতে ৪০ বৎসর সময় লাগিত কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ] উক্ত 
পরিকল্পনা-উল্লেখিত অগ্রগতি সফল করে নাই। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা 
পরিকল্পনা কালে আশা করিয়াছিলেন যে, এই শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার-জনিত আধিক অন্বিধা দূর হইবে। কিন্তু বর্তমান বুনিয়াদী 
শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয়-সাপেক্ষ হইয়া দীড়াইয়াছে। 
অবশ্য উহার সঙ্গত কারণ আছে। ভাল শিক্ষার জন্য উপযোগী orange 
ও তাহার পরিবেশ এবং শিক্ষার সরঞ্জাম প্রয়ৌজন। শিশুদের উপযোগী 
শিক্ষকের ব্যবস্থা না করিতে 'পারিলে কোনও প্রগতি-ধর্মী শিক্ষার "প্রবর্তন 
সম্ভব নহে।  এইগুলি শুধু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নহে, সময়সাপেক্ষও বটে। 
তাই অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত 
করার আশা দেখা যায় না। এই জন্ত অনেক স্থলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা- 
কাজ ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে সব কাজকর্ম শিক্ষার সহায়করূপে গণ্য করা 
হইয়াছে, সেইরূপ কাজকর্ম কিছু কিছু প্রবর্তন দ্বার! প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য- 
ক্রমকে কিছুট। জীবনাশ্রয়ী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। পশ্চিম- 
বঙ্গে প্রাথমিক ও নিয় বুনিয়াদী শিক্ষার একটি পাঠক্রম অনুসরণ করা 
হইতেছে । কিন্ত বুনিয়াদী বিগ্ভালয় কর্মাশ্রিত হওয়ায় যে পাঠ্যক্রম সহজ- 
ae, তাহা পুম্তককেন্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে 
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পারে না। এই জন্য পাঠ্যক্রম পরিবর্তন যথেষ্ট নহে। পাঠদান-পদ্ধতির 
পরিবর্তন al করিতে পারিলে শিক্ষা, জীবনাশ্রয়ী হইবে না-_বরং-উহার জন্ত 
আরে! অধিক. পরিমাণে মুখস্থ বিদ্যার চাপই পড়িবে । এইজন্য প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের. ব্যবস্থাপনার. উন্নতি: ও শিক্ষক-শিক্ষণ. ব্যবস্থার বিস্তার সাধন 
Ate প্রয়োজন 1. বুনিয়াদী শিক্ষা প্ররর্তন করায় :অবশ্তই প্রাথমিক 
শিক্ষার পাঠ্যক্রম উন্নত হইবে । - কিন্তু বুনিয়াদী festa বিস্তার-সাধন করিতে 
নানা বাধাবিত্ন রহিয়াছে। আমরা পৃথক: ভাবে সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিব। 

পরীক্ষা ও শিশুর শিক্ষাগত mati fana sare সংক্রান্ত 
FAD) è 
Rataa পরীক্ষা fe BISA, উদ জী শিশুদের; নক 
অগ্রগতিকে স্থনিশ্চিত wal | এই: উদ্দেশ্যে পরীক্ষা সাহায্য. করে প্রধানতঃ 
তিনটি উপ্নায়ে কে): শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষাব্ষিয়ে wifi. wR, করে। 
(এ) ৷ শিক্ষককে শিক্ষাদদান-পদ্ধতির : Safe. সাধনেন:ও শিক্ষাদান : কার্রে 
অধিকতর আত্মনিয়োগ CLR. TAM). অভিভাবক্গণকে.. শিক্ষার্থীর 
শিক্ষাদান-স্হায়ক. উপযোগী.ব্যবস্থ। গ্রহণে সচেতন করিয়।ততোলে.। কিন্তু এ 
উদ্দেশ্ঠগুলি,সিদ্ধ করিতে হইলে প্রীস্মা-পদ্ধতিকে ও তদুপযোগী করিতে হইবে৷। 
দুঃখের: বিষয় বর্তমানে সমগ্র শিক্ষাজগতেই- যে-পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত 
তাহ। অত্যন্ত ্ৰটিযুক্ত, প্রাথমিক ক্ষেত্রে-এই Sa ifaw আরও বেশী, 

বর্তমানে শিক্ষা (বলিতে - পুস্তককেন্ত্রী- Fa বুঝায়: :পরীক্ষা-পদ্ধতি 
বলিতে কতকগুলি: aria. লিখিত; উত্তর gata, প্রশ্ন গুলি এমন. ভাবে 
Al BCH পুস্তক. হইতে মুখস্থ Gos falta তাহার পুর্ণ মান পাওয়া যায়, 
'অন্য-ভাবে পাওয়া যায় ন1। ; এইজন; শিক্ষা, বলিতে এখন পাঠা প্ুস্তরু-হইতে 
অধর! প্রশ্নোত্তরিরা। গ্রভৃতি-হইতে কতক গুলি মন্তব্য :প্রশ্নের। উত্তর মুখস্থ 
FHF UAT ১ প্রাথমিক শে, পরীক্ষায়, এই পদ্ধতি CEs SES 
হেয় এবং শিক্ষকগরণী উহার: ধারা, fH, শীতে ৪ চাল।ইয়।, থাকেন 
ফলে জ্কুমারযতি শিশুগুলি অর্থ না৷ রুরিয়া মুখস্থ + faa). পড়া তৈমার করে, 
শিক্ষার উদ্দেশ্ই. ব্যর্থ হয় 1; গণিতের, সমস্ত গুলিও তাহার! মাস্তিক- ভাঁরে 
করিতে অভ্যস্থ হয়, তাঁহাদের. বোধশক্তি -কল্পনাশক্তি, প্রভৃতি গুণ যাহা 
গণিত শিক্ষাদানের অন্যতম Cory. তাহা অবিকশ্িতই থাকিয়া যায় । 
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অপচয় ও স্থিতাবন্থা। 

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম সমস্ত! Aaa শ্রেণীগুলিতে ছাত্রদের 
অরুতকার্ষতা হেতু একটি শ্রেণীতে একাধিক বৎসর আবদ্ধ থাকা। ইহাকে 
THT বা Stagnation বলা হয়। ইহার পরিমাণ কিরূপ ভয়াবহ 
তাহা নিম্নলিখিত mateg হইতে বোঝা যাইবে সংখ্যাতত্বগুলি 
২০ বৎসর পুর্বের হইলেও উহাতে যে অবস্থা প্রদণিত হইতেছে, বর্তমানেও 
তাহার খুব বেশী পরিবর্তন ঘটে নাই । ; 

১৯২৭-২৮ gda হইতে: ১৯৩৫--৩৬ খুষ্টাব পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী হইতে 
উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণের শতকর! পরিমাণ ছিল ist শ্রেণীতে: ৪৮*২%, 
২য় শ্রেণীতে ৬৯০৯% তৃতীয় শ্রেণীতে ৬৫'৪৫% ed! শ্রেণীতে -৬৭'৩০% 
এবং -£ম শ্রেণীতে ৫৯৫৭%।  ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে এ 
পরিমাণ দাড়ায় ১ম শ্রেণীতে ৫১৮৩% ২য় শ্রেণীতে ৬৮৯১% vox শ্রেণীতে 
৬৮৮৭% of শ্রেণীতে ৭০১৭%-৪ ৫মওশ্রেণীতে:৬৫'৭% 3 

বর্তমানে sT শ্রেণীতে অরুতকাধতার পরিমাণ: আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহার কারণ হিসাবে (ক) ছাত্রসংখ্যা বুিহেতু শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত বৃদ্ধি 
এবং (খ) শিক্ষাবিষয়ে অপেক্ষারুত অনগ্রসর পরিবারের শিশুসংখা। বুদ্ধিকে 
আংশিক" দাসী কর! যায়'-সত্য, কিন্ত: মূলকারণ থাকিয়া যায় পাঠদান- 
পদ্ধতির অন্ত: মান ও. পরীক্ষা" গ্রহণ-পদ্ধতির - ক্রটিতে।  পরীক্ষা- 
পদ্ধতি এমন: হওয়া: উচিত যেন পরীক্ষা দ্বারা শিশুর অকুতকার্তাই শুধু 
নির্ধারণ করা হইবে, না) তাহার ঠিক :কোন-বিষয়েনঅন্থবিধা' ঘটিতেছে 
তাহাও-বাহির কর হইবে এবং সেই IRR দূরীরুরণে-তাহাকে সাহায্য 
প্রদান কর] হইবে কিন্তু বর্তমান পরীক্ষায় এরূপ: ব্যবস্থা নাই 1 পাশ 
ফেল নিধ্ণরণ করাই বর্তমান: পরীক্ষার উদ্দেখা। ঠিক -বেগনখানে-ক্রটি 
তাহা শিক্ষার্থী অথবা অভিভারককে বলিয়া দেওয়ার চেষ্টাও দেখা যায় না= 
কারগ তাহা নির্ণাতই হয় A= ea বিদ্যালয়ে তাহার- সংশোধন প্রচেষ্টা 
অবাস্তর প্রশ্ন। বৎসরের: শেষে পরীক্ষা HA হয়, কাজেই THB সংশোধনের 
সময়ও স্থযোগণআর থাকে না. পরীক্গণর অপর ক্রটি শিশুদের বোধশক্তি, 
zafe প্রভৃতি পরীক্ষার পরিবর্তে তাহার মুখস্থ: শক্তির পরীক্ষাই ইহার 
মাধ্যমে গৃহীত হয়। এই ভাবে ইহা শিক্ষাকে ৷ নিরানন্দকর ও. অকেজো! 
করিয়াতোলে। :; EENEN PEN 
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পাঠ্যক্রমের ক্রটি সম্বন্ধে আলোচন! কালে দেখিয়াছি যে প্রাথমিক শিক্ষার 
পাঠ্যক্ৰম ছিল জীরন হইতে বিচ্যুত--শুধু লেখাপড়া ও গণিতের উপরই 
জোর দেওয়া হইত । পরে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সংযুক্ত 
হইয়াছে সত্য; কিন্তু পরীক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি : হেতু : তাহ! একরাস্তই "মুখস্থ 
করার ব্যবস্থাই afal গিয়াছে। যদিও আধুনিক পাঠাক্রমে নানা শিক্ষণীয় 
অভিজ্ঞতা অর্জনের কথ| বলা হইতেছে এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অথবা 
. বুনিয়াদী অভিমুখী উন্নত ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওঁ ধরণের কাজকর্মের 
কিছু কিছু "আয়োজন রাখা হইতেছে, কিন্তু পরীক্ষাপৃদ্ধতি--বিশেষতঃ 
প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা-পদ্ধতির; পরিবর্তন ন হওয়ায় এ বিষ্যালয়গুলিতেও 
পাঠ্যপুস্তক-সর্বস্বতার "প্রতিই, ঝেঁক দেখানো হইতেছে এবং অভিভাবক 
তাহাই চাহিতেছেন। কোনও. বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডী হইতে : বাহির 
হইয়া অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিশুশিক্ষা! প্রবর্তন করিতে চাঁহিলে অভিভাবক- 
গণের অনুকূল সমর্থনের পরিবর্তে প্রচণ্ড বাধারই সম্মুখীন হইতেছেন ও শেষ, 
aie গতানুগতিক ধারায় ফিরিয়া আসিতেছেন। এই জন্য পরীক্ষা-পদ্ধতির 
সংস্কার সাধন প্রাথমিক" শিক্ষার -উন্নতি-বিষয়ক প্রচেষ্টার অন্যতম বিষয় 
হওয়া উচিত । 

এই প্রসঙ্গে ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে, ভাল শিক্ষাদান-পদ্ধতি, ভাল 
পরীক্ষা-পদ্ধতি) উন্নত পাঠ্যক্রম, শিক্ষার অপচয় নিবারণ এবং প্রাথমিক 
fasta ব্যাপকতা এইগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সঙ্বন্ধযুক্ত। একটি রাখিয়া 
অপরটির সমাধান সম্ভব নহে ।. পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি না করিলে শিক্ষা্দীন- 
পদ্ধতির উন্নতি সম্ভব নয়। : অপর পক্ষে পাঠ্যক্রমে কতকগুলি স্থ-অভিজ্ঞতা ও. 
স্থ-অভ্যাঁস গঠনের eal Claw হইলেই বিদ্যালয়ে সেইগুলি গুরুত্ব 
সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে না যদি পরীক্ষণীয় বিষয় ও পরীক্ষার ধরণ একই 
থাকে । ৷ যদি, বিদ্যালয়কে শুধু মুখস্থবিদ্যার ক্ষেত্র করিয়া রাখা যায় তাহা 
হইলে উহা! শিশুকে আকর্ষণ করিতে পারিবে al এবং অরুতকার্ধতার 
পরিমাণ কমিবে না। আর পুথিগত শিক্ষার প্রয়োজন অন্গুভব করে না 
এমন অভিভাবক তাহাদের সন্তানগণকে এরূপ fantacy প্রেরণ 
করিতে আগ্রহ অনুভব করিবে al) তাহা ছাড়! মনে করে, তাহাদের 
'সন্তানগণকে নানারূপ কায়িক শম করিয়া জীবনযাপন করিতে -হইবে-_নানা 
বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে পড়িয়া জীবন-সংগ্রামে টিকিয়! থাকিতে হইবে 
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RSM শৈশবের মূল্যবান সময় শুধু অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুখস্থ করিয়া নষ্ট করার 
পরিবর্তে শৈশবে তাহাদের ভবিস্তৎ জীবনের প্রস্তুতি ঘটিবে এমন কাজকর্ম 
শেখান ভালে1। লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন অবশ্যই সার্বজনীন এবং তাহার 
মূল্য কোনও ক্রমে ক্ষুণ্ন না করিয়া ও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে বর্তমানে 
বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার প্রতি উক্ত শ্রমজীবী 
জনসাধারণের প্রতিকূলতা একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় ali FEI 
যদিও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাঁড়ানো--অল্প বয়সের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে 
আসিতে বাধ্য করা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে 
অবশ্য করণীয়, কিন্তু ঠিক তেমনিই করণীয় হইবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ উন্নতি 
সাধন, পরীক্ষা-পদ্ধতির ও পাঠদাঁন-পদ্ধতির উন্নতি সাধন, পাঠ্যক্রমের সংশোধন 
প্রভৃতি | আর এই সব উন্নতি নির্ভর করিতেছে বিদ্যালয়ের পরিচাঁলন-ব্যবস্থাঁ 
ও পরিদর্শন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন | প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি সমস্তা 
হইতেছে উচ্চতর শিক্ষা ও কর্মজীবনের সহিত ইহার সঙ্গতি বিধান ও বিভিন্ন 
ছাত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিভাবকগণকে যোগ্য উপদেশাদি গ্রদীন। আমরা 
এইবার শেষ বিষয়টি আলোচনা করিব | 
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প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষা হিসাবে সংগঠিত করিতে হইলে 
উহার যে দুইটি দ্িককে সমান গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে তাহার একটি 
হইতেছে (১). ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার সোপান হিসাবে সংগঠিত করা 
এবং অপরটি হইতেছে (২) ইহাকে একটি সম্পূর্ণ একক হিসাবে সংগঠিত 
করা। অনেক amy এই দুইটি দিকের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়| হয় 
না-_তখন ইহ] স্বভাবতঃই aba হইয়া উঠে। 

প্রথমতঃ ইহাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রথম সোপান হিসাবে সংগঠিত করিতে 
হইলে (ক) বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে 3R অর্থাৎ লেখা, পড়া 
ও গণিত-এর জ্ঞান পাইবার ভাল ব্যবস্থা করাইতে হইবে | (খ) শিশুর বিভিন্ন 
স্থজনপ্রবণতা যেন বিকাশ পায় তাহার সুযোগ ইহাতে রাখিতে হইবে | 
কারণ এরূপ xa গুণগুলি চর্চা ও ক্ফুরণের স্থযোগ শৈশবে না দিলে সেগুলি 
অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (গ) শিশুদের বিভিন্ন ধরণের কর্মগুলি পর্য- 
cand করিয়া কোন্‌ শিশু ভবিষ্যতে কোন্‌ ধারার শিক্ষা লইয়া সার্থকতা 

২৩ 


৩৫৪ | আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, 


অর্জন করিবে তাহার নির্ধারণ-বাবস্থা বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে ও সেই দিকে 
বিকাশের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে । (3) শিশুদের 
সমস্তা সমাধান ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতির বিকাঁশও প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রেই ব্যবস্থিত করিতে হইবে । নতুবা শিশুরা! ভবিষ্যতে যদি বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের পথে যাইতে চাহে তবে শৈশবের অভ্যাস Al থাকায় তাহাদের এ 
গ্রণগুলির অভাব দেখা, দিবে এবং তাহার! পুর্ণ সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইবে 1 

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে শুধু উচ্চ শিক্ষার সোপান হিলাবে দেখিলে 
চলিবে না। অনেক শিশুই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পরই শিক্ষা-জীবন হইতে 
বিদায় লঈবে__তাই তাহারা যেন সভ্য সমাজের এক জন উপযুক্ত নাগরিকের 
. উপযোগী বিভিন্নমুখী বিকাশের অধিকারী হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রাথমিক ব্যবস্থাই 
প্রাথমিক শিক্ষায় রাখিতে হইবে । এই জন্য: কাজ-কর্মের প্রতি আগ্রহ, বুদ্ধি- 
যুক্ত ভাৱে কর্ম-সম্পাদন, নানা প্রশ্নের সমাধান বাহির করার শিক্ষা, গণতস্ত্রের 
শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও স্বাস্থাসন্মত জীবন-্যাপনের, শিক্ষা, সংস্কৃতিগত শিক্ষা, 
নাগরিকতার বিকাশ, ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন প্রভৃতিও 
প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া Ce. বর্তমানে জীবন অনেক. জটিল 
হওয়ায় উহাকে একটা বাধা-ধরা ছকে ফেলা যায় না এবং মাত্র sie বৎসরের 
মধ্যে শিশুকে সমগ্র জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করাও আজ অসম্ভব | 
তার পরিবর্তে এ সময়ে শিশুর জীবনের প্রয়োজন saath শিক্ষা কি ভাবে 
আহরণ করা যায় তাহার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। দুঃখের বিষয় মাত্র 
১১ বৎসরের শিশুর পক্ষে এই শিক্ষা লাভ করিবার উপযোগী ব্যক্তিত্ব আশ! 
করা যায় না। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে ৮ বৎসর ব্যাগী 
Elementary Education-94 কথা বর্তমানে বলা হইতেছে । যাহা হউক 
প্রাথমিক শিক্ষা নিছক উচ্চ শিক্ষার প্রথম সোপান নহে, ইহ! জীবনকে ঠিক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা এবং এই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে জীবন- 
ভিত্তিক করার কথা এত গুরুত্বের সহিত সকল দেশেই নির্ধারিত হইতেছে। 
আমরা অবশ্য এই বিষয়টি সম্বন্ধে পাঠাক্রমের সমস্তা প্রসঙ্গে পুর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শিশুকে বৌদ্ধিক- 
জ্ঞান, সজনী ক্ষমতার বিকাশ প্রভৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনের 
সহিত স্গতি স্থাপনের ও বাস্তব সমস্তাসমৃহের সমাধানের শিক্ষাও প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে প্রদান করা উচিত হইবে। এই দিকগুলির atag বুনিয়াদী 
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শিক্ষার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই উহাকে প্রগতিধর্মী শিক্ষা-ব্যবস্থ। বলিয়। 
স্বাগত জানানো হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রগতিশীল দিকগুলি যত Ag 
সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে আনিতে হইবে, তবেই এই সমস্তার সমাধান 
ঘটিবে। আমর! বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্তান্ত সমস্ত আলোচনীকাঁলে এই 
সমস্তাগুলি পুনরায় পর্যালোচনা করিব। এখানে একটি aaa বিশেষ 
উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষার পর বর্তমানে ছুই ধরণের 
বিদ্যালয় রহিয়াছে একটি হইতেছে সাধারণ বিদ্যালয়, অপরটি কর্ম-ভিত্তিক 
উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয় । এইরূপ মনে কর! হইয়াছে, যে সকল শিশু কর্ম- 
ভিত্তিক প্রাথমিক অথবা নিম্-বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করিবে ও তাহার পর 
যাহারা বেশী বৌদ্ধিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করিবে তাহার! সাধারণ 
বিদ্যালয়ে এবং যাহারা Sait কাজ-কর্ষের প্রতি বেশী প্রবণতা প্রদর্শন 
করিবে তাহার! উচ্চ-বুনিয়াদী_ বিদ্যালয়ে যাইবে | অবশ্য ইহাও মনে কর] 
হইয়াছে যে প্রাথমিক স্তরের বিচারে ওঁ নির্বাচন ক্রটিমুক্ত হইবে ন!--সেই জন্থ 
উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পরেও পুনঃ নির্বাচনের স্থযৌগ রাখা হইবে। প্রসঙ্গতঃ 
বলিয়া রাখ! ভাল ঘে, অনেক শিক্ষাবিদ্‌ মাত্র ১১' বৎসর বয়সে এই ব্যবস্থা 
সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। তাহারা মনে করেন, প্রথম ৮ ব্সর একই 
ধরণের কর্ম ও জীবন-ভিত্তিক শিক্ষায় সকল শিশুকেই রাখা উচিত এবং 
তারপরে প্রবণতা ও ঘোগ্যত! বিচারপুর্বক মাত্র তাহার ভিত্তিতেই__অর্থাৎ 
অভিভাবকের আর্িক সামর্থ্য ও সমাজ. প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রভাবমুক্ত 
হইয়াই শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ধারণ কর] উচিত। 

কিন্তু aft শুধু বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার মত HAF ও অসম্পূর্ণ পরীক্ষা 
ব্যবস্থার দ্বার! গৃহীত ফলাফলের ভিত্তিতে শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিতে 
গেলে উহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হইবার সম্ভাবনা । এই জন্য 
প্রথম হইতেই শিশুর জীবন-যাপন ও কাজকর্মের ভাল পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা 
রাখ! উচিত এবং নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ।-নিরীক্গণ--মনোবৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক 
সমীক্ষা-পদ্ধতিসমূহ প্রাথমিক স্তর হইতে প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন 
বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজ 
আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক স্তরে এরূপ কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 
উভয় waz এই কাজকে আরো! নিখুত ও ব্যাপক করিতে হইবে। 
এই জন্য এদেশের উপযোগী পরীক্ষাশনিরীক্ষা (Tests) বাহির করিতে হইবে 


৩৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ] 


এবং শিক্ষকগণকে এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রহণের কৌশল শিক্ষা দিতে হইবে) 
শুধু বিছ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন ধরণের কাজ-কর্মের ব্যবস্থা। রাখিয়া দৈনন্দিন 
শিশু-পর্বেক্ষণ দ্বারা. fea কিভিন্ন কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ ও উহ! 
সম্পাদনায় কুশলতা৷ নির্ধারণ দ্বারা শিশুর প্রবণতা! ও কুশলতা কোন দিকে 
তাহা অপেক্ষারুত নির্ভরযোগ্য ভাবেই নির্ধারণ সম্ভব । Watt ঠিকমত ভাবে 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবত্তিত হইলে এই সমস্যা অনেকখানি সহজ হইয়া যাইবে | 


প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার অমত্য। 


অতঃপর আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার সাধন বিষয়ক সমস্যার 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইতিপুর্বে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কর! 
গিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের sear অনুচ্ছেদে উল্লিখত হইয়াছে যে সংবিধান 
কার্ধকরী হইবার ve বৎসরের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার 
আশা কর! যায়। কিন্তু এই আশা! সাফল্য লাভ করে নাই। সেই হেতু ১৯৫৭ 
খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সর্বভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক কাউন্সিল (All India 
Council of Elementary Education ( AICEE ) প্রতিষ্ঠিত হয় ও 2 
কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হিসাবে রাখা হয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার- 
সাধন জন্য: পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সকল রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা 
সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক অস্থবিধা দূরীকরণে সাহায্য প্রদান 
এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠদান সংক্রান্ত সমস্তাসমূহের সমাধান, 
পাঠ্য ও সহায়ক পুস্তকাদি রচনা, সমীক্ষা পরিচালনা ও. বিশেষ অনুসন্ধান 
করিয়াই পরিচালন! প্রভৃতিতে রাজ্যসমৃহকে সাহায্য প্রদান। এ কাউন্সিলে 
প্রতি রাজ্য হইতে ১ জন করিয়া ও কেন্দ্রীয় বুনিয়াদী উপদেষ্টা সমিতি 
(CABE) হইতে উক্ত সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত এক জন প্রতিনিধি, 
সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত 
এক জন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষণ মহাবিগ্ালয়ের অধ্যক্ষ 
মহোদয়দের মধ্য হইতে মনোনীত এক জন প্রতিনিধি এবং বুনিয়াদী শিক্ষা, 
্ত্ীশিক্ষা। ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত শিক্ষকদিগের মধ্য হইতে 
ছুই জন প্রতিনিধি সভ্য হিসাবে থাকিবেন। মোট সভ্য সংখ্যা ২৩ জন হইবেন 
এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা হইবেন এ পরিষদের চেয়ারম্যান। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের বুনিয়াদী ও সমাজ-শিক্ষা শাখার প্রধান হইবেন 


t 


প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্যা ৩৫৭ 


উছার সম্পাদক। যাহারা পদাধিকারবলে নির্বাচিত হইবেন তাহাদের 
পরিবর্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং নির্বাচিত ও 
মনোনীত ব্যক্তিগণ প্রতি ছুই বংসর পর পর পুনঃনির্বাচিত বা মনোনীত 
হুইবেন। এই কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে তৃতীয় পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পনার শেষে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্কগণের প্রাথমিক শিক্ষা 
সার্বজনীন কর! সম্ভব হইবে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ তাহা মঞ্জুর 
করিয়াছেন। fee বর্তমান অগ্রগতি হইতে বিচার করিলে এই আশা! 
ফলবতী হইবে কিন! তাহা বুঝা যাইতেছে ন|। ১১ হইতে ১৪ বৎসরের 
শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বর্তমানে যাহা রহিয়াছে তাহাতে আশা Fa Ata 
যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা শতকরা ৩০ দ্লাড়াইবে। কিছু সংখ্যককে 
পুনরায় শিক্ষা চালাইবার জুযোগ দিবার পরিকল্পনা দ্বারা এ সংখ্যা বুদ্ধি 
পূর্বক ৪০% দাড় করানো যাইবে মনে করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় 
উহা ৬৫% ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে উহ! শতকরা এক শত দাড়াইবে 
আশা করা হইরাছে। এই ভাবে আশা করা হইয়াছে যে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে 
৬ হইতে ১৪ বৎসরের সকল শিশুকে ৮ বদর ব্যাপী এলিমেন্টারী শিক্ষার: . 
আওতায় আনা সম্ভব হইবে | 


ব্যবস্থাপন। 

কিন্ত এই পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে অনেকগুলি সমস্তার IÈ 
সমাধান প্রয়োজন FETII  প্রধানতঃ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে বাধাসমূহ 
রহিয়াছে তাহার অপসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন । প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার 
coats পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে স্থানীয় সংস্থার অব্যবস্থা৷ বলিয়া অনেকে 
মনে করেন | কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির এক অধিবেশনে স্থানীয় সংস্থার 
প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে উহার কি সম্পর্ক সেই 
aay আলোচনা করা হয়। তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্ট। সমিতি শ্রীবি. জি. 
খেরের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অস্থ বিধাগুলি অনুসন্ধানের জন্য | তাহার! প্রাথমিক শিক্ষার 
ভার স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থার হাতে রাখার যৌক্তিকতা বিষয়ে অনুসন্ধান 
করেন। এই কমিটি যদিও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাটিকে 
agia করেন, কিন্তু এই কার্যে রাজ্য দরকারের সমধিক দায়িত্ব বিষয়েও 


a 
387, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


তাহারা অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহারা রাজা অরকারকে নিম্নলিখিত 
দ্যিত্বগুলি যথাযথ পালনের প্রতি অবহিত করেন। 

(১) রাজা সরকার এ রাজের. জন্য একটি স্থনিদিষ্ট নীতি farad 
করিয়া দিবেন | (২). তাহার। এ রাজ্যের জন্য সর্বনিম্ন মান বাধিয়া দিবেন 
(৩) কোন স্থানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রযুক্ত হইলে তাহাকে বাস্তবে পরিণত 
করার জন্য সরকারী শাসন-যন্ত্রকে সক্রিয়. থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন 
হইলে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের ক্ষমতা থাকিবে ভারপ্রাপ্ত স্বায়দ্ব-শাসন 

ংস্থার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার । 

(8). রাজ্য সরকার ভারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ব-শাসন সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন | 

কমিটি এই. সঙ্গে. ভারপ্রাপ্ত স্বায়ত্ব-শাসন-সংস্থাগুলিকে অধিকতর জন- 

ংযোগ, অভিভাবক-শিক্ষক : সহযোগিতা ও - আলোচন! Aw] প্রভৃতির 
মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রাস্ত নীতিকে জনপ্রিয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন ॥ 
কমিটি রাজা সরকার ও কেন্দ্রীয় লরকারের মধ্যে অধিকতর সম্গীতি, 
বোঝাবুঝি ও সহযোগিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। 


অর্থনৈতিক nay] 


ইহা সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা, কারণ ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
আজিও অনগ্রসর দেশ বলিয়া! বিবেচিত। তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর 
দূরীভূত ন! হইলে অন্ত কোনও দিকে অনগ্রসরতা দূর. হইবে না। 
এইজন্য এই দিকে অর্থবিদ্দের প্রতি. মরকারী. দৃষ্টি পড়িয়াছে। ১৯৫৯ 
aia তৎকালীন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী- ঘোষণা করেন যে, ১৯৬৫ খৃষ্টাৰে 
৬ হইতে ১১ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করিতে হইলে ৩০০ কোটি 
টাকা আরশুক | কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ Bene ঘোষণা করেন যে Cea 
সরকার এই বাবদ অর্থ নৈতিক cece. অনগ্রসর রাঁজাগুজিকে প্রয়োজনীয় 
অর্থ দিবেন । এই ভাবে আশা করা গিয়াছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
হইতে উপযুক্ত অৰ্থসাহায্য পাইনা রাজাগুলি_ প্রাথমিক - শিক্ষা-বিস্তারে খুব 
বেশী যত্ববান হইবেন এবং ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের: BAB মানে পৌছানো সম্ভব 
হইবে। কিন্তু ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে মনে হইতেছে এই আশা পুরণ সম্ভক 
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হইবে না৷ ইহার দুইটি কারণ রহিয়াছে। ' প্রথমতঃ ক্রমাগত মূল্যমান 
বৃদ্ধি হেতু পরিকল্পনায় কৃত অর্থ দ্বারা যে কাঁজ হইবে মনে করা গিয়াছিল 
তাহা সম্ভব হইতেছে all দ্বিতীয়তঃ চৈনিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও 
ভবিষ্যৎ আক্রমণ সম্ভাবনায় জন্য দেশরক্ষার প্রস্তুতির জন্য ব্যয়বৃদ্ধি হেতু অন্ত 
সকল বিভাগের ন্যায় শিক্ষা-বিভাগেও ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজন হইয়াছে। 


প্রাকৃতিক অসুবিধা 
ভারত গ্রামপ্রধান এবং গ্রামগুলিতে শতকরা ৮৫ জন লোক বাস: করে। 
যে সমস্ত গ্রামে ৫০০ হইতে বেশী সংখ্যক লোক বাস করে, সেইখানে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা আছে । কিন্তু এমনঅনেক গ্রাম. আছে 
যেখানে লোকসংখ্য ২০০ এরও কম ৷ অর্থাৎ সেইখানে 
২৫ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে যাইবার "উপযুক্ত । ২৫ জন; 
ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি প্রাথমিক Raar প্রতিষ্ঠা করা অত্যান্ত বায়সাধ্য 
ব্যাপার । যদি ২1৩টি গ্রামের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-করা 
যায়, তাহা হইলে অপর দিক হইতে বিরাট অন্থুবিধা । গ্রামগুলি দুরে দুরে 
অবস্থিত। যে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি: প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই গ্রামের 
ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে বিদ্যালয়ে গমন করা FISAF, 
কিন্ত দূর গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসিয়া পাঠ 
গ্রহণ সকল সময়ে সম্ভব TEM উঠে না।- এই রূপ পরস্পর দূরে অবস্থিত ছোট 
চোট. গ্রামগ্ডলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন একটি বিরাট 
সমস্তা । এইগুলিতে শিক্ষা-সমস্তার সমাধান -কি-ভাবে, হইরে তাহা ভাল 
করিয়! চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে । - ভারতের অর্থবল- FH, না হইলে ক্ষুদ্র 
বিদ্যালয় হইলেও প্রতি গ্রামে প্রাথমিক: বিদ্যালয় স্থাপন কর! উচিত ছিল ॥ 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর এক রকমের: অন্থুবিধা। দেখ! যায়৷ তাহা 
হইল ভারতের অরণ্যাঞ্চল। ভারতের অরণ্যাঞ্চলের আয়ত্ন--২৮১৫৯ 
মাইল, অর্থাৎ ভারতের সমগ্র আয়তনের শতকরা ২২'১১ অংশ | গ্রামগুলির 
কাছে রহিয়াছে Baier! অরণ্যাঞ্চল পাকার ফলে 
অরশ্যাঞ্চলের HABE গ্রামগ্ডুলি অত্যন্ত বিক্ষিপ্র, এবং জীবন-যাত্রাও সেইখানে 
গ্রাম কঠোর । তাহ! ছাড়া এওঁ গ্রামগুলিকে গ্রাম আখ্যা 
নাও দেওয়। যাইতে . পারে, উহাদিগকে বিক্ষিপ্ধ বসতি রলিলেও 


গ্রামে লোক সংখা 


দুরত্ব 


ঠা 


৩৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের aged 
আছে। fy হইতে বড় সকলেই জীবিকা অর্জনের জন্য কঠোর শ্রম 
করিতে সেইখানে ব্যস্ত, পড়িবে কে? পক্ষান্তরে সেই সমস্ত স্থানে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, এ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন কর! এবং ঠিকমত পরিচালন! 
করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া aera) পশ্চিমবাংলার 
সুন্দরবন অঞ্চলে এইরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা qty | 
এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণ নামে মাত্র ভর্তি হইয়াছে, তাহারা কদাচ 
সেইখানে পাঠ গ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রীসংখা অত্যন্ত অল্প, শিক্ষকগণও 
বন-গ্রাস্তের এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না। 
পক্ষান্তরে স্থানীয় শিক্ষকগণ ঠিকমত কাজ করেন না, কারণ তাহার! জানেন 
যে তাহাদের কার্ধের তত্বাবধান করিবার লোকের  অভাব। কোনও 
পরিদর্শক যদি যাঁনবাহনাদির কষ্ট স্বীকার করিয়াও অরণ্য প্রান্তের সেই সব 
প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান, তাহা হইলে তিনি দেখেন 
বিদ্যালয় পরিচালন-ব্াবস্থার শিথিলতা । 
প্রাকৃতিক অস্থবিধার কথা বিবেচনা করিতে গেলে জলবায়ুর কথা 
উত্থাপন করিতে হয়। আমাদের দেশের জলবায়ু শিক্ষা-গ্রহণের পক্ষে 
অন্তরায় VE করে। জলবায়ুর প্রভাবে নানা রকম: ব্যাধি যথা ম্যালেরিয়া 
গীতজর, কালাঁজর প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে দেখা 
যাইয়া থাকে ৷ ইহার ফলে সেই সমস্ত স্থানের প্রাথমিক 
শিক্ষা অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে না। শিক্ষকগণও 
এঁ সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না। চাকুরীর খাতিরে 
| তাহাদিগকে ওঁ সমস্ত অঞ্চলে যাইতে হইলেও, কিছুদিন চাকুরী করার পর 
তাহারা sae সরিয়া যাইতে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তাহা ছাড়া ব্যাধির 
আধিক্যে ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত পড়াশুনা করিতে পারে না। 
জামাজিক অন্তরায় 
আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দিক হইতে সামাজিক অস্তরাঁয়- 
গুলিও কম নহে । আমাদের ভারতীয় সমাজে যে উচ্চ-নীচ ভেদ বর্তমান, 
তাহা এক দিনে অবলুপ্ঠ হইবে না| অথচ শিক্ষার ফলে 
এই 'প্রভেদসমূহের বিলোপ-লাধন করাই হইতেছে 
আমাদের উদ্দেশ্য। fee একদল স্বার্থান্বেষী লোক আছেন যাহার! এই 


পরিদর্শন 


জলবায়ু ও নানা রকম 
ব্যাধি 


উচ্চনীচ-ভেদ 


i, 
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প্রভেদের বিলোপ সাধন করিতে চান না। তাঁহার! মনে করেন যে, নীচ 
সম্প্রদায়ের লোক উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকের সেবা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, তাহারা - আবার উচ্চ-সম্প্রদায়ের লোকদের সন্তান-সন্ভতিদের 
সঙ্গে একসাথে পড়িবে কি করিয়া? যে মনোবৃত্তির ফলে উচ্চ-সম্প্রদায়ের 
লোকেরা নীচু-সম্পরদায়ের লোকদের উচ্চ আসনে বসিতে পর্যন্ত দিত না, সেই 
মনোভাবের বছল পরিবর্তন হইলেও, একেবারে চলিয়া যায় নাই। 
অতএব এই ভেদবুদ্ধি যেখানে রহিয়াছে, সেখানে আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষার কাজ ব্যাহত হইবে, ইহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। 
ভারতে বহু ভাষাও বহু জাতি । হিন্দুরা এই দেশে সংখ্যায় প্রধান 
হইলেও তাহাদের মধ্যে বহু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দুদের এই 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বেশী 
হয় না। তাহা ছাড়া হিন্দু ব্যতীত অন্যান্ত সম্প্রদায়ও 
আঁছে। সকল সম্প্রদায়ের মত ও পথ এক নহে বলিয়া একটি নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্যের দিকে অর্থাৎ আবগ্ঠিক-প্রাথমিক শিক্ষার দিকে এক যোগে তাহার! 
চলিতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হউক এই প্রস্তাবও অনেক 
লোক গ্রহণ করিতে চায় all বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রদায় ছাড়াও ধনী; 
উচ্চ চাকুরিয়া, বণিক ইত্যাদি সম্রদায় গড়িয়। উঠিয়াছে তাহার। পদমর্াদায় 
বড় হইয়া গরীবদের সাথে একত্র হইয়া শিক্ষান্থুরণ. করিতে চান না। 
নারীসমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর |. ছাত্রগণের তুলনায় মাত্র কিছু 
সংখ্যক ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিয়া, থাকে। গৃহকর্মের কাজ ও 
দাম্পত্য জীবন-যাপন করা ছাড়া যে মেয়েদের জীবনে 
নারীসমাদদের অনগ্রণরতা আরও কাজ আছে তাহা অনেক অভিভাবকই ভূলিয়! 
যায়। গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও অভিভাবকগণ স্থির সিদ্ধান্তে 
আসিতে পারেন ate! অল্প কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়াও অনেক 
বালিক! পড়া ছাড়িয়া দেয়। এই জন্যই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় খুব বেশী। 
অস্পৃশ্য সমাজের তথা নীচু সম্প্রদায়ের লোকদের কথা পূর্বেই আলোচনা 
কর! হইয়াছে |: তাহারা দরিদ্র এবং সমাজের নিতান্ত sata জীবন 
যাপন করিয়া! থাকে । তাহাদের শিক্ষার দাবী এতদিন 
amaata অবহেলিতই ছিল, আজও তাহাদের শিক্ষা হইতে 


অবস্থার যে খুব বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। গান্ধীজী 


বহু ভাষা ও বহু জাতি 


) 
৩৬২ আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 
অবশ্য হরিজনদের অন্পৃশ্ততার প্রানি হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মানুষ 
এখনও বহু কালের সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই | 

ভারতে অনেক আদিবাসী আছে, তাহারা বেশীর ভাগই পার্বত্য জাতি 


এবং পার্বত্য অঞ্চলে তাহারা বাপ করে | তাহারাঁও দরিদ্র এবং তাহার।, 


এমনই ভাষার কথা বলে, যাহার :না আছে বর্ণমালা 
না আছে সাহিত্য । ১৯৬১ বৃষ্টাব্দের আদম স্থমারী 
অনুযায়ী ভারতে আদিবাসীর সংখ্যা হইতেছে ২৯,৮০৩,৪৭০। ইহাদের শিক্ষা- 
_ লমস্তা অত্যন্ত জটিল, কারণ বর্ণপিপি ভালভাবে তৈয়ারী না হইলে আদিবাসী 


আদিবাসীদের শিক্ষা 


শিশুদের শিক্ষা দেওয়াই অন্ুবিধাজনক | তাহাদের শিক্ষা-সমস্যাই ভারতীয়, 


শিক্ষাবিদ্দের বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে। অবশ্য স্থথের বিষয় পার্বত্য 


ও আদিবাসীরা ধীরে ধীরে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতৈছে। প্রথম দিকে: 


খুব সামান্ত সংখ্যক প্রাথমিক বিছ্যালম় তাহাদের জন্য ছিল। কিন্ত ভারতের 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আদিবাসীদের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বুদ্ধি 
পাইয়াছে। fsa সেবামণ্ডল এবং সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি 
ইত্যাদি সেবা প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের শিক্ষা-বিস্তারে বিস্তর সাহায্য 
করিতেছেন যতই 'এই সব প্রতিষ্ঠানের সংখ্য! বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের 
পক্ষে মঙ্গল । 


বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় কোন কোন সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য 
শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন। Sare সার্বজনীন শিক্ষার 


পরিপন্থী । কারণ ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র অতএব এইরূপ রাষ্ট্র ভারতীয় 
কৃষ্টির বিরোধী। 


রাজনৈতিক orgfaxy 


ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় _ রাজনৈতিক দলগুলি রহিয়াছে। এই 
দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় আসীন । প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীনতা লাভের সময় হইতেই কংগ্রেস শাসন-ক্ষমতা' 
লাভ করিয়া আছে এবং সেই অবস্থা এখনও চলিতেছে। 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মতবাদসমূহ লইয়া এমনই ভেদাভেদে- 
ব্যস্ত যেতাহারা আবশ্যকীয় প্রাথমিক শিক্ষার মত জনকল্যাণ মূলক কাজে, 


f রাজনৈতিক দল 


<i 
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প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা-সংক্রাস্ত সমস্তা ৩৬৩, 


নিজেদের . ব্যাপৃত রাখিতে পারিতেছেন ati সার্বজনীন: প্রাথমিক শিক্ষার 
কাজে সকলেরই সাহায্য প্রার্থনীয়, কিন্তু বিভিন্ন দলগুলি রাজনৈতিক ছন্দে 
লিপ্ত থাকার দরুণ প্রাথমিক শিক্ষার কোনও অগ্রদর হইতেছে A] l 
এদিকে কংগ্রেস সরকার দেশের লোকের কিছু কিছু সমর্থন পাইয়া ও. পুরো- 
পুরি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষণ প্রবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন ন।। 
কংগ্রেস সরকারের কাছে ভারতীর অন্তান্ জরুরি সমস্যা! 
edhe বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করায় আবশ্যিক শিক্ষা কিছুটা 
অবহেলিত হইতেছে | _ বস্তুতঃ পক্ষে দেশ-বিভাগ, 
বাস্তহারাদের সমস্যা, -খাগ্-সমস্তা, পাকিস্তানী 6 চৈনিক সমস্ত! ইত্যাদি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লইয়া রাষ্ট্রনায়কগণ এমনই বিব্রত আছেন যে, আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে | অন্য দিকে, 
লোকসংখ্যা খুবই : বৃদ্ধি -পাইতেছে।॥ - ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে (লোকসংখ্যা 
ছিল ৩: কোটি, ১৯৫১. খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাইয়! 
দাঁড়াইয়াছিল ৩৬ কোটিতে এবং ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সেই 
সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়া দ্বাড়াইয়াছে ৪৪ কোটিতে | জন্মহার বুদ্ধি, মৃত্যুহার কম 
এবং পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্ত এবং পাকিস্তানী অন্থুপ্রবেশকারীদের 
জন্য লোকসংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে 1. পরিকল্পনা-কমিশনগুলি লোকসংখ্যার 
অনুপাতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে 
লোকসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতে 
পারিতেছে; ali ফলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা. প্রবর্তনের লক্ষ্যরেখার ও: 
পরিবর্তন করিতে হইয়াছে | 
এদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি লক্ষ্য করিয়া দ্েখিয়াছেন, যে. 
আবশ্যিক প্রাথমিক: শিক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে বিতর্কের কোন স্থান নাই । তাই 
তাহারা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাদ দিয়া যে সমস্ত. বিষয়ে মতবিরোধ 
দেখা যাইতে পারে। যথা শিল্প-প্রসারণ, খান্য-সমস্তা ইত্যাদি, সেই সমস্ত' 
বিষয়: লইয়া সরকারের সঙ্গে ছন্দে fas আছেন! এইরূপ অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের কাছে মত-বিরোধের 
বিষয় al হওয়ায় সরকারও বিরোধ সম্পর্কিত: বিষয়-লইয়াই বিরোধী 
পক্ষগুলির সাথে সক্রিয়ভাবে খুব মাতিয়া আছেন, ফলে প্রাথমিক শিক্ষাও 


অবহেলিত. হইতেছে। বর্তমান সময়ে কংগ্রেস দল অর্থাৎ ক্ষমতাসীন 
॥ 


লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
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৩৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


রাজনৈতিক দলের উচিত অন্যান্য বিতর্কমূলক বিষয়কে স্থগিত রাখিয়া 
আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তনের অগ্রাধিকার দেওয়া | 
সাংস্কৃতিক ata 
সাংস্কৃতিক দিক fea বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন সাংস্কৃতিক দিক হইতেও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। 
প্রথমতঃ আমাদের দেশে অগণিত ভাষা এবং উপভীষা রহিয়াছে | 
এমন কতকগুলি উপভাষা আছে, যাহাদের কোন বর্ণলিপি নাই। এই 
উপভাষাগুলির বিলোপ সাধন করা হইবে, ন! ইহাদের বর্ণলিপি তৈয়ারী 
করিয়া উন্মতি-সাধন করা হইবে তাহা নিয়া অনেক 
আলোচনা ও তর্ক হইয়! গিয়াছে, এখনও কোন সিদ্ধান্তে 
আসা সম্ভব হয় নাই। ফলে ওঁ উপভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহারা শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অনগ্রসর SEV আছে । এ উপভাষা ছাড়া নিকটস্থ অঞ্চলের অন্য 
ভাষার সাহায্যে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু এ সব 
বিদ্যালয়ের সংখ্য! অপেক্ষাকৃত FN | 
aq সমস্ত অনুমোদিত ভাষা রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও খুব বেশী। 
ফলে শিশুদের জন্য সাহিত্য WP বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । ভারতের অনেক 
দ্বিভাষী অঞ্চল আছে । সেইখানে ca সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, তাহারা মাতৃভাষায় 
! শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্থবিধা ভোগ করিয়া থাকে। 
মির বি ভারতের বিভিন্ন স্থানে উদ্ুভাষা-ভাষী লোক বিক্ষিপ্ত 
" ভাবে বাস করিতেছে। তাহাদের জন্য পৃথকভাবে উচু“ 
ভাষায় শিক্ষা দিতে যাইয়৷ কর্তৃপক্ষ অসুবিধা বোধ করেন, পক্ষান্তরে Tye 
যাহাদের মীতৃ-ভাষ! তাহারাও মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বিশেষ 
সুবিধা লাভ করে না।: দক্ষিণ ভারতে উদ” ভাষাভাষী মুসলমানদেরও-শিক্ষ। 
গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ অস্থবিধা বোধ করিতে হয়। © এই অসুবিধার wae 
আবষ্তিক প্রাথমিক শিক্ষার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে | 
সাংস্কৃতিক দিক হইতে আর একটি বিষয়ও বিচার্ধ । ভারতবর্ষের লোক- 
সংখ্যার এক বিরাট অংশ নিরক্ষর | ১৯৬১ ATAI আদম-স্থমারী অনুযায়ী 
সাক্ষরের : শতকরা সংখ্যা ছিল ২৩'৭, : নিরক্ষরের 
ংখ্যা ভারতবর্ষে খুবই বেশী। বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যাও 
নিতান্ত অল্প ate, যদিও বয়স্ক শিক্ষার চেষ্টা ভারতের বিংশ-শতান্বীর 


উপভাষা 


বয়স্ক নিরক্ষর 


প্রাথমিক শিক্ষা গরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্ত! ৩৬৫ 


দ্বিতীয় দশক হইতেই চলিতেছে । শিক্ষাবিদ্দের মতে বয়স্ক শিক্ষার হার 
এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান | 
যদি পিতামাতা-অভিভাবক সাক্ষর হয় তাহ! হইলে তাহার! শিক্ষার জন্য 
আগ্রহ বোধ করিবেন এবং তাহার! তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য 
বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় যে, যেসব দেশে 
সাক্মরের হার শতকরা ৯৫ ভাগের বেশী, সেই সমস্ত দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের 
প্রাথমিক faataa খুব বেশী সমস্তা নয়, কারণ অভিভাবকেরা প্রাথমিক 
শিক্ষার aatas উপলব্ধি করিয়া নিজেরাই আগ্রহ করিয়া Pa- 
সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে সে 
বিষয়ে অন্থবিধা আছে। যেখানে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্য! অত্যধিক, সেখানে, 
নিরক্ষর বয়স্কের! শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না, এবং সন্তানদের 
বিগ্ভালয়েও প্রেরণ করে all এই দিক হইতেও সার্বজনীন আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনে অস্থবিধা রহিয়াছে | 
আর্থিক বাধ! 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বাধা হইল আথিক বাধা। ভারত 
অত্যন্ত দরিদ্র দেশ | এই দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্তিক-করণের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ কর] দুরহ ব্যাপার। সার্জেপ্ট-পরিকল্পনাতে আবশ্তিক 
শিক্ষার জন্য ব্যয় ধার্য হইয়াছিল ২:০ কোটি টাকা ৷ কিন্তু তখন ভারত- 
বর্ষের লোকসংখ্যা এত ছিল না, এবং ভ্রব্যমূল্যও কম ছিল। 
বর্তমানে লোকসংখ্য। ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পটভূমিকায় সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য WI হইবে ৮০০ কোটি টাকা। ৮০০ কোটি টাক! সার্বজনীন 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইলে দেখা যাইবে 
সি দেশের সমস্ত রাজস্ব এ বাবদই ব্যয় হইয়! গিয়াছে। 
রা অতএব সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন অর্থের দিক 
হইতে অসম্ভব হইয়! দীড়ায়। 
সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা যে প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সন্দেহের 
আবস্তিক প্রাথমিক... অবকাশ নাই। সরকার সেই কথা স্বীকার করিয়া 
শিক্ষার জন্য ডক্টর. লইয়াছেন। অতএব ইহার প্রবর্তনের জন্য দৃঢ় পাদক্ষেপ 
aiaa ma প্রয়োজন | ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তদানীস্তন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর কে, 
এল, শ্রীমালী লোকসভাতে বলেন, যে আবশ্যিক প্রাথমিক, শিক্ষা প্রবর্তনের 


- রিগ্র অভিভাবক 


৩৬৬ " আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পরিবর্তিত লক্ষা-রেখ। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবস্থা করিতে হইপে ove 
কোটি টাকার গ্রয়োজন। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় এই দাবী গৃহীত 
হইয়াছে। ডক্টর ্রীমালীর এই দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে । আশ! 
করা যাইতেছে যে বাঁজাসরকারগুলিও সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের oy অগ্রণী হইয়। আাসিবেন, এবং বাজেটে উপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ 
করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষার 'আবশ্িক-করণের জন্য যত উৎস আছে, সব 
উৎসগুপিকেই অর্থের জন্য পরিক্রমা করিম দেখিতে হুইবে। শিক্ষাকর 
বসাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার বায়ভারও বহন করা যাইতে পারে। 

বিন্ধ দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় সংস্থ। কোন কোন স্থানেশিক্ষাকর বসাইতে 
রাণী হয় না, এবং শিক্ষা-কর বসাইলেও, উহা আদায় করিবার ব্যাপারে 
gta নয়। কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-কর ব্সাইতে 
হইবে,এবং যথোপযুক্ত আদায়ের বাবস্থাও করিতে হইবে ইহাতে বাধার AP 
করিলে চলিবে ali J 

আর একটি বিষয়ে এইখানে অবহিত হওয়। প্রয়োজন । বেশীর ভাগ 
ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকই অতাস্থ দারিজ্যের মধ্যে দিন যাপন করিতেছেন। 
সরকারের খরচে fantaa প্রতিষ্ঠিত হইল, শিক্ষকও নিযুক্ত হটল। কিন্ত 
অভিভাবক ছেলেমেয়েকে সারাদিনের জন্য fantacy পাঠাইতে রাজী 
হন না। তাহার কারণ ছেলেমেয়েদের গৃহস্থালীর কাজ ও চাষবাসের 
কাজ বাঁ অন্য কোন শিল্প কাজে অভিভাবকে সাহাঘা করিতে হয়। আমাদের 
সমাজের বেশীর ভাগ লোকের ata গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত নয়, অতএব 
তাহাকে সমগ্র পরিবারের সহযোগিতায় কাজ কগিয়া সংসার চালাইতে 
হয়। অতএব এমতাবস্থায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রবতিত হইবে কি 
করিয়া? যদি দেশের লোকের আয়-ব্যয়ের তুলনায় বেশী হইত। তাহ! 
হইলে সার্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্পর্কে জোর কর! ates) 

অভিভাবক ও পিতামাতার দরিজ্র্যজনিত বাধ! 
ভারতে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন অত্যন্ত 
gasin, ইহ! সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু শিশুদের পিতামাত] 
ও অভিভাবকদের দারিদ্রা সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক 
ee শিক্ষার প্রধান বাধা হইয়া! দাড়াইঘ়াছে। atalas 
অস্ত বিধি, সামা জক অন্থবিধা, রুষ্টি-মম্পফিত wefan, রাজনৈতিক অন্থবিধা, 


i প্রাথমিক: fani পরিচালনা-সংক্রাস্ত সমস্ত ৩৬৭ 


সকল বাধা সৃষ্টি করিতেছে, কিন্ত সর্বাপেক্ষা অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে 
অভিভাবকের দারিজা। সামাজিক অন্থবিধা শীর্ষে ও অর্থনৈতিক afani 
শীর্ষে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি । সরকার শিক্ষার্থীদের জনা 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, শিক্ষক নিযুক্ত করিতেছেন daa 
ois বৎসরের ছেলে, : সবই সভা, কিন্তু পড়িবে কাহার! ? অভিভাবকগণ অতিশয় 
মেয়েদের জীবিকা-অর্জনে দারিজে]র মধা দিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন । ৬৭ বৎসরের 
সায়া) ছেলেমেয়েরা গৃহকাজ এবং সী বিকা অর্জনের কাজে অভি- 
ভাবকগণকে সাছাযা করিতে Mae করিয়া থাকে।" এমত অবস্থায় অভি- 
ভাবকগণ কি ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন ? অভিভাবকেরা eti- 
ছাত্রীদের বিস্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন দুইটি সতে | প্রথমতঃ যদি সরকার 
অভিভাবকগণকে ছাত্রছাত্রীদের afew অর্থের apan সাহাধা দান করেন। 
ইহা কখনও সম্ভব নয়। প্রথমতঃ এই সাহাযা দান কতটা হইবে তা! 
স্থির কর! হইবে কি করিা? আর সরকার ধেখানে সার্বজনীন বাধাতা- 
মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রধর্তনই আখিক অস্থ্বিধার wy করিতে পারিতেছেন 
না, সেইপানে অভিভাবকগণকে সাচাধ্য জান করিবার জন্য অভিরিঞ্জ 
অর্থ পাইবেন কোথা, হইতে? আর একটি গর্তে অভিভ্ীবকগণ Uta 
চাত্রীগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। এই ER হইল 
যদি ছাত্রছাত্রীর যখাধখকপে পরিবারকে সাহাধা করিয়াও বিষ্ভালয়ে পাঠ 
wena করিতে পারে। তাহা কি ভাবে হইতে পারে? 
একমাত্র আংশিক সময়ের (পার্টটাইম ) শিক্ষার প্রবর্তন করা হইলেই 
অভিভাবকগণের আর ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক বিস্তালয়ে প্রেরণ করিতে 
আপত্তি থাকিবে না। প্রতিদিন সকালে +--৩* মিনিট 
পাট টাইম শিক্ষা হইতে sios মিনিট ও বিকালে ২--৩, মিনিট 
হইতে ৫--৩* মিনিট ate শিক্ষার বাবস্থা চলিতে পারে। | ছাত্রছাত্রীরা 
যেকোন বেলায় নিজেদের কাজকর্মের aftr হবিধা দেখিয়া বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। অনেকে করেন, ৩ ঘণ্টা কাল শিক্ষা উপযুক্ত নয় । 
কিন্ত যদি পাঠাক্রম ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আংশিক সময়ে 
শিক্ষা দানের জন্য বাবস্থা করা যায় তাহা হইলে হয়ত 
ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাও হইবে এবং তাহারা নিয়মিত 
ভাবে অভিভাবককে Butea করিয়া metye করিতে ifara বলা 


ছাত্রছাত্রীদের উপার্জন ও 
শিক্ষা গ্রহণ 


৩৬৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


বাহুল্য, নিয়মিত. ভাবে গৃহকর্মেও_ তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে । 
তাহ।. ছাড়া যাহার! আংশিক সময়ে পাঠ গ্রহণ করিবে, তাহার 
মাত্র তিন ঘণ্টার জন্য শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু একেবারে শিক্ষা গ্রহণ 
না ক্রার পরিবর্তে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা অনেক ভাল । 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিখন, পঠন, অঙ্ক শিক্ষার জন্য ৩ ঘণ্টা সময় মোটেই 
কম নয়। অবধ্য বুনিয়াদী শিক্ষা, যাহা ভারতে শিক্ষার গৃহীত-আদর্শ, তাহ। 
waaa করিতে গেলে এঁ তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ সম্পূর্ণ হইবে 
all কিন্তু যেখানে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন, 
সেখানে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাগ্রহণ মন্দের ভাল | 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যেখানে অভিভাবকগণ ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অস্থ্বিধা বোধ 
করিতেছেন, সেইখানে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী যদি আংশিক 
সময়ের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে মঙ্গল। 
আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা অপর একটি দিক হইতে গ্রহণ- 
োগ্য। আমাদের দেশে যখন সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের পক্ষে আধিক দিক হইতে অসুবিধা আছে, তখন এই ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করিলে অর্থের দিক হইতেও সাশ্রয় হইবে । 
লি? প্রত্যেক শিক্ষককে ছয় ঘণ্টার জন্য সাধারণতঃ faataa 
একটি দিক-আ্িক পরিশ্রম করিতে হয়। সেই মোট সময়কে যদি ছুই ভাগে 
ধা fase করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারা ay তাহা 
হইলে কোন অস্থবিধা নাই, বরং সুবিধাই আছে। 
কারণ শিক্ষকগণ এক নাগাড়ে পড়াইতে গিয়া একটু ক্লান্তিবোধ করিয়া 
থাকেন, দুই বারে পড়াইলে তাহারা আর কাজে কোনরূপ অবসাদ বোধ 
করিবেন all এদিকে যদি পাঠক্রমকে- তিন ঘণ্টার উপযোগী করিয়। সাজান 
যায়, তাহ! হইলে একটি বিদ্যালয়ে নিজেদের afal অনুযায়ী দ্বিগুণ সংখ্যক 
ছাত্রছাত্রী আসিয়া সমবেত হইবে। তাহা হইলে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার খরচ হইতে মোট অর্থ বরাদ্দের অর্ধেক টাক বা তাহার চেয়ে কিছু 
CA ইহাতে অর্থনৈতিক সমস্তারও কিছুটা নিরসন হইবে। আংশিক 
সময়ের জন্য শিক্ষাদান-রীতি তাহা হইলে বিভিন্ন দিক হইতেই ভাল। কিন্তু 
গোড়া শিক্ষাণিদ্গণ ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন। তাহার! মনে 


আংশিক সময়ের oo 


পা te ns 


t 


প্রাথমিক শিগ্া-পরিচালনা-সংক্রাস্ত সমস্থা ৩৬৯ 


করেন যে অস্ততঃ পক্ষে ৫ ঘণ্ট1-কালীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না হইলে 
ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা হইবে না। প্রাথমিক 
শিক্ষার ঘরে শিক্ষা জীবনের জন্য শিক্ষা ও জীবনের 
মধ্য দিয়া শিক্ষা, অতএব এত অল্প সময়ে শিক্ষা জীবনে দানা বাধিয়া 
উঠিবে না। একথা স্বীকার করিয়া লইলেও অন্য দিকেও বিচার. করিয়া 
দেখিতে হইবে। সেইগুলি হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার অর্থনৈতিক 
লমন্তা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহকার্ধে ও অভিভাবকদের জীবিক! অর্জনে 
অংশ গ্রহণের ANT! | 

আংশিক শিক্ষাদানের সমস্তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও স্বীকৃত হইয়াছে | 
শুধু তাই নয়, অনেক দেশে ইহা! ভাল ভাবেই প্রবর্তিত হইয়াছে । সমাজ ও 
প্রয়োজন এই ছুই দিক হইতেই ইহার প্রচলন দেশের স্বার্থের nga 
হইয়াছে। ৷ মিশর এবং সিংহল এই দুই দেশেই দিনে দুই 
বার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে । ডেনমার্ক 
হইতেছে আমাদের মত কুষিপ্রধান দেশ। সেইখানেও 
একই রীতি aafew হইয়াছে । ডেনমার্কে শিশুদের বিদ্যালয়গুলি হইতেছে 
আংশিক সমগের জন্য শিক্ষাদানের বিদ্যালয় । এই বিগ্ভালয়গুলিতে বৎসরে 
৪১ সপ্াহের কাজ হইয়া থাকে । প্রতি গ্রামীন বিদ্যালয়ে সথ্চাহে প্রতি 
শ্রেণীতে অন্ততঃ পক্ষে ১৮ ঘণ্টা পড়ানর ব্যবস্থা, আছে। স্থানীয় সুবিধা 
অস্থৃবিধার কথ! বিবেচনা করিয়া সঞ্থাহে এই ১৮ ঘণ্টা সময়ের কাজ হইয়া 
থাকে । কোন কোন স্থানে ছাজছাত্রীর1 প্রতিদিন ৩ ঘণ্ট। করিয়া শিক্ষা 
গ্রহণ করে, আবার কোন কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা এক দিন অন্তর এক দিন 
৬ ঘণ্টা পাঠ গ্রহণ করিয়| থাকে | 

আমাদের দেশেও আমরা আংশিক সময়ে শিক্ষাদান রীতির প্রবর্তন 
করিয়া দেখিতে পারি  কৃষিজীবী এবং আমিকদের সন্তানদের জন্য সময়ের 
স্থবিধা| দেখিয়া প্রাথমিক বিষ্ঠালয়ের পরিচালন করা যাইতে পারে । তাহাতে 
যেমন তাহাদের শিক্ষার সুযোগ হইবে, যেমন হইবে অর্থনৈতিক সাশ্রয় | 


বিদ্যালয়-গৃহ সমস্ত 
আমাদের দেশের প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের গৃহসমস্তা অত্যন্ত শোচনীয় | 
বেগীর ভাগ বিদ্যালয়ের গৃহ নাই। কোন কোন স্থানে আছে মাটির 


২৪ 


এই ব্যবস্থার বিরোধিতা 


বিভিন্ন দেশে আংশিক 
সময়ের জন্য শিক্ষা 


৩৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


উপর কয়েকটি খু'টির উপর দাড়াইয় আছে টিনের, খড়ের বা টালির চাল। 
ঘরের চারি দিকে কোন বেড়ার ব্যবস্থা নাই, দরজা- 
জানালাও নাই। অবস্থা খুবই শোচনীয়। কোন 
কোন বিছ্যালক়-গৃহ থাকিলেও উহা প্রয়োজনের তুলনায় 
afer! এ.সমস্ত বিগ্যালক্ন-গৃহে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্থান সঙ্কুলান 
হইতে চায় না। তাহা ছাড়া কোন কোন স্থানে বিদ্যালয় নামে মাত্র 
আছে, কোন রকম বিগ্যালয়-গৃহ নাই। বিদ্যালয়ের শ্রেণীসমূহ বসিয়া থাকে 
কাহারও বাড়ীর চণ্তীমণ্ডুপে ব! কাহারও বাড়ীর বৈঠকখানায়। ইহা হইতে 
আমরা দেখিতেছি, প্রাথমিক Raai বিদ্যাঁলয়-গৃহসমস্তা অতি 
শোচনীয় | 

১৪৬৬ Bicws মধ্যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন 
হইবে। ছাত্রছাত্রী-ংখ্যা তখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে, তখন এই সমস্ত 
বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্থান AFAA মোটেই হইবে না। বর্তমানে ইহা একটি 
বিরাট সমস্তা। কিন্তু বিদ্যালয়-গৃহের সমস্যার জন্য সার্বজনীন 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত 
হইতে দেওয়াও উচিত নয়। কবে প্রাথমিক বিগ্যাগয়গৃহ 
নিমিত হইবে, কবে সেই বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ আসিয়া মজুদ 
হইবে, তাহার জন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন আটকাইয়া থাকিতে 
পারেনা। গৃহসমস্যা বর্তমান অবস্থায় কোন সমস্যাই নয়। বিদ্যালয়ের 
কাজ মন্দির মসজিদ ধর্মশাল| এবং সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থানে চলিতে 
পারে। আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে ইহা নৃতন কথা নয়। প্রাচীন 
এবং মধ্যযুগে আমাদের এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল, মন্দির, মসজিদ, ধর্মশালা, 
বৃক্ষতল ইত্যাদি স্থানেই শিক্ষার কাজ চলিত। আমাদের দেশে যদি মুক্ত- 
অঙ্গন (open air) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহা হইলে বিদ্যালয়-গৃহের 
স্থান সঙ্কুলানের কোন প্রশ্নই আর উঠে না। শিক্ষা-জগৎ মুক্ত-অঙ্গন 
বিদ্যালয়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অতএব মুক্ত-অঞ্ন বিদ্যালয় সম্বন্ধে আর 
কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বর্তমানেও আমাদের কোন কোন স্থানে 
TST অধ্যাপনা বাঁ শিক্ষকতা করার রীতি আছে। শান্তিনিকেতনে 
aera মুক্ত-অন্দনে শিক্ষার বাবস্থা আজও রহিয়াছে | মুক্ত-অঙ্গন 
বিদ্যালয়ে বা yetma শিক্ষাদানের উপকারিতা হইল এই যে, ছাত্রছাত্রীরা 


বিভিন্ন ধরণের 
বিগ্ভালয়-গৃহ 


বিদ্যাল়গৃহ ও বাধ্যতা- 
মুলক প্রাথমিক শিক্ষা 


© 
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মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে শিক্ষালাভ করে। fee ইহার সবচেয়ে বড় 
axa হইল প্রাকৃতিক দুর্যোগ । বৃষ্টি হইলে আর 
safe শিক্ষকতা কর! সেখানে চলে না, কিংবা অত্যধিক গরম 
বাতাস চলিতে থাকিলে সেখানেও শিক্ষার কাজ ব্যাহত 
হয়৷ প্রথম অস্থৃবিধা প্রধানতঃ দেখা যায় আলাম, পশ্চিমবাংল। প্রভৃতি স্থানে, 
এবং দ্বিতীয় অস্থবিধা প্রধানতঃ দেখা যায় বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব 
প্রভৃতি স্থানে। 
মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রধান অস্থবিধ। হইল যে: বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়! না 
থাকিলে বেশী ছাত্র একসাথে পড়ান যায় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার 
হইলে উহা যুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কর! হইয়| উঠে না, Gata জন্য 
প্রয়োজন হয় ল্যাবরেটরি । গ্রন্থাগার স্থাপন কর. মুক্ত-অঙ্গন বিদ্যালয়ে 
আরও অস্থবিধা। অতএব দেখা যাইতেছে, মুক্ত-অঙ্গন বিগ্যালম প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে ক্ষুদ্র বি্যালয়-গৃহ থাকাও একান্ত আবশ্যক | ঝড়, বৃষ্টি বাদল, 
প্রখর রৌদ্র এবং গরম বায়ু হইতে আত্মরক্ষ! করিবার aw স্থায়ী বিদ্যালয়-গৃহ 
যেমন দরকার, তেমনি: দরকার বিজ্ঞান-কোণ, মিউজিয়ম, গ্রন্থাগার, স্থায়ী 
প্রজেক্ট ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য স্থান। 


শিক্ষা-সংগঠনগত অস্গুবিধ। 

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার উন্নতিমূলক কাজের সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবে 
ব্যাহত হইয়াছে। সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 
ক্ষেত্রেও যদি পরিকল্পনার অভাব দেখা যায়, তাহ! হইলে প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যাহত হইবে ।: এ যাবৎ যাহ! হইয়াছে তাহা ভবিষ্যৎ শিক্ষার প্রসারের 
দিক হইতে খুবই ক্ষতিকর হইয়াছে । এই বিদ্যালয় বণ্টন ঠিকভাবে হয় 
নাই। কোন কোন জায়গায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েয় পরিবর্তে দুইটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ের 
নামগন্ধও নাই। তাহা ছাড়া যে সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানগুলিতেও_ উপযুক্ত শিক্ষা*ব্যবস্থা, হয় নাই। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা খুবই: কম, যদিও আশে পাশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই 
বেশী। বিদ্যালয়ে এদব ছাত্রছাত্রীদের আনার প্রচেষ্টা একেবারেই হয় ate | 
আবষ্ঠিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন কালেও যদি এ cob dials দেখা 


P 


৩৭২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


যায়, তাহা হইলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন-প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত 
হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয় | 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রবর্তনে আরও একটি agfa দেখা যাইতেছে 
বর্তমানে পরিদর্শক-বিগ্ভালয় অন্থপাত ১:১০০। তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
শেষ দিকে এ ARNT ১:৫০ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে । কিন্তু তাহা 
যদি না হয় তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষ। ব্যাহত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। তাহার কারণ পরিদর্শকের যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন 
করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে যে অপচয় ও স্থিতাবস্থা পুর্বে ছিল তাহাই থাকিয়া যাইবে । 

শিক্ষক nay] 

সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইলে শিক্ষক 
নিয়োগের সমস্তাঁর সম্মুখীন আমাদিগকে হইতে হইবে। ইহা অত্যন্ত গুরুতর 
সমস্ত । সরকারী নির্দেশমতে দেখা যায় যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ২৮ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
কার্ষে নিযুক্ত আছেন। 

কিছুকাল পুর্বে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষ/-বিশ্তারের 
উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদ্দিগকে চাকুরী দিবার উদ্দেশ্যে 
ভারত সরকার বহু: শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন।  এঁ পরিকল্পনায় 
৮০ হাঁজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৮ হাজার সমীজ-কর্মী প্রথম reais 
পরিকল্পনায় নিযুক্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন এ বেকার যুবক-যুবতী- 
দিগকে পুনরায় সাহায্য দান করিবার উদ্দেস্টে পরে আরও ৪০ হাজার 
শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করেন। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য 
যত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করার প্রয়োজন, তত সংখ্যক শিক্ষক 
মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। কিছুকাল পুর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, 
তখন সমগ্র ভারতে ৭ লক্ষ বেকার ম্যাটি কুলেশন বা স্কুল ফাইনেল পরীক্ষায় 
পাশ যুবক-্যুবতী আছেন। তাহাদের সকলকেই যদি সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার কাধে নিয়োগ করা যায়, তাহ! হইলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের কিছু ated হইবে। কিন্তু পুরোপুরি ৭ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাই 
aft পাওয়া যা, তাঁহা হইলেও শিক্ষক-সমস্তার সমাধান হইবে ন!। অতএব 
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অন্য দিকেও আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে | আমরা প্রথমেই শিক্ষকের 
গুণগত পারদশ্িতা সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি করিব না। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের 
মধ্যে বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাই গ্রামে ste করিবেন। তাহাদের 
গুণগত পারদণিতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিলে গ্রামদেশে যাইয়া 
কাজ করিবার মত লোক পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? সাধারণ শিক্ষিত 
লোকও আজ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার স্থযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়। বলা 
বাহুল্য, উচ্চ-শিক্ষিত লোক গ্রামে থাকিয়া কাজ করিবার জন্য বিশেষ আকর্ষণ 
বোধ করিবে না। অতএব শিক্ষক-শিক্ষিকা মনোয়ন করিবার সময় 
গুণগত পারদশিতার উপর যেমন গুরুত্ব দিতে হইবে, তেমনই গুরুত্ব দিতে 
হইবে যে শিক্ষক-শিক্ষিকাপদের প্রার্থীর যেন পরিশ্রমী হয়, এবং সেবামূলক 
কর্মে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ ইত্যাদি তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। 
তাহা ছাড়া যে অঞ্চলে শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে, সেই অঞ্চল হইতে 
শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করিলেই ভাল হয়। নিম্নতম সাধারণ গুণগত 
পারদশিজাসহ উৎসাহী আঞ্চলিক শিক্ষক-শিক্ষিকাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
পক্ষে উপযুক্ত | কারণ তাহার! নিজ নিজ অঞ্চলেই থাকিবেন। 
খুব বিশেষ প্রলোভন না পাইলে তাঁহার! দুরে যাইতে চাহিবেন ahl 
পক্ষান্তরে দূর দেশের বেশী শিক্ষিত শিঞ্ষক-শিক্ষিকাদিগকে  অন্যান্ত 
গ্রামাঞ্চলে নিয়! যাইবার gR হইতেছে এই cy, :শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
এ সমস্ত অঞ্চলের সাথে নাড়ীর যোগ নাই এবং স্থযোগ বুঝিলেই তাঁহার! 
aga চলিয়| যাইবেন। ইহা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষ! প্রবর্তনের পরিপন্থী 
হুইয়] দাড়াইবে | 

শিক্ষক-শিক্ষিকা সমস্তার আর একটি দিকে আমাদের বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে৷ পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিক- 
শিক্ষিকা পাইতেছি all তবে কি ইহার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার অগ্রগতি. বাধাপ্রাপ্ত হইবে? না, তাহা হইবে all. উপযুক্ত 
ংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিক! যদি ন! পাওয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের অন্ত পন্থা 
খুঁজিয় বাহির করিতে হইবে, কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গতি 
কিছুতেই রুদ্ধ করা হইবে না। আমরা আংশিক সময়ের জন্য যে শিক্ষার 
ব্যবস্থা করার কথা আলোচনা করিয়াছি, সেই ব্যবস্থা উপযুক্ত সংখ্যক 
শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে অবলম্বন কর! যাইতে পারে।) পক্ষান্তরে প্রতি 
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শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য ছাত্রছাত্রীর অন্গপাত বুদ্ধি করা যাইতে পারে । 
তাহাতেও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম হইবে। ভারতে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৩৩ জন শিশুকে পড়াইতে দেওয়া হয় । 
কিন্তু প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে aft আরও বেশী সংখ্যক শিশুকে পড়াইতে 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে খুব যে বেশী অস্থবিধা হইবে তাহা মনে হয় না। 
১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে Rare এক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৬০ জন শিশুকে পাঠদান 
করিতে হইত, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ৮০ জন শিশুকে 
পড়াইতে হইত, ইটালীতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতি শিশুসংখ্যা 
ছিল ৮০ জন। অতএব দেখা যাইতেছে পশ্চিমী দেশগুলিতেও আমাদের 
ভারতের অনুপাত হইতে ছাত্রছাত্রীর অনুপাত বেশী ছিল। সার্বজনীন 
প্রাথমিক শিক্ষা যে দেশেই প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই দেশেই শিক্ষক- 
শিক্ষিকার সমস্যা দেখা দিয়াছে, কাজেই কম শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়! 
বেশী ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । তাহাতে যে ছাত্রছাত্রীদের 
খুব বেশী ক্ষতি হইয়াছ, এমন মনে হয় না। পরবর্তী কালেও যে পশ্চিমী 
দেশগুলিতে শিক্ষক-পিশু অন্ুপাঁতের বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
মনে হয় না| এমত অবস্থায় আমাদের দেশে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত যদি ৩৩ 
বৃদ্ধি করিয়া ৫০এ আনা যায় তাহা হইলে কোন ক্ষতিই নাই। ইহাতে 
স্থবিধা হইবে যে সমগ্র সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত 
হইবে না। পরবর্তী কালে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া গেলে 
শিক্ষক-ছাত্র অন্থুপাত কমান যাইতে পারিবে | 

যে ব্যবস্থার কথা এইখানে উল্লেখ কর! গেল, সেই ব্যবস্থা শহরাঞ্চলেই 
বেশী প্রয়োজন | শহরাঁঞ্চলেই বিগ্ভালয়ে শিশু-সংখ্যা বেশী এবং প্রত্যেক 
শ্রেণীতে শাখা আছে । অতএব শাখার শ্রেণীর ব্যবস্থা করিবার সময় লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে যে প্রতি শাখাতে যেন ৫* জনের মত শিশু থাকে। 
গ্রামগুলিতে ৫০ জন শিক্ষার্থীকে লইয়া যে বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে, সেখানে 
শিক্ষক বা শিক্ষিকার সংখ্যা এক। শিশুসংখ্যা ৮৫ হইলে শিক্ষক-শিক্ষিকার 
সংখ্যা কত হইবে? কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বহু বিদ্যালয়ই একজন শিক্ষকের বিদ্যালয় | 
যাহা হউক ছাত্র অনুপাত বৃদ্ধি করিলে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন কম 
হইবে, ফলে শিহ্চক-শিক্ষিকার অভাবের দরুণ প্রাথমিক শিক্ষা রুদ্ধ হইয়া 
যাইবার যে সমভাণনা ছিল তাহা আর থাকিবে না। 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচাঁলনা-সংক্রান্ত সমস্থ! ৩৭৫. 


একজন শিক্ষকের বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । এই রূপ 
বিদ্যালয় না থাকার কথা স্থপারিশ করিলেও দেখা যায় এ জাতীয় প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্য! খুবই বেশী। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কি ভাবে 
হইবে তাহার পরিচয় আমরা পরে fra কিন্তু প্রতিটি পঞ্চম শ্রেণীযুক্ত 
বিদ্যালয়ে অন্ততঃ পক্ষে ২জন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকা আবশ্যক | তাহাতে এক 
জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ২৷৩টি শ্রেণীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হয়। 
এক শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে এক জন শিক্ষককেই সাংগঠনিক কাজ-সহ পাঁচটি 
শ্রেণীতে পড়াইতে z | 

এইখানে একটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে | 
বেশীর ভাগ শিক্ষণ-বিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দিয়াই আমাদের সার্বজনীন 
প্রাথমিক শিক্ষার কাঁজ পরিচালন! করিতে হইবে, যদি আমাদের পরিকল্পনা 
মত আমর! কাজে অগ্রসর হই, অর্থাৎ বেকার ম্যাট়ি,ক বাঁ স্থূল ফাইনাল 
পাশ ৭ লক্ষ মেয়ে-পুরুষকে আমর! প্রাথমিক শিক্ষার কাঁজে গ্রহণ করি কিংবা 
যদি স্থানীয় উৎসাহী, উদ্যোগী এবং উপযুক্ত গুণগত পারদশিত! লাভ করিয়াছে 
এমন মেয়ে-পুরুষ আমর! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করি। শিক্ষকতা 
করা একটি কলা, অতএব শিক্ষণ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ না করিলে শিক্ষার্ান- 
কার্ধ সাফল্যমণ্ডিত হয় all তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষাকার্থে লিপ্ত 
সমস্ত শিক্ষকেই আমাদের শিক্ষণ দান করিতে হয়। কিন্তু তাহা 
এক অসম্ভব কাঁজ। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ৭ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা! 
নিযুক্ত আছেন, কিন্তু এ সংখ্যার মধ্যে ১৪৫৬-_৫৭ খৃষ্টাব্দে ৪৪২,১৪৭ 
জন শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ২৬৭,৯৯২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা 
শিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন। ৷ বর্তমানের সংখ্যার মধ্যেই বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা যেখানে 
শিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন, সেই খানে নৃতন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কিরূপে শিক্ষণ লাভে 
স্থযোগ পাইবেন? fee কত দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষণ লাভ করিবেন, 
তাহার জন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। তাহা হইলে উপায় কি? 
শিক্ষকগণ শিক্ষাকাধে নিযুক্ত হইবার পর কর্মে থাকাকালীন স্বল্প সময়ের 
জন্য শিক্ষণ (In Service Traninig) গহণ করিতে পারেন । যেখানে 
নন-ম্যাটি,কদ্ের জন্য ২ বৎসরের ট্রেনিং দিবার সুপারিশ আছে, সেখানে কিছু 
সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্বল্প সময়ের জন্য In sel Fn দিলে 


SE তাহাদিগকে 


. কি কাজ চলিবে? কাজ সাময়িকভাবে চলিবে বটে, ৰ 
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পুনরায় পুরোপুরি ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা ও খুবই সময়- 
সাপেক্ষ । পরের তালিক! দেখিলেই শিক্ষক-শিক্ষণের অবস্থাটি পরিষ্কার 
বুঝিতে পারা যাইবে। 


১৯৪৯--১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণ গতিষ্ঠান 
ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য) 


শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান | ১৯৪৯-৫০ ১৯৫৪-৫৫ ১৯৫৮-৬০ 
1 


ট্রেনিং স্কুল অর্থাৎ গ্রাথ- 


fat বিদ্যালয়ের জন্য 
শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বলিত। Re T oo 
ছাত্রছাত্রী সংখ্যা পুরুষ ৫০১,০৬৬ ৫৬,২৮৮ ৬৪,৭০৮ 


মেয়ে ১৬,৯৮০ | ২৭,৭৫৮ ২৪,৬৭১ 


উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় "যে প্রতি বৎসর প্রায় ॥০ হাজার 
শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষণপ্রাঞ্চ হইতেছেন; অবশ্য 
ইহার মধ্যে নার্সারি শিক্ষণ-বিভাগের ছাত্রীরাও আছে. যে হারে 
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ গ্রহণ চলিতেছে, সেই হারে যদি 
শিক্ষণের হার বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে প্রায় পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 
প্রাথমিক বিগ্যালগসমূহের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষণ দান: করা সম্ভব 
হইবে। ` 
সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবর্তনের সমস্ত 

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক - পরিকল্পনার 
শেষভাগে গ্রবতিত হইবে বলিয়া নৃতন সময়রেখা স্থির হইয়াছে । এ সময় 
প্রায় সমাগত। এই অবস্থায় আমাদিগকে কি করিতে হইবে তাহা আমাদের 
aie foal কর! কর্তব্য । ) 

প্রথম অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করিয়া বিভিন্ন রাজোর- চাহিদা জানিতে 
হইবে। বিভিন্ন রাজ্যে কোন কোন স্থানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
পূর্বেই প্রবর্তন হইয়াছে এবং বাদ-বাকী কোন কোন জায়গায় আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে তাহা বাহির করিতে হইবে 


t 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্ত ৩৭৭ 


নির্দিষ্ট কোন কোন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, সেই. 
রাজ্যের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে অস্থৃবিধা কি, কত ছাত্রছাত্রী 
আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসিবে, তাহা হিসাব afar বাহির 
করিতে হইবে ।  বিগ্ালয়-গৃহ, শিক্ষক-শিক্ষিকা; শিক্ষোপকরণ ইত্যাদি 
কিকি প্রয়োজন তাহাও বাহির করিতে হইবে এবং আবশ্যিক প্রাথমিক 
শিক্ষা গ্রবর্তনে সর্বোপরি কত টাকা খরচ হইবে তাহাও হিসাব করিয়। বাহির 
করিতে হইবে। এইরূপ হিসাব-নিকাশ করিলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের কাজও সহজ VET আনিবে | অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, প্রাথমিক 
পর্যবেক্ষণের ও হিসাব-নিকাশের কাজ কিছু দিন পুর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নির্দেশে রাজ্য সরকারগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সকল প্রকার হিসাব 
দাখিল করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রীয় বায়- 
বরাদ্দের কথা জানাইয়! দিয়াছেন এবং রাজাসরকারগুলি নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। 

সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সারা ভারতে 
Serres উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে। : সারা ভারত এই মহৎ কাধে 
উদ্যোগী হইয়াছে, এই কথা জন-সাধারণের কাডে অভিযান রূপে উপস্থাপিত 
করিতে হইবে ॥ তাহা হইলেই: সারা ভারতের লোক এই মহৎ প্রচেষ্টায় 
সাহায্য করিবার জন্য অগ্রণী হইয়া আসিবে । ইংলণ্ড, জাপান, মিশর 
প্রভৃতি দেশের প্রথম অবস্থায় ছাত্রভ্তি এবং পরে কিছু দিনের মধ্যে 
সমগ্র ছাত্রছাত্রীর সমাজের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় 
আনিবার হিসাব হইতে ইহাই অন্মান করা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা 
এ সব দেশে আবশ্যিক করণের জন্য বিশেষ ভাবে প্রচার-কার্ধ চলে। আমাদের 
দেশেও সেইরূপ « বাবস্থা করিতে হইবে। ডক্টর বেণীপ্রসাদ বলেন যে, 
শিক্ষাব্যবস্থা তখনই ফলপ্রন্থ হয়, যখন উহা খুব তাড়াতাড়ি সার্বজনীনতার 
দিকে.লইয়া যাওয়া হয়। : খুব ধীরে ধীরে উহার afan চলিলে শিক্ষা- 
বিস্তার ভাল ভাবে হইবে A | 

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য চাই বছ কাল 
পূর্বের (অর্থাৎ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বের ) প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত 
আইনসমূহ পরিবর্তন করা। তখনকার দিনের আইন বর্তমান যুগোপযোগী 
ai এ আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শি | প্ৰবৰ্তন করিতে 


৩৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যে সমস্ত অস্থবিধা দেখা গিয়াছে সেই সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! । 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইনের সেই অস্থবিধাগুলি দূর করিবার জন্য 
সমস্ত রাজ্যগুলির শিক্ষা-বিভাগের সাথে আলোচনা করিবেন এবং বিভিন্ন 
রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্ান্ত আইনগুলি এক ধাচে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য 
করিবেন। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রবর্তনকালে মানবিকতা-স্থলভ 
মনোভাবের পরিচয় দিতে হইবে । ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত 


করার ব্যাপারে যে সব কর্মচারী (Attendance officer) নিযুক্ত হইবেন, 


তাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে qea ভাবধারা আনিবেন। এই কর্মচারীবৃন্দের কাজ 
হইল ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আনার oy যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। 
যে সব অভিভাবক সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন না, তাহাদিগকে 
শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করাইয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়ে আনিতে 
হইবে । অন্যান্য দেশে এই শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দকে পুলিশী কর্তব্য করিতে 
হয়, এবং তাহারাও বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক অভিভাবক দিগকে 
আদালতে অভিযুক্ত করিতে কিংবা জরিমানা আদায় করিতে প্রয়াসী 
হন। কিন্তু আমাদের দেশে এই জাতীয় কর্মচারীবৃন্দ হইবেন সমাজসেবী, 
তাহারা পুলিশী মনোভাব প্রদর্শন না করিয়া অভিভাবকের সাথে 
সমবেদনা-মূলক ও সহযোগিতামূলক ব্যবহার করিয়া শিক্ষার সাহায্য 
করিবেন। 

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দের কাজও প্রণিধান- 
যোগ্য। কোনও স্থানের শিক্ষামূলক নৃতন প্রচেষ্টার মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দের কর্মপ্রণালীর ধারার মধ্যে ও নৃতন প্রচেষ্টার সাফল্য 
যুক্ত রহিয়াছে। যদি শিক্ষাম্পঙ্কিত কর্মপ্রণালী কোন স্থানে অনুস্থত 
হইতে হয়, তাহা হইলে ওঁ সমস্ত অঞ্চলের ধনী, নির্ধন ও সাধারণ 
লোকের সহযোগিতা AEH প্রয়োজন। এই কারণে প্রশাসনিক কর্ণচারিগণ 
সকল শ্রেণীর লোককে নৃতন কর্মপ্রণালীর উদেশ্য ও কর্মপন্থা জানাইয়া 
দিবেন। ফলে সকলেই আগ্রহের সঙ্গে সরকারকে সাহায্য করিতে অগ্রসর 
হইয়া আসিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা-বিভাগের প্রশাসনিক 
কর্মচারীর কর্মপস্থার উপরই পরিকল্পনার সাফল্য ও অসাফল্য নির্ভর 
করিতেছে | এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, অনেক স্থানের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীবৃন্দের ifea মনোভাব শিক্ষা-বিস্তারের কাজে বাধা oR 
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করিতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ মনোভাব দেখা যায়। বুনিয়াদী 
শিক্ষা ভারতের গৃহীত শিক্ষাদর্শ হইলেও প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন না। তাহাদের এই মনোবৃত্তি 
জনসাধারণের উপরও প্রতিফলিত হয়, ফলে শিক্ষা-বিস্তারও ব্যাহত হয়। 
এই কারণেই প্রয়োজন শিক্ষা-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের উদার ও 
যথার্থ মনোভাব । 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন শুধু সরকারের কাজ নয়, ইহ 
জনসাধীণেরও কাজ । জনসাধারণ ও এই কাজে অগ্রসর হইয়া আসিবেন। 
স্থানীয় সহযোগিতা না পাইলে শিক্ষার বিস্তার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে 
না। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিবিড়তম সম্পর্ক বিদ্যমান | 
বিদ্ঠালয় সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করে, পক্ষান্তরে সমীজও বিদ্যালয়কে 
শিক্ষা বিকীরণে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। এই দ্বিমুখী সহযোগিতা 
ব্রিটিশ শাসন আমলে খুব বেশী দেখা না গেলেও বর্তমান কালে ভারতের 
স্বাধীনোত্বর যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। দেশ আমাদের, 
দেশের উন্নতি আমাদের উন্নতি, এতএব এইরূপ সহযোগিতাবোধ বৃদ্ধি 
পাইয়া দেশকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে। একটি সরকারী বিবৃতি 
হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, দেশের অনেক অংশে সাধারণ 
মানুষ গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি, অর্থ, শারীরিক শ্রম ইত্যাদি 
অকুঠচিত্তে দীন করিয়াছে। একটি জেলাতে স্থানীয় লোকের! ৬০০টি 
বিগ্ভালয়-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া এমন সব অঞ্চলে 
শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য কর! গিয়াছে যে, যে সমস্ত স্থানে স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পুর্বে একটি বিদ্যালয়ও ছিল না। উদাহরণস্বরূপ উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 
আদিবাসী অঞ্চলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পুর্বে একটি বিদ্যালয়ও ছিল al 
কিন্তু ও অঞ্চলের লোকদের আগ্রহে এবং : শ্বতঃপ্রণোদিত সাহায্যে 
সরকার সেই অঞ্চলে ১৪০০ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন | 

একথা বলা যায় যে, যে সমাজ সত্যিকারের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিতে সক্ষম হয়, সেই সমাজ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে দ্বিধা বোধ 
করে না। শিক্ষার ফলে সমাজেরই সকল লোক উপকৃত হইবে, এই 
আদর্শ যদি সমাজের লোকের সম্মুখে থাকে, তবে সমাধ শিক্ষার প্রসারের 
জন্য সর্ব রকমে চেষ্টিত হইবে। সমাজের এই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ 


৩৮০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করিবার এক শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে সমগ্র সমাজকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত 
করা। বিদ্যালয়ে সন্ধ্যার সময়ে যদি বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, 
তাহা হইলে এ গ্রাম/-সমীজ শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে | 
তাহার কারণ ভারতের. গ্রামগুলিতে বনু সংখ্যক বয়স্কদের নিরক্ষরতাঁর 
সমস্ত রহিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
করিবার প্রাক্কালে গ্রাম্য-সমাজকে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করিয়া তাহ! 
হইতে খুবই ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে | গ্রাম্য-সমাজ প্রাথমিক শিক্ষার 
‘ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের  গ্রাম্যশ্মমাজকে 
আগ্রহান্থিত করিয়া তুলিতে পারিলে সার্বঙ্জনীন প্রাথমিক শিক্ষার কাজ 
ত্বরান্বিত হইবে। 

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সমস্ত 

সহরাঞ্চলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে বিশেষ অস্থবিধা 
নাই) সহরাঞ্চলে বিদ্যালয়-গৃহ পাইতে কষ্ট পাইতে হয় না, শিশুদের সংখ্যা 
কত হইবে তাহা অনুমান করিয়া সহরাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ1 
কর! যায়| শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব নাই, কারণ  শিক্ষক-শিক্ষিকারা 
সহরাঞ্চলে থাকিতে পছন্দও করিয়৷ থাকেন। - সাধারণ মানুষও শিক্ষার 
উপযুক্ত মূল্য দিয়া থাকে, অতএব সহরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের দিক 
হইতে কোনও. রূপ Ayla) নাই ॥. এইখানে বিশেষ: প্রয়োজন হইল 
attendance officer বা যাহারা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির 
নিয়ন্ত্রণ করেন এইরূপ কর্মচারী নিযুক্ত করা এবং সহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক 
‘প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়স্থচী প্রণয়ন করা। 

পক্ষান্তরে শিল্পাঞ্চলেও  শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপর প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপনের চাগ দিতে হইবে । দেশীয় আইন অন্ধুসারে, প্রত্যেক শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের সন্তানদের জন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে এইরূপ নির্দেশ 
‘দেওয়া আছে। শিল্প-প্রতিষ্টানসমূছের সংলগ্ন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত 
ব্যবস্থা থাকিবে, গ্রন্থাগার, পাঠ্যপুস্তক এবং সাধারণ শিল্লোপকরণা্দি থাকিবে | 
'শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাসগৃহসমূহেও নর্বনিয্ন মানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে 
পরিপূর্ণ থাকিবে। 


গ্রামাঞ্চলে eis বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক সমস্যাপুর্ণ ব্যাপরে । ভারতের 


A ছুই-তৃতীয়িশ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। ইহা একটি 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনী-্সংক্রান্ত সমস্যা ৩৮১ 


নৈরাশ্তজনক চিত্র। ভারতের প্রায় শতকরা ৬৫টি গ্রামের লোকসংখ্যা ৫৪০ 
এর নীচে | যে গ্রামে Coo জনের নীচে লোক বাস করে, সেইখানে একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার যৌক্তিকতা কি? অথচ সকল শিশুকেই 
শিক্ষার স্থবিধা সরকারকে দিতে হইবে । অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিবার পুর্বে খুব ভালভাবে জরিপ করিয়া দেখিতে হইবে কোন্‌ কোন্‌ 
স্থানে কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন । এই- 
জাতীয় স্বল্প-লোকসংখ্যক গ্রামগ্ুলির দুরত্ব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা 
করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন: করিতে হইবে। সমস্ত গ্রামগুলিতে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। স্থানীয়. প্রয়োজন এবং 
আশেপাশের গ্রামের দূরত্ব বিবেচনা করিয়াই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করিতে হইবে | 

গ্রাম্য অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনেক অসুবিধার 
সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ গ্রামের অধিবাীদের আন্কুলো বিদ্যালয়ের 
ay জমি পাওয়া গেলেও, জমিতে বিছ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার এক সমস্যা 
দেখা যায়। প্রাথমিক বিগ্তালয়ের পৌনঃপৌনিক খরচ চালানই মুশ কিল, 
বিগ্ালয়-গৃহ নির্মাণ করিবার জন্য এক থোকে টাকার সংস্থান করা স্থানীয় 
সংস্থার পক্ষে অন্থবিধাজনক i তাহার পর শিক্ষোপকরণের অস্থবিধা। গ্রাম্য 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষোগকরণের ব্যবস্থা খুবই সামান্য হইতে পারে I 
তাহার দ্বারা শিক্ষা-পরিচালনা কর! কষ্টকর । অন্য দিকে দরিদ্র অভি- 
ভাবকগণ তাহাদের সন্তানদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে চান না 
তাহাদের অর্থ নৈতিক অন্থবিধার জন্য । তাহাদের সন্তানগণ পিতামাতা ও 
অভিভাবককে অর্থ-উপার্জনে সাহায্য করিয়া থাকে, এই জন্য অভিভাবকগণ 
তাহাদের সন্তানগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইতে দিতে চান না। কিন্ত 
‘অভিভাবকদের এই সহানুভূতির অভাবকে প্রকৃত সহানুভূতিতে পরিণত করা 
যায় যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আংশিক সময়ের (part-time) শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা হয়, আর তাহাদের শিক্ষাক্রমকে NIARN করা যায়। পক্ষান্তরে 
বয়স্ক শিক্ষার প্রসার হইলেও অভিভাবকদের মধ্যে প্রাথ মিক শিক্ষার প্রতি 
আর বৈরিভাব থাকিবে না। 

অভিভাবকদের মন হইতে যদি এইরূপে PA দূর হয়, তাহ! 


হইলে অভিভাবকগণই অগ্রণী হইয়া আসিয়া faataa- নির্মাণ করিয়] 


রশ 


৩৮২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ] 


দিবে। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম সংগঠনের সহায়ক শক্তি বলিয়া 
মনে কর! যাইতে পারে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ পৈত্রিক কাজ 
করিতেই প্রেরণ! দান করে না, Bei ছাত্রছাত্রীদিগকে স্থনাগরিক তৈয়ারী 
করিতে প্রয়াস পায়। গ্রাম সংগঠনের কাজের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
যুক্ত করিতে হইলে সমগ্র গ্রাম্য সমাজকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে । এই বিষয়ে আমরা পুর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি । 

একটি প্রাথমিক Rataa শুধু ছাত্রছাত্রীদের বৌদ্ধিক উন্নতির দিকেই 
লক্ষ্য রাখিবে না, 221 এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে যেখানে 
নৃতন জীবন-প্রবাহ পরিলক্ষিত হইবে। A. সায়েদিন_প্রসঙ্গক্রমে 
বলিয়াছেন যে, যদি কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবনের 
শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে, যদি শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তব জীবন. হইতে বিচ্যুত 
হয়, তাহা হইলে এ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাজকে কখনও aise করিতে 
পারিবে all অতএব গ্রাম্য-বিগ্ভালয় সংগঠন. করিবার প্রাক্কালে শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় Staats কর্মচারীগণ এমন ভাবেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা 
করিবেন যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা ও তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ 
বিদ্যালয় হইতে প্রকৃত শিক্ষার মালমশলা সংগ্রহ করিতে পারে। 

গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে 
বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী ও 
অদিবাসীদের স্থানীয় সংস্থাগুলির অর্থ-সম্পদ অল্প। এই কারণে উহাদের সঙ্গে 
প্রাথমিক শিক্ষা যুক্ত করা উচিত নয়। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ 
আছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা রাজাসরকারেরই 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যদি ইহা সত্বেও স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব অর্পণ করিতে হয়, তাহ! হইলে রাজ্যসরকারকে প্রাথমিক শিক্ষাবাবদ 
নানাভাবে সংগৃহীত অর্থ স্থানীয় সংস্থাকে অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ 
ব্যবস্থা করিলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্থনৈতিক qafa দূর হইবে। 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্যে একটি অন্তরায় হইতেছে 
ভারতের সামাজিক অবস্থা । ভারতে দারিদ্র্য অত্যধিক । অভিভাবকগণ 
দারিজ্যজনিত qafta জন্য তাহাদের সম্তানগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করিতে {চান না, তাহার কারণ সন্তানগণ অভিভাবক্দিগকে 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্রাস্ত সমস্ত! ৩৮৩ 


সংসার পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়! থাকে | সরকার যদি 
অভিভাবকদের অস্থবিধা ন! করিয়া তাহাদের সম্ভানদের জন্ত আংশিক 
সময়ের ( part-time ) জন্য শিক্ষা-স্যবস্থা করেন, তাহা হইলে অভিভাবকগণ 
দরিদ্র esate তাহাদের সন্ভানদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে 
অন্তথা করিবে না। 'অভিভাবকগণকে বুঝাইতে হইবে যে, শিক্ষার কালে 
তাহাদের সন্তানদের অবস্থার উন্নতি হইবে। ইহা অভিভাবকদের পক্ষে 
কম আকর্ষণ নয়। 

পক্ষান্তরে ভারতীয় সমাজে অসংখ্য সম্প্রদায় থাকার দরুণ ভারতীয় 
সমাজ বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে, চারি দিকে অসামপর্থাপুর্ণ ব্যবস্থা দেখা 
দিয়াছে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রসার বিশেষভাবে অস্থবিধাজনক |. এইরূপ অবস্থা থাকিয়। গেলে দেশের 
সাক্ষরের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইবে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও হইবে ayy 
এই কথ। যদি প্রাথমিক শিক্ষার দেশব্যাপী অভিযানে  পরিষ্কাররূপে 
দেশবাসীর কাজে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দলাদলি, সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধি ও দ্বন্থ অস্তহিত হইবে। সামাজিক বিভেদ দূরীকরণের জন্য 
আইন প্রণয়নও করা যাইতে পারে। সার্বজনীন আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষ। 
প্রবর্তন কালে শিক্ষা সম্পর্কে প্রচার অতীব বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে বয়স্ক 
নিরক্ষরদের সাক্ষর করিবার. ব্যবস্থাও করিতে হইবে, তাহ! হইলে 
সাক্ষর বরস্বগণ প্রাথমিক: শিক্ষার সুফল বুঝিতে পারিয়৷ সন্তানদের 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিবে | 

আর এক ধরণের অন্থবিধা আছে, তাহ! হইল প্রাকৃতিক অস্থবিধা। 
প্রারুতিক অন্থবিধা সহজে দূর করা যায় না। কিন্তু অরণ্যাঞ্চলের সন্নিহিত 
বসতিগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে অস্থবিধা আছে, তাহ! 
দুর করা যাইতে পারে। ছাত্রছাত্রী কম হইলেও এক মাইল দূরবর্তী 
স্থানসমূহে যদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ কর! যায়, 
তাহা হইলে এসব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হইবে ay) 
যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন এই সম্পর্কে হইবে, তাহা কোনও প্রকারে 
যোগার করিতেই হইবে । শিক্ষার ব্যবস্থা একটু fea, ধরণের করিতে 
হইবে। তাহাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ই আলোচন। 


করিয়াছি। 
\ 


৩৮৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সাম্প্রদায়িক ভিত্তি বা ধর্মীয় ভিত্তিতে কোন প্রাথমিক বিগ্যালয়ই স্থাপিত 
হইতে পারিবে না। আমাদের ভারত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, অতএব এ জাতীয় 
বিদ্যালয় স্থাপন: করার: পক্ষে ভারত বিরোধী । আমাদের দেশের সমস্ত 
লোকই নিজেদের মধ্যে কৌন বিরোধের প্রশ্রয় দিবে না এবং তাহাদের মধ্যে 
আচার-আচরণে কোনও রূপ বৈপরীত্য থাকিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহারা 
সকলেই একত্র হইয়া বৃহত্তর স্বার্থের জন্য উদ্যোগী হইবেন। এমন কি 
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদেরও পৃথক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই । TTS ছাত্রীসংখ্যা যদি এমন বেশী 
থাকে যে একটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে এবং ছাত্রদের 
সংখ্যার দিক হইতে একটি পৃথক বিদ্যালয় চলিতে পারে এমন অবস্থার 
সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন চলিতে পারে | 
অন্য কৌন কারণেই মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা চলিবে না। 

এক-শিক্ষক-বিদ্ভালয়ের AAT! 

ভারতে এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্তা খুব বেশী। ভারতের 
বহু প্রাথমিক বিগ্ঠালয় এক-শিক্ষকযুক্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
দেখ! গিয়াছে যে; ভারতে প্রায় ৭০ হাজার এক-শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় 
ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ওঁ সংখ্যক এক-শিক্ষকযুক্ত 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে | ইহার কারণ প্রথমতঃ আমাদের ভারতে 
প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার: গ্রামে লোকসংখ্যা Coo এর নীচে । যদিও এই 
সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন লৌকসংখ্যার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নয়, 
তাহা হইলেও এতগুলি গ্রাম বিগ্যালয়হীন থাকিয়া যাইবে তাহাও উচিত 
নয়। এক মাইল দূরত্বের মধ্যে দুইটি গ্রামের মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইতে পারে। কিন্তু তাহাও অনেক সময় হয় না, কারণ গ্রামগুলির মধ্যে 
দূরত্ব অনেক স্থলে বেশী। এই জন্য ছোট ছোট বিভিন্ন গ্রামে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা এতই কম 
যে সেইখানে এক জনের বেশী শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত হইতে পারে না। 
দ্বিতীয় কারণ হইতেছে এই যে, শহরাঞ্চল হইতে দূরবর্তী গ্রামসমূহে 


অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষকতা করিতে যাইতে চান না, তাহার 
ফলেও অনেক hoaa শিক্ষক-শিক্ষিকীবিহীন বা এক-শিক্ষকঘুক্ত বিদ্যালয় 


থাকিয়া ata | 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্রান্ত ATT ৩৮৫ 


এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়কে যেহেতু একেবারে পাণ্টান যাইবে না, 
সেই হেতু এই বিগ্ঞাপয়গুলিতে পাঠ দান ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে হইতে 
পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষার্থীরা যাহাতে কোনও ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত নাহয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । এই সমস্ত এক-শিক্ষকযুক্ত 
বিগ্যাঁলয়কে নানাভাবে উন্নীত করিতে হইবে | 

এই. সমস্ত এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ে ধাহারা কাজ করিবেন Stat- 
facta সেবামূলক মনোভাব, নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা, উদ্ভাবনশীলতা, 
সমাজের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব, বুদ্ধিগত প্রেরণা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির 
অর্ধিকারী হইতে হুইবে। তিনি প্রয়োজন বোধে বিদ্যালয়-পরিদর্শকের 
নিকট হইতে সাহাধা গ্রহণ করিয়। বিদ্যালয় পরিচালনা করিবেন। তাহাকে 
এক সাথে পাঁচটি শ্রেণীতে পাঠ দান করিতে হইবে। কি ভাবে তিনি 
শ্রেণীগুলিকে একত্র করিবেন এবং কি ভাবে তিনি এক শ্রেণীতে কাজ দিয়া, 
অপর শ্রেণীকে লিখিতে দিয়া, অন্য শ্রেণীতে অঙ্ক কষিতে দিয়া, এক শ্রেণীতে 
পড়িতে বলিয়া এবং অপর শ্রেণীতে পাঠ দান করিয়া বিদ্যালয় পরিচালনার 
কাজ gama করিবেন তাহা তিনি জানিয়া লইবেন। যদি শিক্ষক বা 
শিক্ষিক। শিক্ষণপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে একা বিদ্যালয় পরিচালনার কৌশল 
কিছুট। আয়ত্ব করিয়া আসিয়াছেন। আর তিনি যদি উহা শিক্ষণপ্রাপ্ত না 
হন, তাহা হইলে In service training অর্থাৎ চাকুরী করিতে করিতে 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বা আলোচনাচক্রে যোগদান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে 
একযোগে কি ভাবে শিক্ষা দান করিতে হয় জানিয়া লইবেন। কাজটি 
অত্ান্ত শক্ত ব্যাপার তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্ত এইরূপ এক- 
শিক্ষকযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আমেরিকা, কানাডা, argan 
ইত্যাদি স্থানে খুব কম নয়। জনবিরল অঞ্চলে এইরূপ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য 
কোন উপায় নাই। আমাদের এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিবেন 
সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই | 


প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রবর্তনে বাধা বহু । এই ব| ধাগুলির অপসারণ 


করিবার যেমন প্রয়োগ পদ্ধতিতে হইবে, তেমনই প্রাথমিধ শিক্ষা ব্যাপারে 


২৫ 


৩৮৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


নানারূপ গবেষণাও করিতে হইবে । আমাদের শিক্ষা-দগ্চর এবং বিভিন্ন 
উচ্চ স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন 
সমস্তা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া we কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। প্রাথমিক 
শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটির নাম করা যাইতে 
পারে। এইগুলি সম্পর্কে গবেষণা করিতে যাইয়া অন্তান্ত সমস্যার উদ্ভব 
হইবে, তখন সেগুলি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলিতে পারিবে | 

বর্তমানে এই বিষয়গুলির উপর গবেষণা চলিতে : পারে--সার্ব- 
জনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সমস্তা, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
বুনিয়াদির পাঠ্যক্রমে পরিবর্তিত করিবার সমস্যা, বহু শ্রেণীতে এক সময়ে 
পাঠদান সমস্যা, অপচয় ও স্থিতাবস্থার সমস্যা, আংশিক. সময়ের জন্ত 
পাঠদান সমস্যা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সময় নিরূপণের সমস্যা, নিরক্ষর 
বয়স্ক এবং তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি মনোভাব সমস্যা ইত্যাদি। 

এই সমস্যাগুলির উপর গবেষণা চলিলে এমন সব BPA পাওয়া! যাইতে 
পারে, যাহা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে 
সাহায্য করিবে | 


অন্যান্য অসুবিধা 

অনান্য অস্থবিধা বলিতে কোথাও শিক্ষকের অস্থবিধা, কোথাও গৃহ- 
সংক্রান্ত অন্থবিধা, কোথাও জনসংযোগজনিত অস্থবিধা প্রধান বাধা রূপে 
দেখা দিতেছে। এই জন্য কোন্‌ অস্থবিধাটির সর্বাপেক্ষা আগে সমাধান 
হওয়া উচিত. তাহা বিবেচনা করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি পুর্ণাঙ্গ 
সমীক্ষা ও পরিসংখ্যন গ্রহণ ব্যবস্থার Awa! এ সমীক্ষা ও পরিসংখ্যনের 
ভিত্তিতে স্থানীয় অস্থবিধাগুলি নির্ণয় করিতে হইবে ও উহার সুষ্ঠু সমাধান 
বাহির করিতে হইবে ।  এঁ অস্থবিধাগুলি দূরীকরণের জন্য সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় হইবে জনসাধারণের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি অন্ুরুক্তির 
RI আমাদের দেশের এক শ্রেণীর অভিভাবকের অর্থনৈতিক অবস্থা 
এতই হীন যে তাহাদের শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে তাহাদিগকে 
অনেক BABB বরণ করিতেই হইবে । যদি প্রাথমিক শিক্ষার জরুরী 
প্রয়োজন a বুঝিতে পারেন, তবেই তাহারা ইহা করিতে 
পারেন, নতুবা! নহে । এই জন্ত এই শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে 
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তাহাদিগকে সচেতন করিয়া দিতে হইবে। এই জন্য স্থানীয় লোকদের 
সহযোগিত! ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ-সাধন প্রয়োজন হইবে। OY 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন দ্বার! বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব 
হইবে নাঁকারণ কোনও আইনই প্রকৃত অনিচ্ছুক অভিভাবককে বাধ্য 
করিতে সক্ষম হইবে না। অপর পক্ষে যে সব অভিভাবক অর্থ নৈতিক বা অন্ত 
কারণে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তি করিতে সক্ষম হইতেছে না, তাহাদের এ সব 
অক্ষমতার কারণগুলি যতটা সম্ভব দূর করিতে হইবে । এই জনা বিদ্যালয়ে 
দরিদ্র শিশুদের মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা, তাহাদের জন্য জামা কাপড়ের ব্যবস্থা 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক সাহাযোর প্রয়োজন হইবে । ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলের 
বিগ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষক-সংখ্যা বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন হইবে গ্রামাঞ্চলের 
অনেক বিদ্যালয়ের গৃহ ও শিক্ষোপকরণ নাই বলিলেই চলে। তাহার 
স্থবাবস্থা করিতে হইবে । গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক-সংখ্যাও কম থাকে, কারণ 
গ্রামে বাস করার অনেক অস্থবিধা রহিয়াছে। গ্রামের শিক্ষকগণকে কিছু 
বেশী সুবিধা দিয়া গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। 
শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেও অধিকতর উন্নত ও আকর্ষণীয় কর! 
প্রয়োজন। আমরা ইহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একটি 
কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি । বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা- 
ংক্রান্ত যে আইনটি প্রচলিত আছে তাহা ক্রটিমুক্ত নহে। ইহার সাহায্যে 
কোনও অভিভাবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই কষ্টকর | 
ইহাকে আরো! সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা আইনটি শুধু কাগজ- 
পত্রেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিবে | 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অত্যন্ত 
পুম্তক-ঘেঁষা ও বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এবং পাঠদান-পদ্ধতিও 
নিরানন্দকর এবং শিক্ষার প্রতি অন্রাগ সৃষ্টির পক্ষে অনুপযোগী । এই 
দিক দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা অনেক বেশী প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা । এই জন্য 
বুনিয়াদী শিক্ষাকেই ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্বীকৃত রূপ হিসাবে গ্রহণ 
করা হইয়াছে | কিন্ত এই কয় বৎসরে প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে রূপান্তর করণের কাজ যেরূপ শন্বুকগতিতে rama হইয়াছে, 
তাহা হইতে বুনিয়াদী শিক্ষাকে অদুর ভবিষ্যতে সার্বজনীন করার আশা 
করা যায় না। এই শ্রথ গতির জন্য যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি 4 সেইগুলি 
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অপস্থত হইলে তবেই প্রাথমিক শিক্ষার এ অভীষ্ট সংস্কার সম্ভব হইবে 
নতুবা নহে । আমরা এখানে এ চেষ্টাগুলির আলোচনা করির। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমালোচন। 

প্রথম চেষ্টা হইতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের এই শিক্ষার প্রতি 
সমালোচনার মনোভাব। গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন । 
গান্ধীজী কুটির-শিল্প-সমন্বিত ভারতের. কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে উক্ত কুটির-শিল্প-সমস্বিত ভারতের উপযোগী শিক্ষা 
হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছেন এবং যেহেতু ভারত কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পস্থষ্টি 
পথে যাইতে চাহে, সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা তাহার পক্ষে গ্রহণীয় নহে, 
এইরূপ তাহার! মনে করেন। কিন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে Pasia গ্রহণ 
কর! হইয়াছে | শিশু ভবিষ্যতে এরূপ শিল্প-কাজের মধ্য দিয়া জীবিকা অর্জন 
করিবে এই উদ্দেশ্যে নহে। এ কাজ তাহাদিগকে কর্মকেন্ত্রী শিক্ষার 
স্থযোগ দিবে এবং এই ভাবে তাহারা বাস্তব কাজ-কর্ম ও জীবন-যাপনের 
মধ্য দিয়! পুর্ণতর শিক্ষা লাভ করিবে এই Beary) শুধু শিল্পকাজই নহে, 
তাহারা জীবনের প্রয়োজনীয় ও নানা স্থজনশীলতাঁর অভিব্যক্তিমূলক 
কাঁজ-কর্ম ও অভিজ্ঞতা সহকারে নিজেদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের স্থযোগ 
লাভ করিবে | কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষার আধুনিকতম 
ব্যবস্থা এই শিক্ষাকে নিছক কুটির-শিল্পসহায়ক: শিক্ষা হিসাবে মনে করার 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব মনে করা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো অনেকেরই 
দেখি ভ্রান্তি দূর হয় নাই । এইজন্য অধিকতর প্রচারের প্রয়োজন আছে। 

অর্থ নৈতিক অবস্থা 

দ্বিতীয় ক্রুটী অর্থনৈতিক । যে কোনও qua শিক্ষা প্রবর্তন করিতে 
গেলে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের উপযুক্ত অর্থ-ই সংকুলান কর! যাইতেছে না। তাই অর্থের 
অভাব-জনিত বাধা হেতু প্রাথমিক বিগ্যালয়সমূহকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
রূপাস্তরিতকরণের কার্য দ্রুত হইতেছে না | 

শিক্ষাপোকরণের অভাব 

তৃতীয় Gh উপযুক্ত শিক্ষাপোকরণাদির অভাব। অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক 
শিক্ষাদানের যোগী পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাবিষয়ক gert ও শিক্ষা- 
দানের সহায়ক উপকরণাদির স্বল্পতা রহিয়াছে এবং সেইগুলির 


EB TE টি নটি এন বদ 
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অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা ভালভাবে শিক্ষা লাভ করিতেছে না। 
এই জন্য জনসাধারণ এই শিক্ষার যথার্থ উৎকর্ষতা বাস্তবক্ষেত্রে ফুটিয়া 
দেখিতেছে না ও তাহার জন্য অনুপ্রাণিত হইতেছে না। জন-সমর্থন ব্যতীত 
নৃতন শিক্ষা-পদ্ধতি রূপায়িত হইতে পারে all সেই অনেক বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় নামে বৃনিয়াদী বিদ্যালয় হইলেও কাজে পুম্তককেন্ত্রী প্রাথমিক 
শিক্ষাদি সেখানে প্রচলিত রহিয়াছে | 


উপযুক্ত পরিদর্শনের অভাব 

পঞ্চম বাধা উপযুক্ত পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনার অভাব।  স্থপরিদর্শন ও 
উপদেশাদির ব্যবস্থা না থাকিলে সাধারণ গুণসম্পন্ন ও মাত্র এক বৎসরের 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ কোনও qua শিক্ষণ-ব্যবস্থাকে কূপ দিতে সক্ষম হয় না। 
fee পরিদর্শনের সংখ্যা বিগ্যালয়-সংখ্যার তুলনায় কম এবং তাহাদের 
যোগাতাও সংক্ষেপে আশানুরূপ নহে । অনেক সময় বিদ্যালয়-পরিচালকগণও 
নৃতন শিক্ষাকে ঠিকমত বুঝিতে সক্ষম নহেন ও সেই জন্য তাহারা উপযুক্ত 
ভাবে বিদ্যালয় পরিচালন করিতে সক্ষম হন নাঁ। ইহাতে বিদ্যালয়ের নৃতন 
শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিকমত প্রচলিত হয় al | 


ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অবৈতনিক এডুকেশন 
বর্তমানে ্তাশত্যাল ইন্ট্রিটউট অব বেসিক এডুকেশন বিভিন্ন রাজ্যের 
বিদ্যালয়গুলির কাজকর্মকে বুনিয়াদী শিক্ষা অভিমুখী করার জন্য বিশেষ 
ংযোগকারী অফিসার নিযুক্ত করিতেছেন__ইহাতে কিছুটা সুফল প্রত্যাশা 
করা যায়। 
সাধারণ প্রাথমিক বিদ্ভালয়কে বুনিয়াদীকরণ 
অপর পক্ষে সাধারণ প্রাথমিক বিগ্ভালয় কিছু কিছু কর্মকেন্দ্রী অভিজ্ঞতা- 
ভিত্তিক ও গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষা-বাবস্থার প্রবর্তন করিয়া উহাকে বুনিয়াদী শিক্ষা 
অভিমুখীকরণের প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে সাধারণ প্রলোভন বিদ্যালয়ের 
আলোচনা-চক্ত সংগঠনের মাধ্যমে । ইহাতে সাধারণ বিদ্যালয়ের সহিত 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পার্থকা কিছুটা কমিয়া আসিবে, জনসাধারণ এই নৃতন 
শিক্ষার প্রতি অধিকতর অবহিত হইবে ও আকর্ষণ বোধ করিবেন। তাহা 
হইলে অধিকতর সমর্থন পাওয়া সম্ভব হইবে eu শিক্ষার প্রসার 


ক্রুততর হইবে। 


৩৯০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


অপর পক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠদান-গদ্ধতি ও পুস্তকাদির উন্নতি 
সাধনের জন্য অনেকগুলি গবেষণা-সংস্থ। গিয়া উঠিয়াছে । আশ! করা যায়, 
ক্রমেই পাঠদান-সংক্রাস্ত অস্থৃবিধাগুলি এই ভাবে ধীরে ধীরে দূরীভূত হইবে। 

বর্তমানে উচ্চশিক্ষাতেও কিছু কিছু কর্মাশ্রয়ী ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক 
শিক্ষার প্রবর্তন ঘটিতেছে। ইহার ফলে প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মাশ্রয়ী ও 
অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক চাহিদা ও মূল্যবোধ -বাড়িবে আশা করা যায়। এরূপ 
বিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগর্ণও আরো সহজে বুনিয়াদী 
শিক্ষার চিন্তাধারা বুঝিতে পরিবে এবং এই জন্য শিক্ষকের শিক্ষণাস্তিক মান 
ক্রমশঃ উন্নত হইবে | 
তথাপি বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্বজনীন শিক্ষায় পরিণত করিতে বেশ কিছু 
সময় লাগিবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ay 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অভীষ্ট পুরণ 
হইবে না_-উহার গুণগত উৎকর্ষতার প্রয়োজন সমান গুরুত্বপূর্ণ | ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে 
যদি সার্বজনীন ৮ বৎসর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হয় তবে আমাদের 
এই অভীষ্ট পুরণে আরো ১০।১৫ বংসর বিলম্ব হইবে বলিয়া! মনে হয | 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে গ্রতিবন্ধকগুলি 
অপসরণ প্রসঙ্গ | 

ভ্যরতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে যে সব Beaty 
রহিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি । : এই 
অন্তরায়গুলিকে কি ভাবে অপসারণ: করা! যায়, তাহাই এই স্থানে fasts 
আমর! প্রাথমিক-শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত আছি, এরং বাধ্যতামূলক 
. প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যৌক্তিকতাও বুঝি । এই অবস্থায় যাত্রাপথে 
যদিকোন গ্রতিবন্ধকও আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রতিবন্ধক আমরা দূর 
করিবই, এই মনোবৃতি লইয়া যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহা হইলে সকল 
বাধাই ধীরে ধীরে আমাদের পথ হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। 

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে অন্তরায়গুলি পুর্বে বণিত হইয়াছে 
তাহাদের একত্র করিয়া মাত্র কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যাইতে 
গারে। সেই মুহ অস্তরায়গুলি দূর করা গেলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার 
কাজ ত্বরান্বিত হইবে। মূল অন্তরায়গুলি হইল-_অর্থ, ভারতবাসীর সামাজিক 
অবস্থা ও দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক agf 


প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনা-সংক্রান্ত সমস্ত! ৩৯১ 


আমরা একে একে এই বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিব। শিক্ষা- 
বিস্তারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা আমাদের কর্তব্য, অতএব অর্থও 
আমাদের পাইতে হইবে। শিক্ষাথাতে আমাদের রাজস্ব হইতে প্রচুর 
টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করিতে হইবে। তৃতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার শেষভাগে 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ৬-১১ বসরের জন্য প্রবর্তন করিতে হইবে । 
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাচ বৎসরের জন্য শিক্ষাথাতে ৪০৮ কোটি 
টাক! ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । এই বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ২০৯ কোটি 
টাকা ব্যয় হইবে প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য । কিন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে বাৎসরিক অর্থের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থেরও বেশী ব্যয় 
হইবে। কিন্তু টাকা কোথায়? টাকা আমাদের চাই-ই | জাতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিবল্পনাসমূহ এই অবস্থার প্রথমতঃ সংশোধন করিতে হইবে। বর্তমান 
সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় রাজন্বের মোটে শতকরা ১ ভাগ অর্থ শিক্ষার 
জন্য ব্যয় করিয়! থাকেন । কিন্তু খের কমিটির সুপারিশ এবং বেন্দরীয় শিক্ষা- 
উপদেষ্টা সমিতির সমর্থন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব হইতে শিক্ষাখাতে 
বায় করিবেন শতকরা ১০ টাকা। অপর পক্ষে রাজ্য সরকার রাজস্ব হইতে 
খরচ করিবে শতকরা Ve ভাগ টাক1। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য-সরকার রাজস্বের 
শতকরা ১৫ ভাগের বেশী টাকা খরচ করিতেছেন ail অতএব যত অর্থ 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার খাতে আস! উচিত, তাহা সবই উপযুক্ত ভাবে 
বায়-বরাদ্দ হইতে হইবে। রাজ্যসরকারের শিক্ষা খাতে যে অর্থ বায় করিবার 
কথা, সেই অর্থ শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্যয় হয় না, TA হয় 
বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক, প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা ইত্যাদির জন্য । AAG 
রাজস্বের যদি তিন-্চতুর্থাংশ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ব্যয় না হয় তাহা 
হইলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে, এই কথা মনে রাখিয়া পরিকল্পনা 
করিতে হইবে । : অর্থের এই দুইটি মূল উৎস ব্যতীত স্থানীয় সংস্থাসমূহ 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কি হারে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহাও 
এতদিন স্থির করা হয় নাই । : প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু ব্য পরিকল্পনা 


করিতে হইবে | 
অন্য দিকে স্থানীয় সংস্থাগুলির ace প্রাথমিক শিক্ষা fq, তাহা সাধকভাবে 


স্থির করিতে হইবে | 


\ 


* 


\ 


তৃতীয় অধ্যায় 
বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি 


(১৯৪৭-১৯৬৪ থৃষ্টাব্দে ) 


১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইল। প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও 
কেন্দ্রীয়. সরকার নৃতন উদ্দীপনা লইয়া পরিকল্পিত উপায়ে বুনিয়াদী 
শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশ্য একথা AT যে বুনিয়াদী 


শিক্ষার কাজ প্ররুত পক্ষে আরম্ভ হয় ১৯৪৫--৪৬ খৃষ্টাব্দে, যখন কংগ্রেস 


পুনরায় প্রদেশসমূহে শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে আগমন FTAA | 

গান্ধীজী “ভারত ছাড়” আন্দোলনের সময়ে কারাগারে প্রেরিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্বন্ধে নৃতন চিন্তাধারার wats করেন। তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা সন্ধে 


বলিলেন, “I have been thinking hard during the detention 
over the possibilities of Nai Talim until my mind became 
25561০৮৮১৮০ must participate in the homes of the 
children; We must educate their parents. Basic education 
must become literally education for life,” 


বুনিয়াদী শিক্ষা-জীবনের জন্য শিক্ষা গান্ধীজীর এই কথাটি বুনিয়াদী 
শিক্ষা-বিষয়ে একটি নৃতন চিন্তাধারার স্থত্রপাত হয়। 

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বুনিয়াদী শিক্ষা-বিষয়ে সমগ্র অবস্থা "পর্যবেক্ষণ করিয়া 
ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণের জন্য সেবাগ্রামে এক সম্মেলন GIES হয়। এই 
সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষার স্তরগুলি নির্ধারিত হয়। 

ইহার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 
গান্ধীজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত কমিগণ পুনরায় 
মিলিত হইয়! বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণ করেন। 

গান্ধীজীর অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল । ইহা সকলকে বিচলিত করিয়াছিল । 

বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মকর্তারা মনে করেন যে শিক্ষাক্ষেত্রেও 
॥আত্মশ্ুদ্বির প্রয়োজনীয়তা আছে । এই ভাবাবেগ দ্বারা 
 বিক্রমের সভা প্রভাবান্বিত তয়। সভার সভ্যগণ প্রথম 
যে স্থপারিশটি করেন তাহা গান্বীজীর কথারই পুনরাবৃত্তি । 


বিক্ৰমে বুনিয়াদী 
শিক্ষা সম্মেলন 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৩৯৩ 


প্রথম সিদ্ধান্ত হইল--শিক্ষার পরিমণ্ডলে সত্য ও অহিংস! সঞ্চারিত 
করিয়া তাহার মধ্যে শিশুকে লালন করা। অবশ্য গান্ধীজীর বুনিয়াদী 
শিক্ষা-চিন্তার পশ্চাতে যে দ্বার্শনিকতা ছিল তাহাতে মূলকথা--সত্য ও 
অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত মমাজ গঠন । 

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হইল--শিক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সমাজ পরিবেশকে 
শিক্ষার অন্থবন্ধরূপে ব্যবহার | ইহা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট । 

তৃতীয় সিদ্ধান্তটি প্রথম সিদ্ধান্তেরই মত “To teach the true tone 
of country and human sympathy and to eliminate communal 


, prejudice.” বলা বাহুল্য যে, গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত মূল 


চিন্তাধারায় যে সমাজচিত্র কল্পিত হইয়াছিল তাহা প্ররুতই প্রেম, মৈত্রী, সাম্য 
ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বিক্রমে মিলিত 
বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীরা এই বিষয়ে নৃতন কিছু বলেন নাই । 
শিক্ষাকর্মা'রা চতুর্থ সিদ্ধান্তে বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে শিক্ষার 
কথা গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, তাহাই স্থবিন্যাস করিবার স্থপারিশ করেন | 
এই সব স্থপারিশ ও সিদ্ধান্তের পর স্বভাবতঃ বুনিয়াদী শিক্ষার কোন 
কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সুচিত হইতে থাকে ।  গান্ধীজী নঈ-তালিমে বুনিয়াদী 
শিক্ষার যে সর বিভিন্ন স্তরের কথা বলিয়াছিলেন, সেই অঙ্কসারে কাজ হইতে 
থাকে | সে সব স্তর AAS AAS আলোচনা কর] হইয়াছে। 
১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা ও বিশ্ববিস্তালয়ের সহিত ইহার সম্পর্ক 
লইয়া বহু আলোচনা চলিতে থাকে । ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের রাধাকৃষ্ণান 
কমিশন (বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন) গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 
1৮: রটে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া “বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা 
| পুনর্গঠনে নূতন ধারার RANS করিলেন। ak 
পরিকল্পন! বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ উচ্চতম পর্যায়ের রূপ সম্বন্ধে আভাস দিল। 
এই সময়েই সেবাগ্রাম হইতে আর্থার ই, মর্গ্যান গ্রামীন ভারতের উচ্চতর 
শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মতামত ব্যক্ত করেন। মিঃ মর্গ্যান আমেরিকার 
টেনেদি ভ্যালিজ ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশনের 
সভ্য ছিলেন | 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ( Basic National Education ) 
হিসাবে গ্রহণ করায় উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ইহার কাঠামো তৈয়ারী করিবার 
\ 


৩৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


amta দেখা যীয়। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে” ও আর্থার মর্গ্যানের 
পুস্তিকা এ ব্যাপারে পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করে। 
ফলে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় 

পর্ধায়ের বুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামো তৈরী করার জন্য একটি সাবকমিটি 
নিয়োগ করা হয়। “উত্তর বুনিয়াদী’ বা বিশ্ববিগ্ালয় পর্যায়ের বুনিয়াদী 
শিক্ষার রূপায়ণের জন্য সেবাগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক কাজ শুরু 
করা হয়। 

-. ইতিপুর্বে আর্থার মরগ্যান গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় ( Rural. University ) 
সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহ আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা দরকার | 


গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 


ডক্টর আর্থার ই. মর্গ্যান বলেন যে, ভারতের লোকেরা শতকরা ৮৫ ভাগ 
গ্রামে বাস করে। ভারতের বিশ্ববিস্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীগণ যাইয়া 
সমবেত হয় গ্রাম হইতে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই 
ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান করিয়া গ্রামে ফেরৎ পাঠায় 
না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্য আসে গ্রাম হইতে, কিন্তু এই উপকারের 
প্রত্যুপকার স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন সাহাধাই গ্রামে যাইয়া 
পৌঁছায় না। ভারতের বিশ্ববিগ্ালয়গুলি বিদেশী প্যাটার্নে রচিত এবং 
এবং স্বদেশভিত্ভিক নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাস পরিক্রমা করিলে দেখা 
যায়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার অভ্যাস ও 
গ্রামের সমাজ বিলোপ সাধন ঘটিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে 
যে শহরগুলি গ্রামগুলিকে নিঃশেষ করিয়া গ্রহণ করিয়া 
গিয়াছে, কিন্তু গ্রামকে তাহার পরিবর্তে কিছু দেয় নাই। ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে spat অবস্থা দেখা গিয়াছে। aff একটি ছাত্র 
গ্রাম হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসে, তবে একটি ছাত্রও 
পাঠ সমাপন করিয়! গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামের জন্য অকেজো করিয়া দেয় | 
আমাদের দেশ] গ্রামের বর্তমান অবস্থ! কি? গ্রামগুলির পটভূমিক। 
সুন্দর, কিন্তু বেশীর ভাগ গ্রামে মাটির ঘর, 'অপরিচ্ছন্ন মেঝে, ভগ্ন দেওয়াল, 
দরজা, জানালার Tate নাই, উন্মুক্ত নাল1। গ্রামে দারিজ্র্য, তাহার উপর 
} 


মীন বিশ্ববিদ্ধালয় 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৩৯৫. 


নানা রকম রোগ | দরিদ্র গ্রামবাসীদের শোষণ করিবার জন্য আছে মহাজন ও 
গ্রামের কতিপয় বর্ধিষ্ণ লোক | গ্রামের শতকরা ১৭জন লোকের কম সাক্ষর। 
তাহ] ছাড়া গ্রামের যাহ! গড়পড়তা উৎপাদন, তাহা অন্যান্য দেশের 
পড়পড়তা উৎপাদনের তুলনায় ১০ ভাগের এক ভাগ। 

বর্তমান ভারতে গ্রামের তুলনায় একটি আদর্শ গ্রাম কিরূপ হইবে 
তাহার ছবি একদা আমরা অঙ্কন করিয়া দেখিতে পারি | 

গ্রাম হইবে সমুদ্ধি-পুর্ণ। প্রাচীন কালের পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে উৎপাদন . 
চলিবে না। বর্তমান ake পদ্ধতির সবটুকু স্থবিধাই কুষিকাজে প্রয়োগ 
করিতে হইবে। গ্রামের লোকের! শুধু কৃষিকাজই করিবে না বহু প্রকারের 
উৎপাদনে তাহার! অংশ গ্রহণ করিবে। গ্রামে চলাচলের জন্য ভাল রাস্তাঘাট 
তৈয়ারী করিতে হইবে এবং পরিবহন-ব্াবস্থাও সুষ্ঠ হইবে ৷ পানীয় জলের 
ব্যবস্থাও উত্তমরূপে সংঘটিত হইবে। শুধু তাহাই নয়, ময়লা জল fagia- 
ব্যবস্থাও উত্তম হইবে । পানীয় জল ও ময়লা জল নিষ্কাশন-ব্যবস্থা বদি ভাল 
হয়, তাহা হইলে গ্রামে কলেরা, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক 
ব্যাধিগুলি আর গ্রামা-জীবনকে পর্যন্ত করিতে পারিবে না। কিন্ত গ্রামের 
এইরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ও অর্থনৈতিক উন্নতি 
আনয়ন করিতে গেলে, সাথে সাথে সভ্যতা, কৃষ্টি, ও গ্রাম্য লোকদের 
চরিত্রেরও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, PRIS ও 
নৈতিক শিক্ষা পাশাপাশি চলিবে, তবেই এরূপ গ্রাম্য জীবন লাভ করার, 
সুফল পাইতে পার] যাইবে | 

আর্থার মরগ্যান আরও বলেন যে, ভারতের গ্রামগুলি উপযুক্ত স্তরে না 
উঠিবার কারণ গ্রাম্য লোকদের বুদ্ধির অভাব, কাচীমালের অভাব al 
বিদেশী শক্তির কুক্ষিগত হইয়! থাকা নয়, উহার কারণ হইতেছে মানসিক ও. 
আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও ভাবের অভাব। যদি গ্রামীন শিক্ষা প্রাথমিক স্তর 
হইতে মহাবিগ্ঠালয়ের স্তর পর্যন্ত গ্রামীন প্রয়োজনেই লাগে, তাহা হইলেই 
তাহার ফলে আমরা আদর্শ গ্রাম্য জীবন লাভ করিতে পারিব। 

নানা কারণে বর্তমান বিশ্ববিগ্ভালয়গুলি যাহাতে গ্রামীন ব্যবস্থার উন্নতি 
হয় সেই শিক্ষার বাবস্থা করিতে পারিতেছে ali [বিশ্ববিদ্যালয় সদরের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়। আছে, গ্রামের দিকে দৃষ্টি নাই। বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির 
ভিত্তি বিজাতীয় দৃষ্টি, দেশীয় দৃষ্টির উপর উহা স্থাপিত লয়। আদর্শ বিশ্ব 

৬ 


বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় 


৩৯৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


faataa হইতে গেলে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৃষ্টি ও সভ্যতার দিকে 
q2 দিতে হইবে, সেইরূপ নিজের দেশের এতিহের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। বর্তমান বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির ডিগ্রী দানের দিকেই লক্ষ্য, ছাত্রদের 
মধ্যে কর্মে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিতে সক্ষম হইতেছে না। হাতে কলমে 
কাজ করিবার শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় ali পুস্তকভিত্তিক শিক্ষাই 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অন্তুসরণ করিয়া থাকে | 
আমরা কি উপায় অবলম্বন করিয়! ভারতের গ্রামগুলি সমৃদ্ধ করিতে পারি, 
তাহাই হইতেছে প্রশ্ন । গ্রাম হইতে মানুষ শহরে যায় কেন? AIRI 
যায় জীবিকা-সন্ধান ও আধুনিক জীবনের স্থথ-স্থবিধার 
সন্ধানের জন্য । যদি গ্রামগ্ুলিকে শহরে পরিণত করিয়] 
: গ্রামপ্তলিকে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্থন্দর জীবন-যাপনের 
উপযোগী করিয়া তোলা যায়, তবে আর মান্য শহরমুখী হইবে না। শিক্ষার 
মাধ্যমেই আমর! এ লক্ষ্যবস্তুতে পৌছিতে পারি। নিয্নস্তরের ও উচ্চস্তরের 
frm এই উভয় শিক্ষার ব্যবস্থা ale গ্রামে থাকে, তবে আর NIRI সহরে 
যাইবে কেন? ছাত্রছাত্রী সর্বস্তরে যে শিক্ষা গ্রামে পাইবে, সেই শিক্ষাই 
নিয়োজিত হইবে গ্রামের কল্যাণে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে গ্রাম সমৃদ্ধ 
হইবে, বাসোপযোগী হইবে | এই উদ্দেশ্য লইয়াই- মর্গ্যান রাধারুষ্ণাণ 
কমিশনের পরিকল্পনাটি বিশদ করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনাতে গ্রামীন শিক্ষার একটি সামগ্রিক রূপ দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রথম আট বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা, তাহার পরের তিন sana 
ডত্তরশ্বুনিয়াদী শিক্ষা! বা মাধ্যমিক শিক্ষা, পরবর্তী fea বৎসর কলেজীয় 
শিক্ষা এবং তাহার পরের ছুই বৎসর বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা | 
গ্রামীন উচ্চ-শিক্ষার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পুর্বে বিভিন্ন 
স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। গ্রামের নিয়ন 
ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কি নীতিতে চলিয়! 
থাকে তাহা আমরা জানি। আমরা এইখানে দেখিব 
কি ভাবে গ্রামীন উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়গুলি ভারতীয় 
ames aya! করিতে পারিবে । উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইবে 
আবাসিক । এরূপ একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখা ১৫০ হইলে এ বিদ্যালয়ে 
৪* একর জমি থাকিবে । দশ পনের একর জমি বিগ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ, 


গ্রামগুলিকে উন্নত 
করার বাবস্থা 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৩৯৭ 


ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বাসগৃহ, ইত্যাদির জন্য আলাদ! করিয়া রাখিলেও বাকী 
জমি কৃষি, শিল্প, কারখানা, গোচারণ ভূমি ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। 
বিদ্যালয় অঞ্চলটি একটি আধুনিক গ্রামের আদর্শে রচনা করিতে হইবে। 
এই রচন] কার্যে ছাত্রগণ megaa উপদেশ মত কাজ করিবে। শিক্ষক 
ও ছাত্র উভয়েই কাজ করিবেন। 

বিগ্ভালয়ের জীবন হইবে একটি eee গ্রামে জীবন-যাপনের আদর্শ | 
তবে তাহার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকিবে । বিগ্ালয়-জীবনের অধিক 
সময় Whee হইবে পঠনে এবং বাকী অর্ধেক সময় afew হইবে কৃষিতে, 
দারুশিল্পে, আসবাবপত্র তৈয়ারীতে, গৃহ-নির্মাণে, বয়নে, সাফাইতে এবং 
অন্যান্ত প্রয়োজনীয় কাজে। বর্তমান যুগের কারখানার উৎপাদন সম্বন্ধেও 
ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিবে। জিনিষ বিক্রয়ের জন্য তাহারা উৎপাদনও 
করিবে। 

উত্তর-বুনিয়াদীর পরের স্তর গ্রামীন কলেজ। গ্রামীন কলেজ বা 
মহাবিদ্যালয় গ্রামকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবে। গ্রামগ্ুলিতে যদি অনেক 
উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং এখান হইতে যদি বহু ছাত্র 
পাঠ শেষ করিয়া বাহির হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আরও উচ্চ 
শিক্ষার সুরে লইয়। যাওয়া যাইতে পারে। তাহাদের শিক্ষা যে উত্তর- 
বুনিয়াদী স্তরে শেষ হইবে এমন নহে।  উত্তর-বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী 
ইত্যাদি বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন, গ্রামীন শিল্প-কারখানা ইত্যাদির 
জন্য পরিচালক প্রয়োজন, নানারকম কারিগরী কাজ করিবার জন্য দক্ষ 
শিল্পী প্রয়োজন--এই সব পাওয়া যাইবে কোথা হইতে? গ্রামীন কলেজ 
বা মহাবিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াই ছাত্রগণ গ্রামের নানা কাজ 
করিবার জন্য গড়িয়া উঠিবে। যেমন উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে ছাত্র সংগ্রহ করে, সেইরূপ গ্রামীন কলেজগুলি 
উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে ছাত্র সংগ্রহ করিবে। ছাত্রগণ যি 
"স্ব স্ব বিষয়ে আরও বেশী জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে 
তাহারা Baa মিটাইতে পারিবে এ কলেজগুলিতে। কলেজের 
পাঠক্রম হইবে ভারতের গ্রামের সমস্ত প্রয়োজনকে oe করিয়া। উত্তর 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মত গ্রামীন কলেজের ছাত্রগণও অর্ধেক সময়ে পঠনে বায় 


করিবে, আর বাকী অর্ধেক সময় বায় করিবে নানাবিধ ব্যবহারমূলক কাজে। 


১৩৯৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গ্রামীন শিক্ষার উন্নতির জন্য এক স্তরের শিক্ষার পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষার 
প্রয়োজনীয় তা রহিয়াছে । যেমন উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য 
কলেজীয় শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ কলেজীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য 
প্রয়োজন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা। একটি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের 
কলেজগুলিতে আড়াই হাজারের বেশী ছাত্র থাকিত ail প্রত্যেক কলেজে 
তিন শতের অনধিক ছাত্র থাকিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক 
শিক্ষার সমান মর্ধাদা দেওয়া তইবে। কতকগুলি মূল faa শিক্ষা দেওয়া 
হইবে, আর তাহা ছাড়া গ্রামগুলির প্রমোক্গন অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও 
রূর1 হইবে । মূল বিষয়গুলি হইবে, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, পদার্থ- 
বিদ্যা, জীব-বিগ্যা, দেহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান, শিল্প বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীকে যন্ত্রমূহের উন্নতি সন্ধে জানিতে হইবে। ছোট ছোট Pia- 
প্রচেষ্টাগুলি কি করিয়া কাচামাল কিনিবে, বিক্রয় করিবে, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা 
করিবে, ব্যবসা পরিচালন! করিবে, টাকা পয়সার হিসাব করিবে ইত্যাদি 
সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ক্রুষি-বিদ্যার ক্ষেত্রে 
mai উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদি সম্বন্ধে শিখিবে। শিক্ষার ব্যবস্থা 
এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও উপার্জনের ব্যবস্থা যদি গ্রামেই করিয়া 
দেওয়া যায় তাহ! হইলে গ্রাম ays হইয়া উঠিবে, সেই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন (Dr. Radha Krishnan Commission) 
প্রকাশিত হইবার পর সেবাগ্রামে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে অনেক 
আলোচনা কর! হয় । একটি উচ্চশিক্ষ। সমিতি গঠিত হয় এবং এ সমিতি 
সেবাগ্রামে গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনা 
করেন। এ সমিতি গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সাতটি ফার্মের 
ব্যবস্থা, করেন--যথ! কৃষি ও উদ্যান বণ্টন বিদ্যা] 
(Agriculture and Horticulture), পশুপালন ও 
দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ( Animal Husbandry and Dairying ), গ্রামীন 
যন্ত্রাদি নির্মাণ বিষয়ক বিদ্যা (Rural Engineering), গ্রামীন শিল্প 
( Rural Industr Jes ), গ্রামীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Rural Health and 
Nutrition ), গ্রামীন শিল্প-বিজ্ঞান (Rural Technology ) এবং গ্রামীন 
শিক্ষা ( Rural Education ). 


গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় 


oo 


নিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৩৯৯ 
বু 


১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রাম গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ১৮ জন ছাত্র লইয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করে। ছাত্রগণের মধ্যে বেগী সংখ্যক ছাত্র কৃষি 
এবং পশ্ুী-পালন সম্বন্ধীয় শিক্ষ/-গ্রহণ করিতে থাকে। মাত্র অল্প কয়েক জন 
ছাত্রই গ্রামীন যন্ত্রাদি নির্মাণ বিষয়ক বিদ্যা ব! গ্রামীন স্বাস্থ্য বিষয়টিকে গ্রহণ 
করিয়াছিল। কিছু দিন কাজ চলে। তারপর আচার্য বিনোবা ভাবে 
যখন ভূদান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন, তখন ওঁ সকল ছাত্রগণঙ 
ভুদান যজ্ঞে নিজেদের নিয়োদিত করে। আচার্য বিনোবা ভাবের 
এই কাজটিকে একটি ভ্রাম্যমান্‌ গ্রামীন বিদ্যালয়ের কাজ বলিয়া অভিহিত 
করা যায়। গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এই ক্ষেত্রে প্রতিদিন গ্রাম হইতে 
গ্রামাস্তরকে কেন্দ্র করিয়া! ছাত্রগণ লাভ করিয়াছে | 


গান্ধী-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা চক্র 

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধী-দর্শন সম্পর্কে দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক 
আলোচনা-চক্র বসে। এই আলোচনা-চক্রে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাবিদ, 
রাজনৈতিক নেতা যোগদান করেন। এই আলোচনা-চক্রের উদ্দেশ্য 
ছিল গাম্ী-দর্শন ও তাহার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন 
তাহারই পরিপ্রেক্ষিত হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর সমস্তা সমাধান । গান্ধী-দর্শন 
ও চিন্তাধারা আলোচনা করিতে fra গান্ধীজীর শিক্ষাচিস্তাও আলোচিত 
হয়। আমরা শুধু সেই অংশ এইখানে আলোচন! করিব । এই আলোচনা- 
চক্রের সভাপতি ছিলেন Racer লর্ড জন বয়েড ওর। তিনি বিলাতের 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি ছাড়া আমেরিকা, ইরান, 
মিশর, ফ্রান্স, ব্রেজিল, জার্মানী জাপান ও ইটালীর বিখ্যাত শিক্ষাবিদেরাও 
ছিলেন। তাহা ছাড়া ভারতের শিক্ষাবিদ্‌ ও রাজনীতিবিদ্রাও ছিলেন | 

এই আলোচনা-চক্রে আলোচনা প্রসঙ্গে মিশর দেশের শিক্ষাবিদ্‌ ডক্টর 
হেকাঁল বলেন যে, গান্ধীজী পরিকল্পিত কর্মের মাধামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরে শিক্ষা সুন্দরভাবে চলিতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু 
বিশ্ববিগ্ঞালয়ের স্তরে এরূপ শিক্ষা হইতে পারে না বিয়াই তিনি মত 
প্রকাশ করেন। এই কথার উত্তরে ডক্টর জাকির হোসেন ( বর্তমানে 
ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতি) বলেন যে, শিক্ষাসম্মত উৎপাদনমূলক কাজের 

N 


৪০০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মধ্য দিয়াই শিক্ষা সম্ভব এবং কাজ উৎপাদনমূলক হইতে হইলে তাহার 
কিছু সামাজিক মূল্যও থাকবে । ডক্টর হোসেন বলেন 
যে, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহারা 
শিক্ষার সঙ্গে একার্থবৌধক নয় । তাহাদের দ্বারা শিক্ষার 
পরিমাপও করা যায় al) তিনি বলেন যে জ্ঞানের মধ্যেও ছুই প্রকারের 
জ্ঞান আছে। এক রকম জ্ঞানের কথা হইল অন্যে কষ্ট করিয়া জ্ঞান 
আহরণ করে এবং সেই জ্ঞান আমর! খবর হিপাবে গ্রহণ করিয়া থাকি । 
পক্ষান্তরে আর এক রকমের জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান আমর! অভিজ্ঞতা 
হইতে অর্জন করিয়া] থাকি । নৈপুণ্যও ছুই প্রকারের একটি হইতেছে__ 
একটি যান্ত্রিক, অপরকে দেখিয়া পরিশ্রম করিয়া সেই নৈপুণ্য অর্জন করা। আর 
এক রকম নৈপুণ্য হইতেছে অযান্ত্রিক এবং উহা! স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত | 
প্রথম প্রকারের জ্ঞান ও নৈপুণ্য বাহির হইতে সংগ্রহ করা, কিন্তু দ্বিতীয় 
ধরণের জ্ঞান ও নৈপুণ্য অভ্যান্তরের পরিবর্তন দ্বার! ates এই দ্বিতীয় 
অবস্থাই হইতেছে আসল শিক্ষা, প্রথম অবস্থটি নয়। 

ডক্টর হোসেন বলেন, শিক্ষা সম্মত উৎপাদনমূলক কাজ কি তাহা 
আমাদিগকে যথার্থভাবে জানিতে হইবে । শিক্ষাসম্মত উৎপাদনমূলক কাজ 
aces কিংবা মানসিক কাজ দুই-ই হইতে পারে । এমন অনেক হাতের কাজ 
এবং মানসিক কাজ আছে যাহা শিক্ষীসম্মত উৎপাদনমূলক কাজ নয়। শিক্ষা- 
সম্মত উৎপাদনমূলক কাজ হইতেছে সেই কল হাতের কাজ বা মানসিক 
কাজ যাহ! নৃতন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে, কিংবা স্বীকৃত তথ্যসমৃহকে নৃতন 
ভাবে যোগাযোগ করিয়া নৃতন তথ্যের সৃষ্টি করে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে 
মানসিক জীবনে উচ্চতর এক্যের বিধান করা অথবা শক্তির উন্নততর 
বিকাশ সাধন কর1। শিশুদের ক্রীড়া-মূলক কর্ম হইতে ইহার সাথে পার্থক্য 
এইখানে । উৎপাদনমূলক কাজ যে মানসিক কাজ তাহা উদ্দেস্াপুর্ণ এবং 
সেই কারণে ইহা এক উদ্দেশ্য হইতে আর এক উদ্দেশ্যে চালিত হয়। 
এইরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসরণের মধ্যে মানুষ তাহার নিজের সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করে; সে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে এবং নিজের মধ্যে অধ্যবসায়, 
শ্রমশীলতা, সচেত/তা প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে । ইহা সকলই 
অস্তনিহিত চেষ্টার ফলে সংগঠিত হয়, বাহিরের কোন প্রচেষ্টার ফলেই ইহ? 
লাভ হয় না। 


উত্পাদন সম্পর্কে 
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মে উদ্দেষ্টসমূহের কথা বলা হইল, তাহাদের : সত্বর লাভ করিতে হইলে 
দুইটি জিনিষের প্রয়োজন, একটি হইতেছে বহুল পরিমাণে মামুলি জ্ঞান এবং 
অপরটি হইতেছে qtas নৈপুণ্য। যাহারা অত্যন্ত মেধাবী এবং 
পরিপক্ক বুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহারাও ইহার হাত হইতে রেহাই পায় না। 
অতএব দেখা যাইতেছে, গতান্থগতিক ধারায় জ্ঞান লাভ এবং যান্ত্রিক উপায়ে 
নৈপুণ্য অর্জনেরও শিক্ষাক্ষেত্রে সীমিত স্থান রহিয়াছে । কিন্তু তাহাদের 
প্রয়োজন, যখন অভিজ্ঞতামূলক স্জনাত্মক কাজের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মধ্যে 
ফাক থাকে, সেই ফাক পুরণ করিবার সময় ।: অতএব উৎপাদনমূলক 
মানসিক কাজকে সর্বদা মামুলি জ্ঞান ও যাস্ত্রিক নৈপুণ্য দ্বারা পরিপোষন 
করা দরকার |. কিন্ত এই মনোবৃত্তির উন্নয়ন অন্য ভাবে করিতে হইবে | 
আমর! উপরে দেখিয়াছি যে ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে wage যে জ্ঞান অর্জন 
করে তাহা অনেক সময় স্বার্থপরতাদুষ্ট । সে শুধু নিজের জন্যই কাজ করে 
এবং শিক্ষালাভও করে। এইখানে জ্ঞান কিন্তু সমষ্টিগত কল্যাণে নিয়োজিত 
হয় না।. যে দার্শনিক বা শিল্পী তাহার চিন্তা, ব! মানসিক সম্পদের দ্বার 
সমষ্টির কল্যাণসাধন করিতে পারে না, সেই দার্শনিক বা! শিল্পীর জ্ঞান 
লাভের সার্থকতা কি? অতএব উৎপাদনমূলক মানসিক কর্ম, তাহা কলা 
কিংবা! বিজ্ঞান কিংবা কুশলতা৷ অর্জণ যে সংক্রান্তই হউক ay কেন, তাহা 
মানবের কল্যাণসাধনের কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে, যদি ব্যক্তিকে 
পুর্ণ মানব হইতে হয়। 

মানসিক উন্নতির wa যদি উৎপাদনমূলক কাজ নিতান্তই_ প্রয়োজনীয় 
হয়, তাহ! হইলে মানুষের সামাজিক: ও: নৈতিক বৃদ্ধির জন্য অন্যের are 
সহযোগিতা একান্তভাবেই : প্রয়োজন । সমাজের মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হইলে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের উপযুক্ততা 
থাকিতে পারে। এই ভাবে যদি উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের ব্যবহার 
হয় তাহ! হইলে আমাদের দেশের সমস্ত প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
এই জাতীয় উৎপাদনমূলক কর্মপ্রবাহ বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইবে | শুধু 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিগ্যালয়েও 
উৎপাদনমূলক মানসিক কাজের প্রয়োজন রহিয়াছে। [এই কাজ অত্যন্ত 
শক্ত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু যদি ভারত অগ্রসর হইয়া 


২৬ 


3০২ আমাদের শিক্ষা-র্যবস্থ] 


যাইতে চায় তাহা হইলে তাহাকে এই stage করিতেই হইবে। 
গান্ধীজী তাহার শিক্ষা-পরিকল্পান৷ এই উদ্দেশ্ত-সাধনের জগ্তই সকলের সম্মুখে 
inal ধরিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে গ্রামীন শিশুদের জন্তই এই বুনিয়াদী 
শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে এই -ভাবধারার উন্নতি 
বিধান করেন এবং সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রেই ইহা! প্রযুক্ত বলিয়া মনে 
FTIR | 

দিল্লীর এই আন্তজাতিক আলোচনা-চক্রে গান্ধীজী সম্পক্িত বহু বিষয়ে 
আলোচিত হইলেও, শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা খুবই কম হয়। 

আলোচনা-চক্রের শেষ দিনে লর্ড বয়েড ওর বলেন, “Now, how 
can Gandhian ideas be applied? We realise it is very 
difficult; we realise it was not within our” function to 
give special recommendations to be carried out. That 
was the job of the politicians of all countries, but we 
thought that we could consider these principles and 
state the general principles whereby they could be 
used to gradually lessen the tensions and make possible the 
universal application of Gandhiji’ principles. Now, first and 
foremost we took education, because it is the people of the 
world who will ultimately decide. We all agreed that there 
may be greatlearning and little education, there may be 
great technical skill but little culture: We thought that 
education should be a process to bring out the best in 
the individuals, to give them full light, to make indivi- 
duals free from hatred and free from fear. These are thee 
two main lessons of Gandhiji’s teachings, for one of the 
most striking things about Gandhiji was his enoromous 
courage ; it was as great as his love. I will not how- 
ever enlarge }upon it and simply say that education, 
that is, fundametal education, in all countries must be 
directed along these new lines.” 


/ 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪৩ 
রামচন্দ্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষার মুল্যায়ন কমিটি 


১৯৫২ শৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয় ভারতে স্থাপিত হয়, 
তাহা প্রায় সকলই পাচটি শ্রেণী-যুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়, অর্থাৎ নিয় বুনিয়াদী 
বিগ্ভালয়। ১৯৫২ বৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা, উপদেষ্ট। সমিতি 
(Central Advisory Board of Education ) পরিষ্কার. ভাবে 
বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মতামত, We করেন। সমিতি বলেন যে, 
যে কোন শিক্ষাদান-প্রণালীকে বুনিয়াদী শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করা যায় 
না, যদি না উহাতে সাঙ্গীক্ৃত শিক্ষ। ও নিয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থ। 
না থাকে এবং যদি না সেখানে শিক্ষামূলক. ও উৎপাদনমূলক শিল্প-শিক্ষার 
বাবস্থা না থাকে । বুনিয়াদী শিক্ষ। ব্যাপারে যদি আমর! এই নিয়তম 
সত মানিয়া চলি তাহা হইলে প্ররুত বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের দেশে খুব 
কমই প্রচলিত হইয়াছে বলিতে পার! যায়। 

ইহার ফলে দেশের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হইয়! গিয়াছিল যে বুনিয়াদী শিক্ষা 
গান্ধীবাদ হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহার aoe বটে, 
আবার বুনিয়াদী শিক্ষার অধিকতর স্থসংগঠনের জন্যও বটে, কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা-্দপ্ূর sate খৃষ্টাব্দে একটি মূল্যায়ন কমিটি (Assessment 
Committee on Basic Education) A জি, রামচন্দ্রনের নেতৃত্বে 
গঠিত করেন। 

এই কমিটি পাচটি পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতে কি ভাবে চলিতেছে 
তাহা দেখিবার চেষ্টা করেন । প্রথমতঃ প্রাদেশিক সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ে, 
দ্বিতীয়তঃ প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষ মহলে, তৃতীয়তঃ শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যায়ে, চতুর্থতঃ 
বিগ্ভালয় পর্যায়ে এবং পঞ্চমতঃ জনসাধারণের স্তরে কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিস্তার সমস্যা পরীক্ষা করিয়! দেখেন। 

এই কমিটি তাহাদের সমীক্ষা পরিচালনা সময়ে নিয়োক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

(ক) সরকারী ও উচ্চ পর্যায়ে £ বুনিয়াদী শিক্ষা কি এই বিষয়ে স্পষ্ট 
ধারণা আছে কিনা? প্রাথমিক পর্ধায়ে বুনিয়াদী শিক্ষা একমাত্র শিক্ষা হইয়া 
উঠিবে এমন কোন সরকারী নীতি আছে কিনা? বুনিয়াদী শিক্ষা রূপায়নের 
জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে তাহা কি ভাবে কার্যকরী 


হইতেছে তাহা দেখা। 


৪০৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(খ) প্রশাসনিক পর্যায়ে £ শিক্ষা-বিভাগের কর্মীদের বুনিয়াদী শিক্ষা 
রূপায়নে কি ভাবে কাজে লাগান হইতেছে এবং বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ন 
সমস্তা সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা আছে কিনা তাহা জানা। বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণদান করা ছাড়া প্রশাসনিক কর্মচারী এবং 


পরিদর্শকদের জন্য শিক্ষণ দানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা তাহাও কমিটি 
জানিতে চেষ্টা করেন। 


(at) শিক্ষণ পর্যায়ে : এই কমিটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন যে শিক্ষকের! 
শিক্ষণ সমাপনাস্তে শিল্প দক্ষতা অর্জন করিয়াছে feat এবং শিল্পকাজ 
পরিচালনায় যথাযোগ্য দক্ষতা অর্জন করিতে পারিয়াছে কিনা । দ্বিতীয়তঃ 


AUIS প্রণালী এবং ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষকদের যোগ্যতা জন্মিয়াছে 
কিনা । 


(ঘ) বুনিয়াদী বিষ্ভালয়গুলি বুনিয়াদী শিক্ষার সর্তগুলি ন্যুনতম- 
ভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহাও কমিটি দেখেন। 

(ঙ) জনসাধারণের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষ। সম্বন্ধে ধারণা আছে 
কিন।। - বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণে জনসাধারণের আগ্রহ আছে কিন! 


এবং জনসাধারণের আগ্রহ সঞ্চারের, জন্য কি পন্থা অবলম্িত হইয়াছে, 
তাহাও এই কামটি লক্ষ্য করেন। 


কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার সকল দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন এবং 
বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা মোটেই স্থবিধার নয় বলিয়া মনে করেন.। কমিটি 
বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তার বাধা ete হইতেছে শিক্ষা বিভাগীয় 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য । কমিটি বলেন, “Officials of the Educa- 
tion Department specially at the higher level, who control 
the administration, personnel, policies and finances of the 
small Basic Education factors are often, though not always, 
persons who have no understanding, faith or training 
in Basic Education. This creates the very undesirable 
situation of non Basic personnel misdirecting the Basic 
factor?» অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ভারতের উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীবুন্দের বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশ্বাস নাই । 


*Report of the Assessment Committee on Basic Education, 
Ministry of Education, Government of India 1956, Page 21, 


/ 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪০৫ 


রামচন্দ্রন কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষা মূল্যায়ন কমিটি প্রথম পর্যায়ে 
বোম্বাই, মহীশূর, ত্রিবান্কুর ও মাপ্রাজ রাজা পরিদর্শন করেন এবং পরে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্চা অনুসারে একটি অন্তবর্তাকালীন রিপোর্ট পেশ 
করেন। তার পরের পর্যায়ে কমিটি দিল্লী, পশ্চিমবাংলা, উড়িস্যা, অন্ধ, 
সেবাগ্রাম ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন। শেষ পর্যায়ে কমিটি উত্তর 
প্রদেশ, বিহার ও আসাম পরিদর্শন করেন | 

কমিটি ভারতের সমস্ত রাজ্যসমূহ পরিদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। 
তাহার কারণ সময়ের অভাব। সে যাহা হউক কমিটি বেশীর ভাগ 
রাজোর বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরিশেষে বুনিয়াদী 
শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কতকগুলি স্থপারিশ করেন। স্থপারিশগুলি 
faan £-- 

১। কেন্দ্রীয় সরকার :--কে) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী 
শিক্ষা সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন এবং কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক ইহাকে স্বীকৃতি দান এবং 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মক্ ণালয় কর্তৃক ইহাকে আন্তরিক ভাবে 
গ্রহণ। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বুনিয়াদী শিক্ষায় 
উৎপাদনের স্থান যেন কোনে! ক্রমেই লঘু না করা হয়। 

(খ) জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাদধর কর্তৃক সমস্ত রাজোর শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবদের বৈঠক 
আহ্বান করা দরকীর। তাহাতে সর্ববাদীসম্মতভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে 
গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতে যাহাতে নির্দিষ্ট সময় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী 
বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের কাজ শেষ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। 

(t) এই বৈঠকে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নয়ন এবং সমগ্র 
শিক্ষাধারায় বুনিয়াদী শিক্ষার স্থান কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করা দরকার । 

(ঘ) কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করেন যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে farmi- 
অধিকর্তাদের বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা দরকার 
এবং শিক্ষা-অধিকর্তাদের অবদানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সংগঠিত ও উন্নত করিয়া 


তোলা প্রয়োজন। 
(৷ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষাকমীদের মধ্যে মধ্যে সম্মেলন 


হওয়। দরকার | 


রামচন্দ্রন কমিটির 
সুপারিশ 


Bow আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


(6) কেন্দ্ৰীয় সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষাবিষয়ক প্রচারের উন্নতি 
সাধন করিয়া জনসাধারণকে. সচেতন করিয়া তোলার উপর জোর দেওয়া 
প্রয়োজন। 

(ছ) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষাসম্বন্ধে গবেষণাকার্ধ পরি- 
চালনার জন্য একটি. জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষাগব্ষণাগার স্থাপিত হওয়া 
প্রয়োজন। 

(জ) বুনিয়াদী শিক্ষাসমস্তা, সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বাক্তিদের ata একটি স্থায়ী 
উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। 

(8) বুনিয়াদী শিক্ষক ও ছাত্রদের কর্মের স্থবিধার জন্য cama পর্যায়ে 
প্রকাশন বিভাগ গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন. 

(ঞ) গ্রাম সংগঠনের জন্য অন্যান্য যে সব সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান, কাজ, করিতেছে, তাহাদের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক 
করিয়া তোলার চেষ্টা. করা উচিত | 

(6) গৃহ নির্মাণ বিষয়ে যথাসম্ভব ব্যয় হাস ও. সরলীকরণ প্রয়োজন । 

($) স্মাতোকোত্তর পায়ে বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিগ্যালয় স্থাপন, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও আস্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সহিত যোগাযোগ স্থাপন একান্ত 
প্রয়োজন | 

(ড) বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন কালে স্মাতকোত্তর পর্যায়ের 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে যথাযোগা মর্ধাদার ভিত্তিতে স্থাপন করা একান্ত কর্তব্য | 

(ঢ) বর্তমানে প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাপমিক শিক্ষা উন্নয়ন খাতে যত বায় 
হইবে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষার খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে। 

€ণ) কিছুকাল পর পর মূল্যায়ন কমিটি নিয়োগ প্রয়োজন | 

২। রাজ্য সরকার--€ক) -রাজ্য সরকারের কর্তব্য হইবে রাজোর 
প্রাথমিক বিষ্ঠালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপাম্তর-করণ ব্যাপারে 
অবিলম্বে gè নীতি ঘোষণ! করা এবং প্রাচীন শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলি 
Be বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিষ্ঠালয়ে রূপান্তরিত কর! | 

(খ) বিহার ও আসাম রাজ্যের ন্যায় শিক্ষাদপ্তুরকে সাহায্য করার জন্য 
বুনিয়াদী শিক্ষা! উগদেষ্টা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন | 

গ্রে) আত্যন্তিক পরিকল্পনা! গ্রহণ করিস প্রাথমিক বিস্তালয়গুলিতে 
কিছু কিছু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজকর্ম প্রবর্তন করা দরকার | 


f 
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(ঘ) আঞ্চলিক ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন সংগঠিত হওয়া 
প্রয়োজন | 

ডে) রাজ্যের বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্প্রসারণের দায়িত্ব বহন করিবার 
By এক জন সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা নিয়োগ প্রয়োজন । 


(৮) রাজা সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যাপারে 
A নীতি নির্ধারণ করা প্রর়োজন। 
ছে) বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রকাশ এবং “মাধ্যমিক শিক্ষা 
ংগঠনের কাজে উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা প্রয়োজন | 
(জে) বুনিয়াদী শিক্ষা যাহাতে খণ্ডিত আকারে চলিতে না পারে 
তাহার জন্য সজাগ দৃষ্টি দেওয়া ATITEA | 
€ঝ) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষকের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ও 
উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের উন্নয়ন সাধন একান্ত কর্তব্য | 


৩। বিশ্ববিগ্তালয়ের es প্রস্তাবিত স্থপারিশসমূহ -.এ কথ। সত্য 
যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যখন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার, ইত্যাদির 
জন্য নান! পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ বিষয়ে 
Bria থাকিতে পারে aii কিন্তু ইহা সত্য যে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় ate). অথচ. শিঞ্ষক-শিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে 
বুনিয়াদী শিক্ষার সমন্বয় সাধন, শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদিতে বিশ্ববিগ্ালয় 
যথেষ্ট কাজ করিতে পারিত। সেজন্ত স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বুনিয়াদী শিক্ষণ- 
মহাবিষ্ঠালয় স্থাপন ও তাহাদের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মঞ্জুরীপ্রদান- ইত্যাদি 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যোগাযোগ কর! দরকার | 

তাহ! ছাড়া: উত্তর-বুনিমাদী স্তর অতিক্রম করিয়া staal যাহাতে 
কলেজে ভৰ্তি হইতে পারে, এ৷ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপর: হওয়া 
প্রয়োজন । 


81 প্রশাসনিক ব্যবস্থা ARCH সথপারিশসমূহ - শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রশাসনে যাহার! কর্মরত তাঁহাদের আস্তরিকভাবে বুনিয়ীদী শিক্ষার মুলা 
অঙ্গুধাবন করা দরকার ৷ ' তাহাদের প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিক্ষণ- 


প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নত হইয়া উঠিতে পারে | 


৪০৮. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শকবুন্দ সবতোভাবে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত 
হইবেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রপারে বিশেষভাবে সহায়ক হইবেন। 
বুনিয়াদী শিক্ষা এক বৈপ্লবিক. শিক্ষাব্যবস্থা, ইহাকে সহজে আয়ত্ত করা 
শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই কারণে পরিদর্শকবৃন্দ শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের ভুল-ক্রটিই শুধু লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে সর্বদা সাহায্য 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন। 

শিক্ষা-বিভাগে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইলে বুনিয়াদী শিক্ষার 
উন্নতি আরও দ্রুততর. হইবে । বিকেন্ত্রীত অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষার স্তরে 
বার বার পরিদর্শনের ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। 
এই বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সহায়ত! লাভের কথাও বলা হইয়াছে | 

ইহা ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিস্যালয়সমূহের পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের কথা zai হয়। লিখিত পরীক্ষার চেয়ে ছাত্র- 
ছাত্রীদের ধারাবাহিক উন্নতির পরিমাপের উপর কমিটি বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের নিয়মকাম্ণুন শিথিল করা, ইত্যাদি 
বিষয়েও স্থপারিশ করা হয়। 

ইহা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদন,বষ্ঠ শ্রেণী হইতে ইংরাজী শিক্ষার 
প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত সমন্বয় সাধনের পন্থা নির্ণয় ইত্যাদি 
বিষয়েও নানা স্থপারিশ করা হয়। 

৫। শিক্ষণ-ব্যবস্থাঁ সম্বন্ধে সুপারিশ_কমিটি জুপারিশ করেন যে 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিল্প-শিক্ষার মানের আরও উন্নতি 
সাধন, সমবায় পদ্ধতিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে আরও দক্ষতা অর্জন 
ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার । খণ্ডিত আকারে কোন 
শিল্প-শিক্ষা পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে হইবে। 

বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিষ্ঠালয়ে শিল্প-শিক্ষাদানের জন্ত Pafta দক্ষ 
_ শিক্ষাদাতাকে নিয়োগ করা যাইতে পারে যদিও তাহার পুস্তকাগ 
পারদশিতা নাও থাকে । এইরূপ দক্ষ শিল্পী নিয়োগ করা হইলে, তাহাকে 
সাহায্য করিবার ea. একজন বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককেরও তাহার 
সহিত সহযোগিতা ঝরিতে হইবে | 

-বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিগ্টালয়গুপির লাখে যাহাতে বুনিয়াদী atar- 
গুলির গভীর সংযোগ থাকে তাহার Wael করিতে হইবে | 

i 


i 
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বিভিন্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ ম্হাবিগ্ালয়ে ow দিনে বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিভিন্ন দিক-হইতে বহু গল্প, প্রবন্ধ ও চিত্র রচিত হইয়াছে। এইরূপ 
সাহিত্য সৃষ্টিকে বিশেষ করিয়। উৎসাহ দিতে হইবে । এই রচনাগুলিকে 
afen Safia বুনিয়াদী শিক্ষার পুস্তক হিসাবে প্রণয়ন করা যাইতে 
পারে। এই বিষয়ে রাজ্যের পর্যায়ে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়।' 
বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিঠানগুলির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ যাহাতে 
পুস্তক প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে-_সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। | 

প্রতিটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত কার্যক্রম অন্থদরণ 
করিয়া শিক্ষা-বিস্তারে সহায়ক eal উঠিবে এইরূপ স্থপারিশও করা হয়। 

৬। বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংগঠন সম্বন্ধে স্ুপারিশ-_কমিটি অত্যন্ত 
দুঃখের সঙ্গেই লক্ষ্য করেন যে বুনিয়াদী বিগ্যালয়গুলিতে কোথাও বুনিয়াদী 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা আছে, কিন্তু অন্যান্য কোন স্থযোগ-স্থবিধা নাই, 
আবার কোথাও কোথাও fag কিছু স্থযোগ স্থবিধা আছে, কিন্ত 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ate i ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা অনেক স্থানেই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । কমিটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংগঠনে কয়েকটি ন্যুনতম 
AS আরোপ FTAA 

(ক) অষ্টম-বর্ষব্যাপী সামগ্রিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অথবা যদি শুধু 
নিয়-বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকে, তবে সেই বিগ্তালয়ের নিকটবর্তী উচ্চ 
বুনিয়াদী Rataa থাকিতে হইবে, যাহাতে নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সমাপনাস্তে ছাত্র-ছাত্রীগণ উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারে। 

(খ) যথোপযুক্ত পরিমাণে কাচামাল, সরঞ্জাম ইত্যাদির সরবরাহ ও 
ব্যবহার | 

(গা) অষ্টম শ্রেণীযুক্ত বুনিয়াদী faataa জন্ত জল সরবরাহের afia- 
যুক্ত কম পক্ষে তিন একর জমি প্রয়োজন ৷ 

(ঘ) অধিকাংশ বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষক গ্রহণ | f 

ডে) সামুদায়িক জীবন-যাত্রা পরিচালনা এবং গণতান্ত্রিক স্বায়ত্র-শাসনের 
ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে বিদ্যালয়ের কর্মাদি পরিচালনা | 


\ 


৪১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(চ) af শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা! থাকিবে, afew শিল্প-শিক্ষা কোনও 
ক্রমেই হইবে না। নিয়মান্নগ শিল্প-শিক্ষা দান চলিবে । উৎপাদনের লক্ষ্য 
শিক্ষা-বিভাগ দ্বারা নিম্নতম হইবে । 


(ছ) অঙ্বন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য চলিবে। অন্ধবন্ধ প্রণালীতে 
শিক্ষাদান শুধু শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই হইবে না, সামাজিক ও প্রাকৃতিক 
পরিবেশকে ও কেন্দ্র রিয়া অন্ুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইবে | 

(জে) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। 

€ঝে) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সর্বধরমীয় প্রার্থনার ব্যবস্থা থাকিবে | 

(এ) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি ভাল পাঠাগার থাকিবে । 


টে) আনন্দ অনুষ্ঠানের ও রুটি অনুঠানের, মাধ্যমে অবসর. বিনোদনের 
বাবস্থা থাকিবে। 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা, হইবে: অন্তঃস্থ (internal) এবং ছাত্র-. 
ছাত্রীদের ধারাবাহিক উন্নতির হিসাব রক্ষা করিতে হইবে৷ 

ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতে 
হইবে। পুস্তকান্থগ শিক্ষার চাইতে স্বাস্থাসম্মত অভ্যাস গঠন ও স্বাস্থোর 
উন্নতির দিকেও বেশী লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কিন্তু ইহার অর্থ এই 
নয় যে লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা চলিতে পারে | 

বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রামে ও শহরে প্রবর্তনের কথাও এই কমিটি 
বলেন। অন্তর্বতী সময়ের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক এলিমেন্টারী 
(Elementary) বিদ্যালয়ের জন্য একই পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে, 
একথাও কমিটি বলেন। 


৭। জনসংযোগ nace স্ুপারিশ-_একটি.. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
জনগাধারণের মতামতে যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষার 
অন্যতম লক্ষ্য হইল_-সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কাঞ্জেই এখন 
হইতেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা, 
তাহাদের সাহায্য কাজে লাগানো, জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো ইত্যাদির 
ব্যবস্থা বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমেই করিতে হইবে। আর এই কারণেই 
BS বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার দরকার । 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ৪১১ 


রামচন্দ্রন কমিটির অন্যান্য মন্তব্য 


রামচন্দ্রন কমিটি ব! বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশগুলি' 
ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে মন্তবা করেন৷ কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা- 
কাট mote aga ONS? SIREN (Compact area) বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিস্তার-সাধন এত দিন করার প্রচেষ্টা চলিতেছিল।। 
কিন্তু কমিটি মনে করেন যে এইরূপ সংলগ্ন অঞ্চলদ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষার 
প্রসার ঠিকমত হইতে পারিবে না। বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যে বুনিয়াদী 
শিক্ষার: সংলগ্ন. অঞ্চল : পরিদর্শন. fai  রুমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে এই সংলগ্ন অঞ্চল দ্বার! বিভিন্ন স্থানে: বুনিয়াদী শিক্ষার জন্ত 
ছোট ছোট. অঞ্চল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে বুনিয়াদী শিক্ষার 
উপযুক্ত, প্রসার. হয়. নাই |. অঞ্চলের বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে তাহাদের 
প্রভাব নিকটস্থ বিদ্যালয়গুলিতে বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহা ছাড়া 
অবুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহেই- বুনিয়াদী বিস্ঠালয়সমূহের উপর. প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। কমিটি অন্ধ, আসাম, পশ্চিম বাংলা গ্রভৃতি স্থানেও একই চিত্র 
দেখিয়াছেন,। 

কমিটি মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ataj- 
সরকার হইতে স্পষ্ট পুর্ণ নির্দেশ থাকিবে | এই নির্দেশগুলিতে অবুনিয়াদী 
বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী আদর্শে রপাস্তরিত-করণের নীতি সংযোজিত থাকিবে 
এবং কত দ্রিনের.মধ্যে সমস্ত, প্রাথমিক বিগ্ালয়গুলি- বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
রূপান্তরিত হইতে পারিবে, তাহারও সময় নির্ধারিত থাকিবে । তাহা ছাড় 
বুনিয়াদী. শিক্ষার. সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার যোগাযোগ কি. ভাবে করিতে 
থাকিবে, তাহারও স্পষ্ট নির্দেশ,থাকিবে। এইরূপ সরকারের স্পষ্ট নির্দেশের 
ফলেই শিক্ষা-বিভাগগুলি উদ্দেশ সম্মুখে রাখিয়া কাজে-অগ্রসর হইতে পারিবে । 
কাজ চলিবে. ছুই. ভাবে: প্রথমতঃ প্রতি, বঙ্মর, বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহা- 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্ধিত করিয়া শিক্ষণ-প্রাধ শিক্ষ-শিক্ষিকার সংখ্য! বুদ্ধি 
করা আর দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার টব শিষ্ট/গুলি 
তাড়াতাড়ি প্রবেশ করাইয়া উহার রূপাস্তর করণ। gag agim প্রণালীতে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হইতে পারিরে al, ST জন্য বুনিয়াদী 
শিক্ষায় শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে | 


\ 


৪১২ : আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


কমিটি এইরূপ মন্তব্য করিবার সময় কি ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিকে 
কি কি বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য দ্বারা রূপান্তরিত করা যায় তাহার নীতি 
নির্ধারণ ও করিয়াছেন। যত দিন পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক -বিদ্যালয়- 
গুলির জন্য না পায়! যায়; তত দিন পর্যন্ত প্রাথমিক: বিগ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরের aca নিম্নলিখিত: বুনিয়াদী” বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য প্রবেশ 
করান যাইতে পারে। 

(১) সাফাই, বাগানের কাজ ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করান 
যাইতে পারে। 

(২) প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে গণতন্ত্র নীতি অন্থ্যারী ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যা- 
ama সমস্ত কর্মভার গ্রহণ করিবে। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের নির্দেশে কাঁজ: 
করিবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক নীতি পালিত হইবে। সকল 
ছাত্রছাত্রী যাহাতে বিদ্যালয়ের কর্মে সহযোগিতা করিতে পারে তাঁহার 
বাবস্থা থাকিবে | 

(৩) শিক্ষকের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণ Pyne কাজ করিবে। 
ফলে তাহাদের মানসিক অবসাদ দুর হইবে, তাহার! নিজেদের কাজ” 
হইতেই আনন্দ লাভ করিতে পারিবে । তাহাদের সামাজিক বৃদ্ধিও বৃদ্ধি ' 
পাইবে । | ; 

(8) প্রয়োজনীয় শিল্পকাজের প্রবর্তন করিতে হইবে, ছাত্রছাত্রীদের 
সামর্থ্য অন্যায়ী এই কাজের বাবস্থা থাকিবে। ছাত্রছাত্রীদের  কর্মক্ষমতাই 
যে শুধু বৃদ্ধি পাইবে তাহা নর, তাহারা কোন কিছু উৎপাদন করিবে, আনন্দও 
লাভ করিবে | 

(৫) বিগ্যালয়ে সম্প্রসারণের কাজও করিতে হইবে ।: বলা বাহুল্য, এই 
স্থানে অঙ্গবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা নাই। কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত' 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ব্যতিরেকে উহা করা সম্ভবপর নয়। বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া গেলে ওঁ সব প্রাথমিক বিগ্যালগ্নগুলিকে পুর্ণ বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যাইতে পারিবে | 

কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি দিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে মন্তব্য 
করেন। কমিটি বলেন যে, কমিটি বিভিন্ন রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা লক্ষ্য 
করিয়া এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাখ্যা নানারূপ 
ভাবে হইয়াছে এবং এক ব্যাখ্যার সাথে অন্ত ব্যাখ্যার কোনও ARE ATE | 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি i ৪১৩ 


কমিটি পশ্চিম বাংল! ও উত্তর প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে, 
কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনাত্মক দিকটিকে শিশু মনস্ততসম্মত এবং 
কার্যকরী করিয়া বিশ্বাস করিতে চান না, তাহারা উৎপাদনাত্মক ও wears 
কাজের মধ্যে একটি কাল্পনিক বিভেদ-রেখা দেখিতে পান। মূল্যায়ন কমিটি 
বলেন যে, বিভিন্ন রাজোর কর্তৃপক্ষের ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং "অভিজ্ঞতা- 
ARS নয়। মুল্যায়ন কমিটি এই' ধারণা নিরসনের wa সমস্যা বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। তাহার! বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া নিয়লিখিত কথাগুলি : 
বলিয়াছেন। 

(১) Rama কর্মকেন্ত্রিক শিক্ষার মধ্যে অর্থনৈতিক মুল্য আছে 
এইরূপ কাজও. থাকিবে এবং এমন কোন কাজও আছে যাহার অর্থনৈতিক 
মূল্য নিরূপণ কর যায় না। বিদ্যালয়ের শিল্পকাজ, কায়িক পরিশ্রমজাত 
কাজ, কতকগুলি সমাজ-কল]াণমূলক কাজ, ইহাদের অর্থনৈতিক মূল্য 
আছে। অপর পক্ষে সঙ্গীত, সাহিত]-সুষ্টি, অভিনয়, ছবি আকা, এবং 
কতকগুলি সমাজ-সেবামূলক কাজের কোন অর্থনৈতিক মুল) নাই । 
কমিটি বলেন যে, বয়সভেদে উভয় প্রকার কাজই. চলিতে ' পারে 
এবং পরম্পরের. মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা বিরোধ নাই। Sows 
হইতেছে সামগ্রিক শিক্ষা, ব্যক্তিত্বের উন্মেষ, দক্ষতা অর্জন, শিক্ষার 
গভীরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি । 

(২) কমিটি বলেন যে, টৎপাদনাসত্মাক কাজে, উহাকে সুন্দর ভাবে 
করা, পরিকল্পনার মধ্য দিয়া করা, অপচয় নিবারণ করা, যৌথভাবে কাজ 
করিবার অভ্যাস স্থ্টি কর! ইত্যাদির মধে ছাত্রছাত্রী কতকগুলি সামাজিক 
গুণ লাভ করিতেছে এবং কারিগরী দঞ্গতাও অর্জন করিতেছে । যদি Bey 
পরিকল্পিত ন! হয়, তাহ! হইলে উহা যে কোন শিঞ্চানীতি-বিরদ্ধ হইবে, 
বুনিয়াদী শিক্ষা নীতি-বিরুদ্ধ ত হইবেই। কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় 
রচনাত্মক কাজের যথেষ্ট স্থযোগ আছে এবং Fe স্থানে রচনাত্মক কাজ এবং 
উৎ্পাদনাত্মক কাজ উভয় উভয়ের পরিপুরক | 

(৩). কমিটি বলেন যে সমগ্র ভারতে কর্মকেন্দরিক শিক্ষা-প্রবর্তন 
করার প্রসঙ্গে শিল্পকার্য সম্পর্কে অনেকগুলি ব্যবস্থা! করিতে হয়, 
যথা,__শিল্পযন্ত্রাদি ক্রয়, কাচ।যাল ক্রয় ও সরবরাহ, শিক্ষক-শিক্চিকাদের 
নিয়োগ ও শিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিতে হয়। পাঠাসচীতে ইহাদের ৷ 


\ 


চ 
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সময়ও দিতে হইবে। এই বিপুল সময়ও অর্থব্যয় সঙ্গত হইবে যদি 


শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু সামগ্রিক শিক্ষা লাভ করে, যথা হাতে 
কলমে শিক্ষা, কর্মে দক্ষতা অর্জন এবং Sige জ্ঞান ars! স্থপরি- 
কল্পিত কাজে gand কর্মে দক্ষতা লাভ করিবার কালে যে জিনিষ 
উৎপাদন "করিবে, তাহার নিশ্চয়ই অর্থমূল্য থাকিবে । কমিটি বলেন যে, 
ছাত্রছাত্রীদের দিয়া জোর করাইয়া উৎপাদন করা অবশ্য শিক্ষানীতি 
বিরোধী । কিন্তু স্থপরিকল্লিত কাজের মধ্য দিয়া কিছু উৎপাদন হওয়াও 
স্বাভাবিক ও শিক্ষণ অনুকূল ।* কোন্‌ বয়সের ছাত্রছাত্রী কতট। উৎপাদন 
করিতে পারিবে, তাহার গড় (norm) স্থপরিকল্পিত কাজে আপনিই বাহির 
হইয়া আসিবে । কমিটি ভারত সরকারের রচিত the Concept of Basic 
Education এর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ca, বুনিয়াদী শিক্ষায় কর্মের 
মাধ্যমে কৃষিকাজ হইতে বিগ্ভালঘ্পের জলখাবার এবং বন্ত্র-বিষ্ভার ক্ষেত্র 
‘হইতে শিশুদের পরিচ্ছদের চাহিদা মিটান যাইতে পারে। ভারতের 
মৃত জনবহুল দরিদ্র দেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই 
fana পরিহিত হইয়া এবং অভুক্তভাবে বিগ্ভালয়ে আসে । বুনিয়াদী 
Ramma শিল্পকাজ যদি ভারতের অগনিত ছাত্রছাত্রীদের qa চাহিদার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তাহা হইলে অনেক সমস্তার সমাধান হইবে। শেষ 
কালে পুনরায় বলা যায় যে স্থপরিকল্লিত কাজের মধ্য দিয়াই এই 
সমস্ত সমস্যার কিছুটা সমাধান করিতে পারা যায়।৯ 

*Marx says in his ‘Capital’s 

“By strictly regulating the worker’s time in accordance with his age 
‘and taking other precautionery measure for the purpose of Protecting 


children, the early union of productive work with teaching is a mighty 
instrument for the transformation of the present society.” 

> Report of Assessment Committee on Basic Educatione 
‘Page 40-41." 

“The effective teaching of a Basic craft, thus, becomes an essen- 
‘tial part of education at this stage, as productive work done und r 


“proper conditions not only makes the acquisation of much related 


‘knowledge more concrete and realistic but also adds a powerful 
contribution to the development of personality and character and 
‘instils respect and love for all socially useful work. It is also to be 
clearly understood that the sale of all products of craftwork will 


/ 
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(8) কমিটি বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা হইতে যদি উৎপাদনাত্মুক 
কাজ বাদ দেওয়। যায়, তাহা হইলে ইহার সাথে সাথে সমবায়-পদ্ধতিতে 
শিক্ষাও বাদ পড়িতে থাকিবে। তাহ! হইলে. বুনিয়াদী শিক্ষানীতিতে 
যাহ! থাকিবে, তাহা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রহসন মাত্র । 


বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ 


[ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত The Concept of Basic Edu- * 
cation নামক পুস্তিকা অবলম্বনে ] 


ভুমিকা 

দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়নে ভারত সরকার বিশেষ আগ্রহান্বিত 
এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি কার্ধপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন | বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিস্তার, শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যও পরিকল্পনা 
নেওয়া হইয়াছে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন বুনিয়াদী 
শিক্ষাব্র তীদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান। বুনিয়াদী শিক্ষা- 
পদ্ধতির মূল নীতি কি এবং স্থানীয় প্রয়োজনের তাগিদে কোন বিষয়ে যতটুকু 
পরিবর্তন অত্যাবশ্যক তাহ! বুনিয়াদী শিক্ষককে নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
স্থির করিতে হইবে। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদের স্থায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা-সমিতি 
প্রকাশিত এই বিবরণী বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিগুলির উপর আলোক 
সম্পাত করিবে এবং জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণ। দূর করিবে । আমি আশ! 
করি আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্রা1! এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া এমন ভাবে 
পরিকল্পনা করিবেন যাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বার! শিশুর চরিত্র গঠিত 
হয় এবং তাহাদের কর্মক্ষমতা বুদ্ধি পায় এ. কে. আজাদ | 

‘বুনিয়াদী শিক্ষা” কথাটির অনেকে অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন,_কখনও 
কখনও বিভিন্নভাবে বিরুত অর্থও করিয়াছেন। কারণ-্বরূপ বলা চলে ca, 
এই পদ্ধতি সর্বাধুনিক এবং যাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্ব এখনও শেষ হয় নাই। 


oa 
meet some part of the expenditure incurred on runħing the school 
or that the products will be used by the school children for getting a 
midday meal or a school uniform or help to provide some of the 
school furniture and equipment. 
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সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কার করিয়া বলার 
প্রয়োজন আছে | 

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা সমিতির (জাকির 
হোসেন কমিটির ) রিপোর্টে বুনিয়াদী শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে 
এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা, পর্যং তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, বুনিয়াদী 
শিক্ষা বলিতে তাহাই বোঝায় । একথা যথাৰ্থ যে; এই রিপোর্টে বুনিয়াদী 
শিক্ষার মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, ভারতের শিক্ষার 
পুনর্গঠন সেই অনুসারেই হইবে। সকলের জন্য আট বৎসরের শিক্ষা 
আবশ্যিক এবং মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্পর্কে এখন আর কেউ দ্বিমত 
নন। এই সর্বজন গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনরালোচন! অবান্তর | AANT 
বল! ঘাম যে নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী এই ছুইটিকে লইয়াই বুনিয়াদী 
শিক্ষ।ইহাদের কোনক্রমেই বিছিন্ন করিয়। দেব! যায় aly. বুনিয়াদী শিক্ষার 
তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অন্য বক্তব্য নিয়ে লিখিত হইল | 

(১) বুনিয়াদী শিক্ষ বলিতে গান্ধীজী বুঝিয়েছেন, আরা জীবন-ব্যাগী 
একটি শিক্ষা-পদ্ধতি _তাহার মতে বুনিয়াদী শিক্ষা সার! জীবনের মাধ্যমে 
জীবনব্যাগী frei তাহার মতে ইহার লক্ষ্য হইল একটি শ্রেণীহীন, 
শোধণহীন, জাতিধর্ম-নিবিশেষে একটি অহিংস সমাজ প্রবর্তন করা এবং ঠিক 
এই উদ্দেশ্যেই সমাজের দিক হইতে যাহা! কল্যাণকর হইবে যাহ উৎপাদনক 
ও স্থজনাত্মক হইবে এবং সকল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পক্ষে যাহা গ্রহণযোগ্য 
হইবে সেইরূপ কাজকেই এই শিক্ষা-কেন্ত্রে স্থাপন কর হইয়াছে | 

(২) এই জগ্যই এই শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, শিক্ষার্থী 
যাহাতে একটি মূল শিল্প ভালভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে _তাহা 
aal; ইহা দ্বার! যদি শিক্ষার্থী শিল্পকাজটি ভালভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে 
তরে তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আরোও অন্তান্ত জিনিষ শিক্ষাও সম্ভব হইতে 
পারে। এরিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই ধরণের শিক্ষা প্রচলিত 
যে কোনও. শিক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে বাস্তব ও স্বাভাবিক । ইহার ফলে 
সমাছের পক্ষে যে সমস্ত কাজ কল্যাণকর তাহার প্রতি শিশুর মনে শ্রদ্ধা ও 
ভালবাসা জন্মে এবং ধীরে ধীরে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ইহার মধ্য দিয়াই 
গঠিত হইয়া ওঠে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীর 
fasta MAn যে সমস্ত শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন করিবে সেশুলি বিক্রী করিয়া 
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অর্থ সংগৃহীত. হইবে তাহা হইতে যেন বিদ্যালয় পরিচালনার আংশিক 
ব্যয়-নির্বাহ হয় অথবা উৎপন্ন সামগ্রী ছাত্রছাত্রীদের দুপুরে খাবার বা 
বিদ্যালয়ের পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা ইহা! হইতে যেন 
বিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য সরঞ্জাম ক্রয় কর! যাইতে পারে। 

(৩) তবে এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পকাজকে কি স্থান দেওয়া যাইতে 
পারে, ইহাতে মথেষ্ট মতভেদ আছে।- আমাদের এটুকু মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির মূল লক্ষ্য কেবল মাত্র শিশুর আথিক 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন কর! নয়, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহার উৎপাদন- 
দক্ষতাও বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । শিক্ষার্থী যে শিল্পকাজ 
শিখিবে যাহাতে ইহাকে তাহারা ভবিষ্যতে কাজে লাগাইতে পারে, 
এবং ইহার মধ্য দিয়া, তাহারা সমস্ত কিছু শিখিতে পারে, সেদিকেও 
ভাল ভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে । এত দিন এদিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় 
নাই। শিশু যদি শিল্পকাজে দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে, তবে তাহার 
ভিতর তাহার সর্বাহ্গীন বিকাশ সাধিত হইতে পারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে । 
তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শিক্ষার তুলনায় যাহাতে শিল্পের উৎপাদনের উপর 
সমস্ত গুরুত্ব আরোপিত Al হয়| তবে উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
ছাত্রছাত্রীর যদি ভাল ভাবে শিল্পটিকে আয়ত্ত করিতে পারে, তবে তাহাদের 
অনেক মৃল্যবান্‌ অভ্যাস ও মনোভাব গঠিত হইবে এবং তাহাদের সামনে 
একটি সুন্দর ও মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার মধ] দিয়াই তাহার! 
লক্ষ্য স্থির করিয়া W পরিকল্পনার মধ্য দিয়] একাগ্রতার সাথে সম্পূর্ণ কাজটি 
করিতে শিখিবে | যদিও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে নিদিষ্টভাবে কিছু বলা 
অনেক সময় সম্ভব হয় না, তবে এটুকু বল৷ যা যে, শিক্ষক মহাশয় অর্থনৈতিক 
দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবেন। অবশ্য 
একথা স্বীকার্ধ যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে গিয়া যেন কখনই শিল্পের 
শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ব্যাহত করা নাহয়। রাজ্য-সরকার যদি নিম়-বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীতে এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে একটি নিয়তম উৎপাদন নির্ধারণ করিতে চান, তবে সেটাকে উচিত 
কাজ বলেই মানিয়! লওয়া যাইতে পারে। ( 

(৪) এই স্তরে প্রশ্ন জাগে যে, কোন্‌ শিল্পকে আমর নির্বাচন করিব? 
কি নীতি আমরা এখানে মানিয়া চলিব 1? ইহার উত্তরে এ কথাই বল৷ 
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যাইতে পারে যে, এই নির্বাচনের সময় আমরা যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া 
কাজ করি এবং সব দিকেই ভালভাবে দৃষ্টিপাত করি। আমরা সেই 
শিল্পকেই বাছিয়া লইব যাহার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীরা নানা বিষয় শিক্ষালাভ 
করিতে পারিবে এবং ক্রমশঃ উন্নততর জ্ঞান ও কর্মনৈপুণ্য লাভ করিতে 
পারিবে,। আবার শিল্পটি যেন বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলিতে পারে, সেই দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে | 
যাহারা মনে করেন যে el কাটিলেই বিদ্যালয়টিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
বলা যাইতে পারে, তীহাদের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণ! মোটেই 
স্পষ্ট নয়। 

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষাপন্ধতিতে যে-কোনও ভাল পদ্ধতির মতো কাজ, 
অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। তাই 
দেখা যায়, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্প এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের মাধ্যমে পাঠক্রমের সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা 
হয়। এইগুলি সম্বন্ধে শিশুর একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে--কাজেই 
অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিক্ষক ইহাদের মধ্য দিয়া যে কোনও বিষয় শিখাইতে 
পারেন।  শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতার অভাবের দরুণ নিষনবুনিষ্াদী 
বিদ্যালয়ে অনেক সময় ইহা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। অনেক সময় আবার 
দেখা যায় যে, পাঠক্রমে এমন বিষয় রহিয়াছে যাহা এই তিনটির কোনো 
একটিকে অবলম্বন করিয়া! স্বাভাবিক ভাবে'শেখানো সম্ভব হয় না। এইরূপ 
অবস্থা খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে বলা যাইতে 
পারে যে, এই ধরণের বিষয়গুলি যদি ভাল ভাল বিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে 
শেখানো হয়, সেই ভাবেই শেখানো যায়, তবেই, আর কোনো অস্থবিধা 
থাকে না। আমাদের পক্ষে কোনো ক্রমেই পাঠ্য বিষয়কে জোর করিয়া 
পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত Fal চলিবে না। 

Vi একথা কখনই মনে করা সঙ্গত নয যে, যেহেতু বুনিয়াদী শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় শিল্প ও উৎপাদনাত্মক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, 
সেই হেতু বোধ হয় এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুস্তক পাঠকে অপ্রয়োজনীয় 
(বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এই ধারণা করিলে কিন্তু এই শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রতি অবিচারই করা হইবে। কেননা সুষ্ঠুভাবে উৎপদনাত্মক 
কাজকে পরিচালনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিলে শিশুদের 
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এক দিকে যেমন অনেক জিনিষ শেখানো যায়, তেমনি অপর দিকে 
তাহাদের জ্ঞান ও বক্তিত্বের বিকাশ সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। অবশ্য 
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্থপরিকল্লিত জ্ঞান ও আনন্দের খোরাক 
বইয়ের মাধ্যমেই পাওয়া AST) এঈ উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করিতে 
হইলে বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে অন্যান্য ভাল ভাল বিদ্যালয়ের মত একটি ভাল 
গ্রন্থাগার রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 

(৭) একমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই বিদ্যালয় ও সমাজের 
মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। এই শিক্ষা এমন শিক্ষা যাহা 
শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল ও সহা্থভূতিপুর্ণ করিয়া তোলে । ইহার জন্য 
অবশ্ঠ ছুটি মাত্র কাজ করিতে হবে । প্রথমতঃ বিদ্যালয়কে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় 
করিয়া তুলিতে হইবে নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাজের মধ্য 
fai: দ্বিতীয়তঃ ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে বিভিন্ন ধরণের বইয়ের কাজ ও সমাজ- 
সেবামূলক কাজ করিতে উৎসাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
স্বশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন এই শিক্ষাব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
একটি গতিশীল সমাজ গড়িয়া তোলার জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে স্বাবলম্বন, সহযোগিতাপুর্ণ ব্যবহার ও শ্রমের মর্ধাদাবোধ জাগরিত 
করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়। থাকে। 

(৮) বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা--এই কথা আর বলা 
চলে না। দ্বিবিধ কারণে শহরাঞ্চলে ইহার আশ প্রবর্তন বিধেয়। প্রথমতঃ 
শহরাঞ্চলেও ইহার উপযোগিতা কম নয়। দ্বিতীয়তঃ “পল্লী অঞ্চলের জন্য 
নিয়স্তরের শিক্ষা হইল বুনিয়াদী শিক্ষাঁ_এই ভ্রান্ত ধারণ! নিরসনের 
জন্য । ইহার জন্য শহরের বিদ্যালয়ের উপযোগী শিল্প নির্বাচন বিষয়ে, 
এমন কি ইহার পাঠ্যক্রম বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে I 
অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার সাধারণ আদর্শ ও পদ্ধতি একই থাকিবে। 


বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি 
রামচন্দ্র কমিটি বা বুনিয়াদী শিক্ষার মুল্যায়ন কমিটির স্থপারিশ- 
সমুহ গৃহীত হয় এবং সেই অঙ্গসারে ভারতে কাজও শুরু au) এই উদ্দেশ্যে 
দিলীতে বুনিয়াদী শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাবেন্দ্র ( National Institution 
of Basic Education ) ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় । এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 


শি 


৪২০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রাস্ত গবেষণা-কার্ষে উৎসাহ দান, 
বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রাস্ত সাহিত্য সৃষ্টি, বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতিমূলক 
তথ্য সরবরাহ এবং শিল্প ও কলা সংক্রান্ত পরীক্ষা! নিরীক্ষা! করা। 
৩ই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান. মাঝে মাঝে বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রাস্ত অল্প- 
কালীন, শিক্ষণ ও আলোচনা-চক্রেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত 
এ. আলোচনা-চক্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রশাসনিক 
FEL Eade কর্মচারীগণও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। National 
চা Institute of Basic Education এর কাজ হইল 
সর্ব-ভারতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচেষ্টায় সাহায্য ও পরামর্শ দান। এই 
প্রতিষ্ঠান frat অঞ্চলের বুনিয়াদী শিক্ষার জরীপ করিয়াছেন এবং শিক্ষা- 
Rate অনেক পুস্তিকাও রচনা করিয়াছেন। বুনিয়াদী  শিক্ষা-সংক্রান্ত 
গবেষণা কাজে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ অগ্রগতির oat করিয়াছেন | 
১৯৫৭ খৃষ্টাবে বুনিয়াদী শিক্ষার সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং 
এই সমিতি বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ সাহাষ) 
করিতেছেন ও পরামর্শ দিতেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় A Handbook 
for the Teachers of Basic Schools নামে একটি পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই পুস্তকদ্বারা বুনিয়াদী শিক্ষাতে শিক্ষাব্রতীরা অশেষ 
লাভবান হইয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকল্পে আজ ছয়- 
‘সাত বৎসর যাবৎ প্রত্যেক রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা-সপ্তাহ ' পালিত 
হইতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা-সপ্তাহে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং 
জন-সাধারণকে বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। 
এই উপলক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্ঠালয়সমূহে 
আলোচনা, শিল্প-প্রদর্শনী এবং বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন কমিটির স্থপারিশ অস্থসারে বিভিন্ন রাজ্যে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদীকরণের কাজ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ 
চলিতেছে | 
পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি ভারতে কিরূপ 
ভাবে হইতেছে তাহা জানিতে পারা ধাইবে।* 


* Mr. Nurullah & Nayek এর A Students’ History of Education 


in India হইতে গৃহীত। 
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বুনিয়াদী শিক্ষা একটি গতিপ্রধান বিষয় এবং ইহা! প্রবর্তনের কাল হইতে 
বর্তমান পর্যন্ত ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে । বুনিয়াদী শিক্ষা সরকার কর্তৃক 
প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে । ইহার অগ্রগতিকে 
বাধা দিবার মত কোন শক্তি আর নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা 
হইল জীবনের জন্য শিক্ষা! এবং জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা। ইহা অহিংস ও 
শোষণহীন সমাজ স্থাপনে উদ্োগী। ইহা উৎ্পাদনাত্মক ও স্থজনাত্মক 
সমাজের উপযোগী শিল্পকর্মকে অবলম্বন করিয়া রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষার 
অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূৰ্ণতার কিছুটা পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং শিল্পকাজের 
জন্য যে কাঁচা মালের খরচ হয়, তাহা! শিল্পকাজ হইতে মিটিয়। যাইতে 
পারে, ইহা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইতেছে। 
বিদ্যালয়ে জলখাবারের ব্যবস্থা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক ইত্যাদির 
খরচ উঠিয়া আসিলে ভাল হয়_-এই বিষয়ে অবশ্য গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। 
বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থ। 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও তৎসংক্রান্ত সমস্তাসমূহ 


সংক্ষিপ্ত পূর্ব ইতিহাপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 
ভারতবর্ষে ইংরাজী-গ্রধান মাধ্যমিক শিক্ষার ক্যত্রপাত হয়। প্রথমে ইহার 
প্রবর্তক ছিলেন খৃষ্টীয় প্রচারক-সংঘসমূহ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ । ১৮৩৭ 
খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্র্স কর্তৃক স্থির কর! হয় যে 
এদেশীয়গণের শিক্ষা ও আচার-আচরণকে শাসনকার্ধের দাছিত্ব গ্রহণের 
উপযোগী করিবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা প্রয়োজন । এ সময়ে 
লর্ড মেকলে তাহার বিখ্যাত অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইংরেজী শিক্ষার 
মাধ্যমেই ভারতবর্ষে উন্নত ইংরাজ শাসন-ব্যবস্থা স্থিতিশীল করা সম্ভব এবং 
১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিংক তাহার উক্ত সিদ্ধান্তকে নীতি হিসাবে গ্রহণ 
করেন এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার-সংক্তাস্ত আইন রচিত হয়। রাজা 
রামমোহন রায়-প্রমুখ এদেশীয় মনীষিগণ এই নীতির সমর্থক হওয়ায় ভারতে 
ইংরাজী শিক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই বিছ্যালয়সমূহে শিক্ষালাভ দ্বারা সরকারী চাকুরির প্রবেশাধিকার 
লাভ করা সহজ হওয়াই ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ । ১৮৪৪ খুষ্টাবে 
লর্ড হাডিঞ্জ এইরূপ ঘোষণা! করেন যে, অতঃপর সরকারী কার্ধে নিষুক্তির জন্ত 
ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বেশী স্থযোগ-স্থৃবিধা দেওয়া 
হইবে॥ ইহার ফলে ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, 
কিন্তু এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়। দাড়ায় সরকারী চাকুরী লাভ ৷ 
এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তব জীবনের সহিত সণ্পর্কযুক্ত অন্যান্য দিক- 
গুলি গৌণ হইয়া পড়ে। আজিও মাধ্যমিক শিক্ষার এই প্রারম্ভিক wht 
afem গিয়াছে | 

আঠারো বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষার স্বতঃস্র্ত বিকাশের পর উহার অনেক 
ত্রট-বিচ্যুতির প্রতি কর্তৃপক্ষ অবহিত হন ও তাহার কারণ ARATA 
করিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একটি ভেস্প্যাচ প্রচারিত হয়--উহা৷ উডের ডেম্পাচ 


| 


মি 


Yi 
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নামে পরিচিত 1 এই ডেচপ্যাচে শিক্ষা-বাবস্থা বিষয়ে অনেকগুলি পরিকল্পনার 
কথা উল্লিখিত হইয়াছিল; যথা-_সরকারী শিক্ষা- 
অধিকারের প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব-বিষ্ালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং 
উচ্চ বিগ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা ager উড়ের ডেসপ্যাচে সঙ্গতভাবেই 
সাধারণের জীবনের মান উন্নত করার উপযোগী শিক্ষা প্রবর্তন, বিষয়ে 
সরকারকে বেশী অবহিত হইতে বলা হইয়াছিল এবং এই জন্য অধিক অর্থ 
মঞ্জুরীর প্রস্তাবও ছিল। এই ডেসপ্যাচ NEATA ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 
বিশ্ববিষ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্ভালম্বগুলি মাধ্যমিক শিক্ষার 
উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে; এমন fe এই প্রভাব প্রাথমিক 
শিক্ষান্তরেও পড়ে । মাধ্যমিক শিক্ষাকে: প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষালাভের প্রস্ততি হিসাবেই দেখা হইতে থাকে এবং শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে মাতৃ-ভাষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। প্রবেশিক। পরীক্ষায় সাফল্য 
অর্জনকেই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য করিয়া তোলা হয়। এই 
অবস্থা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে । এ সময়ে একটি শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত হয়; 
তাহা হান্টার-কমিশন নামে খ্যাত। এ কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু অধিকাংশ ছাত্র 
মাধ্যমিক গুরেই তাহাদের শিক্ষা Hate করে, সেই হেতু 
এই শিক্ষান্তরকে বিশ্বধিগ্ঠালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতের স্তর হিসাবে না 
দেখিয়া ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে সংগঠিত করা উচিত | 
কমিশন এই মত ব্যক্ত করেন যে, সরকারের নিজ পরিচালনায় মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন হইতে নিবৃত্ত gza “গ্রান্ট-ইন-এইড" ভিত্তিতে মাধ)/মিক 
শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করা AWG | তখ্পরিবর্তে সরকার কর্তৃক প্রাথমিক 
শিক্ষার পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা সঙ্গত! মাধ্যমিক শিক্ষায় অধিকতর 
ৃত্তিশিক্ষার স্থযোগ-স্থবিধ! প্রবর্তন করিয়া এই স্তরে বৌদ্ধিক ও বৃত্তিমূলক এই 
Beata ধারার শিক্ষা-বাবস্থার সংযোজন এই কমিশনের আর একটি গুরুত্বপুর্ণ 
অভিমত | কমিশনের গ্রান্ট-ইন্‌-এইড” পদ্ধতি অন্ত হওয়ায় মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্রুত প্রসার ঘটিয়াছিল, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও 
বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রপ্তাবগুলি গৃহীত হয় নাই | 
১৯৭২ খৃষ্টাব্দে এদেশীয় বিশ্ববিগ্যালয়সমূহের অবস্থা বিচারের জন্য একটি 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসে। এই কমিশনের স্থপারিশে ১৯০৪ graa এক্ট 


\ 


উডের ডেমপ্যাচ 


হান্টার কমিশন 


৪২৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


santa মাধ্যমিক বিছ্যালয়সমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বিধি-বিধান 

অনুসারে চলার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভের 
১৯৫১১ বাধ্যবাধকতায় আনা হয়। ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিশ্ববিদ্তালয়ের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণে আসে। ইহার ফলে কয়েকটি প্রদেশে 
স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। Q বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, 
পরীক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাণসহ বিছ্যালয়- 
ত্যাগকালীন সার্টিফিকেট দানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাহাদের এ 
সার্টিফিকেট দেখিয়া যোগ্যতা অন্থ্সারে নিয়োগকারীগণ চাকুরীতে ও 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষায় sfe করিবেন, এইবূপে ব্যবস্থা গৃহীত 
হয়। ইহা সকল স্থানে সমভাবে প্রযুক্ত হয় নাই | 


১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে অন্ুসন্ধানার্থ একটি কমিশন 
গঠিত হয়। উহার চেয়ারম্যান স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার-এর -নাম অনুসারে 
উহা স্যাডলার-কমিশন নামে খ্যাত। যদিও ইহা শুধু 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়-সংক্রান্ত কমিশন, কিন্ত ইহার 
সিদ্ধান্তগুলি ছিল অত্যন্ত afst এবং এগুলি অন্যান্য অনেক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সাদরে বিবেচিত ও অনেকগুলি গৃহীত হইয়াছিল। মাধামিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে এই কমিশন কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ অভিমত ae 
করিয়াছিলেন ; যথাঃ 


স্যাডলার কমিশন 


(১) মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সীমারেখ! প্রবেশিক1 
পরীক্ষায় না হইয়! ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় হওয়া উচিত | 
(২) উপরোক্ত কারণে সরকার কর্তৃক পৃথক ভাবে ইন্টারমিডিয়েট 
কলেসসমূহ স্থাপন করা উচিত এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ভাবে 
এরূপ কলেজ স্থাপন করা উচিত। 
২.৩) বিশ্ববিষ্ালয়ে প্রবেশের যোগ্যতার পরীক্ষা হিসাবে ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষাকেই বিবেচনা করা উচিত | 
(8) ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থাপনাদি মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের 
১ Pa 
অধীনে আনা এবং মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড-এ সরকার, বিশ্ব- 


বিদ্যালয়, উচ্চ বিগ্যালয়দ্মূহ ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের প্রতিনিধি 
থাক! Show । 


= 


৬, 
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উপরোক্ত ধরণের অভিমত এই কমিশনই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। 
দেখা যাইবে, বর্তমান শিকঞ্ষা-ব্যবস্থায় ইহার অনেকখানি প্রতিফলন 
ঘটিয়াছে। 

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ট্টযাটুটারী কমিশনের শাখা হিসাবে (হার্টগ কমিটি) 
এদেশের শিক্ষা-সংক্রাস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত 
zal উহ! হার্টগ কমিটি নামে খ্যাত। এ কমিটির 
অভিমতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ব-বিদ্যালয়- . 
গুলির প্রভাব তখনও অতিরিক্ত বর্তমান ছিল কমিটি বিভিন্নমুখ বিকাশ- 
ব্যবস্থাসংযুক্ত : মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্ব প্রদান করেন। 
মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরে শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গমনেচ্ছু ছাত্রদিগকে 
প্রস্তুত হইবার সুযোগ দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রবর্তনের 
উপদেশ প্রদান করেন। কমিটি শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং 
শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়ন দ্বারা উন্নত ধরণের শিক্ষক- 
দিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে aie? করার উপদেশ প্রদান করেন। কমিটির মতে 
শিক্ষকগণের বেতন ছিল খুবই কম। 

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ সরকার ees ওঁ প্রদেশে শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু নির্ধারণার্থ সপ্রচ কমিটি গঠিত হয়। কমিটি মনে 
করেন, বেকার সংখ্যার বুদ্ধি ও তজ্জনিত নানা সামাজিক 
বিশৃঙ্খল1 ও অশান্তির মূলে রহিয়াছে শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রুটি। 
এ শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার সাফল্য অর্জন করিয়! ডিগ্রী লাভকেই গুরুত্ব 
দেওয়া হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া! হয় না। 
প্রতিকার হিসাবে মাধামিক শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা 
রূপে সংগঠিত করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি 
বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য, কারিগরী সংস্থা প্রভৃতিতে প্রবেশের উপযোগী 
শিক্ষা! দানের ব্যবস্থা রাখার কথা বল! হইয়াছে। কমিটির প্রধান প্রধান 
অভিমতগুলি হইতেছে è 

(১) মাধামিক শিক্ষান্তরে বিভিন্ন Abaz) হইবে, উহাদের মধ্যে 
একটি হইবে বিশ্ববিষ্যালয়ের জন্য eats | 

(২) ইন্টারমিডিগ্েট স্তরটির বিলোপ করিয়া তংস্থানে মাধামিক 


হার্টগ কমিটির রিপোর্ট 


Ae কমিটি 


শিক্ষার স্তরকে ১ বৎসর বাঁড়াইতে হইবে । এই ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের oft 


\ 


৪২৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পূর্ববর্তী স্তর হইবে মোট ১১ বৎসর। তাহার মধ্যে ৫ বৎসর হইবে 
প্রাথমিক শিক্ষান্সর। অবশিষ্ট ৬ বৎসর হইবে মাধ্যমিক শিক্ষান্তর | 
মাধ্যমিক শিক্ষান্তরকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইবে। প্রথম ৩ বৎসর 
নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর । এই স্তরে সাধারণ ভাবে সকল ছাত্রকে একই রকম 
শিক্ষা দেওয়! হইবে। দ্বিতীয় ৩ বৎসর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর রূপে গণ্য হইবে 
ও এই স্তরে বিভিন্ন রকম বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে | 

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য শিক্ষাকাল হইবে ৩ বৎসর 
অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটের ১ বৎসর এই BASS হইবে | 

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে উড ও wad নামক ছুই জন শিক্ষাবিদ্‌কে এদেশের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে--বিশেষ করিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা, 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে তৎকালীন. সরকার 
আহ্বান করেন। তাহাদের মতামত এবট -উড রিপোর্ট নামে খ্যাত। এই 
কমিটির নিকট দুইটি প্রধান প্রশ্ন ছিল £-_ 

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সুরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান 
করা হইবে কিনা এবং হইলে তাহা কি ভাবে কতখানি প্রদত্ত হইবে? 

(২) কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য যে সকল বিদ্যালয় রহিয়াছে, 
সেইগুলির সংস্কার-সাধন দ্বারা এ সব শিক্ষা সম্ভব হইবে কিনা অথবা 
ওঁ জন্য নৃতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে? যদি নৃতন 
ধরণের বিস্তালয়ের প্রয়োজন হয়, তবে উচ্চ ও faa মাধ্যমিক ইহার 
কোন্‌ স্তর হইতে শিক্ষার্থীকে এ বিদ্যালয়ে আনিতে হইবে এবং কি ভাবে 
তাহাদিগের উক্ত বিস্তালয়ের পাঠ্যস্থচির সহিত সঙ্গতি স্থাপিত হইবে | 

কমিটি সাধারণ বিগ্ালয়ের সহিত সমাস্তরাল ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপনের উপদেশ প্রদান করেন। এই কমিটির 
অভিমত অনুযায়ী এ দেশে “পলিটেকনিক্যাল” RoI প্রথম প্রতিষ্ঠা 
পাভ করে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে কারিগরী, বাণিজ্যিক ও কৃষি 
বিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়। 

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
SCE উপদেষ্টা, কমিটি wares ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা 

বিষয়ে একটি asia রিপোর্ট প্রদান করেন। তৎকালীন 

o ভারত-সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা স্তার জন সার্জেণ্টের নাম BVH 


উড ও একট্স্‌ রিপোর্ট 


মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ৪২৭ 


ইহ! সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত ।. এই রিপোর্টে ৬ বৎসর বয়স 
হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে ১১ বৎসরের পর বিভিন্ন ধরণের 
পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখার কথ! বলা হইয়াছে, যেন সাধারণ শিক্ষা- 
সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন শিশু স্বীয় যোগাতা ও রুচি-প্ররূতি 
অম্থয়ায়ী বিভিন্ন বৃত্তিতে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে 
পারে। এই রিপোর্ট অনুসারে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল হইবে 
১১ বৎসর বয়ঃক্রমের পর ৬ বৎসর এবং উহা ge ধরণের হইবে 
(ক) সাধারণ (a) বৃত্তি-মূলক ৷ উভয় ধরণের বিদ্যালয়েই সাধারণ 
সর্বতোমুখী বিকাশের ব্যবস্থা থাকিবে । কিন্তু প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ 
বুদ্ধিমূলক শিক্ষা দেওয়া হইবে, দ্বিতীয়োক্ত বিদ্যালয়ের শেষ স্তরে নানা 
বৃত্তিতে গমনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা হইবে । 

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড 
ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যান্সন্ধান ও প্রয়োজনীয় উপদেশ 
প্রদানের জন্য সরকারকে একটি কমিটী নিযুক্ত করিতে উপদেশ প্রদান 
করেন ও @ প্রস্তাব এ বৎসর জা্গয়ারী মাসে সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে 
গৃহীত হয়। তদন্ুধায়ী কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন কেন্দীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা 

ডাঃ তারা্টাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। 
Sihir Ri $ কমিটি যে সমস্ত অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার 
দুইটি গুরুত্বপুর্ণ । একটি, মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর সামর্থা ও gadet 
অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশের সহায়করূপে সংগঠিত করার 
জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, (Multipurpose Schools) | _ 
দ্বিতীয়টি হইতেছে সর্বভারতীয় স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষ! সম্বন্ধে তথ্য TIARI ও 
উপদেশাদি প্রদান জন্য একটি বৃহত্তর মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন.গঠন করা। 
দ্বিতীয়োক্ত অভিমতের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকার পরে মুদালিয়র কমিশন 
গঠন করেন (১৯৫২)। 
১৯৪৮ সালে একটি asaf শিক্ষা-কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
গঠিত হয়। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 
রাধাকুফান কমিশন. ভন্য ঘোষিত হয় ও ডাঃ সর্বপন্থী রাখাকুষ্ণান ইহার, 


চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ইহ! রাধাকৃষধান কমিশন নামে খ্যাত | 


৪২৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক শিক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, 
সেই জন্য উপরোক্ত কমিশন মাধ্যমিক: শিক্ষা-ব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান 
করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন।. এ কমিশনের মতে মাধ্যমিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থাদি আমাদের সমন্ত শিক্ষাব্যবস্থার দুর্ববলতম সংযোগ এবং 
উহার গুরুত্ব দরকার ও জনসাধারণ ঠিক ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন 
বলা যায় না। কমিশন মনে করেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে যোগ্যতা 
, Re হয়, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী নহে। এই 'জন্য 
ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকেই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা বিবেচনা 
করা উচিত এবং তদস্থ্যায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বর্ধিত কর] উচিত। 
১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিগ্ালয়ের ভাইস-চ্যান্মেলার ডাঃ : এ. 
লক্ষণন্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে যে মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন ' ডাঃ 
১৭ তারাটচাদ কমিটির অভিমত অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক: নিযুক্ত হয়, তাহার উল্লেখ পুর্বেই করা হইয়াছে | 
'ষেহেতু এই কমিশন বর্তমান কালের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত 
অনুসন্ধান-কার্ধ চালাইয়া ও সর্বভারতের বিভিন্ন স্থানের মাধ্যমিক শিক্ষা 
বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিয়া একটি আধুনিকাতম- ate 
রিপোর্ট- প্রদান করিয়াছে, eos আমর! এ রিপোর্ট হইতে আধুনিক 
মাধ্যমিক শিক্ষার গতি-প্রক্ৃতি ও সমস্তা ata সবিশেষ জানিতে পারি। 
এখানে & কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সারা ভারতে তৎকালীন শিক্ষালয়- 
সমূহের ধরণ 


কমিশন সারা ভারতে যে সমস্ত ধরণের বিদ্যালয় দেখিয়াছেন তাহার 
adal দেওয়া! হইল | 

প্রাক-প্রাথমিক Bai বিভিন্ন রাজো এই ধরণের শিশু-বিদ্যালয় 
খুব অল্পসংখ্যক আছে। এই ধরণের বিগ্যালয়ে খেলাধূলা ও আনন্দের 
মধ্য দিয়া gaa গঠন ও শেখার আগ্রহ RI চেষ্টা করা হয়। 


*, 
৮. $ 


সারা ভারতে তৎকালীন শিক্ষালয়সমূহের ধরণ ৪২৯ 


কয়েকটি মিশন ও বিশেষ ব্যক্তি বা সজ্ঘের প্রেরণায় পরিচালিত সরকারী 
বিদ্যালয় প্রশংসার যোগ্য। সাধারণতঃ ৩ হইতে ৫ বৎসর বয়সে ভাত 
করা হয় ও ৭ বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিশু-শিক্ষা লাভ করে | 

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষ। - বিভিন্ন রাজ্যে ৬ বা ৭ বৎসর 
হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত এই ৪ বাঁ ৫ বৎসর ইহার শিক্ষাকাল + অনেক 
রাজ্যে ৫ বৎসর ব্যাপী নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় চালু হইয়াছে, fee ইহার 
খ্যা খুবই কম। 

উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় (Higher Elementary School)— 
কয়েকটি রাজ্যে প্রাথমিক স্তরের পরও আরে! ৩ বৎসর মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষা বাদ দিয়! অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার এইরূপ বিদ্যালয় 
আছে। কিন্ত ইহার সংখ্যা আরো কমিতেছে। 

মাধ্যনিক বিদ্যালয়--ইহার দুইটি স্তর রহিয়াছে । নিয়স্তরের বিষ্ঠালয়- 
গুলিতে ৩ বৎসর অথবা! ৪ বৎসর শিক্ষা দেওয়া! হয়। উচ্চ বুনিয়াদী বিছ্যালয়- 
efas ইহার অন্তর্গত। উচ্চ স্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল তিন 
অথবা ( যেখানে নিয়স্তরের স্থিতিকাল ৫ বৎসর ) ছুই বৎসর | 

উচ্চতর শিক্ষা! 3--অধিকাংশ রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১০ বৎসর ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকোসের শিক্ষাকাল ৪ বৎসর দিলীতে মাধ্যমিক 
শিক্ষাকাল ১ বৎসরের বেশী ও ডিগ্রীকোসের-শিক্ষাকাল ৩ বৎসর | 

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-_উত্তর ভারতের কয়েকটি রাঙ্গে স্তাডলার 
কমিশনের সুপারিশ অন্ধ্যায়ী সেকেগারী ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড কতৃক 
নিয়ন্ত্রিত ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আছে। অন্ত রাজ্যের ইন্টারমিডিয়েট 
কলেজগুলি ইউনিভাসিটি-পরিচালিত | cyii 

বৃত্তিমূলক শিক্ষা __স্থাপত্য বিদ্া, চিকিৎসা পশু-চিকিৎসা, বৃত্তি শিক্ষা 
প্রভৃতি শিক্ষা-সংক্রা্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের অধীন কলেজসমূহ রহিয়াছে | 

কারিগরী শিক্ষ!-ট্রেড স্থুল, শিল্প-বিদ্যালয়, বৃত্তি-শিক্ষালয়, পলিটেকনিক 
প্রভৃতি নামে বিভিন্ন বিদ্যালয় আছে ও সাধারণতঃ ১১ বৎসর বয়সের পর 
Sefacs ছাত্র ভতি করা হয়। 

পলিটেকনিকসমুহ--অনেক রাজ্যে পলিটেকনিক স্কলসমূহ WITS 
বিভিন্নকাল৷ ব্যাপী শিশ্ব। দিয়া শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা 


দেওয়া হয়। 


৪৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বর্তমানে অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন-মুখী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রবতিত 
হইয়াছে ও উহার মারফহ সাধারণ শিক্ষার সহিত, রুষি, শিল্প, কারিগরী, 
কেরাণী-বুত্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি 


এই কমিশন সারা ভারতে ভ্রমণ করিয়! মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন 
শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাব্রতীর অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন ও বর্তমান শাধামিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচাতির উল্লেখ পাইয়াছেন তাহার 
বর্ণনা দিয়াছেন | বলা বাহুল্য, এসব ক্রটি-বিচাতির সংখা অনেক, তাহার 
কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা গেল | 

পাঠ্যক্রমের BO) এই শিক্ষার পাঠাক্রমে তথা সংগ্রহ ও লিখিতে 
পড়িতে পারার মত কয়েকটি মাত্র নিপুণতার উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে। চিন্তাশীলত। প্রকাশ ক্ষমতা প্রভৃতির বিকীশও 
গৌণ হইয়াছে এবং জীবন-সহায়ক নানা কাজ-কর্মের 
শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ মোটেই গুরুত্ব পায় 
নাই। পাঠ্যক্ৰম শিক্ষার্থীর পক্ষে মোটেই আকর্ষণীয় নহে। অত্যন্ত বেশী 
এবং অপ্রয়োজনীয় পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে পীড়িত করিতেছে | 

পাঠদান-পদ্ধতি, বিগ্তালয়-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ক wi 
বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর পক্ষে আকর্ষণীয় নহে। শিক্ষাক্রম-পদ্ধতি অত্যন্ত 
ক্ৰটিযুক্ত ইহ! প্রাণহীন ও বিরক্তিকর। শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া 
শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার স্থযোগ নাই। 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতার ofa ও বিকাশের কোনও স্থযোগ 
ইহাতে নাই। 

শিক্ষক-সংক্রান্ BE শিক্ষকগণের শিক্ষাগত ও মানসিক মান 
অনুন্নত । তাহার] সন্ধষ্ট ও আগ্রহশীল কর্মী নহেন। তাহার! ইচ্ছা করিয়া 
এই বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই, বাধ্য হইয়া করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার 
কারণ আছে। তাহাদের আথিক মান ও সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত কম, 


বিভিন্ন ধরণের, ক্রটি 


a 


ant 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রুটি-বিচ্যুতি ৪৩১ 


এই জন্য তাহার! হীনমন্তায় ভূগিতেছেন-_যাহা তাহাদের Bet উৎসাহ 
লাভের পরিপন্থী । ইহারা যে ভাল শিক্ষা faata চেষ্টা করিবেন তাহার 
বাধাও অবশ্য অনেক রহিয়াছে । প্রথমতঃ পাঠান্রমের চাপ এত বেশী যে 
সৃতন কিছু করিবার সাহস ও অবসর সঞ্চয় করাই কঠিন । দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক 
পিছু ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় কোনও আকর্ষণীয় পদ্ধতির প্রয়োগ 
সাধন অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । 

পরীক্ষ।-সং্রান্ত Be পাঠ্যক্রমের গুরুভারের সহিত পরীক্ষার 
ভীতি যুক্ত হইয়া শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভগ্নের নিকট শিক্ষাদান ও শিক্ষা, লাভ 
একটি নীরস বোঝা হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে চিন্তাশীলত।, স্থজনশীলতা! 
প্রভৃতি গুণের শিক্ষা-গ্রচেষ্টার তিরোভাব ঘটিয়াছে-_পরীক্ষায় ভাল করাই 
সমগ্র শিক্ষার লক্ষ্য হইয়! দাড়াইয়াছে | 

এইরূপ পরীক্ষার অত্যধিক গুরুত্বই পরীক্ষার বিষয় নহে এমন সমস্ত 
বিষয়গুলিকে গৌণ করিয়াছে । বিগ্যালয়ে @ সব পাঠাক্রম বহিভূর্ত বা 
পাঠাক্রম-অন্থপুরক বিষয়গুলি নামে-মাত্র থাকে--উহাতে কোনও আগ্রহ 
দেখা যায় না। camy, স্থজনাত্মক ২ও উৎপাদনাত্মক কাজ প্রভৃতি 
নামে-মাত্র থাঁকে-_-শিক্ষার্থীর দেহমনের বিকাশের সহামকরূপে নহে 
কমিশনের মতে এই ক্রটি-বিচ্যুতির তালিকা আরে অনেক বড় করা যায়। 
এই ক্রটিগুলির নিরসন জন্য কমিশন মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ইতিপূর্বে ইহার আংশিক সংশোধন- 
প্রচেষ্টাসমূহ দ্বারা সামগ্রিক ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভবান্‌ হয় পাই। 
তাই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও Cores আধুনিক যুগোপযোগী 
দৃষ্টিতে qè করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার বিবরণ 
দেওয়া CHAI 


মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য 

যনিও শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা অনেক শিক্ষা-সংক্রান্ত পুস্তকেই 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি এই কমিশন মনে করিয়াছেন ca, বর্তমান ভারতের 
সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তব পটভূমিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার 
লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তাহার gafi একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন 
আছে এবং কমিশন বাস্তব অবস্থার সহিত স্গতিযুক্ত এইরূপ একটি লক্ষ্য 


(৪৩২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


নির্ধারণে প্রয়াসী হইয়াছেন। কমিশন এই লক্ষ্যকে অপরিবর্তনীয় মনে 
করেন না, তবুও আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে ইহার সম্যক পরিবর্তন 
hn সোল ঘটিবে না। কমিশন মনে করেন যে, ভারতবর্ষ একটি 
পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক গণতান্ত্রিক দেশ এবং এই : পরিপ্রেক্ষিতেই মাধ্যমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক দেশের 
অধিবাসীদের অভ্যাস, চারিত্রিক প্রবণতা ও গুণাবলী এমন হওয়া উচিত 
, যেন তাহারা নানা বিরূপ ও বিভেদ-স্থ্টিকারী _ প্রভাব অতিক্রম করিয়া 
Buta জাতীয়তাবোধের ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইতে 
এবং গণণ্তান্ত্রিকতার দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ 
বর্তমানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছুরবস্থাগ্রস্ত দেশ--ইহার অর্থ নৈতিক সংকটের 
জন্য ইহার অধিবাসীদের উৎপাদন-ক্ষমতার উন্নতি ঘটাইয়! জীবন ধারণের 
মান উন্নয়ন করার যোগ্যতা প্রদান করিতে হইবে । তৃতীয়তঃ দীর্ঘ দিনের 
দারিদ্র্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা-হেতু দেশের সাংস্কৃতিক মান আজ 
নিম্নগামী হইয়াছে--সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থার ও 
তাই প্রয়োজন রতিয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীগণের. গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
Raa নাগরিকের উপযোগী চরিত্র গঠন করা, তাহাদের বাস্তব কাজ-কর্সের 
ও বৃত্তি অজ্নের কুশলত] বৃদ্ধি করা এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশ দ্বারা সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতির মানোন্নয়ন 
সম্ভব করিয়া তোল! ইহাই হইবে-_বর্তমান শিক্ষার--বিশেষ করিয়! মাধ্যমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য 
শিক্ষার্থীকে গণতন্ত্রের উপযোগী নাগরিকরূপে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে 
শিক্ষার কার্যকারিত! বিষয় বলিতে গিয়া কমিশন 
বলিয়াছেন যে, একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তির পক্ষে চিন্তা করিবার 
ও কর্মপঞ্ছতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকে না--পরন্ত গণ- 
sa প্রতি ব্যক্তির ful করার ও কর্ম-পদ্ধতি নিধ্ণরণের গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে 
এবং উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত না হইলে ব্যক্তি এ দায়িত্ব প্রতিপালনে সক্ষম 
Bal) যে কোনও জটিল সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
ব্যক্তি নিজে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে নাপারিলে সেই বাক্তি 
গণতন্ত্রের SABHA | কারণ গণতন্ত্রের মূল কথাই হইতেছে অধিকাংশের সক্রিয় 
বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আস্থা স্থাপন। এই জন্য গণতন্ত্রের যোগ্য নাগরিক 


গণতন্ত্রের উপযোগী 
নাগরিক 
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হইতে হইলে সুস্পষ্ট চিন্তাধারা এবং নৃতন ধ্যান-ধারণ।র সম্যক উপলব্ধির 
ক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন ইহাই হুশিক্ষিতের সর্বপ্রথম লক্ষণ এবং 
Ratata ইহার চর্চা করার প্রয্মোজন রহিয়াছে যে জনসাধারণের চিন্তার 
স্বচ্ছতা নাই এবং মিথ্যা ও সতোর পার্থক্য করিতে পারে না, বর্তমান' প্রচার- 
যন্ত্রের প্রভাবে তাহার! সহজেই বিপথ-চালিত হইবে ও গণতন্ত্রের বিপদ 
ঘটাইবে। qaas শিক্ষার্থীর চিন্তাক্ষমত। ও সত্য বিচার-ক্ষমতা গণতন্ত্রের 
পক্ষে পরিহার্য। শুধু তাহাই নহে, অধিকাংশের মতামত দ্বার! গণতঙ্ব 
পরিচালিত হয়। এই wa গণতান্ত্রিক নাগরিকগণকে গতাহ্গতিক wale 
ধারণ এবং অন্ধ বিশ্বাসের মোহ ছিন্ন করিয়া প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হইতে হইবে, তবেই দেশের প্রগতি 
সম্ভব হইবে। 

চিন্তার ক্ষেত্রেও যেমন, বাঁচনিক ও লিখিত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রেও 
তাহার পক্ষে সেইরূপ প্রাঞ্জলতা aratai কারণ ইহার সাহায্েই 
সর্বোত্তম জনমত গঠিত হইয়া দেশকে প্রগতিমুখী করার সুযোগ ঘটে। 

প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও উপযোগিতার প্রতি বিশ্বাসই 
গণতঙ্্রের ভিত্তি। স্থতরাং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মনস্তাত্বিক, সামাজিক 
সাংস্কৃতিক এবং বৈষয়িক বিকাশ ঘটে, তাহার উপযোগী শিক্ষা-ব্যবন্ধা 
গণতান্ত্রিক: সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । অর্থাৎ শিক্ষাকে সংকীর্ণ 
খাত হইতে মুক্তি দিয়া যাহাতে ইহা শিক্ষার্থীর বিভিন্নমুখী বিকাশ সম্ভব 
করিয়া তূলিতে ও তাহাকে সমাজের মধ্যে পূর্ণ তর ভাবে ধাচিতে ateta 
করিতে পারে) এমন শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। কোনও বাতির 
পক্ষে সম্পূর্ণ একা থাকা সম্ভব নহে। Weare তাহার নিজের স্থৰিকাশ 
এবং সমাজের কল্যাণ এই' উভয়ের জন্যই সমাজের সকলের AES শান্তিতে 
বাস করা, অন্তান্যের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে মান্ট করা ও সহযোগিতা করা, 
একান্ত প্রয়োজন । যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজের সকলের সহিত সৌহার্দ্য, 
সঙ্গতি ও সমৃদ্ধির সহিত বাস করিতে শেখায় না, তাহা শিক্ষা নামের, 
যোগ্য নহে ইহার জন্য শিক্ষার্থীর শৃন্খলাধোধ, সহযোগিতাবোধ, 
সমাজবৌধ ও সহনশীলতার বিকাশ প্রয়োজন। 

শৃঙ্খলাবোধ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ--ইহার অভাবে কোনও 
যৌথকর্ম সম্পাদন হইতে পারে না এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বিকশিত 

২৮ 


\ 


৪৩৪ . আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


হইতে পারে_না। - বর্তমানে. শৃঙ্খলা-বোধের অভাব gè হইতেছে। 
উহার প্রতিকার বিষয়ে কমিশন পরে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু শৃঙ্খলা-বোধ : yw স্থানে বিকশিত 
হয় না, ইহার বিকাশ ঘটে স্বেচ্ছায় সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসম্পাদিত যৌথ 
কাজকর্মের মধ্য দিয়া। 
শিক্ষার্থীরা, যাহাতে সহযোগিতামূলক যৌথ কর্মের মাধ্যমে ইহা! অর্জন 
করিতে পারে, তাহার স্থযোগ বিদ্যালয়ে রাখিতে হুইবে। সামাজিক ote 
বিচারবোধ দ্বারা Sas হইয়! যে সমস্ত শোষণ ও অবিচার সমাজকে কলুষিত 
করিয়াছে, তাহা বিদুরণের মহৎ আদর্শে ব্রতী হইয়া বর্তমান অসাম্য দূর 
করিয়া নির্ধাতিতের মুক্তির প্রেরণায় তাহারা এসব 
ame কার্ধে ব্রতী হইবে। ইহার দ্বারা তাহারা শৈশবে "ও 
কৈশোরে একটি পুর্ণাঙ্গ সমাজ স্যার অধিকারী হইবে 
এবং সহযোগিতা শৃঙ্খলাবোধ- কর্মক্ষমতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইবে । 
সর্বশেষে, সহনশীলত! রূপ মহৎ গুণ এইরূপ যৌথ কর্মের মাধ্যমেই বিকাশ 
লাভ- করে এবং গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে এই গুণটি অপরিহার্ষ। 

- অপরের বিশ্বাস, ধারণাও মতামতকে দাবাইয়! দিয়া এক 'পথে চালিত 
করিলে হয়ত কাজের গতি SS বাড়ে, কিন্তু তাহা সংকীর্ণ fase অর্থে 
Paneer ইহা দ্বারা WAT ' স্বতঃক্ষুতি ব্যাহত হয়। 

আমাদের দেশের গণতন্ত্রেরে পক্ষে সহনশীলতা ও 
উদারত। একান্ত প্রয়োজন--কারগ এখানে অনেক জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 
বাঁস। এই বৈচিত্রের মধ্যে সঙ্গতি ও ওঁক্যবোধ জাগ্রত করা 
শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিছ্যালয়গুলিতে যে বিভিন্ন 
ধর্মমত, ও সম্প্রদায়ের ছাত্র. আসে, তাহাদিগকে: মিলিয়! মিশিযা একটি 
বন্ধুত্বের সমাজ-পরিবেশ গঠন করিয়া এই শিক্ষা ভাল. ভাবেই দেওয়া 
সম্ভব । - i 

প্রকৃত শাড়ীয়তালোধ ha করা মাধ্যমিক শিক্ষার -আর একটি 

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত।- কিন্তু এক্ষেত্রে “ess” 
— ea মাত্র wa বিশেষণ নহে, ইহার “বিশেষ” 

গুরুত্ব রহিয়াছে । শিক্ষার ag দিয়া নিজ দেশের 
প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ অবশ্য জাগ্রত করিতে হইবে। hae এ 


ধ 
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দেশাত্মবোধ যেন অন্ধ জাতীয়তার জন্ম না দেয় তাহা দেখিতে হইবে । 
শিক্ষার্থীগণ নিজ দেশের afea ও মহত্ব যেমন জানিবে, তাহার 
সাথে সাথে তাহার দুর্বলতা কুসংস্কার ক্রট-বিচ্যুতিগুলিও: অনুধাবন 
করিতে সক্ষম হইবে এবং উহার সংস্কার বা পরিবর্তনের প্রতি যত্বশীল 
হইবে। দেশের aaraa প্রতি অবধান, দেশের দুর্বলতার প্রতি 
অব্ধান এবং দেশের আরো! অগ্রগতির জন্ এ সব ত্রুটি ও দুর্বলতার 
নিরসন প্রচেষ্টা_-এই তিনটি ধারার সংমিশ্রণেই প্রকৃত দেশপ্রেমিকতার . 
বিকাশ ঘটিবে। সামাজিক উৎসবাহুষ্ঠানাদি কার্ষের মাধ্যমে শিক্ষার্থী 
এইরূপ জ্ঞানের অন্ুপ্রেরণা লাভ করিবে সত্য, কিন্তু ইহাকে আরে! বস্তুনিষ্ঠ 
করিয়া তোলার জন্য “সমাজ-বিদ্যা” শিক্ষার ব্যবস্থা রাখ! প্রয়োজন বলিয়া 
কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশন আরে! অভিমত 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে নিছক জাতীয়তাবোধ যথেষ্ট নহে 
«আত্তর্জীতিকতা-বৌধ” অর্থাৎ “এক পৃথিবীর আমরা অধিবাসী” এই বোধ 
জাগ্রত করা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজন। - এই 
আন্তর্জাতিক বোঁঝাপড়ার ভাব বৃদ্ধির উপযোগী শিক্ষা 
বিষিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা অনেক বিদ্যালয়ে চলিতেছে এবং 
কমিশন উহার প্রতি অবহিত হইবার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। 
ইহার পর কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বৃত্তি অর্জনের 
কুশলতা বুদ্ধির গুরুত্ব আলোচন! করিয়াছেন। কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 
এবং কোনও প্রয়োজনীয় কাজকে হীন মনে না করা একটি 
or প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। কাজের 
উৎকর্ষতা দ্বারাই ব্যক্তিগত ভাবে ও জাতিগত আমরা সমৃদ্ধ হইতে পারি-_-এই 
বোধে Bes হইয়া কাজের গুণগত মান ও তৎপরতা বৃদ্ধিও মাধ্যমিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষার্থী যাহাতে তাহাদের সম্পাদ্য 
কাজগুলিকে নিখুঁত করিতে ও হাতের কাজকে স্থসম্পূর্ণ করিতে প্রয়াসী 
হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং ক্রটিপুর্ণ অযোগ্য কাজকে 
বাতিল করিয়া কাজের গুণগত মান উন্নত করিতে: চেষ্টা করিতে 
হইবে। অতীতে শিক্ষা ছিল অত্যন্ত বেশী পু'থিঘেঁষা ও তাত্বিক 
খরণের | তাহার পরিবর্তন করিয়া, এখন বিগ্যালয়ে শিল্প ও উৎপাদনাত্মক 
কাজকর্মগুলির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হইবে। এই জন্য কমিশন 


আন্তর্জাতিকতা”বোধ 


৪৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্াবস্থা 


মাধ্যমিক পাঠ্যস্থচিকে বিভিন্নমুখী করিয়া তাহাতে aft, কারিগরী 
শিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারাসমূহের সংযোজনের 
ait করিয়াছেন। কমিশন আশা! করেন) ইহার দ্বার! যুবকবৃন্দের 
বিভিন্ন কাজের প্রতি মানসিক ও. ব্যবহারিক প্রস্তুতি ঘটিবে এবং তাহার! 
নিজেদের ৪ জাতির weal শক্তির ও জীবনের মান উন্নত করিতে সক্ষম 
হইবে৷ 
অতঃপর কমিশন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে মাধ্যমিক শিক্ষার আর 
একটি গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । এই 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ দ্বারা কমিশন কতকগুলি স্থজনধমী 
প্রবণতার বিকাশ বুঝাইয়াছেন। যাহার! সামগ্রিক ভাবে জাতীয় সংস্কৃতির 
পরিচয় বহন করে। শিক্ষার্থীর এইগুলির প্রতি অন্থপ্রেরণ। তাহার অবসরকে 
আনন্দময় ও স্থজন-ধর্মী করিয়া তুলিবে। এইগুলি হইতেছে সঙ্গীত, চিত্রকলা, 
শিল্প, নৃত্য প্রভৃতি এবং নান। Saaz বিকাশধর্মী Hobby বা ঝোক। বর্তমান 
শিক্ষা-ব্যবসথায় ব্যক্তিত্বের অস্তনিহিত এই সব স্্জনধর্মী দিকগুলি পুরণের 
ব্যবস্থা as) কমিশন মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষায় ইহার ব্যবহা 
রাখা উচিত-_ইহা৷ দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন Garcia সুযোগ ঘটিবে এবং 
সামগ্রিকভাবে জাতীয় সংস্কৃতি পুর্ণতর হইবার সুযোগ পাইবে । 
অতঃপর কমিশন নেতৃত্বের বিকাশকে মাধ্যমিক শিক্ষার একাস্ত গুরুত্ব- 
পুর্ণ লক্ষ্য হিসাবে. ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কমিশনদেখাইয়াছেন যে, শিক্ষার 
তিনটি সুরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদ্ারা উচ্চ স্তরের জাতীয় জীবনে 
নেতৃত্বের অভাব পুর্ণ হইবে। কিন্তু গণতন্ত্রে সকল মানুষের সহযোগিতা 
২ একটি AS এবং সেই জন্য সাধারণ স্তরের মানুষের 
AG হইতেই নেতৃত্ব আমার প্রয়োজন আছে।. অবশ্য 
আমাদের দেশের মত গৃণতস্ত্রে অনেক অংশ শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই লাভ 
করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে সাধারণ কর্ম-প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব 
প্রদান করিবেন এইরূপ আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়। কিন্তু নেতৃত্ব 
করার জন্য Foss} আত্ম-প্রত্যয় প্রয়োজন ও তাহার জন্য, কিছুটা উচ্চ স্তরের 
জ্ঞান প্রয়োজন | মাধ্যমিক শিক্ষা ইহা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। 
স্থতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য হওয়া উচিত উপযুক্ত দৃষ্টি ও 
_ চেতনা-সম্পন্ন জননেতা R করা।  অবশ্ত কমিশন নেতৃত্ব বলিতে 


ব্যক্তিত্বের বিকাশ 


মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামোর স্থপারিশসমূহ ৪৩৭ 


রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুঝাইতেছেন নাঁ__জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ কর্মে 
নির্দেশনার যোগ।তা বুঝাইতেছেন। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে 
উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস, উপযুক্ত কর্ম-উদ্ভম এবং জনসংযোগের প্রবণতা প্রদান 
করে না। তাহারা ঘটনার নীরব দর্শক ও অসহায় মান্যকারী হইয়া উঠে। 
তৎপরিবর্তে সাহলী প্রত্যুৎপনবদ্ধি-সম্পন্ন ও প্রত্যয়শীল কর্ম-প্রবণ ন্বাগরিকরূপে 
তাহারা যেন গড়িয়া উঠে__ইহাঁও মাধ্যমিক শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্যরূপে 
গ্রহণযোগ্য | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামে| সম্বন্ধে 
কমিশনের সুপারিশসমুহ 


কমিশন ইতিপূর্বে ১৯৪৪-৫০ খৃষ্টাব্দে মাধ্যমিক ও অন্যান্য বিদ্যালয়- 
সমূহের অবস্থা বর্ণনা করিগ্রাছেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে, সকল রাজ্যে 
বাবস্থা সমান নহে। কমিশন মনে করেন, মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক 
কাঠামো! নির্ধারণে এ বৈচিত্র্য বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং একটা 
মধ্যবর্তাঁ সময়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ বাবস্থা বলিতে গিয়া তবেই ধীরে 
ধীরে কমিশনের নির্দেশিত পরিবর্তন সাধিত করিতে হইবে-নতুবা 
শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বিপর্যয় দেখা দিবে। 
অতঃপর কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার কাল সন্ধে নিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 
কমিশন মনে করেন যে মাধ্যমিক fel বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য 
্রস্তুতিমাত্র নহে, পরন্ত ইহ! একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাও বটে॥ এই 
শিক্ষা-অস্তে শিক্ষার্থী যেন জীবনে প্রবেশ করিয়া বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে থাকা দরকার । শিক্ষার্থী কোন্‌ বয়সে মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে ও ‘তাহা সমাপ্ত করিবে 
মাধামিক শিক্ষার কাল তাহা! বিবেচনা করার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে 
হইবে। ইহা! সাধারণ ভাবে স্বীকৃত যে ইহা ১১ বৎসরে সু হইবে ও 


৪৩৮ ক আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১৭ বৎসরে সমাপ্ত হইবে । শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্রমের বিষয়সমূহ ভালভাবে 
গ্রহণের স্থযোগ দিতে হইলে এবং তাহার সহিত তাহার উপযুক্ত পরিমাণ 
বোধ-শক্কি বিচারশক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইতে হইলে ৭ বৎসর 
শিক্ষাকাল প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ ইহা বার বার 
বলিয়াছেন, যে বর্তমানে বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রবেশকালে শিক্ষার্থীর বয়স ও 
শিক্ষাগত অগ্রগতি উভয়ই অপধাঞ্চ। gest যাহারা বিশ্ববিদ্তালয়ে 
, প্রবেশাথাঁ অথবা যাহারা চাকুরী ও Sats জীবনে প্রবেশার্থী_এই 
উভয়বিধ শিক্ষার্থীর পক্ষেই শিক্ষাকালের এই বৃদ্ধি প্রয্মোজনীয়। মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে বিভিন্নমুখী করিলে উপযুক্ত তৎপরতা ও qafel অর্জনের 
জন্যও ইহার প্রয়োজন। এই সব কারণে কমিশন মনে করেন যে, উচ্চ 
বুনিয়াদী অথবা নিয়ন মাধ্যমিক স্তরের পরেও অস্ততঃ ৪ বৎসর মাধ্যমিক 
শিক্ষাকাল হওয়া উচিত। কমিশন Sere বিবেচনা করেন যে, বর্তমান 
ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার am নির্ধারিত মোট কালকে afis করা সমীচীন 
নহে_কারণ তাহা শিক্ষা-ব্যবস্থাপকগণের ও ছাত্রদের উভয়ের পক্ষে 
অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিবে । এই সব বিবেচনায় কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট 
শিক্ষাকালের বিলুপ্তি ঘটাইয়া তাহার একটি বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষাকালে 
যুক্ত করিতে ও একটি বৎসর বিশ্ববিগ্ঠালয্বে ডিগ্রী শিক্ষাকালে যুক্ত করিয়া 
ওঁ কালকে মোট-৩ বৎসর করিতে সুপারিশ করেন। প্রসঙ্গত: কমিশন 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহাদের এই স্থপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের 
স্থগারিশের অনুরূপ | 

মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ১১ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর নির্ধারিত করার 
ব্যাপারে কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন যে, নিয় বুনিয়াদী শিক্ষার কাল ৬ 
বৎসর হইতে ১১ বংসর। স্থতরাং ইহাতে fay বুনিয়াদী শিক্ষাকালের 
সহিত মাধ্যমিক শিক্ষাকালের few ঘটিবে-_অর্থাৎ ১১ বৎসরের কমিটি 
উভয়ের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে । স্থতরাং ১১ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর 
সময়টি মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বলায় অনেকে মনে করিতে পারে যে ইহার 
ফলে বুনিয়াদী  শিক্ষাকালের সংকোচন ঘটানো হইতেছে । few ইহা 
ঠিক নহে। কারণ জাকীর হোসেন কমিটী ও সেণ্টাল এডভাইসারী 
বোর্ড এই  উভঘ সংস্থার রিপোর্টেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক 
শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়: তাহার সমধ্মী মনে করা হয় নাই= 


J 
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ইহাকে মাধ্যমিক শিক্ষার অংশরূপেও দেখা হইয়াছে। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা 
পুরাপুরি মাধ্যমিক শিক্ষার বয়সের আওতাতেই পড়ে এবং কমিশনও 
উহাকে সেই -ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত করিয়াছেন। যাহাতে 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সহিত কোনও রূপ ছন্দ ন! ঘটে, তজ্জন্থই কমিশন 
উচ্চ বুনিয়াদী, মধ্য ও নিয় মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের * সাধারণ 
কাঠামো ও মান এক রকম রাখার কথা বলিয়াছেন। বর্তমানে পরিপূর্ণ নিয় 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় কম এবং প্রাথমিক 
বিদ্যালয় হইতে বহির্গত ছাত্ররা মধ্য অথবা নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে। এগুলি উচ্চ 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া যথেষ্ট সময়-স।পেক্ষ। এই জন্য কমিশন 
উক্ত মধ্য ও নিম্ন মাধ্যমিক বিছ্যালয়গুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে 
ধরিয়া লইয়া তাহাদের সংস্কার ও উন্নতি-সাধনের বিষয় আলোচনা 
করিয়াছেন__যাহাতে বুনিয়াদী শিক্ষার কতকগুলি ভাল দিক যত Fe সম্ভব 
ওঁ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও পাইতে পারে। পরিপূর্ণ বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা 
যুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির অবশ্য তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বিকাশের 
পর্ণ স্বাধীনতা! থাকিবে | 


উপরোক্ত অভিমতের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কমিশন ৪ বৎসর প্রাথমিক 
অথব| ৫ বৎসর faa বুনিয়াদীর পরবর্তী শিক্ষা স্তর হিসাবে (১) মধ্য 
অথব! faa মাধ্যমিক অথবা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর 
এবং (২) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ৪ বৎসর সুপারিশ করিয়াছেন। 
সঙ্গেসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, এই স্তরগুলির মধ্যে যেন সঙ্গতি বজায় 
থাকে-_£একটি স্তর হইতে অপর স্তরে প্রবেশকালে শিক্ষার্থী হঠাৎ কোনও 
পরিবর্তনের সম্মুখীন না হয় তাহা দেখিতে হইবে। কমিশন আরে! 
বলিয়াছেন যে, যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী ভবিষ্যতে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের 
শিক্ষা সার্বজনীন হইবে, CHE হেতু এই ৮ বৎসরের শিক্ষাকালের মধ্যে 
যেন পরিপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষিত হয় তাহা দেখা প্রয়োজন। 


পরিবর্তনের পথে মধ্যবর্তাকালীন AIT । = দেখিয়াছেন 
যে, বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে একটি অধিক শ্রেণীভুক্ত ও বিভিন্ন- 
মুখী শিক্ষাক্রমযুক্ত বিদ্যালয়নূপে RAGS করা সহজ নহে। ইহার 


| 


৪৪5 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


aa অধিকণংখ/ক শ্রেশী-ঘরঘুক্ত ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত শিক্ষকের 
প্রয়োজন হইবে ও সকল রাজ্য তাহা! দ্রুত সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। 
এই জন্ত কমিশন মধ্যবত্তাীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রচলিত-ও নৃতন ধরণের 
শিক্ষার একত্র প্রচলন অন্থমোদন করিয়াছেন। কমিশন প্রচলিত বিদ্যালয় 
গুলিতে পাঠ সমাপ্তির পর- এক বংসরকাল বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা afaa 
উচ্চতর মাধামিক স্তরের পিক্ষ! সমাধির সুপারিশ করিয়াছেন । 
= ইঞ্টারমিডিয়েট কলেজের ভবিষ্যৎ | কমিশনের মতে ইণ্টার- 
‘মিডিয়েট মহাবিদ্যালয়গুলি স্থবিধামত চারি বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা ও 
৬ বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা এই উভয়বিধ ব্যবস্থার সংযোজন করিতে পারেন। 
SAS মাত্র দুই বৎসরের ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার! 
শিক্ষাকাল ৩ aaa করিয়া ডিগ্রী শিক্ষার কলেন্ধে পরিণত হইতে পারে। 
ফদি কোনও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সহিত উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত থাকে, 
তবে এ কলেজের শেষের শ্রেণীটি উঠাইয়া দিয়া উহ! বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত 
ভাবে উহাকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা যায়। 
ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী শ্রেণীযুক্ত কলেজগুলিতে শেষ তিন বৎসরের 
শেণীকে ডিগ্রী শিক্ষার শ্রেণীতে ও প্রথম বৎসরের শ্রেণীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগদানেচ্ছু প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারেন। যেহেতু 
দীর্ঘকাল-প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এই উভয়বিধ 
শিক্ষাই পাশাপাশি থাকিবে, তাই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশ-ইচ্ছুক প্রচলিত 
মাধামিক শিক্ষা সমাগ্কারীদের এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইবে। এ শিক্ষায় 
[বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে ইংরাজী শিক্ষায়, নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষার্জনের 
শিক্ষায় এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গমের উপযোগী 
শিক্ষায় এবং বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের AFISI বোধগম্য হয় এমন 


শিক্ষায়। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জনের gy এইরূপ 
প্রয়োজন আছে। 


কমিশন অবগত হইয়াছেন যে, তাহাদের পর্যালোচনার পুর্বেই অনেক 
রাজ্যে একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে ও উহার ছাত্রগণ 
Raamaa শিক্ষায় অধিকতর স্থফল প্রদর্শন করিয়াছেন | কমিশন মনে 
করেন যে, ইহা ৪ বংসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার aal অভিত শিক্ষণের 
হুফল। এইরূপ শিক্ষণ শিক্ষার্থীকে বৌদ্ধিক পূর্ণতা অর্জনে সহায়তা করে) 


1 
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তিন বৎসরের ডিগ্রী শিক্ষা 

কমিশনের মতে বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট. কোর্স থাকায় ইন্টার মিডিয়েট 
পরীক্ষা-গ্রহণের জন্য বেশ কিছুট! সময় ব্যয় হয়। তা ছাড়া দুইটি পৃথক কোর্সের 
মধ্যে সংহতি স্থাপনও কিছুটা অন্থবিধ! ঘটায় এবং শিক্ষার্থীকেও নৃতন ভাবে 
কোর্সের সহিত অভিযোজন করিতে অন্থ্বিধায় পড়িতে হয় ॥ এই জন্য 
একটানা তিন বংসরের ডিগ্রী কোর্স অনেক: স্থবিধাজনক- হইরে ও ইহাতে 
অধিকতর সফল শিক্ষা প্রদান করা যাইবে। 

অতঃপর কমিশন. বর্তমান -মাধামিক বিদ্যালয় 'ও কলেজগুলিকে 
কি ভাবে এই qua পরিকল্পনার আওতায় আনা যাইবে, তাহা। বিস্তারিত 
ভাবে আলোচন! করিয়াছেন | 

উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 

ইহার সম্বন্ধে কমিশন তাহার পূর্বের আলোচনার অবতারণা করিয়া 
রলিয়াছেন যে, সকল উচ্চ বিদ্যালয়কে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে পরিবর্তন কর! যাইবে না|  যেগুলির পক্ষে শ্রেণী বাড়াইয়া 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্তালয়ন্ূপে সংগঠিত করা সময়সাপেক্ষ সেইগুলিতে নিয় 
বর্ণিত বিষয়গুলির সংস্কার-সাধন করিতে arae) শিক্ষণীয় 
বিষয় ও শিক্ষাক্রম বিষয়-_ইহার বিষয় কমিশন পরে আলোচনা করিয়াছেন | 
(a) শিক্ষাসহায়ক- যন্ত্রপাতি পরীক্ষাগার ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা । (গ) উন্নত 
মানের শিক্ষক নিয়োগ | (ঘে) শিক্ষাক্রম পরিপুরক বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রবর্তন । 
(6) যতদুর সম্ভব বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম গ্রবর্তন | যে বিদ্যালয়গুলিকে 
এক বৎমরের পাঠ্যসময় বাড়াইয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়র্নপে পরিবর্তিত 
করা হইবে, সেইগুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন তাহারা উক্ত 
ধরণের fatata পরিণত করার উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হয়। এই জন্তু 
oat বিগ্ঠালয় হিসাবে স্বীক্কৃতি-দানের পুর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
ভালভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে :_(ক) উপযুক্ত গৃহ-সংস্থান আছে 
কিন?" (খ) উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম আছে কিনা? (গ) শিক্ষকের উপযুক্ত 
যোগ্যতাবলী আছে কিন।? ৷ (ঘ) - শিক্ষক-শিক্ষিকাদর বেতনের হার ও 
can ঠিক আছে কিনা. (@) কমিটি অথবা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার 
অর্থনৈতিক অবস্থা। বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিনা? শেষোক্ত বিষয়ে 
কমিশন স্থানান্তরে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়াছেন | 


৪৪২ . আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ডিগ্রী কলেজ। এই সম্বন্ধে কমিশন দেখিয়াছেন যে, অনেক রাজো 
ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কোর্স একটি কলেজে শিক্ষাদান করা হয়। কমিশন 
বলেন, এই কলেজগুলিতে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স ও এক বৎসরের 
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষোতীর্ঘদের ডিগ্রী কোর্সের জন্য প্রস্তুতিমূলক কো” 
প্রবর্তন বরা হইবে। যে রাজ্যে ছুই বৎসরের ডিগ্রী কোসে'র পৃথক 
কলেজ আছে, সেখানে উহাকে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোসে'র জন্য একটি 
, শ্রেণী বাড়াইতে হইবে | 
বৃত্তিমূলক কলেজসমূহ। বর্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় Bae 
গণই ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কৃষি, পশু-চিকিৎসা প্রভৃতির কলেজে 
ভতির যোগ্য বিবেচিত হয়। এইরূপ অভিমত পাওয়া যায় যে, ইন্টার- 
মিডিয়েট পরীক্ষায় উতীর্ণগণ এ সব cates যথেষ্ট পুর্বজ্ঞান ও উপযোগিতার 
অধিকারী হয় না। এই: জন্য কমিশনের মতে, (১) উচ্চ মাধ্যমিক 
পরীক্ষোতীর্গগণ অথবা মাধ্যমিক পরীক্ষোত্বীর্ণের পর এক বৎসর atg- 
বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে পাঠ সমাগুকারীগণ এই সব কোর্সে প্রবেশের জন্য 
আর এক বৎসর বিভিন্ন কোর্সের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা লইবার পর তবে 
ওঁ সব কোর্সে পড়া শুরু করিতে পারিবে । এই বিশেষ কোণ বিভিন্ন 
ধরণের কলেজের নিজ নিজ পরিচালনাধীনে হওয়াই বাঞ্চনীয়। কিন্ত তাহারা 
উহার ব্যবস্থা করিতে যদি অক্ষম হন, তবে যেসব ডিগ্রী কলেজে উহার 
যোগ আছে তাহাতেও Bay কোর্স asa করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে যে বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হইবে, তাহাতে বিশেষ 
শিক্ষার উপযোগী ধারা যাহার! RAW করিবে, তাহাদের পক্ষে এই 
পুৰ্বপ্স্তৃতিযূলক : শিক্ষাদানের সময়সংক্ষেপ সম্ভব কিনা তাহা এরূপ 
শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বিচার করিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ দেখিবেন, ইহাই 
কমিশনের অভিমত | 
কারিগরী ও অন্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে কমিশন ইহাও বলিয়াছেন 
থে, অনেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর কয়েক বৎসরের জন্য কারিগরী 
| ১৪ অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভে আগ্রহী হইতে পারে, 
টা ও ere এবং ১১৯ জন্য পলিটেকনিক অথবা টেকনিক্যাল 
শিক্ষায় ( ইনষ্টিটউশন ) খোলার ব্যবস্থা সঙ্গত হইবে। 
ইহার শিক্ষাকাল দুই বা ততোধিক বৎসরের হইবে। যাহারা উচ্চতর 


i 


মাধ্যমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামোর হথপারিশসমূহ ৪৪৩. 


মাধ্যমিক শিক্ষা সমাণ্ধ করিবে তাহারা এ শিক্ষাকালে যে বিশেষ বৃত্তি 
শিক্ষণীয় বিষয় হিদাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা এ কোর্সের দ্বিতীয় 
বর্ষের শ্রেণীতে সরাসরি ভতি হইতে পারিবে এবং সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রথম বর্ষের শ্রেণীতে ভর্তি হইবে । এইরূপ পলিটেকনিক 
বা টেকনিক্যাল স্কুল ছাড়াও অবশ্য অনেকে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক 
শিক্ষা সমাপনাস্তে অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় বিভিন্ন টেকনিক্যাল বৃত্তিতে প্রবেশ 
করিতে পারে এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নিয়োগকাঁরী প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে | 

কমিশন বারবার যুক্তি প্রদর্শন-পুর্বক  দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন 
শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও আগ্রহ কদাচ একটি মাত্র বাধাধর! পথে বিকশিত 
হইতে পারে al) জাতির কল্যাণের aoe বিভিন্ন প্রকারের কর্মক্ষমতার 
বিকাশ প্রয়োজন | সংবিধান অস্সারে সকলেই ১৪ 
বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিবে__এ শিক্ষা যদি 
একটি সংকীর্ণ পথেই চলে, তবে জাতির বিভিন্মমুখী 
প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে। এই জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্নমুখী বিকাশ- 
ধারার সমান স্থযোগ থাকা উচিত ।: কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে 
যাহার! শিল্প কারিগরী অথবা এরূপ amity কর্ম-শিক্ষার পথে অথবা 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়ের পথে শিক্ষা লাভ করিবে, তাহাদের 
ভাষা, সাহিতা, ইতিহাস প্রভৃতি মানসিক বিষয়গুলির মধ্যে প্রয়োজন 
হইবে না। সকলের জন্যই মূল কতকগুলি মানসিক বিষয়ের সাধারণ 
জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া প্রত্যেকের বিশেষ ক্ষমতা ও 
প্রবণতা অন্ধ্যার়ী অন্য. কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় হইতে ইচ্ছামত 
পছন্দ: করিবার সুযোগ দিতে হইবে_-যেন সাধারণ শিক্ষার সহিত 
মাধ্যমিক স্তরেই তাহার! ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী নির্বাচিত জীবনের পে 
অগ্রসর হইবার সহায়ক শিক্ষাও আহরণ করিতে পারে। এই শিক্ষাও 
তাহার পক্ষে মানসিক শিক্ষার সহায়ক হইবে--কারণ এরূপ শিক্ষার মধ্য 
দিয়াই তাহার! জীবনের নীতি ও রীতিকে সম্যক whe করিতে 
পারিবে। তাই এগুলি নিছক- বৃত্তিমূলক শিক্ষাই নহে, ইহা তাহার 
ব্যক্তিত্বের .বিকাশ-সহায়কও বটে। এইরূপ বিভিন্নমুখী fel সম্ভব মত 
ক্ষেত্রে একই বিগ্ভালয়ে রাখ! ভাল__কারণ ইহার দ্বারা কোনও একটি 


বিভিন্ন ধারার উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


৪৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষাধারা অপর শিক্ষাধার1 অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা fas? এইরূপ ধারণা 
নিবারিত হইবে এবং একে অপরের a থাকার জন্য গণতান্ত্রিক 
মনোভাব দ্বারা পরস্পরের সম্পর্ক নির্ধারিত হইবার সুযোগ পাইবে। 
দ্বিতীয়তঃ একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধারা (stream) থাকিলে কোনও ছাত্র 
যদি নিজ ক্ষমতাও রুচি অনুযায়ী ধারা নির্বাচনে ভুল করে তবে সহজেই 
তাহার সংশোধন করিতে পারিবে। কমিশন অবশ্য ইহার দ্বারা একটি বা 
ছুইটি ধারাযুক্ত বিদ্যালয়কে নিরুংসাহ করিতেছেন না_যেখানে বিদ্যালয়টি 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানের চাহিদা অনুযায়ীই বিদ্যালয়ের ধারাগুলি ftis 
হুইবে, ইহাই কমিশনের অভিমত। 
এই প্রসঙ্গে কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রুষি-সংক্রান্ত শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে খুব গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শতকরা! 
৭৫জন কৃষিজীবী_-স্থতরাং এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার 
১১৮ সাধারণ ভাবে SRE জ্ঞান প্রদান করা উচিত 
বলিয়া কমিশন মনে করেন । বর্তমানে খুব কম Rataa? 
কুষিকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে রাখা হইয়াছে এবং যেখানে আছে সেখানেও 
তাত্বিক জ্ঞানের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়_বান্তবধর্মী জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা খুবই কম আছে। ভাহার পরিবর্তে কুষিকে আনন্দদায়ক 
কাজ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে ও ইহা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যম 
হইয়া উঠে, এই ভাবে এই কাজ শিক্ষাদান করিতে হইবে। কমিশন 
মনে করেন যে, গ্রামাঞ্চলের বিগ্যালয়গুলিতে কুষি-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা-যুক্ত 
উচ্চমাধ্যমিক বিষ্ভালয় থাকা উচিত অথবা বহুমুখী বিদ্যালয়- 
গুলিতে রুষি-শিক্ষার বিশেষ ধারা (stream) থাকা উচিত। কমিশন 
মনে করেন যে, কৃষি-ব্ষিঘনক শিক্ষার সহিত বাগানের কাজ ( Horti- 
culture) এবং পশু-পক্ষী পালনের কাজ যুক্ত হওয়া উচিত--কারণ শুধু 
কষিকার্ধে নিযুক্ত লোক বারো মাস কাজ না পাওয়ায় এ কাজগুলিও pfi- 
কার্ষের আহ্ষঙ্গিক কাজরূপে গণ্য এবং উহাদের সহিত কুষিকার্ধের নিকট 
স্বন্ধ। ইহা ছাড়াও কমিশন কোনও কুটির-শিল্প অথবা বিদ্যুং-চালিত 
হস্ত-শিল্প শিক্ষাও এই শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কারিগরী শিক্ষা 


সাধারণ ভাবে কারিগরী শিক্ষার আলোচন! পুর্বে হইলেও কমিশন 
এই বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন | 

কারিগরী শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে, কয়লা, - 
লোহা, ম্যাঙ্জানিজ, স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ aa প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া! 
অনেকে আশা করেন যে এদেশে দ্রুত শিল্লোন্নতি 
ঘটবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিবে ॥ 
fee কোনও দেশে কি পরিমাণ খনিজ সম্পদ আছে তাহার ওপর সেই 
দেশের শিল্পোন্নতি ততট! নির্ভর করে ন! YORI করে সেই দেশের জন- 
সাধারণের উদ্ভাবন-ক্ষমতা৷ ও কর্মোগ্যমের উপর। জাপান, স্থইজারল্যাণ্ড, 
হল্যাগ প্রভৃতি দেশে খনিজ সম্পদ অপ্রচুর, কিন্ত সেই দেশের জনগণের 
চমৎকার কর্মক্ষমতার গুণে ওঁ দেশগুলি শিল্প-সম্পদে ক্রমশঃ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে । আমেরিকার শিল্প-সম্পদ শুধু সেই দেশের খনিজ- 
সম্পদের ফল নহে, তাহাদের কর্মোস্ম বিকাশকারী শিক্ষাব্যবস্থার নিকটই 
উহা! অধিকতর খণী। সেখানে প্রতি বসর হাজার হাজার পেটেন্ট ASA হয়, 
যেখানে আমাদের দেশে লওয়া হয় মাত্র কয়েক শত। 

শিক্ষার একটি অন্যতম Tors শিক্ষার্থীকে তাহার বৌদ্ধিক ক্ষমতাও. 
কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া উহাকে সমাজ-কল্যাণে নিযুক্ত করিতে 
উদ্ দ্ধ কর! যদি আমাদের দেশের জনগণকে নিজেদের সামর্থ্য ও প্রচেষ্টাকে: 
উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের শিক্ষণ প্রদান না. কর! হয়ঃ তাহা হইলে আমর 
পশ্চিমের Prais দেশগুলির সহিত নিজেদের দেশকে কখনও সমপর্ধায়ে 
তুলিতে পারিব না। আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রসঙ্গে ইহ! বল] চলে যে, 
প্রত্যেকে পরিকল্পনা করিয়া তাহা সম্পাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবার, 
মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে। এই ক্ষেত্রেই কারিগরী পিক্ষার সর্বাপেক্ষা 
উপযোগিতা রহিয়াছে। ইহ! অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে নিজের প্রেরণায় ও শ্রমে 
কিছু উৎপাদন করিবার আনন্দ এবং মন্ডিফ ও হন্তের সুসম বিকাশ প্রদান করে ॥ 


কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব 


৪৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কারিগরী শিক্ষার মূলগত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, 
অতীতেও Bawa কারিগরী শিক্ষার কিছু কিছু সুযোগ লাভ 
করিয়াছে । তাহারা অভিভাবক অথব! কুশলী শিল্পীর অধীনে নান] শিল্প- 
কাজ করিয়াছে--যথা, ঘর মেরামত করা, মাঠে কাজ করা, IA বয়ন 
প্রভৃতি. স্থতরাং কারিগরী শিক্ষাও একটি স্বাভাবিক শিক্ষাধীরা। ইহার 
মাধ্যমে তাহার! নিজেদের বিশেষ ক্ষমতাগুলি চিনিতে ও বিকাশ ঘটাইতে 
পায় এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ বৃত্তিটি নির্বাচন করিতে 
পারে । এমন কি যাহার! কারিগরী কাজকে বৃত্তি হিসাবে 
গ্রহণ করিবে!না, তাহার! ও ইহার মধ্যে আত্ম-তৃপ্তি ও পরবর্তাঁ জীবনের Sage 
হবির (Hobby) সন্ধান পায়। ইহাতে লোকে সাধারণ ভাবে হস্তকুশলতাঁর 
প্রতি যথোচিত অবহিত হয়, হাতের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সৌন্দর্যবোধ 
জাগ্রত হয়। ভাল ভাবে কর্ম সম্পাদনার প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাবোধ ও চেতন! 
বুদ্ধি করে। অনেকে মিলিয়া কাজ করার মধ্য দিয়া প্রকৃত সহযোগিতা 
গড়িয়া উঠে। এই গুণগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, 
শুধু ভবিষ্যৎ বৃত্তির জন্য প্রস্ততি হিসাবেই নহে, সাধারণ ভাবেই সকল 
শিক্ষার্থী কিছু পরিমাণে উৎপাদনাত্মক কর্মে হাতের ব্যবহার 
করিতে শিখিবে ইহার ব্যবস্থা থাক উচিত। এই জন্যই কমিশন 
মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরেই কিছু কিছু শিল্প-শিক্ষার : ব্যবস্থা রাখিতে 
চাহিয়াছেন। - ‘ 
অতঃপর কমিশন সংবিধান-নির্ধারিত ১৪ বৎসর বয়স পর্যস্ত সার্বজনীন 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিষয়ে অবহিত করাইয়া উহার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী 
শিক্ষার উপযোগিতার কথ! বিশেষভাবে বলিয়াছেন i 
[7৮৮৯৯ সকলের জন্য শিক্ষকে বাধ্যতামূলক করিলে শিক্ষাকেও 
কারিগরী শিক্ষা এমন ভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন যেন সকল রকম 
ব্যক্তি নিজ নিজ প্রবণতা, ক্ষমতা ও কুশলতা অস্কারে 
বিকশিত হইবার স্থযৌগ সেই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পায়। ইহার 
পরিবর্তে যদি শিক্ষাকে একটি : সংকীর্ণ খাতে আবদ্ধ - রাখা 
হয়, তবে অনেক তরুণ শিক্ষাকে তাহার পক্ষে একটা নিরর্থক জবরদস্তি 
মনে করিবে ও সমগ্র দেশের পক্ষেও তাহা একটা অপব্যয় মাত্র 


হইবে। 


কারিগরী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 


এ = ৯২০ 
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অতঃপর কমিশন শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত কারিগরী শিক্ষার সম্বন্ধ 
বি বিষয়ে অনেক আলোক সম্পাত করিয়াছেন | . ইহার 
কারিগরী শিক্ষা, প্রসার দ্বার! শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর জ্ঞান-সম্পন্ন ও 
কুশলী কর্মী পাইবে, হুতরাং শিল্পগুলির বিকাশে উহা 
সহায়ক হইবে। 

এই প্রসঙ্গে কমিশন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের হান্টার কমিশনের কয়েকটি বক্তব্য 
উদ্ধত, করিয়া দেখাইয়াছেন। বর্তমান কমিশনের ৭০. বৎসর আগেই 
ও a কমিশন বলিয়াছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র 
হান্টার কমিশন  বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টির 
we উল্লেখ করিয়া শিক্ষাকে এইভাবে. মাত্র একমুখী 
না রাখিয়া তাহার মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোজন প্রয়োজন এবং 
যে রাষ্ট্র শিক্ষার নিয়স্ত্রণভার লইয়াছেন তাহার কর্তব্য হইবে বিভিন্ন 
শিল্পের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী সৃষ্টির ব্যবস্থা শিক্ষার মধ্যে রাখা। 
কিন্তু 9০ বৎসর পুর্বে এ কমিশন উপরোক্ত অভিমত প্রদান করিলেও 
এই বিষয়ে বিশেষ কিছু অগ্রগতি ঘটে নাই। এই অনগ্রসরতার কারণ 

হিসাবে কমিশন নিম্ললিখিতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।-_ 
(১) আধুনিকতম কাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য-সরকারগুলির 

পক্ষ হইতে কারিগরী শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনত]। 

১৮0১4 (২) কারিগরী শিক্ষাদানের উপযোগী সুশিক্ষক স্থবির 
জন্য শিক্ষণ-ব্যবস্থার অভাব। এই শিক্ষকগণের পক্ষে সাধারণ শিক্ষার উচ্চ 
মানের সহিত কারিগরী শিক্ষার প্রয়োগশীল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 
(৩) রাজ্য শিক্ষা-অধিকারগুলিতে কারিগরী শিক্ষার উপদেষ্টার অভাব 
যাহার! জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও স্থবিচারের সহিত একটি 

উপযুক্ত পরিকল্পন! গঠন করিতে পারেন। j 
(৪) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতার 
অভীব1 কতকগুলি বিদ্যালয় আছে শিক্ষা-অধিকারের অধীনে, আবার 
কতকগুলি আছে শ্রম-অধিকারের নিয়ন্ত্রণে, কতকগুলি আছে শিক্ষা-অধি- 

কারের নিয়ন্ত্রণে | 
(৫) অর্থনৈতিক অন্বিধার জন্য অনেক ভাল পরিকল্পনাও ব্যাহত হয়। 
যে কোনও কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত 


৪৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যোগ্যতার একটি সর্বনিষ্ন মান অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং তাহার জন্য উপযুক্ত 
সরঞ্জাম, শিক্ষক প্রভৃতির প্রয়োজন । ইহা ব্যয়সাপেক্ষ | 

উপরের অস্গুবিধাপগুলি বিচার করিলে রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার বিস্তার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অতি সত্বর কয়েকটি 
বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করিয়া ভাল কারিগরী 
শিক্ষার বাবস্থা করা প্রয়োজন । এই জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের JN- 
o সহযোগিতায় বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক ধরণের অথবা মাত্র কারিগরী শিক্ষার 
মডেল BAAS স্থাপন করিতে হইবে এবং বিশেষ করিয়া এরূপ শিক্ষার 
উপযোগী শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের 
জন্য সহযৌগিতাঁর ব্যবস্থা! সম্বন্ধে কমিশন পরে আলোচনা করিয়াছেন। 
কমিশনের মতে বর্তমানে অবসরশ-্প্রাপ্থ সৈন্ঘবিভীগের লোকের জন্য ফে 
পলিটেক্নিক শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তাহাকে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাপারে 
কাজে লাগানো যায়। কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য শিক্ষণ- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং শিক্ষা-বিভীগের উচ্চতম কর্মচারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন 
অন্যত্র আলোচনা করিয়াছেন | 


কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন ধরণ 
কমিশন চারিটি ভিন্ন পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন £-_ 
(১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের উপরের চারি শ্রেণীতে কারিগরী 
শিক্ষা। 
কা (২) যে সমস্ত শিক্ষার্থী অন্গপযুক্ততা অথবা অর্থ- 
কারিগরী শিক্ষা নৈতিক অস্থবিধা হেতু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে 
অক্ষম, তাহাদের বৃত্তি শিক্ষা | 
(৩) যাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে 
কোনও পলিটেকৃনিক অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষা লইতে চাহে! তাহাদের ব্যবস্থা ॥ 
< (e) যাহারা উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার কোনওটি অবলস্বনপুর্বক 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়! কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্ত স্বল্প সময়ে বৈকালিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পছন্দমত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 
উন্নতিলাভের স্থযোগ দান। 
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পূর্ব-বণিত চারি প্রকারের কারিগরী শিক্ষার মধ্যে প্রথম প্রকারের 
শিক্ষা কোনও টেকনিক্যাল স্কুল অথবা বহুমুখী মাধ্যমিক স্কুলে হইতে পারে'। 
ইহাতে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজ-বিগ্তা। শিক্ষার সহিত (১) প্রয়োগ 
গণিত ও জ্যামিতিক ‘peo, (২) কারখানার কলা-কৌশল সংক্রান্ত 
প্রাথমিক জ্ঞান, (৩) যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক কারিগরী সংক্রান্ত প্রাথমিক 
জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে বর্তমান সভ্যতার 
অগ্রগতির মূলে যে যন্ত্রপাতি কাচামাল ও প্ররক্রিয়াসমূহের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক! 
রহিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা জন্মানো । এই শিক্ষার 
উপযোগী ছাত্র নির্বাচনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত নির্বাচন-ব্যবস্থা 
গ্রহণ করিতে ও মাধ্যমিক শিক্ষার মতই কোসে'র শেষে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা 
রাখিতে কমিশন উপদেশ দিয়াছেন। 

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা কোনও শিল্প-বিদ্যালয়ে (school of 
Industry ) অথবা ট্রেড, বিদ্যালয়ে (যেখানে atas ইঞ্জিনিয়ারিং বৈদ্যুতিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির কোনও ট্রেড শিক্ষা দেওয়া হয়) সেখানে প্রদত্ত হইবে 
ও উহার কোর্স হইবে ২ বত্দর। কোসেরর শেষে সার্টিফিকেট crea 
হইবে৷. 

তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা কোনও টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট অথবা ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কলেজে প্রদত্ত হইবে । ইহার শিক্ষাকাল হইবে ৩ বৎসর ও শিক্ষার 
শেষে ডিপ্রোম! প্রদত্ত হইবে । 

চতুর্থ পর্যায়ের শিক্ষার জাই অধিক সংখ্যকের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন 
হইবে এবং বর্তমানে উহার কোনও ব্যবস্থা নাই। যদি এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যায়, তবে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষেই কার্ষে নিযুক্ত থাকিয়া এরূপ শিক্ষার 
সুযোগ সম্ভব হইবে এবং বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের শিক্ষার প্রতি বর্তমান প্রবল 
ঝোক অনেক কমিবে। 

উপরে বর্ধিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার অস্থবিধ! দূরীকরণের জন্য কমিশন 
বিশেষ ধরণের কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কথা বলিয়াছেন | 
বড় বড় সহরগুলিতে এই ধরণের CHAT ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করিলে কয়েকটি 
বহুমুখী বিদ্যালয়ের সহিত তাহার সংযোগ স্থাপনপুর্বক এ সকল বিদ্যালয়ের 
টেকনিক্যাল অঙুসরণকারীদের টেকনিক্যাল শিক্ষা এখানে দেওয়া যাইতে 
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পারে। পরে যখন এসব বহুমুখী বিদ্যালয়ের টেকনিক্যাল শিক্ষাদান ব্যবস্থা 
পুর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে, তখন এ কেন্দ্রীয় ইনট্টিটিউটেই পুর্ববণিত বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ে কর্মরত শিক্ষার্থীদের উচ্চ কারিকরী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারিবে। 
শিল্পমমূহে নিযুক্ত নিপুণ কর্মীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে, 
এইরূপ' কর্মী-শিক্ষার উপযুক্ত স্থান হইতেছে এরূপ শিল্প-সংস্থাগুলি । 
কারিগরী বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ এ সব শিল্প-সংস্থার 
উপযোগী কর্মীদের শিক্ষার ভিত্তি aval করে, তাহার! 
শিল্প-সংস্থার শিক্ষানবীশ-কর্মী হিসাবে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ করে। এই জন্য 
টেকনিক্যাল স্কুলের শিক্ষার সহিত শিল্প-সংস্থার শিক্ষানবিশী শিক্ষার সংযোগেই 
AES বৃত্তিশিক্ষার কাঠামো রচনা করিতে পারে। ইহার জন্য ১৪ বৎসরের 
পরে বিভিন্ন শিল্পের জন্য কয়েক বৎসরব্যাগী স্থপরিকল্পিত শিক্ষানবিশী 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, এ সময়ে ওঁ স্তরে শিক্ষানবিশগণ 
যেন টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত 
ংযোগ রাখিয়া তাহাদের শিক্ষাকে পুর্ণাঙ্গ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
রাখিতে হইবে। 
এই ব্যবস্থাটি পুর্ণাঙ্গ করিতে হইলে. কোনও  শিল্প-সংস্থাকে কেন্দ্র 
করিয়াই তাহার নিকটে টেকনিক্যাল স্কুলসমূহ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক 
বিষ্ালয়ের টেকনিক্যাল শাখাসমূহ গঠন করিতে হইবে এবং শিক্ষা্দীগণ 
টেকনিক্যাল-শিক্ষ। ও শিক্ষানবিশী-শিক্ষ। একত্রে সমাপ্ত করিবে এবং শিল্পে 
নিযুক্ত হইতে পারিবে।- ইহাতে বিশ্ববিস্তালয়ের অত্যধিক ভীড় কমিয়া 
যাইবে। 
শিক্ষানবিমী শিক্ষ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন 
যে, ইহার প্রয়োজনীয়তা weaves) অনেক দেশেই শিল্প-সংস্থা- 
সমূহে শিক্ষানবিশী শিক্ষার ব্যবস্থা কর! বাধ্যতামূলক। শিল্প-সংস্থাসমূহও 
এইরূপ শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থার সার্থকতা বুঝেন, কারণ ইহার মারফৎ 
তাহারা উপযুক্ত ait সহজে লাভ করেন। এদেশের শিল্প-সংস্থাগুলিও 
এইরূপ ব্যবস্থার. অনুকুল মত পোষণ কর্রেন। ear এদেশেও শিল্প 
সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অনুরূপ বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশ গ্রহণের ব্যবস্থা-সম্বলিত 
আইন করা উচিত। এরূপ শিল্প-সংস্থাসূহের ও কারিগরী Rota- 
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সমূহের মিলিত উদ্চোগেই কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা সফল করা সম্ভব 
হইবে। 
অর্থ সংস্থানের জন্য কমিশন. “কারিগরী শিক্ষা-করের” প্রবর্তনের 
সুপারিশও করিয়াছেন। টেকনিক্যাল formate বিষয়ে অর্থ সংকুলান 
প্রসঙ্গে কমিশন দেখাইয়াছেন ca, বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলি অকুশলী 
কর্মীদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় উহার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। 
টেকনিক্যাল শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় কর! হইবে, তাহার 
অনেক গুণ অর্থ এরূপ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ফলে সাশ্রয় হইবে | 
বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনের 
"আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন বলিয়াছেন যে, এ সংস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা 
বোর্ডের yates পরিকল্পনার রিপোর্ট অন্সারে বিভিন্ন রাজ্যে যে সকল 
টেকনিক্যাল হাইস্কুল ও gana টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে 
সেইগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন না, ও কাউন্সিল শুধু উচ্চ 
অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিদ্যালয়ের পরবর্তী. পর্যায়ের. টেকনিক্যাল 
অব টেকনিক্যাল 
এডুকেশন শিক্ষার ব্যবস্থাপনার সহিত সংযুক্ত । ফলে উপরি- 
লিখিত বিভিন্ন ধরণের টেকনিক্যাল স্কুলগুলির শিক্ষা- 
বাবস্থায় কোনও সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় না। বর্তমানে এগুলিকেও 
কাউন্সিলের আওতায় আন! প্রয়োজন। কমিশন এই প্রসঙ্গে উক্ত অল 
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অধীনে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা-সংক্রাস্ত যে ছয়টি 
বোর্ড আছে, তাহাদের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি গ্রহণ করার 
কথা বলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টেকনিক্যাল শিক্ষার সহিত শিল্প- 
সংস্থাগুলির সহযোগিতাও একান্ত প্রয়োজন । কমিশন এই ব্যাপারে অধুনা- 
aifis আঞ্চলিক কমিটিগুলির এই ব্যাপারে উপযোগিত৷ উপলব্ধি করিয়া 
সমগ্র ভারতে Gar চারিটি আঞ্চলিক কমিটি স্থাপনের কথা বলিয়াছেন | 
aay আঞ্চলিক কমিটিতে অঞ্চলভুক্ত রাঁজাসমূহের শিক্ষা শ্রম ও বাণিজ্য 
বিভাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, ইনষ্টিটিউট অফ 
ইঞ্জিনিয়ারিং, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, রেলপথ ও শ্রম, বিভাগ--এই সকল 
বিভাগের প্রতিনিধি থাকিবে এবং আঞ্চলিক কমিটিতৃক্ত অঞ্চলের 
কারিগরী ও শিক্ষানবিপী শিক্ষার পরিকল্পনাসহ সকল স্তরের কারিগরী 


শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করিবেন, কমিশন এই প্রস্তাব দিয়াছেন। 


o ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় 


উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন প্রকার টেকনিক্যাল 
বিদ্যালয় ছাড়াও এমন কতকগুলি বিদ্যালয় রহিয়াছে যাহার! ১১ হইতে 
১৭ বৎসর বয়স্কগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
আলোচনার বিষয়তুক্ত বিবেচনায় কমিশন এগুলি বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন। নিয়ে তাহাদের ana কমিশনের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিত 
হইল। 
পাবলিক স্কুল। কমিশন ভারতের পাবলিক স্থূল কনফারেন্স কর্তৃক 
স্বীকৃত ১৪টি পাবলিক স্কুল এবং এগুলি ব্যতীত পাবলিক স্কুলের পদ্ধতিতে 
পরিচালিত আরও কতকগুলি স্কুলের কথা বলিয়াছেন। ইহারা ইংল্যাণ্ডের 
প্রচলিত পাবলিক স্কুলের পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে। ইংল্যাণ্ডের পাবলিক 
স্থল সম্বন্ধে আমর! জানি যে, এগুলির “পাবলিক” নামটি অত্যন্ত বিভ্রান্তি- 
কর, কারণ এগুলিতে ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্তানগণকে ভি করা 
হয় এবং এ বিদ্যালয়ে শিক্ষিতগণ উচ্চ চাকুরীসমূহ লাভ করেন বেশী। 
কমিশনের নিকট এক দল এদেশে এরূপ বিদ্যালয় রাখার সার্থকতা) বিষয়ে 
যেমন তীব্র বিরূপতা৷ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আর একদল উহার 
পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছেন। বিরোধীগণ মনে করেন যে, এইরূপ বিদ্যালয় 
গণতন্ত্রের সহিত সঙ্গতিহীন এবং এই বিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষ'-প্রাধগণ 
সবীর্ণমনা বৃথাদভ্তকারী সাধারণ সমাজের প্রতি উন্নামিক এবং গণতান্ত্রিক 
সমাজের অনুপযোগী হইয়া উঠে। অপর দল মনে করেন যে, ইহারা 
সমাজের উচ্চপদগুলির উপযোগী নেতৃত্ব-ক্ষমৃতার অধিকারী হইয়া উঠে। স্যার 
জন সার্জেন্ট মনে করেন যে, ইহার etait সংকীর্ণ দৃষ্টিভ্রী-সম্পন্ 
একরোখা ও BRA হয় বটে, কিন্তু শৃঙ্খলাবোধ ও নেতৃত্দান-ক্ষমতার 
অধিকারী ও দায়িত্ব-সম্পন্ন হয় এবং এই জন্য এইগুলির উপযোগিতা 
আছে। কমিশন মনে করেন যে, এরূপ বিগ্যালয়গুলির শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস নেতৃত্ব-ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের বিকাশের যথেষ্ট ব্যবস্থা 


qata বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় ৪৫৩ 


রহিয়াছে_অবশ্ত এগুলিকে এই ধরণের বিদ্যালয়ের একচেটিয়া মনে করার 
কারণ নাই। অন্যান্য বিদ্যালয়েও এরূপ স্থযোগ-স্থবিধার প্রবর্তন করিতে 
হইবে এবং তাহা যত দিন না পারা যাইবে এগুলি উঠাইয় দিবার 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ বি্ভালয়গুলিতেও যাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা 
ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ হয় এবং হস্তসম্পাদ্য কার্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ 
জাগ্রত হয় ও স্বাতন্ত্যুবোধ কমিয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে । বর্তমানে 
ওঁ বিগ্ঠালয়গুলি অত্যন্ত UI এবং কেবল ধনীরা উহার সুযোগ পায়। 
geas এগুলির aa সরকারী ব্যয় ক্মাইয়া ৫ বৎসরের মধ্যে তাহা i 
বন্ধ করিবার প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন। তৎপরিবর্তে কিছু কিছু দরিদ্র 
মেধাবী ছাত্রকে এ বিদ্যালয়ে পড়িবার স্থযোগ দিবার জন্য ভাতার 
ব্যবস্থা সরকার রাখিবেন, ইহাই কমিশনের অভিমত | 

আবাদিক Rataa: শিক্ষার আদর্শ হিসাবে শিক্ষার্থী গৃহ, সমাজ 
ও বিদ্যালয় এই তিনের সংস্পর্শে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিবে ইহাই 
সঙ্গত | কিন্তু বর্তমানে অনেক অভিভাবক গৃহ-পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিক্ষার 
অনুকুল পরিবেশের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম নহেন এবং অনেক অভিভাবক 
বদলীর চাকুরী করেন বলিয়া একটি বিদ্যালয়ে স্থায়ী ভাবে সন্তানের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা করিতে অস্থৃবিধায় পড়েন। এই জন্য আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার স্থযোগ-স্থবিধা সকল 
পলীতে সম্ভব হইবে ন!। সুতরাং পল্নী-অঞ্চলের শিক্ষার্থীকে রুচি ও ক্ষমতা 
অনুসারে শিক্ষাক্তম নির্বাচনের স্থযোগ দিতে গেলে এইরূপ আবাসিক 
বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বাড়িবে। তাই কমিশন এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
afaa স্থপারিশ করিয়াছেন | কমিশনের মতে, এইরূপ বিদ্যালয়ের বেশ 
কিছু সংখ্যক শিক্ষকও যাহাতে ছাত্রাবাসে থাকিয়া শিক্ষার্থীদের জীবনকে 
পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করেন, তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত | 

আবাসিক দিব! বিদ্যালয় 

কমিশন এই ধরণের বিদ্যালয়ের জন্ত বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন | 
এই ধরণের বিদ্যালয় সচরাচর আমাদের দেশে দেখা যায় না। এই বিদ্যালয়ে 
ছাত্রগণ সকালে ৮টায় আসিয়া সন্ধ্যা ৬টা পৰ্যন্ত থাকিবে, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন 
আহার ও বৈকালিক জলযোগ করিবে, লাইব্রেরী, খেলাধুলা ও অন্যান্য 
শিক্ষাক্রম-সহযোগী কাজকর্মে অংশ গ্রহণের পুর্ণ সুযোগ পাইবে । অনেক 


৪৫৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অভিভাবক ছাত্রদের দেহ ও মনের স্বাস্থোর উপযোগী পরিবেশ প্রদানে সক্ষম 
নহেন। স্থতরাং ইহা সেই সমন্তার অনেকখানি সমাধান করিবে এবং শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী সংযোগ বাড়াইবে। খান্ত সরবরাহ বিনামূল্যে সম্ভব না হইলেও 
কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে স্বল্প-ব্যয়ী খান্ত প্রদানের ব্যবস্থা শিক্ষক-অভিভাবক 
সংস্থা মারফং করা অসম্ভব হইবে না। কমিশনের মতে শিল্পাঞ্চলে যেখানে 
অধিকাংশ অভিভাবক খুব অস্বাস্থাকর সংকীর্ণ পরিবেশে বাস করেন, তথায় 
এইরূপ বিদ্যালয় খুবই উপযোগী | 
অনগ্রসরশীলদের oy বিদ্যালয় 
কিছু সংখ্যক এমন শিক্ষার্থী থাকে, দেহের ও মনের বিকাশের দিকে 
যাহার! পিছিয়ে পড়ে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে যাহার! ঠিকমত বিকশিত 
হইতে পারে না। প্রত্যেক রাজ্যে এরূপ শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক 
fastara ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন বলিয়া কমিশন মনে করেন। 
অন্ধ ও কাল।-বোবাদের এবং কুগ্রদের জন্য বিদ্যালয় 
এদেশের কয়েকটি অন্ধ বিদ্যালয় দেখিয়া কমিশন সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে ব্রেইল পদ্ধতিতে 'লেখাপড়া শেখানো ছাড়াও 
অন্ধদিগকে স্থতাকাটা, বস্বয়ন, ঝুড়ি বোনা, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, 
সঙ্গীত প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। কমিশন আরে! অধিক 
ংখ্যক এরূপ বিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন এবং ভারত সরকার যে 
সর্বভারতীয় ব্রেইলী সংকেও্মাল1 Ra প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহার 
পোষকতা করিয়াছেন। কালা-বোবাদের শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক 
বিগ্ভালয় খোলার কথাও কমিশন বলিয়াছেন। তাহ! ছাড়া, ক্ষয়-রোগগ্রস্ত ও 
অনুরূপ রোগে আক্রান্ত বালক-বালিকাদের oa উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া! স্বাস্থ্য 
পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে শিক্ষা দিবার উপযোগী বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ের 
প্রবর্তনের কথা কমিশন বলিয়াছেন | 
অবিচ্ছিন্ন অনুক্ৰমে শিক্ষার শ্রেণীসমূহ প্রবর্তন ( Continuation 
Classes) 
যদিও আমাদের সংবিধানে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে, তথাপি এখনো এদেশে এ বয়স পর্যন্ত শিশুদের 
সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বেশী সময় লাগিবে। এখন মাত্র ১১ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রবর্তনই আশা করা যায়। কিন্তু ১১ হইতে ১৪ 


| 


অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় ৪৫৫ 


" বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুরা যদি কোনও রূপ বিদ্যালয়ের স্থযোগ হইতে বঞ্চিত 


হয়, তবে তাহাদের এ প্রাথমিক শিক্ষাও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইবে। 
তাহা ছাড়া ১১ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পধস্ত বয়ন বিকাশের দিক হইতে 
গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কোনও বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে থাকা বাঞ্চনীয় । এই জন্য 
কমিশন একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যান্য়গুলিতে, 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া যাহারা আর কোনও বিদ্যালয়ে 
পড়িতে স্থযোগ পাইতেছে না, তাহাদের জন্য ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
বিষ্ভালণের কাঁজ-কর্মের পরে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টার 
শিক্ষা-ব্যবস্থা রাখার কথা কমিশন বলিয়াছেন এবং এরূপ স্বল্প সময়ের শ্রেণীর 
উপযোগী একটি পাঠ্যক্রম রচনার প্রপ্তাব করিয়াছেন । কমিশনের এই প্রস্তাবটি 
অত্যান্ত স্থচিন্তিত ও গুরুত্বপুর্ণ | 

A- বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ সমস্ত! 

কমিশন তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনায় ইতিপূর্বে কোথাও স্্রী- 
শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ আলোচন! করেন নাই। কারণ কমিশনের মতে 
বর্তমানে এদেশে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান হারে মেয়েরা অংশ 
গ্রহণ. করিতেছেন__ ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা, বাণিজ্য, 
অঙ্কন শিক্ষ1, কলা, বিজ্ঞান, সকল ক্ষেত্রেই মেয়েরা বেশ ভালভাবেই নিজ- 
দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । আমাদের সংবিধানেও জাতি ধর্ম বর্ণ এবং স্ত্ী- 
পুরুষ নিবিশেষে  চাকুরী-ক্ষেত্রে সমান: অধিকার ঘোষণ| করিয়াছেন, শুধু 
স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য অন্থবিধা দূরীকরণের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
বলিয়াছেন। এই. জন্ত কমিশন স্ী-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্বিধা ও সমস্তা 
বিষয়েই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। 

কমিশন স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষভাবে নিযুক্ত সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের 
অভিমত শুনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একদল মেয়েদের চাকুরী ক্ষেত্রে 
নিয়োগ পছন্দ করেন না_-তাদের মতে স্রীলোকের যথার্থ স্থান গৃহে। 
অপর দল সমাজের সকল স্থানেই মেয়েদের যোগ্য স্থানের কথা 
বলিয়াছেন | কিন্তু উভয় দলই মনে করেন যে, মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে 
সমাজের সংযোগ এবং জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ প্রয়োজন। এই 
পক্ষে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষার উপযোগিতা 


দৃষ্টিতে মেয়েদের 
gata বিষয়ের সহিত 


কমিশন স্বীকার করেন এবং স্ত্ীশিক্ষার 


৪৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়টি শিখিবার ব্যবস্থা রাখার পক্ষে 
কমিশন অভিমত পোষণ করিয়াছেন। উহাদ্বারা শিক্ষিত স্ত্রীলোক 
সামাজিক কর্তব্যের সহিত গার্হস্থ্য কর্তব্যের সমন্বয় করিতে সক্ষম হইবে। 
কমিশন স্ত্রীশিক্ষার আর একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন, 
উহা! হইতেছে সহশিক্ষা । শৈশবের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় 
সহশিক্ষা চলিতে পারে, ইহা সকলে মানিয়া লইলেও অনেকে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা বাঞ্চনীয় নহে। কমিশন 
এই বিষয়ে নিষেধ বা সমর্থন না করিলেও মনে করেন যে, সমাজের মনোভাবের 
Ray সম্পূর্ণ বিরোধী হইলে ইহা প্রবর্তন ঠিক হইবে না। অপর পক্ষে 
সত্ী-পুরুষের শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা অনেক: ক্ষেত্রে ব্যয়সাপেক্ষ হইবে 
এবং ইহার ফলে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে । কারণ এখনও 
অনেক রাজ্যে পুরুষের শিক্ষা বিস্তারের জন্য যেরূপ প্রচেষ্টা দেখা যায়, 
্বী-শিক্ষায় তাহা দেখা যায় না। কমিশন ইহার বিরোধী অভিমত 
প্রকাশ করিয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি সমভাবাঁপন্ন হইতে উপদেশ 
দিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, যেখানে সম্ভব হইবে স্ত্রী ও পুরুষদের 
জন্য পৃথক পৃথক মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকিবে, কিন্ত অভিভাবকদের স্বীকৃতি 
থাকিলে সহশিক্ষা বা মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বাধা থাকিবে না। Sax 
সহশিক্ষামূলক বিগ্ঠালয়গুলিতে কিছু সংখ্যক শিক্ষক যেন মহিলা হন এবং 
শিক্ষাথিনী ও শিক্ষিকাদের জন্য যেন বিশ্রামাগার, শৌচাগার, খেলাধুলার 
ব্যবস্থা প্রভৃতি পৃথক থাকে । এখানে যাহাতে বালিকাদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, 
সঙ্গীত, অঙ্কন ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং বালিকাদের উপযোগী 
শিক্ষাক্রম ও সহযোগী staria ব্যবস্থা থাকে তাহা দেখিতে হইবে, 
ইহাও কমিশনের অভিমত। যেখানে অল্পসংখ্যক মাত্র ছাত্রী ভত্তি হইবে 
সেখানেও অন্ততঃ এক জন শিক্ষিকা ও একজন মহিল1 পরিচাঁরিক| নিয়োগ 
করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রীগণ কোনও রূপ অস্থবিধা বোধ না করে। Bay 
বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতেও মহিলা থাকা বাঞ্চনীয় বলিয়া কমিশন 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 


ae 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ভাষা শিক্ষ। 


মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন ব্যক্তি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি" 
নিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষায় Stal 
-শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারটিকে অনেকেই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিতেছেন । 
এই জন্য কমিশন এই বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন | 
কমিশন দেখিয়াছেন, বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ৫টি etal শিক্ষার মধ্য 
আলোচনা চলিতেছে--(১) agers) (২) আঞ্চলিক Stal 
(৩) রাষ্ট্রভাষা বা কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা (৪) ইংরাজী (৫) 
mes আরবি পার্শী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা । অনেক রাজ্যের অন্তর্গত 
অঞ্চলে ১ম ও ২য় এবং কয়েকটি অঞ্চলে ১ম, ২য়, ৩য় একই ভাষা 
হওয়ায় উহা কোনও কোনও স্থলে ৪টি বা ৩টিতে মিলিত হইয়াছে। 
হিন্দীকেই রাষ্রভীষারপে মানিয়া লওয়া, হইয়াছে, কিন্ত এখানে ইতরাজীকে 
সরকারী ভাষারূপে Aaf দেওয়া হয় ও অদূর ভবিষ্যতে তাহার 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই । ইংরাজী ভাষ। শিক্ষা সম্বন্ধে ভিন্ন মত দেখ! 
যায়। অনেকে ইহাকে বিশ্বভাষা হিসাবে দেখেন ও তাঁহাদের মতে 
মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজী ভাষা আবশ্যিক রাখিয়া উহার উন্নত মান 
বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে আবার ইহাকে আবশ্তিক 
ভাষারপে রাখিবার বিপক্ষে । এই বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের ma 
অমুচ্ছেদগুলি কমিশন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংবিধানে আরো ১৫ বৎসর 
ইংরাজী ভাষাকে কেন্দ্রীয় ও আস্তঃরাজা-ভাষ! এবং সরকারী কাজকর্মের 
ভাষারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে এ কাল বৃদ্ধি করা 
হইবে বলা হইয়াছে। রাজাগুলিতে আঞ্চলিক staras স্বীকৃতি দেওয়া 
হইয়াছে। 

ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্্রভাষ। হইবে বলিয়া! অনেকেই ইহাকে আবশ্যিক 
ভাধারপে শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন। এখন অনেক রাজ উহাকে 
আবশ্যিক কর! হয় নাই এবং পরীক্ষার fae অনেক ATCA Bel 


গৃহীত হয় নাই। 


৪৫৮ ॥ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা লইয়া কমিশন আলোচনা করিয়াছেন 
কমিশন স্বীকার করেন যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার বিশেষত: মাধ্যমিক 
শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এই জন্য যাহাদের মাতৃ-ভাষ। আঞ্চলিক ভাষ। 
হইতে পৃথক, তেমন ছাত্রদের জন্য (যদি তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যক 
হয়) বিদ্যালয়ে পৃথক ব্যবস্থা রাখা ও পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা সঙ্গত বলিয়া 
কমিশন মনে করেন। 

ভায়া শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে কমিশন দেখিয়াছেন 
যে, এখানে বিভিন্ন মত প্রচলিত। কমিশন মনে করেন, এক্ষেত্রে একটি 
সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাক! বিধেয় । মাঁতৃ-ভীষাকে শিক্ষার বাহন রাখ! ও আঞ্চলিক 
ও রাষ্ট্র ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান থাকা কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজন । 
ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী বৃহত্তর জগতের উচ্চতর জ্ঞান 
আহরণের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের অধিক স্থযৌগ লাভ করে। অনেকে 
বলেন যে, সকলের জন্য ইহার প্রয়োজন নাই । কিন্তু কাহার জন্য ইহার 
প্রয়োজন হইবে তাহা মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্ধারণ কর] যায় all 
প্রাচীন ভাষাগুলির চর্চা প্রয়োজন__যাহারা এই দিকে আগ্রহ প্রকাশ 
করে ও যাহাদের FAIS] আছে তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্তরেই এই lal 
শিক্ষা উৎসাহিত করা উচিত। 

কমিশন ভাষা শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি বিদেশের ব্যবস্থাবলী আলোচনা 
করিয়! দেখাইয়াছেন যে, এ সব দেশেও মাধ্যমিক শুরে একাধিক ভাষা 
শিক্ষা দেওয়া হয়। 

কমিশন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আহৃত 
হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকমগ্ডলীর সম্মেলন ছুইটিতে ইংরাজী ও 
হিন্দী শিক্ষা বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা আলোচনা! 
 করিয়াছেন। তৎপরে কমিশন ভাষ! শিক্ষা বিষয়ে faa সিদ্ধান্ত 
দিয়াছেন s— 

(১) মাতৃভাষাকে অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম 
রূপে গ্রহণ করা হইবে--যেখানের আঞ্চলিক ভাষা ও মাতৃ-ভাষা ভিন্ন 
সেখানে সম্ভবমত ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে 
নতুবা আঞ্চলিক ভাষাকে । fee এ came মাতৃ-ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা 
রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। 


৮" ছি 


| 
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(২) fax মাধামিক শ্রেণীতেই ইংরাজী ও হিন্দি এই দুইটি ভাষা 
শিখিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ও জুনিয়ার বেসিক স্তরের শেষেই এইগুলি' 
ae করিতে হইবে। একই বৎসরে দুইটি sti শিক্ষা সুরু না করিয়া 
পর পর WAT Bw করা ভাল। যে অঞ্চলগুলিতে হিন্দী মাতৃ-ভাষা৷ 
নহে, সেখানে এই ভাষার মোটামুটি ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে ৷ 
সাধারণ ভাবে সকল ছাত্রের জন্য ইংরাজীতেও মোটামুটি জ্ঞান দেওয়া হইবে l 
যাহার! বিশেষ আগ্রহী তাহার্দের জন্য পৃথক বিষয় হিসাবে অধিকতর 
জ্ঞানলাভের স্থযোগ দিতে হইবে। 

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃ-ভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া 
অন্ততঃ আর একটি ভাষা শিক্ষার বাবস্থা রাখিতে হইবে | 

(৪) ভাষা শিক্ষার বিশেষতঃ ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা 
শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি agra করার ও শিক্ষকগণের এ ভাষায় যথেষ্ট 
দখল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া কমিশন মনে করেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 


কমিশন ভীহাদের অনুসন্ধান কালে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম 
সম্বন্ধে যে সমলোচনাগুলির সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাকে নিষ্ন কয়েকটি ধারায় 
বিভক্ত করা যায়।-_ 

(১) বর্তমান পাঠ্যক্রম সংকীর্ণ ধারণা-প্রস্থত। 

(২) ইহা পুস্তক-কেন্দ্রী এবং তন্ব-সর্বন্ব। 

(৩) ইহাতে উৎকৃষ্ট ও অর্থভ্যোতক বিষয়বস্তুর অভাব আছে, অপর 


পক্ষে ইহ অত্যন্ত গুরু-ভারযুক্ত। 
(8) ইহাদ্বার! বিকাশোন্মুধ কিশোরের বিভিন্নমুখী ক্ষমতা ও চাহিদার 


পুরণ হয় All 
(৫) ইহা অত্যন্ত পরীক্ষা-ভারগ্রস্ত। 
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(৬) "ইহাতে কারিগরী ও অন্তান্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই । ফলে 
শিক্ষার্থী পরবর্তী জীবনে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের 
AS লাভ করার স্থযোগ পায় না। 

অতঃপর রিপোর্টে Ge ধারাগুলির দফাওয়ারী আলোচন করা 
হইয়াছে | 

(১) পাঠ্যক্রমের সংকীর্ণত।। কমিশনের অভিমত এই যে ইহার 

“কোনও উদ্দেশ্য নাই তাহা বলা চলে All. কিন্ত সেই উদ্দেশ্য অত্যন্ত 
সংকীর্ণ_কলেজে প্রবেশের যোগ্যতা প্রদান করাই মেই উদ্দেশ্য | বর্তমান 
পর্যন্ত সেই ধারাই চলিয়া! আসিতেছে যদিও ইতিমধ্যে 
প্রবেশিক! পরীক্ষ। নামটি পাণ্টাইয়াছে এবং বিদ্যালয় 
পরিত্যাগ যোগ্যতা পরীক্ষা নাম হইয়াছে। যাহার! এ পরীক্ষা দেয় তাহারা 
সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আশা পোষণ করে। পরীক্ষায় কৃতকার্যত! 
লাভের পর যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না, অর্থনৈতিক কারণেই তাং! 
করে all অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠাক্রম এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাঠ্যক্রম দ্বারাই প্রভাবিত হয়। যে সব বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
ক্ষেত্রে সহায়ক নয়, সেই সব বিষয় মাধ্যমিক শিক্ষার সহিত সংযুক্ত করিলেও 
তাহাদের জনপ্রিয়তায় অভাব দেখা যায়। ইহার জন্য মাধ্যমিক পাঠাক্রমকে 
বিশ্ববিস্তালয়ের পাঠাক্রমের সহিত সঙ্গতি রাখার প্রয়ান্‌ দেখা যায়! ইহার 
আর একটি কারণ সরকারী কাজের যোগাতা নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
প্রতি গুরুত্ব প্রদান। কমিশন স্থানান্তরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! 
করিয়াছেন। 

(২) এই far) অত্যন্ত বেশী পুস্তকাশ্রয়ী এবং কমিশনের মতে 
উপরে লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি অত্যধিক eres ইহার 
DA frets প্রধান কারণ।  স্বভাবতঃই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম 

উপর গুরুত্ব বেশী তাত্বিক ও Hera হইবে। মাত্র ৫০ বৎসর 

হইল বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
পাঠ্যক্রমে কিছু কিছু প্রয়োগধর্মী শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, তথাপি 
এ শিক্ষায় পুস্তকাশ্রয়ী ও তাত্বিক জ্ঞানই প্রধান হইয়া আছে। কিন্ত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা ভিন্ন ay হওয়া উচিত, কারণ এই বয়সে শিক্ষার্থী 
এরূপ তাত্বিক জ্ঞানলাভের উপযোগী মানসিক ক্ষমতা অর্জন করে না। 


পাঠাক্রমের সংকীর্ণতা 
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অনেক শিক্ষার্থী তাত্বিক জ্ঞানার্জনের উপযোগী মানসিক বৃত্তির অধিকারী 
না হইতে পারে, সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও না লইতে পারে । যাহারা 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, তাহাদের পক্ষে এরূপ নিছক 
তাত্বিক জ্ঞান বিশেষ সহায়ক হইবে না। অন্ান্ত প্রগতিশীল দেশে মাধ্য- 
মিক শিক্ষার এই দিকটি বিবেচিত হইয়াছে এবং সেখানে fima 
বিভিন্নমুখী বিকাশ-প্রবণতার পরিবেশকরূপে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম 
রচিত হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা 
করা ও শিক্ষাকে বাস্তব জীবনাশ্রিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম 
শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার হইয়া পড়িয়াছে, এই সমালোচনা সঙ্গত 
বিবেচিত হয়। উহাকে আরো! ভারাক্রান্ত করিলে ভাল অপেক্ষা মন্দই 
হইবে। স্থতরাং পাঠ্যক্রম নৃতন নৃতন বিষয় ও বিষয়বস্তু সংযোগ করার 
পরিবর্তে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে উহার পুনর্গঠন প্রয়োজন | 
(৩) কমিশন এই জন্য ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি 
প্রভৃতি পরস্পর সম্বন্ধিত বিষয়কে 'সমাজ-বিদ্যা” এবং পদার্থ-বিদ্য, রসায়ন, 
উদ্ভিদঃবিগ্ভা, জীব-বিছ্যা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়কে “সাধারণ বিজ্ঞান” এইভাবে: 
বিষয়ের সংখ্যা কমাইয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানকে অপেক্ষাকৃত জীবন-সম্পর্ক- 
যুক্ত করিয়া তোলার কথা বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাৎপর্যহীন অসংখ্য জ্ঞান 
দিবার পরিবর্তে অধিক তাৎপর্যহুক্ত জ্ঞানকে ভাল ভাবে উপলব্ধি করার' 
প্রতি গুরুত্ব দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশনের মতে পাঠ্যক্রমে 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ-স্থষ্টি ও জ্ঞানলাভের কৌশল আয়ত্ত করার 
দিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জীবনের জন্য সব প্রয়োজনীয় জ্ঞান, 
পরিবেশন করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ মনোভাবদার1 পরিচালিত হইলে 
পাঠ্যক্রম অযথা ভারাক্রান্ত ও শিশুদের প্রকৃত বোধঙ্ষমতা' 
ee N ও জ্ঞানাগ্রহ বিকাশের প্রতিকূল হইরে। এই জন্য 
কমিশনের মতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের 
হাতে পাঠক্রম রচনার ভার দেওয়ার পরিবর্তে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষক- 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই পাঠ্যক্রম রচনা হওয়া ভাল। কারণ তাহার! 
শিশুর জানাগ্রহ ও বৌধশক্কির উপর অধিকতর অবহিত হইতে পারিবেন। 
কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগী পাঠ্যক্রম রচনার জন্য সমীক্ষা 


৪৬২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


গ্রহণ ও ফলাফল পর্যালোচন! কর! ও উহার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের ক্রমোন্নতি 
সাধনের কথা বলিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি বুরে! বা বোর্ড স্থাপনের 
পরামর্শ দিয়াছেন। জ্ঞানলাভের সময় সমগ্র জীবন। সুতরাং মাত্র 
শিক্ষাকালেই সব কিছু জ্ঞান গলাধঃকরণ করাইতে হইবে, এই মনোভাব 
দ্বারা শিক্ষাক্রমকে অহেতুক গুরুভার ও বিরক্তিজনক করিয়া তোলার 
প্রয়োজন নাই, ইহাই কমিশনের অভিমত। যদি আনন্দের সঙ্গে ও পরিপূর্ণ- 
ভাবে উপলব্ধির দ্বার সামান্য জ্ঞানও তাহারা লাভ করে, তাহা জীবনের 
সহিত সঙ্গতিহীন ও ayia অনেক এলোমেলো জ্ঞান অপেক্ষা অনেক 
ভাল। কারণ প্রথমটি দ্বারা তাহাদের যথার্থ জ্ঞানা গ্রহ ee হইবে, দ্বিতীয়টি 
তাহাদের জ্ঞানাগ্রহকে খর্বই করিবে । শিক্ষান্রম রচনায় এইটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিক। 

(8) বর্তমান শিক্ষার ক্রম সম্বন্ধে আর একটি সঙ্গত সমালোচনা এই যে, 
ইহাতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণের যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা নাই. অথচ মাধ্যমিক শিক্ষায় ইহার" ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন | 
পুর্বে মনে করা হইত, ১১ বৎসর বয়সে এইরূপ ব্যক্তিগত 
cite ঠিকমত বিকশিত হয়_-এখন তৎপরিবর্তে ওঁ 
বসকে ১৩ বৎসর মনে করা হয়। যাহা হউক, বিদ্যালয়ে নানা ধরণের 
শিক্ষা-কার্ধ থাকিলে তবেই শিক্ষার্থী নিজের ব্যক্তিগত cate ঠিকমত 
চিনিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। 'এই ভাবে নিজেদের 
ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিপূর্ণ হুযোগ লাভ করিবে: অন্যান্ত দেশে এই ভাবে 
মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠিত করা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডে গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল 
স্কুল ও মডার্ণ স্থল এই ভাবে শিক্ষার্থীর: ব্যক্তিগত প্রবণতার স্থযোগ দিতেছে 
মনে করা হয়, যদিও এ ব্যবস্থা ক্রুটিহীন নহে | : যাহ! হউক, মাধ্যমিক শিক্ষার 
সাধারণ পাঠ্যক্রমের সহিত কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার 
পোষক পাঠ্যক্ৰমেও থাকা উচিত 

(৫) বর্তমান পাঠাক্রমের আর একটি ক্রটি ইহাতে পরীক্ষার গুরুত্ব 
। অত্যধিক: মাত্রায় -বেশী। . কমিশন অন্যত্র ইহার 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। 

(৬) বর্তমান পাঠ্যক্ৰমের আর একটি BP এই যে, ইহাতে টেকনিক্যাল 
ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বিশেষ নাই। অনেকেই মাধ্যমিক 


বাক্তিগত বৌকের অভাব 


পরীক্ষার গুরুভার 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ৪৬৩ 


শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া! জাবনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে ও বৃত্তি অন্থুসরণ করিবে। 
বৃদ্ধক ওজা তাহাদের পক্ষে বৃত্বিগুলির প্রতি উপযুক্ত মনোভাব 
শিক্ষার অভাব গড়িয়া উঠা তাই প্রয়োজন । শিক্ষার সহিত বৃত্তির 
সংযোগ থাকিলে তাহাদের কাছে বৃত্তিটি আনন্দদায়ক 

হইবে ও তাহার! আত্মবিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিধে। তাই 
মাধামিক শিক্ষায় বৃত্তি-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা প্রয়োজন। i 


পাঠ্যক্রম রচন। করিবার মুল নীতি 

অতঃপর কমিশন কর্তৃক শিক্ষাক্রম রচনার মুল নীতিগুলি আলোচিত 
হইয়াছে। কমিশন এই বিষয়ে ৫টি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন। 

প্রথম নীতি হইতেছে, শিক্ষাকে শুধু মাত্র পুস্তকাশ্রয়ী ন। করিয়া 
শিক্ষার্থীর সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনের বিভিন্নমুী অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার আশ্রয় 
করিয়া তুলিতে হইবে এবং নান! কাজকর্ম, খেলাধূলা, শ্রেণী, পাঠাগার, 
পরীক্ষাগার। কর্মশালা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মেলামেশার স্থযোগ- 
স্থবিধা এই সবগুলিই Sat অভিজ্ঞতার সুযোগ দিবে। 

দ্বিতীয় নীতি হইতেছে, শিক্ষার্থীর রুচি ও আগ্রহ বিভিন্ন ধরণের, ইহ! 
মনে রাখিয়| শিক্ষাকে একমুখী সংকীর্ণ খাতে আবদ্ধ না রাখিয়া বিভিন্ন 
রুচি ও প্রবণতাযুক্ত শিশুদের স্বতঃস্ক,র€ভ বিকাশ ঘটিতে পারে, এমন 
স্ুযোগ-স্থবিধ। পাঠ/ক্রমে রাখিতে হইবে II কতকগুলি জ্ঞানের ক্ষেতে 
সকলের প্রবেশাধিকার দানের প্রয়োজন আছে-_-অবশ্থা প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি 
কতখানি সকলের জন্য অবশ্য ately হইবে তাহা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও 
সামর্থ্য: বিচারপুর্বক নির্ধারণ করিতে হইবে। যাহারা এ সব বিষয়ে 
অধিকতর জ্ঞানের সামর্থ রাখে তাহারা অধিক জ্ঞানের সুযোগ পাইবে। 

তৃতীয় নীতি হইতেছে, শিক্ষাকে সমাজ-জীধনের সহিত সন্দন্ধযুত্ত 
ও তাৎপর্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই জন্য পাঠাক্রমের মধ্যে 
ona Pare স্থাপকতা থাক! প্রয়োজন যেন তাহা বিশেষ, বিদ্যালয়ের সমাজ- 
পরিবেশের সহিত সঙ্গতিযুক্ত করিয়া লইবার সুযোগ পায়। 

চতুর্থ নীতি হইতেছে, শিক্ষান্রমের Bows শিক্ষার্থীকে শুধু কর্মজীবনের 
যোগ্যতা প্রদান নয়-সে যেন তাহার অবদরকেও সর্বাপেক্ষ। আনন্দময় 


৪৬৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


ও স্থজনধর্মী করিয়া তুলিতে পারে তাহার শিক্ষাও শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত 
করা প্রয়োজন। কারণ মানুষের জীবনে অবসরের স্থান মোটেই 
গৌণ নহে। 

পঞ্চম নীতি হইতেছে-_শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিযয়গুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন নহে, তাহার! জামগ্রিকভাবেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত 
করে, এই কথা মনে রাখিতে হইবে এবং বিষয়বস্তগুলি যেন সেইরূপ 
. সামগ্রিকতার সহায়ক হয়, তাহা দেখিতে হইবে। 

উপরিউক্ত মূলনীতিগুলিকে ভিত্তি করিয়া কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার 
খসড়া পাঠ্যক্রম রচনার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার! প্রথমে 
নিয় মাধ্যমিক ও তৎপরে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠাক্রম বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন। নিয় মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি হইতেছে প্রাথমিক at 
নিয় বুনিয়াদী শ্রেণীর পরের ৪ ব| ৩ বৎসরের শ্রেণীগুলি। ইহার বর্তমান 

দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে__উচ্চ বুনিয়াদী ও মধ্য 
1১3৮ fatas (Middle School)! পরে এই উভয় প্রকার 
বিদ্যালয় একই ধরণের বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে অর্থাৎ 

সবগুপিই হইবে উচ্চ বুনিয়াদী বিগ্ভালয়। তাই কমিশন মনে করেন যে, 
পাঠদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে পাঠদানের পার্থক্য থাকিলেও এখন ইহাদের মধ্যে 
একই পাঠ্যক্রম অমুস্থত হওয়া উচিত । আবার প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের 
সহিত প্রথম দিকে ইহার সঙ্গতি স্থাপন প্রয়োজন। এই স্তরের পাঠ্যক্রমের 
উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করানো WEB নহে যতটা 
তাহাদিগকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির সহিত জ্ঞান-রাজ্যের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রগুলির পরিচয় করানো । স্বভাবতই ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ- 
পরিচিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহার অন্তর্গত হইবে । 
কিন্তু ইহা ব্যতীত এমন কতকগুলি বিষয় ইহার অন্তর্গত করিতে হইবে 
যেগুলিকে বর্তমানে এগুলির মত সহজ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এইগুলি 
হইতেছে শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হন্তশিল্পা। এতিহাসিক বিচারে এইগুলি 
শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলি অপেক্ষা প্রাচীনতা এবং £গুরুত্ের 
দাবী করিতে পারে। ইহার! শিক্ষার্থীর সামগ্রিক-জীবনের বিকাশে অতি 
প্রয়োজনীয় সহায়। ব্যক্তিত্বের gad, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ও আম্ুভূতিক 
বিকাশে এইগুলি অতি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
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শারীর-শিক্ষাঁ বিষয়ে কমিশন পৃথকভাবে আলোচনা করেন নাই 
বলিয়া ইহার গুরুত্ব কম নহে। ইহাকে: অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হইবে 
কিন্তু ইহাকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে না দেখিয়া বিদ্যালয়ে সকল কার্ষকেই 
এই fisia ব্যবহারিক প্রয়োজনীতা মনে রাখিয়া পরিকল্পনা করিতে হইবে, 
কারণ দেহ বাদ দিয়া কোন কিছুই সম্ভব নহে | 

এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয় স্তরের শিক্ষায় storey জীবনের ও 
জ্ঞানরাজ্যের সকল দিকগুলির সহিত সাধারণ ভাবে পরিচিতির উপর 
কমিশন গুরুত্ব দিয়াছেন এবং “সাধারণ ভাবে” কথাটির উপর অধিক গুরুত্ব 
প্রদান করিতে বলিয়াছেন। উহার দ্বারা কমিশন শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও 
উপলব্ধির বিষয় করিয়া তোলার দিকে সচেতন থাকিয়া পাঠযস্থচী নির্বাচনের 
কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।  পাঠ্যক্রমকে "মৃত জ্ঞানের টুকরার স্তপ” 
করিয়া না তুলিয়া ইহাকে মানুষের বিভিন্নমুখী বিকাশধারার সহিত জীবন্ত 
পরিচিতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভপ্দীর বিকাশ সাধন করিতে ru ইহাই 
কমিশনের অভিমত | 

উপরোক্ত বিচার অন্তুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয় wade জন্য ws 
নিয়লিখিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি রাখিয়াছেন। 

১। ভাষা ২। সমাজবিগ্ভা -৩। সাধারণ বিজ্ঞান; ৪1 গণিত 
৫। কলা ও সঙ্গীত ৬। হস্তশিল্প ৭। শারীর শিক্ষা । 

ভাষার মধ্যে মাতৃ-ভাষা হইবে-শিক্ষার মাধ্যম এবং একটি শিক্ষণীয় বিষয়। 
যেখানে মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা এক নহে, সেখানে আঞ্চলিক] ভাষাও 
শিখাইতে হইবে এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে ay পারিলে 
উহাকে শিক্ষার মাধ্যম করিতে হইবে । ; রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী rate ok 


পৰ্যায়ে শিখাইতে হইবে | ইংরাজী গিক্ষাও এই পর্ধায়ে সুরু হইবে, তবে হিন্দী 
"ও ইংরাজী একই সঙ্গে শুরু না করিয়া পর পর বৎসরে শুরু করা হইবে | 
| ,ইংরাজীকে অবশ্য আবস্তিক শিক্ষার বিষয় করিতে হইবে না। যদ্দিংকোনও 


অভিভাবক উহা শিখাইবার প্রয়োজন নাই এই অভিমত জ্ঞাপন করেন, তবে 
সে ক্ষেত্রে উহা হইতে ছাত্রটিকে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব কমিশন দিয়াছেন। 


কমিশন বলিয়াছেন'যে, এই পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়াও দুইটি ভাষা শিক্ষা একটু 
গুরুভার সন্দেহ: নাই, কিন্ত আমাদের মত বহুভাষা-ভাষী দেশে এই AAU 
থাকিবেই। কমিশন মাতৃ-ভাষার বেশ কিছুটা দখলের পরই অন্ত ভাষা 


৩০ 


b 


-৪৬৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা শুরু করার পক্ষে বলিয়াছেন। কমিশন শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হস্তশিল্প 
শিক্ষার উপযোগিতার কথ! daaa স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, 
ইহাতে সকল শিশু সমান যোগ্যতার পরিচয় দিবে আশা করা যায় না, কিন্ত 
এইগুলি তাহার সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হইবে।  হস্ত-শিল্পশিক্ষ! 
বিষয়ে কমিশন স্থানীয় প্রচলিত হস্ত-শিল্প মাধ্যমে স্থানীয় সমাজ-জীবনের ও 
রীতি-নীতির সহিত পরিচিত হইবার স্থযোগ ঘটিবে, এই বিষয়টির প্রতি 
অবহিত করিয়াছেন | 
অতঃপর কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিষয়ে 
আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, এই পর্ধায়ের ছাজ্রগণের 
See Gre অনেকখানি মানসিক শিক্ষা ঘটিবে, স্থতরাং এই 
- শিক্ষার পাঠক্রম রচনা পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতা ও. ক্ষমতা 
অনুসারে বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম অঙ্কসরণের ব্যবস্থা 
রাখিতে হইবে । যেহেতু এখনো পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন উপযোগী পাঠ্যক্রম বাছিয়া দিবার উপযোগী 
বৈজ্ঞানিক ব্যাবস্থা সম্ভব হয় নাই, সেই জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্নমুখী 
পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখিয়া তাহাদিগকে ইচ্ছামত বাছিয়া লইবার 
স্থযোগ দিতে হইবে। কমিশন বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমদ্ধারা সংকীর্ণ 
বিশেষজ্ঞের শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে চাহেন না_-সাধারণ ভাবে বিকাশের 
সহিত তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষণীয় ধারা 
agad করিয়া এ দিকে তাহাদের কর্মক্ষমতাকে বিকশিত করিবার 
সুযোগ রাখিতে চাহিয়াছেন। যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষা ante fan 
শতকরা! aise জন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যত্র না পড়িয়া জীবনে প্রবেশ 
করিবে, স্থতরাং এই পর্যায়ে জীবন-যাপন ও জীবিক! অনুসরণের সহায়ক 
শিক্ষাও দিতে হইবে । শিক্ষার্থী যে face বিশেষ প্রবণতা ayy করে 
সেই ভাবেই যেন জীবন ও জীবিকার জন্য প্রস্তুতির স্থযোগ লাভ করে, 
তাই এই বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন । কেহ যান্ত্রিক শিক্ষার 
প্রতি, কেহ কারিগরী শিক্ষার প্রতি, কেহ কৃষির প্রতি, কেহ বাণিজ্যের 
প্রতি প্রবণতা দেখাইবে__শিক্ষার্থীকে সেই সেই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান, 
ঝৌক ও ক্ষমতা অর্জনের স্থযোগ দেওয়া হইবে এবং এ বিষয়গুলিকেও 
শিক্ষার্থীর সাধারণ জ্ঞান অর্জন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক করিয়া 
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তুলিতে হইবে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, aqal প্রভৃতিকেও সাধারণ 
শিক্ষার সহায়ক মনে করা হয়--সংস্কৃতিকে বর্তমানে পূর্বের মত সংকীর্ণ 
দৃষ্টিতে দেখা হয় না। সুতরাং এইরূপ মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিছক বৃত্তি- 
মূলক শিক্ষা মনে করিলে গুরুতর ভুল হইবে। কমিশন এই, পর্যায়ের 
পাঠ্যক্রম রাখার সময়ে ইহার পূর্ববর্তী পর্যায়ের শিক্ষার সহিত সঙ্গতি 
স্থাপনের বিষয়েও অবহিত হইতে বলিয়াছেন। কমিশন উচ্চ ও উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে সঙ্গতি রাখার কথাও বলিয়াছেন। 
কমিশনের মতে পাঠাক্রমগুলিতে সংযুক্ত বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুপিকে 
সাঙ্গীকৃত করার খুবই প্রয়োজন -_-পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি 
উপস্থাপিত করিলে তাহা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক 
হয় না। এই জন্য কমিশন কতকগুলি বিষয়গুচ্ছ একত্ৰিত করিয়া পাঠ্য- 
ক্রমের এক একটি ধারা রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশন 
মনে করেন যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষক ও অভিভাবকের 
সাহায্য ব্যতীত উপযোগী ধারাটি নির্বাচন সহজ নহে। এই জন্য কমিশন 
ছাত্রদিগকে ধার! নির্ধারণে সাহায্য করিবার উপযোগী শিক্ষকের প্রয়োজনের 
কথা "উল্লেখ করিয়াছেন ও এই বিষয়ে স্থানান্তরে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। অতঃপর কমিশন এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রমের খসড়া রচনা 
করিয়াছেন ও আশা করিয়াছেন যে রাজা-শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক এ খসড়া 
অবলম্বনে বিস্তারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যস্থচী রচিত হইবে প্রধানতঃ অন্থসন্কান 
ও তথ্যের ভিত্তিতে ৷ 


উপরি-উক্ত পাঠ্যক্রমের খজ্ড়াটি নিছে দেওয়া গেল :__ 

Si (১) মাতৃ-ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃ-ভাষা ও প্রধান ভাষার 
মিলিত কোর্স। 

(২) নিয্ললিখিতগুলির মধ্য হইতে নির্ধারিত আর একটি ভাষা__ 

(i) হিন্দী_(যাহাদের মাতৃ-ভাষা হিন্দী নহে তাহাদের জন্য ) 

(8) প্রাথমিক ইংরাজী--(যাহার! faa মাধ্যমিবা স্তরে ইংরাজী 
শেখে নাই তাহাদের জন্য ) 

(ii) অধিকতর ইংরাজী জ্ঞান_-( যাহারা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজী 


শিখিয়াছে তাহাদের জন্য )। 
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(iv) আধুনিক ভারতীয় ভাষ। ( হিন্দী ছাড়া ) 

(৮) আধুনিক বৈদেশিক ভাষা ( ইংরাজী ছাড়া ) 

(vi) প্রাচীন ভাষা ( সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি ) 

খ। (1) সমাজ-বিদ্যার সাধারণ কোর্স ( প্রথম ছুই বৎসরের জন্য ) 

(i) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত-__সাধারণ cata” (প্রথম দুই 
" বঙ্সরের জন্য ) 

গ্বা। একটি শিল্প যাহা প্রদত্ত তালিকা হইতে নিধ্ণারিত করিতে হইবে 
-৫তালিকাটিকে প্রয়োজন বোধে বাড়ানো যায় ) 

50) কাতাই ও বোনাই (1) কাঠের কাজ (iii) ধাতুর কাজ (iv) 
কাগজের কাজ (v) সীবন শিল্প (vi) টাইপের কাজ (vi) কারখানার শিক্ষা 
(vii) সথচীশিল্প (viii) মডেলের কাজ। 

oR) নিয্নলিখিত যে-কোনও একটি গ্প হইতে গৃপভুক্ত তিনটি বিষয় 
নির্বাচিত করিতে হইবে £_- 

"গ্ৰুপ ১-(মানবিক বিদ্যাসমৃহ)_() ক এর Gi) হইতে একটি তৃতীয় 
"ভাষা (যাহ! লওয়। হয় নাই) অথবা কোনও প্রাচীন ভাষা (11) ইতিহাস 

(iii) ভূগোল (iv) প্রাথমিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি (v) প্রাথমিক মনোবিদ্যা 

ও তর্কবিদ্যা (vi) গণিত (vii) সঙ্গীত (viii) গাহস্থা-বিজ্ঞান। 

© শপ ২--(বিজ্ঞান )--6) পদাৰ্থবিদ্যা (1) রসায়ন (i) Aaf 
| (Biology) (iv) ভূবিদ্যা। (v) গণিত (vi) প্রাথমিক শারীরতত্ব ও aiz- 

বিজ্ঞান ( Biology লইলে ইহা লওয়া চলিবে না) 

গপ o—( কারিগরী i) ফলিত গণিত ও জ্যামিতিক অংকন 
(ii) বিজ্ঞান (i) প্রাথমিক atas (mechanical) ইঞ্জিনিয়ারিং 


ae (iv) প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং | 


গপ ৪_-( বাণিজ্য )_0) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিষ্া (ii) বুক কিপিং 
(ii) বাণিজ্যিক ভূগোল অথবা প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌরনীতি (iv) 
abate ও টাইপ রাইটিং) 
© gaH কৃষি )0) সাধারণ কুষি (8) পশুপালন Gii) উদ্ধানরনা 
ও সজীচাষ (iv) কুষি-রসায়ন ও উদ্ভিদ-বিদ্যা। 
St ৬ (চারুকলা li) শিল্পকলার ইতিহাস (ii) অংকন ও নক্সা 
অংকন (iii) (area (iv) মডেলিং (v) সঙ্গীত (vi) নৃত্য । 


{ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ৪৬৯ 


গ্রপ Ii) গাহস্থয বিজ্ঞান__গার্থা অর্থনীতি (ii) পুষ্টিবিজ্ঞান ও 
THAAD (iii) মাতৃত্ব-বিদ্যা ও শিশু-পালন (iv) গৃহ-পরিচালন ও NER 
wna) | 

Br উপরে নির্বাচিত বিষয়গুলি ব্যতীত শিক্ষার্থী যে কোনও গুপ হইতে 
আর একটি বিষয় নির্বাচিত করিতে পারিবে ( এচ্ছিক)। চি 

উপরোক্ত পাঠাক্রমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কমিশন নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন | 

ভাষা! শিক্ষা! বিষয়ে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষ! ব্যতীত আর একটি ভাষা 
বাধ্যতামূলক ভাবে শিখিতে হইবে | উহা! ইংরাজীও হইতে পারে হিন্দীও 
হইতে পারে। অবশ্য যাহারা দেশী ভাষার প্রতি বেশী saath হইবে 
তাহার! তৃতীয় আর একটা ভাষা এবং বিভাগ অঙ্গমারে আরো একটি ভাষা 
লইবার সুযোগ পাইবে | 

যাহারা সমাজবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞানের সমতুল্য বিষয় নির্বাচিত করে 
নাই, তাহারা, সকলেই সমাজ বিদ্যা! ও সাধারণ বিজ্ঞানের একটি সাধারণ 
পাঠাস্থচী অনুসরণ করিবে | এই দুইটি বিষয় এবং ভাষা ও শিল্প এই বিষয়গুলি 
মৌল বিষয় (Core subject) কূপে পরিগণিত হইবে | সমাজবিদ্যা, ও 
সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচী হইবে সাধারণ ধরণের এবং উহা প্রথম দুই বৎসর 
অন্কুক্থত হইবে, শেষ পরীক্ষণীয় বিষয় হইবে না। ইহাদের. দ্বারা নিয় 
মাধামিক স্তরের এ বিষয়গুলিতে জ্ঞানকে পরিণতি প্রদান কর! হইবে. 

যাহারা মানবিক: fag) aria ইতিহাস ভূগোল. বা! অর্থবিগ্তা গ্রহণ 
করিবে, তাহাদিগকে সমাজশবিগ্ঠা আর পড়িতে হইবে না) শুধু সাধারণ বিজ্ঞান 
পড়িতে হইবে । তেমনি যাহার! বিজ্ঞান বা কারিগরী al রুষিবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত বিজ্ঞানের বিষয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে আর সাধারণ বিজ্ঞান 
পড়িতে হইবে না, শুধু মমাজবিগ্ঠ। পড়িতে হইবে । অনুরূপ ভাবে বাণিজ্যিক 
বিভাগের যাহারা অর্থনৈতিক ভূগোল বা প্রাথমিক অর্থনীতি পড়িবে তাহারা 
এখানে সমাজবিগ্ভার কিছু অংশ পড়ে, অতএব তাহাদিগকে সমাজবিদ্যা 
পড়িতে হইবে a) কিন্তু তাহাদিগকে সাধারণ বিজ্ঞান পড়িতে হইবে। 

শিল্পুশিক্ষা। সন্ধে কমিশন বলিয়াছেন যে শিল্পের অর্থকরী দিকটি 
বিবেচনা-যোগ্য হইলেও ইহাকে পাঠাক্রমতুক্ত করার উহাই একমাত্র কারণ 
নহে। ইহাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও গণ্য করিতে তইবে। কারণ 
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এই স্তরে শিল্পশিক্ষার মধ্য দিয়া অর্থনীতি, ফলিত বিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান, 
রুচিবোধ, কর্মক্ষমতা, পরিকল্পন৷ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিকশিত 
হয়। নিয় মাধ্যমিক স্তরে যে শিক্ষা অমুস্থত হইয়াছে, এই স্তরে সেই 
বিজ্ঞানই লইতে হইবে এমন বীধাধর! নিয়ম রাখার প্রয়োজন নাই | 


শিল্পশিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের অভাবের কথা কমিশন আলোচনা 
করিয়াছেন। শিল্পে কুশলতা এবং শিল্পের বৌদ্ধিক ও wifes জ্ঞান এই উভয় 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন । যতদিন এরূপ শিক্ষক না পাওয়া 
যাইবে, ততদিন এক বা একাধিক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া এ শিল্পকাজে 
কুশলী ব্যক্তিকে শিল্পশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু পরে উপযুক্ত 
শিক্ষণপ্রাধ শিল্পশিক্ষক যাহাতে পাওয়! যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

অতঃপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব গ্রদানপুর্বক বলিয়াছেন যে পাঠ্যক্রমের 
পরিবর্তন দ্বারাই শিক্ষার পরিবর্তন সুচিত হয় না-_এই জন্য সকলের পুর্ণ 
সহযোগিতা ও Targa উপলব্ধি প্রস্মোজন। দ্বিতীয়তঃ কোনও পাঠ্যক্রমই 
ক্রটিহীন হয় না--অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! তাঁহার ক্রমশঃ উন্নয়ন সম্ভব। 
এই ay কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে পাঠক্রম অধিকতর aaa 
ও আদর্শগত করার কাজে শিক্ষণ-মহাবিগ্যালয়সমূহের ও শিক্ষকদের সহিত 
সহযোগিতায় অগ্রসর হইবার জন্য প্রতি রাজ্যে গবেষপালয় স্থাপিত 
হওয়া উচিত। 

অতঃপর কমিশন পুনরায় ভাষা, সমাভ-বিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা 
বিষয়ে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন | 
কমিশনের মতে মাতৃভাষা শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি 
দিতে পারিলে উহ! শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে প্রভূত সাহায্য করিতে 
পারে। ইহাকে নীরস শব্দসম্ভাব ও ব্যাকরণের জ্ঞান লাভের শিক্ষা হিসাবে 
যেন না দেখা হয়। ইংরাজী হিন্দী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থার 
ব্যবহারিক দিকটিকেই কমিশন গুরুত্ব দিতে বলিয়াছেন | 

সমাজ বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এ শিক্ষাকে পু'থিসবস্ব ও তাত্বিক জ্ঞান 
সংগ্রহের শিক্ষা ন] করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানাগ্রহ, সমাজ-চেতনা ও নাগরিকতা- 
বোধের স্থষ্টির শিক্ষারূপে সংগঠিত করিতে বলিয়াছেন এবং এই জন্য 
উন্নত শিক্ষাদান-পদ্ধতির অন্থসরণের কথা বলিয়াছেন। seat ভাবে 
সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে পদার্থবিষ্ঞা রসায়ণবিদ্থা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 


শিক্গাদান-পদ্ধতি ৪৭১ 


বিষয়সমূহের জ্ঞানের সমাহাররূপে না দেখিয়া শিক্ষার্থীর পরিবেশ 
সম্বন্ধে জীবন্ত আগ্রহসহায়ক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচার-ক্ষমআর 
বিকাশ-সহায়ক Rama সংগঠিত করার কথা বলিয়াছেন। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী চেতন! ও দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন নাগরিক we 
করাই ইহার উদ্দেশ্য হইবে_.অসংলগ্ন কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ বা কতকগুলি 
তত্বের সহিত ভাসা ভাস! পরিচয় ATE | j 


নবম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাদান-পদ্ধতি 

মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন পাঠদান-পদ্ধতির উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তার 
বিষয়ে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ ক্রিয়াছেন। তাহারা একটি পৃথক 
অনুচ্ছেদে মাধ্যমিক স্তরে গতিশীল শিক্ষাদান-পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে প্রদান কর! 
যাইতেছে। 

(১) শিক্ষাদান-পঞ্ছতির উদ্দেষ্য হিসাবে শুধু জ্ঞান দান যথেষ্ট নহে_- 
শিক্ষার্থীর উপযুক্ত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা ও তাহাদিগকে সক্রিয় 
করিয়া তোলাও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত | 7 

ক শিক্ষার্থীরা যাহাতে তাহাদের কাজে আনন্দ বা রস পায় এবং 
নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়! কাজকে সুসম্পন্ন করিয়া তোলে, সে দিকেও 
দৃষ্টি দিতে হইবে | PE 

(৩) বর্তমানে শিক্ষাদান ব্যাপারে শব্দ ও ভাষার প্রকাশের দিকেই 
গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই জন্য স্থৃতিশক্তির ব্যবহার বেশী ঘটে। ইহার 
পরিবর্তে উপলব্ধিকরণ ও সম্পাদনের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হইবে। 
এই জন্য কমিশন “কর্মকেন্্রীপঞ্ছতি' (activity method) ও “কর্ম 
সমস্ত! পদ্ধতি” (project method) অনুমোদন করিয়ার্ছেন। 

6) শিক্ষার্থীরা যাহা শিখিবে তাহ! যেন সম্পাদন করার সুযোগ এবং 
এই ভাবে আত্মপ্রকাশের পুর্ণ CATA পায়, তাহা দেখিতে হইবেন 

তি: 


আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


006): শিক্ষণীয় বিষয় সন্ধে তাহাদের চিন্তা যেন Wee হয় এবং 
কথ্য ও. লিখিত রূপে তাহা ভাল ভাবে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা 
দেখিতে হইবে। 
(১) অনেক বিষয়বস্তু শেখানোর পরিবর্তে শিক্ষার প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে 
যেন তাহারা ge ধারণা লাভ করিতে পারে ও নিজের চেষ্টায় লিখিতে 
শেখে, তাহা দেখিতে হইবে | 

(৭) তীক্ষ-মেধা, সাধারণ-মেধা এবং স্বল্পমেধা-এই তিন শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের বিকাশ' যেন এক শ্রেণীর aa অপর শ্রেণীর ব্যাহত না হয়, 
তাহার ব্যবস্থা বাঞ্চনীয় । JEN 

(৮) শিক্ষার্থীরা যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে কাজ 
করার সুযোগ পায় এবং এ ভাবে দলগত; জীবন ও সহযোগিতামূলক 
কাজের শিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। 

(৯) বিদ্যালয়ে ভাল লাইব্রেরী থাকিবে ও : শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরী 
ব্যবহারে অভ্যস্থ হইবে ৷. তাহারা বাহিরের লাইত্রৌর' স্থষোগ যাহাতে 
পায়, তাহার জন্য পাবলিক লাইব্রেরীতে ছাত্রবিভাগ থাকা বাঞ্ছনীয় 

70) : লাইব্রেরীগুলিতে_ আগ্রহণীল : ও. : শিক্ষনপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান 
নিয়োগ ও তাহাদের মাঝে মাঝে শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয় এবং 
এই জন্য ট্রেনিং কলেজ মারফৎ ও- রিফ্রেসার কোস” মারফৎ fire fence 

১১৬০০ 
লাইব্রেরী বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান কর! উচিত 

(১১) যেখানে পাবলিক লাইব্রেরী নাই, সেখানে স্কুল-লাইব্রেরীতে 
জনসাধারণের পুস্তক গ্রহণের সুবিধা রাখা উচিত। 

(১২) পাঠের উন্নতি বিধানার্থ পাঠাণুস্তকের উন্নতি বিধান ও সাধারণ 
পাঠ্য এবং অন্য উপযোগী পুস্তক-স্ৃষ্টির জন্য বাবস্থাবলম্বন করা উচিত। 

(১৩) শিক্ষকদের সহায়ক পুস্তক-পুস্তিকা সৃষ্টির জন্য রাজ্যের শিক্ষা- 
বিভাগের অগ্রসর হওয়া উচিত ও ও কাজের জন্য সরকারী শিক্ষা-বিভাগে 
অথবা কোনও বিশেষ শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত | 
(8) পাঠদান-পদ্ধতির: ক্রমোন্নতি ব্ধান জন্য “পরীক্ষামূলক” ও 
 গরদর্শনমূলকণ। বিদ্যালয় স্থাপন কর!” দরকার. যেখানে Say Troi 
: রহিয়াছে, সেখানে বিস্যাল়গুলিকে অধিক স্বাধীনতা, yeaa ও যোগ 


পারি: 
TH! ees 


 বিধা প্রদান করা উচিত। 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি ৪৭৩ 


অতঃপর কমিশন শিক্ষার্থীর চর্িত্রগঠনে শিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ে 
একটি পৃথক অন্থুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন | কমিশনের মতে বিদ্যালয়ে 
সকল কাজ-কর্মেরই একটি প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
নি চরিত্রের শিক্ষা প্রদান ও এই কাষে শিক্ষকের দায়িত্ব y 
ctp সর্বাধিক) ইহার জন্য শিক্ষক-ছাত্রের সংযোগ, বৃদ্ধিকর! * 
‘ও ছাত্রদের মধ্যে স্বায়ত্ব-শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রয়োজন। শেষোক্ত * 
উদ্দেশ্যে হাউস সিষ্টেম প্রবর্তন ও ছাত্রদের দ্বারা “আচরণ-বিধি” প্রণয়ন 
সহায়ক হইবে। নান! দলগত খেলাধূলার প্রবর্তন ও অন্যান্য নানা পাঠ্যক্রম 
ajay কার্যক্রম (Co-curricular activities) অত্যন্ত সহায়ক হইবে | 
কনিশনের মতে একটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাহাতে রাজ- 
নৈতিক নির্বাচন ব্যাপারে ১৭ বৃৎসরের ana কিশোর-কিশোরীকে 
নিয়োগ করিলে তাহা নির্বাচনী অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়. 
শৃঙ্খলা বিধান বিষয়ে উপরোক্ত অভিমতের পর কমিশন ধর্মীয় ও নীতি- 
শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহাদের মতে কেবল 
বদি মাত্র cada শিক্ষা হিসাবেই এবং বিদ্যালয়ের নির্ধারিত 
২. সময়ের বাহিরে অভিভাবকের সম্মতির ভিত্তিতে কোনে! 
ধৰ্মীয় শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে। 
পাঠ্যক্রম অতিরিক্ত কার্যক্রম অমুসরণ প্রসঙ্গে কমিশনের মতে এগুলিকে 
বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অন্ততূক্তি কার্যক্রম হিসাবে: গণ্য করিতে হইবে ও 
ERUN ME EEE শিক্ষককে নির্ধারিত সময়ে এ কার্যক্রমে যোগ- 
দি দান আবধ্যিক করিতে হইবে । স্কাউট আন্দোলন, 
স্কাউট ক্যাম্প প্রভৃতির স্থযোগ যেন ছাত্ররা বেশী পায় তাহার বাবস্থা করিতে 
হইবে এবং এন. সি, লি, বিভাগকে: কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনিয়া 
তাহার উন্নতি বিধান করিতে হইবে । : বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, 
সেন্ট জন্দ এম্বুলেন্স শিক্ষা ও জুনিয়র রেডক্রসের কাজকে আরও জনপ্রিয় ও 
সক্রিয় করিতে কমিশন নির্দেশ দিয়াছেন | 
অতঃপর কমিশন মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে বৃত্তিমূলক নিদেশন| ও 
উপদেশনার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের 
অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান কর! উচিত। শিক্ষার্থী যাহাতে বিভিন্ন শিল্প 


বৃত্তিমূলক নির্দেশনা 
Spi ie 


৪৭৪ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


সংস্থা প্রভৃতির ধরণ ও স্বিধা-স্থযোগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করে, 
তজ্জন্য তাহাদিগকে এ সব শিল্পের বাস্তব চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান দর্শনের ব্যবস্থা রাখা উচিত | শিক্ষণপ্রাপ্ত faces কর্মচারী 
_ Guidance officer) ও বৃত্তি-নির্ধারক শিক্ষক (Career Master ) 
© নিয়োগের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সকল বিগ্তালয়ে করিতে হইবে । এইরূপ শিক্ষণের 
ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার! করার স্থপারিশ কমিশন করিয়াছেন। 


শিক্ষার্থীদের স্থান্থ্য-কল্গযাণ জন্য কমিশন নিয়লিখিত ধরণের সুপারিশ 
করিয়াছেন। স্বাস্থা-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় চিকিগুসাঁ-বিভাগী (School 
medical service) সকল রাজ্যে থাক উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের 
ভালভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকের নির্দেশমত 
চিকিৎসাদির ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। কয়েক জন 
শিক্ষককে স্বাস্থ্য-বিধিসংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান ও প্রাথমিক 
চিকিৎসা শিক্ষ দিয়া চিকিৎসা বিভাগের সহায়করূপে নির্ধারিত করা: 
উচিত।  বিগ্যালয়-সংলগ্ন হোষ্টেলে স্বাস্থ্যসম্মত আহারের ব্যবস্থা থাকা 
উচিত। যেখানে সম্ভব স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকে মিলিত ভাবে নিকটবর্তী 
অঞ্চলে স্বাপ্থয-সন্মত ব্যবস্থায় সহায়ত! করিবেন ও ইহাদ্বারা ছাত্ররা দৈহিক 
শমের প্রতি মর্ধাদাসম্পন্ন হইবে | 


শারীর-শিক্ষা। সম্বন্ধে কমিশনের স্বপারিশগুলি নিয়্প। প্রত্যেক 
ব্যক্তির রুচি ও sime অন্থায়ী শরীর-চর্চার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন | 
চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক সকল শিক্ষক বিভিন্ন শারীর-শিক্ষণ কর্মস্থচিতে 
অংশ গ্রহণ করিয়া উহাকে শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবেন। 
শিক্ষার্থীদের শারীর-শিগণ সংক্রান্ত অগ্রগতির বিবরণী রাখা হইবে । বিভিন্ন 
পেশীর বিকাশ ঘটে এমন শারীরিক কসরতের ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য রাখিতে 
হইবে । কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, শারীর শিক্ষার শিক্ষকই শারীর- 
তত্ব ও স্বাস্থ্য পড়াইবেন এবং তাহার! তাহাদের সমযোগাতাসম্পন্ন শিক্ষকের 
সমমর্ধাদা ভোগ করিবেন। কমিশন এই জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যের শারীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির সিট সংখ্যা 
বৃদ্ধি করার ও নৃতন শাবীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থপারিশ 
করিয়াছেন। 


শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য 
কল্যাণ 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি ৪৭৫ 


কমিশন পরীক্ষা ও মাননির্ণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী 
গ্রহণ করার স্থপারিশ করিয়াছেন। তাহাদের মতে 
(১) বাহিরের পরীক্ষার (External Examina- 
tion ) সংখ্য! হ্রাস করিতে হইবে এবং রচনাধমী ( essay (5০) প্রশ্নের 
পরিবর্তে নৈর্বক্তিক (objective type) eraa সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। বতা ES f 

(২) প্রশ্নের ধরণ পাল্টানো। প্রয়োজন হইবে। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন 
মুখী বিকাশ পরিমাপ করার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের' ; 
ভিত্তিতে প্রতি ছাত্রের অগ্রগতি-সংক্রান্ত বিবরণ রাখিতে হইবে I 

(৩) এ রেকর্ড (বিবরণ ) ও বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলকে ও. 
শিক্ষার্থীর মাননির্ণয়ন জন্য উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে। Š 

(8) মান fafaa জন্য সংখ্য ব্যবহার অপেঞ্ষ। প্রতীক ব্যবহার ( অর্থাৎ 
খুব GSA, SAAB, মাঝারী প্রতৃতি প্রতীক ) করার স্থপারিশ 
কমিশন করিয়াছেন | 

(6) কমিশন কোর্সের শেষে একটি সাধারণ প্রকাশ্য পরীক্ষার 
(Public Examination) সুপারিশ করিয়াছেন। 1 

(৬) কমিশনের মতে শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেটে এ সাধারণ প্রকাস্ 
পরীক্ষায় পরীক্ষিত বিষয়াবলীতে অজিত মান, বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ 
পরীক্ষাসমূহে অজিত মান এবং বিদ্যালয়ে কাজকর্মে অগ্রগতিক্থচক মান 
সমস্তই লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন | 

(৭) কমিশন কোনও বিষয়ে মানের নিম্ন বলিয়া বিবেচিত শিক্ষার্থীর 
কষ্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার সুপারিশ করিয়াছেন। 


পরীক্ষা 


দশম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষকদের মান উন্নয়ন 


অতঃপর কমিশন শিক্ষকদের মান উন্নয়ন বিষয়ে কতকগুলি affer 
স্থপারিশ করিয়াছেন। উহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য 

(১). শিক্ষক নিৰ্বাচন ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু নিয়ম প্রচলন Fa €২) 
শিক্ষকদের মান উন্নয়ন সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে এক জন সভ্য হিসাবে 
$ যুক্ত করিয়া একটি. ছোট নির্বাচন-বোর্ড.গঠন করা । « 

(৩) শিক্ষকদের চাকুরীতে পাকা করার জন্ত- প্রোবেশন কাল 
১ বৎসর কর]। 

(8). উচ্চ-বিগ্ভালয়ে শিক্ষণের ডিগ্রীসহ গ্রাজুয়েট শিক্ষক: নিয়োগ ও 
বিশেষ বিষয় পড়াইবার যোগ্য শিক্ষণপ্রাপ্চগণকে দিয়াই এ fear পড়াইবার 
ব্যবস্থা করা এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ের জন্য ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়াইবার 
যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ | | 

(৫)  সমযানসম্পন্ন: শিক্ষক যে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকুন - নাংকেন, মান 
অন্যায় উপযুক্ত বেতন যেন পান.তাহার ব্যবস্থা করা। 

(৬) শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী. বেতনের হার: নির্ধারণ 
ও তাহাদের অর্থ-সংক্রাস্ত দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য পেনশন- 
গ্রতিডেন্ট-ফাণড-সংযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ | 

(৭) শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের কাল বৃদ্ধি করিয়া ৬০ বৎসর Fal) 

৮৮) শিক্ষকদের পুত্র-কন্যাদের বিন! বেতনে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা। 

(৯) ইহা ব্যতীত শিক্ষকদের গৃহ ব্যাবস্থা করার জন কো-অপারেটিভ 
Sq করা। ` 

(১০) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভ্রমণ-সংক্রান্ত সুযোগ -সুবিধ| প্রদান, 
তাহাদের চিকিৎসাব্যবস্থার সুবিধা প্রদান, তাহাদের শিক্ষাবিষয়ক 
মানোন্নয়ন জন্য স্ৃযোগ-স্থবিধা প্রদান ও তাহাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি 
করার সুপারিশও কর! হইয়াছে । ' 


শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৭৭. 


(১০) কমিশন শিক্ষকগণের প্রাইভেট পড়ানো! নিষিদ্ধ করিতে 
বলিয়াছেন। 
(১১) শিক্ষকদের চাকুরীক্ষেত্রে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে শিক্ষকদের 
অভিযোগের প্রতি wait জন্য আর্বিট্রেশন বোর্ডের সপারিশও কমিশন 
(১২) কারি প্রধান শিক্ষকগণের দায়িত্ব অন্ন্যায়ী' উচ্চ বেতনের 
স্থপারিশ করিয়াছেন | 
কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণ-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভিমত 
১৪ প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুই ধরণের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । তাহাদের একটি হইবে স্কুল 
ফাইনাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপ্তকারীদের জন্য এবং ইহার শিক্ষাকাল 
হইবে ছুই WAT) গ্রাজুয়েটদের পৃথক শিক্ষণ-মহাবিষ্ালয় হইবে ও 
উহার শিক্ষাকাল অন্যন ১ বংসর হইবে ও এয়োজনবোধে উহা বাড়াইতে 
হইবে] গ্রাজুয়েটদের শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থমোদিত 
হইবে ও তাহারা ইউনিভারসিটি ডিগ্রী লাভ করিবে। অপর শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিশেষ বোর্ড থাকিবে । শিক্ষণকালে শিক্ষকগণ পুরা 
বেতন ও ষ্টাইপেণ্ড পাইবেন | শিক্ষণ-গ্রতিষ্ঠানগুলি মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ 
(রিফ্রেসার ফোস) বিশেষ বিষয়ে স্বপ্লকালীন বিশেষ শিক্ষণ ও কাজকর্মের 
জন্য বিশেষ শিক্ষণ-ব্যবস্থা! করিবেন এবং জন্মেলনাদ্ির বাবস্থা করিবেন। 
শিক্ষণ-মহাবিদ্ঠালয়গুলির সহিত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়-প্রদর্শনী, পাঠদানের 
farag ও গবেষণা-বিভাগ সংযুক্ত থাকিবে । শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকালে 
কোনও বেতন শিক্ষার্থীদিগকে দিতে হইবে না। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলির 
সহিত ছাত্রাবাস সংযুক্ত থাকিবে ও সেখানে শিক্ষার্থীগণ সমাজ-জীবনের 
অভিজ্ঞত! ats করিবে । যাহারা শিক্ষনপ্রাধ aes তাহার! তিন বৎসর, 
শিক্ষা দান সমাপ্ত করিবার পর তবেই শিক্ষা বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী পরীক্ষা 
দিতে : পারিবেন । ' শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশেষ বিশেষ 
বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়-পরিদর্শকদের মধ্যে স্থান-বিনিময় 
ব্যবস্থার স্থপারিশ করিয়াছেন। শিক্ষকরা যাহাতে শিক্ষাদান কার্ধে নিযুক্ত 
" থাকিতে থাকিতেই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা! করার 


স্থপারিশও কমিশন করিয়াছেন। 


৪৭৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ।সন*ব্যবস্থাঁ-অতঃপর. কমিশন শিক্ষা-সংক্রান্ত 
o পরিচালক-সংস্থাসমূহ বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান নির্দেশ 
» প্রদান করিয়াছেন | 

(১) কমিশনের মতে শিক্ষা-অধিকর্তাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে উপযুক্ত মন্ত্রণা 
দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি, তবে তাহার পদমর্ধাদা। যুগ্-সেক্রেটারীর ( Joint 
Secretary ) সমান হওয়া উচিত | 

(২) কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে ও ওঁ কমিটিই 
বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার বিস্তার জন্য অর্থ বণ্টন করিবে | 

(৩) বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার সংগে যোগাযোগ করিবার জন্য একটি 
সংযোগকারী কমিটি থাকা প্রয়োজন | 

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালন-ভার ডিরেক্টার অব এডুকেশনের 
সভাপতিত্বে ২৫ জন সভ্যযুক্ত একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে ae হওয়া 
প্রয়োজন | 

(৫) এ বোর্ডের একটি সাবকমিটিকে পরীক্ষ পরিচালন দায়িত্ব প্রদত্ত 
হইবে। 

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যালোচনা ও সর্তাদি নির্ধারণ জন্য একটি fame 
শিক্ষণ বোর্ড থাকা উচিত | 

(৭) বিভিন্ন রাজা উপদেষ্টা-পরিষদ রাজ্যে শিক্ষক-সংক্রাস্ত উপদেশ 
amit করিবে ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-পরিষদ ইহাদের মধ্যে সংযোগ 
রক্ষা, ও সর্ব-ভারতীয় শিক্ষাসমস্তা বিষয়ক সিদ্ধান্তাদি গ্রহণের কাজ 
করিবে। 

পরিদর্শন ব্যাপারে কমিশনের অভিমত এইরূপ :ঃ= 

(>) পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হইবে বিদ্যালয়ের সমস্তা পর্যালোচনা 

মার করিয়া উপদেশ প্রদান ও সেই সব উপদেশ যথাযথ 

পালনে শিক্ষককে সাহায্য প্রদান । 

(২) বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে পরিদর্শনের জন্য বিশেষ বিশেষ 
পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন | 

(৩) পরিদর্শকদের উচ্চ শিক্ষালাভ মান ছাড়াও ১০ বৎসরের 
শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজের 
অভিজ্ঞতা অথবা! শিক্ষণ-মহাঁবিদ্ালয়ে পাঠদানের অভিজ্ঞতা থাকা getty | 


প্রশাসন ব্যবস্থা 


শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৭৯ 


(৪) পরিদর্শকদের sted সহায়ত! প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্মছারী- 
বৃন্দ থাকা বাঞ্ছনীয়। 

(৫) কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-সংক্রাস্ত faa কাজকর্মের 
পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শকের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ থাকা 
বাঞ্চনীয় । 

(৬) পরিদর্শকের সঙ্গে তিন জন নির্বাচিত অভিজ্ঞ শিক্ষক অথবা 
প্রধান শিক্ষক থাকিয়া কয়েক দিন ধরিয়া বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
মণ্ডলীর সহিত আলাপ-আলোচনাপুর্বক বিদ্যালয়ের সমস্তাদি বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কার্যকরী পন্থ। বলিয়া কমিশন মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

বিদ্যালয়ের অস্থমোদন ও উহার পরিচালন বিষয়ে কমিশন কতকগুলি 
মূল্যবান সিদ্ধান্ত প্রদান রিয়াছেন।-_-( ১) কমিশনের 

ও পরিচালনা. মতে অহ্মোদন ay কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ate 

উচিত| (২) পরিচালক-সংস্থাকে একটি রেজিষ্টার্ড 
ke] হইতে হইবে ও তাহার পদাধিকার বলে সভ্য হইবেন প্রধান 
শিক্ষক । 

*(৩) বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচাঁলনে পরিচালক-সংস্থার কোনও 
সভ্যের হাত থাকিবে না। 

(8) প্রত্যেক পরিচালক-সংস্থা শিক্ষকদের চাকুরী সংক্রান্ত স্থম্পষ্ট বিধি- 
বিধান'রচনা করিবেন-_-তাহাতে মাহিনা ছুটি সংক্রান্ত বিধিগুলি স্থনির্দিষ্ট হইবে। 

(৫) প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পরিচালক-সংস্থার একটি অর্থকোষ 
থাকিবে ও তাহার আয় বিদ্যালয়ের হিসাবভুক্ত হইবে | 

(৬) বিদ্যালয়ের মাহিনার যে হার পরিচালক-সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত 
হইবে, তাহা শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক অন্থমোদিত eal প্রয়োজন | 

(9) এই ব্যাপারে শিক্ষা-অধিকারকর্তৃক প্রয়োজনমত একটি 
কমিটি স্থাপনপুর্বক সকল বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাহিনার হার নির্ধারণ করা 
যায়। ছাত্রদত্ত বেতনের হিসাব হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হইবে। রা 

(৮) শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে উপযুক্ত মানের শিক্ষক নিয়োগ প্রচেষ্টা 
বিষয়ে শিক্ষা-বিভাগকে স্থনিশ্চিত করণ__বিদ্যালয়ের অঙ্গমোদন-সর্তরূপে 


পরিগণিত হইবে। 


৪৮০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(2) অন্থমোদনের আর একটি Ae হইবে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত 
শিক্ষোপকরণাদির ব্যবস্থা রাখা। 
(১০) অধিক ছাত্র হইলে সেক্সনের ব্যবস্থাও উহার আর একটি 
AS বলিয়া গণ্য হইবে । 
(১১) বিভিন্ন প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের মধ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতা 
রোধের ব্যবস্থা: করিতে হইবে এবং তাহার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে 
' BRT : i 
oe (O3) শিক্ষক নিয়োগ যেন একটি বর্ণের লোক মধ্যেই সীমিত না 
থাকে তাহা দেখা প্রয়োজন হইবে | 
(se). বিভিন্নমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ দিবার জন্য অর্থ- 
সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
(১৪) বিদ্যালয় খোলার জন্য শিক্ষা-বিভাগের agafe লইতে 
হইবে ও উহার অন্গমোদন সর্বনিম্ন সর্তাদি পালন-সাপেক্গ হইবে | 
বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বিদ্যালয়-গৃহ ও উপকরণাদি aara e মিশনের 
অভিমত — 
e- (s) গ্রাম্য-বিদ্ভালয়ের অবস্থান হইবে এমন কোনও স্থানে যেখানে 
আশেপাশের ছাত্ররা সহজে যাইতে পারে। 
(২) সহরে এ স্থানটি যতদূর সম্ভব e ভীড় হইতে দূরে হইতে 
৷ হইবে। ‘ 3 
iy (৩) বিদ্যালয়ের সংলগ্ন খেলাধূলার ফাকা মাঠ 
থাকা বাঞ্থনীয়। প্রয়োজন হইলে এ উদ্দেশ্যে রাজা বা 
কেন্দ্রীয় সরকার জমি দখল করিতে বা অন্ত শিল্প ও 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানাদিকে সংলগ্ন জমি ব্যবহারে নিবৃত্ত করিবেন । 
(s) Rataja নির্মাণ পরিকল্পনায় শ্রেণীতে ছাত্র পিছু অস্তত ১০ 
বর্গফুট স্থানের ব্যবস্থ। করার প্রয়োজন | ` 
(৫) প্রতি শ্রেণীতে ৩৬ জনের অনধিক ছাত্র হওয়া বাঞ্চনীয় এবং 
বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা too এর অধিক হওয়া বাঞ্চনীয় নহে-_কোনও ক্ষেত্রেই 
উহা ৭৫০এর বেশী হইবে না। ; | 
(0৬) ইহার পরে যে কোনও বিদ্যালয়কে যেন বহুমুখী বিষ্ালয়ে পরিণত 
করা যায় এমন ভাবে তাহার স্থান নিধ্ণরণ ও গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে। 


বিগ্যালয়-গৃহ ও 
উপকরণাদি 


| 
| 
| 
| 
| 


শিক্ষকদের মান উন্নয়ন ৪৮১ 


(৭) ভারতীয় পরিবেশে সর্বোৎকৃষ্ট বিগ্যালয়-গৃহ কিরূপ হইবে তৎবিষয়ে 
গবেষণা হওয়া প্রয়োজন । 

(৮) বিষ্যালয়ের আসবাব ও -উপকরণ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি 
গঠন প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য 
সমবায়মূলক বিপনী খোল প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের: জন্য ক্রিনিস পত্র 
কেনা মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে | 

(a) সম্ভবম্ত ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাবাস নির্মাণ প্রয়োজ্জন__ইহ! 
দ্বারা বিদ্যালয়ের সংঘ-জীবন সমৃদ্ধ হইবে | 

বিদ্যালয়ের কার্যকাল ও ছুটি বিষয়েও কমিশন কতকগুলি নির্দেশ 
দিয়াছেন। 

(১) কমিশনের মতে সামাজিক পরিবেশ, 
জনসাধারণের বৃত্তি এবং : আবহাওয়া অনুসারে 
বিদ্যালয়ের সময় নির্ধারিত হওয়া উচিত | 

(২) বিদ্যালয়ের কার্যকাল অন্ততঃ ২০০ দিন এবং সপ্তাহে অন্ততঃ 
৪৫ মিঃ ব্যাগী ৩৫টি পিরিয়ড হওয়া উচিত । সপ্তাহে ৬ দিন কাজ হইবে, 
এক দিন অর্ধেক সময়ের জন্য শিক্ষক-ছাত্ররা সাধারণ ভাবে মিলিত হইবে ও 
নানা সমাজ-সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য কাজে লিপ্ত হইবে | 

(৩) বিদ্যালয়ের ছুটির ARS: সাধারণ ছুটির মিল হওয়ার প্রয়োজন 
কমিশন স্বীকার করেন al). কমিশন গ্রীষ্মের ২ মাস ছুটি ও বৎসরের অন্য 
দুইটি সময়ে ১ হইতে ১৫ দিন ছুটির কথ! লিখিয়াছিলেন। 

অতঃপর; কমিশন অর্থসংস্থান বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ 


দিয়াছেন। 


বিদ্যালয়ের কাজের সময় 
নির্ধারণ ও বৃত্তি 


(১) শিক্ষা ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজা সরকারের ঘনিষ্ঠ 
sera সহযোগিতা | 


(২) শিল্প শিক্ষণকর নামে নৃতন কর প্রবর্তন। 
(৩) রেল, ডাক ও তার এবং যোগাযোগ বিভাগের আয় হইতে 


নির্ধারিত অংশ কারিগরী শিক্ষাথাতে প্রদান। 
(৪) ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থার আয় হইতে শিক্ষাধাতে agenta 
বিধি। 


(৫) বিদ্যালয়-সংলগ্ সম্পত্তিকে করমুক্ত করা। 


৩১ 


a আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


(৬) বিদ্যালয়ের ws জীত পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিকে করমুক্ত 
q] l 

(৭) "কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষা ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণের 
সুপারিশ অন্যতম | 

অন্ুবিধাসমূহ 

মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের উপরি-উক্ত স্থপারিশসমূহ অনেক: কমিটি 
কর্তৃক বিবেচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব-ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা 
কাউন্সিল অন্ততম। এই কাউন্সিল ভাষা শিক্ষা! সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, মাধ্যমিক স্তরে অন্ততঃ তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে--অর্থাৎ 
কমিশনের নির্দেশ অপেক্ষা আর একটি বেশী ভাষা শিখিতে হইবে । কমিশন 
ইংরাজী বিষয়ে যে দুইটি পৃথক কোর্স প্রবর্তন করিতে বলিয়াছেন তাহ! 
অনেকের মতে ক্রুটিযুক্ত। কাউন্সিল কমিশনের ন্থপারিশকে পরিবর্তন 
করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে তিন বৎসর করিতে বলিয়াছেন এবং 
কোর বিষয়গুলিকে এ তিন বৎসর ধরিয়া পাঠ্য রাখিতে: বলিয়াছেন। 
অবশ্য অনেকের মতে শেষ বৎসর কোর বিষয়গুলি পাঠ্য হইতে অব্যাহতি 
দেওয়া উচিত। কিন্তু যাহার! দশম শ্রেণীতে কোন বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন 
করিতে পারিবে না, তাহারা উহা পরবর্তী শ্রেণীতে পড়িবে ॥ 

geai বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ দীড়াইয়াছে__ 
(i) তিনটি ভাষা, Gi) : কোর: বিষয়দ্ধয়--অনেকের ক্ষেত্রে যাহার একটি 
বাদ হইবে, (iii) ' তিনটি নির্বাচিত বিষয়--যে যে ধারা" অনুসরণ করিবে 
তদন্ুযামী) 6৬): শারীর শিক্ষা। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে |: বিষয়- 
গুলি যতদুর সম্ভব পর পর সম্বন্ধিত ভাবে শেখানো হইবে এবং স্থানী্ব 
বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাস্তবাশিতভাবে শিক্ষাদান করা হইবে। 
শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রবণতার প্রতিও দৃষ্টি রাখার প্রচেষ্টা করা হইবে এবং 
শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাধার! ও বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য প্রদান 
করা হইবে। 

বর্তমানে উচ্চ, EE ERAT উন্নততর পর্যায়ের বিদ্যালয়ে পরিণত 
কর! ও যেখানে সম্ভব বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করার কাজ ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতেছে সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে অনেকখানি নির্ভর করিতেছে 
অর্থসাহায্যের উপর । এই জন্য এ কার্য কিছুট] ay হইতেছে। রাজ্য 
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সরকার এ্ধপ উন্নয়নের ১০%- প্রদান: করেন ও অবশিষ্ট কেন্দ্রীয় -সাহাধা 
হিসাবে প্রদত্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্র মাত্র পরিকল্পনা সময্ন মধ্যে যে বায় হইবে 
তাহাতে সাহায্য করেন_-পরে রাজাকেই সমগ্র বায বহন করিতে হইবে 
এই বিধান থাকার জন্য রাজা সরকার তাহার: 'পৌনপুনিক বায় বৃদ্ধির 
আশঙ্কায় বিগ্ভালয়-সংখ্যা বুদ্ধি করিতে: শঙ্কিত হইতেছেন। f 

বিশ্ববিদ্যালয় ye তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স মাত্র ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাবে 
স্বীকৃত হওয়ায় তৎপূর্বে এই পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী হয় 
নাই--স্থতরাং এইরূপ পরিবর্তন মাত্র কয়েক বৎসরই সুরু হইয়াছে বলিয়া 
তাহা এখনো দ্রুত প্রসার লাভ করে নাই। 

এই সব অস্থবিধা অপেক্ষাও সর্বাপেক্ষা গুরুতর অন্থবিধা: দেখা 
দিয়াছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব হইতে। বর্তমানে ress এর-অধিক 
উচ্চতর ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের জন্য ২০,০০* শিক্ষক ও প্রতি বৎসর নৃতন ৭০* 
বিদ্যালয়ের জন্য ১৪,০০০ শিক্ষক প্রয়োজন যাহারা এম, এ. পাশ অথবা 
বিভিন্ন বিষয়ে aata সহ পাশ হইবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ 
পরিমাণ এম. এ, অনার্স সহ পাশ প্রতি বৎসর বাহির হইতেছেন না এবং 
যাহারা পাশ করিতেছেন তাহারা শিক্ষকতা ছাড়া অন্ত বৃত্তিতে যাইতেছেন। 
বিশেষতঃ বিজ্ঞানের -বিষয়গুলিতে এম, এ: বা অনার্থ পাশ করিয়া শিক্ষকতা 
অপেক্ষা অর্থকরী অন্য চাকুরীতে তাহারা! আরুষ্ট হন বলিয়! বিজ্ঞান বিষয়- 
সমূহের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। অথচ বর্তমানে বিজ্ঞানবিষয়ক 
, ধার! অন্সরণের প্রবণতাই ছাত্রদের মধ্যে অধিক: দৃষ্ট হইতেছে। 

কমিশন কৃষি-ধারামুক্ত বিদ্যালয়. অধিক সংখ্যক: খোলার নির্দেশ 
দিয়াছেন কিন্তু স্থানা ভাব, শিক্ষকের অভাব ও অন্ত অন্থবিধা হেতু কমিশনের 
এই নির্দেশ ঠিকমত পালিত হইতেছে abro দেশের পরিস্থিতি বিচার 
করিলে এই অন্থবিধাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম ও বৃত্তি নির্বাচনে নিদেশ প্রদান বাবস্থাটিও 
নানা কারণে ঠিকমত হইতেছে ন!। উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাধ শিক্ষকের অভাব, 
বিদ্যালয়ের  ছাত্রসংখ্যার আধিক্য উপযুক্ত ভাবে Biata বিকাশস্থচী না 
রাখা, শিল্প-শিক্ষার সুব্যবন্থার অভাব প্রভৃতি ইহার কারণ। 

পরিদর্শন ব্যবস্থাটিও এখনো ঠিক মত সংগঠিত হয় নাই। পরিদর্শকের 
সংখ্যাল্লত| ও কমিশনের স্থপারিশ অস্থায়ী বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকের অভাব 


৪৮৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


ইহার কারণ। পরিদর্শকগণ পরিবতিত অবস্থার সহিত নিজদ্িগকে খাপ 
খাওয়াতে পারিয়াছেন বলা যায় না_-তাহারা নৃতন পরিস্থিতিতে যে 
সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা ঠিকমত 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 

বিদ্ভীলয়সমূহের ব্যবস্থাপন। ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও অন্থুবিধা 
রহিয়াছে । বিশেষতঃ লোকযাল বোর্ড ও প্রাইভেট স্কুলগুলির পরিচালন- 
ব্যবস্থা এখনো ক্রটিপুর্ণ রহিয়াছে । 

adaa ব্যাপারেও একটি সুষ্ঠ স্থনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা গড়িয়া উঠেনি 
যদিও অনেক অস্থবিধা রহিয়াছে, তথাপি ইহা মনে করিবার কারণ আছে 
যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নৃতন প্রচেষ্টা ও কর্মোগ্তম জাগ্রত হইয়াছে ও 
উহ] উন্নতির পথে আগ্রহশীল হইয়াছে | 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত] 


© বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা বহু বাঁকৃ-বিতপ্ডার বিষয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পুর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা 
মোটেও উচ্চ সম্ভাবনাস্থচিত করে নাই। ভারতীয় জীবনের সঙ্গেও উই) 
সংশ্লিষ্ট ছিল ন1। ভারত স্বাধীনতা পাইবার পরে, ভারতে নৃতন নৃতন 
অবস্থার সৃষ্টি হইল, ফলে বৃটিশ যুগের মামুলি ধরণের মাধ্যমিক শিক্ষা 
আরও খাপ খাওয়াইতে পারিল না। এই কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার 
প্রতিষ্ঠানগুলি সমালোচনার বিষয়বস্তু হইয়! দীড়াইয়াছিল। প্রাক্‌-স্বাধীনত! 
যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার নিদিষ্ট কৌন উদ্দেশ্য ছিল না, শিক্ষার মান অত্যন্ত: 
নীচু ছিল, প্রশাঈন-ব্যবস্থাও ayo ছিল না। তখন শুধু সাধারণ শিক্ষাই 
দেওয়া হইত, বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না। 
মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের কোন. সংযোগই 
ছিল না, এবং উহ! পরীক্ষার দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল। বর্তমানে ভারতের 
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মাধ্যমিক শিক্ষা নানা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
স্থগারিশসমূহ আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি। এই স্থপারিশগুলি ভারতের 
মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক দিকৃগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে। এ সুপারিশ অঙ্কসারে সম্পূর্ণ কাজ এখনও হইয়া ওঠে নাই। 
যদিও সমস্তাগুলির কথা পুর্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ও সমস্ত 
FADIA সমাধানের সময় যে সব সমস্যা পুনরায় Glas হইয়াছে এবং 
উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা! আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা 
করিয়া দেখিব। 

মাধ্যমিক শিক্ষা কি কি বিষয়ে miwa ছিল এবং ভারত স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর মাধামিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে, তাহা আমর! কমিশনের 
আলোচনা কালেই জানিয়াছি। : মাধামিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, প্যাটার্ণ 
ইত্যাদি বিষয়ে আমর! আলোচনা করিয়াছি । মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
স্থপারিশ অনুযায়ী নৃতন পাঠান্থচী প্রবর্তনের প্রস্তাবের কথাও আমরা 
জানিয়াছি। 

ভাষা শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের স্থুপারিশগুলি 
অল . ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেপ্ডারী এডুকেশন পরীক্ষা 
করিয়া দেখেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থাটির VP 
করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজে এই সংস্থাটি প্রবৃত্ত হয়। 
অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন (A.[.C.S.E.)। ১৯৫৬ 
araa SNA মাসের ১১ই তারিখে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
ভাষাসমূহ শিক্ষা সম্বন্ধে স্থপারিশ বিবেচনা করিয়া! দেখেন এবং এই এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তিনটি ভাষা 
শিথিবে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অন্যায় দুইটি ভাষ। নয়। 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পরিষদ্‌ ALCS. EA স্থপারিশসমূহ গ্রহণ করেন 
এবং দুইটি সুত্র রচন! করিয়া রাজ্যসরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। 
এই সুত্ৰ ANAT প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃপক্ষে তিনটি ভাষা শিথিতে হইবে 1 
যে স্থত্র দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ রচনা করেন, (সই সুত্র অনুসারে 
প্রাচীন ভাষা (যথা সংস্কত, আরবী, পারসী ইত্যাদির) শিক্ষার গুরুত্ব 
অত্যন্ত কমিয়া যায়। কারণ প্রাচীন ভাষ!-শিক্ষার একক ব্যবস্থা এই সুত্রে 


ছিল না। 
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॥= হিন্দী ভাষা রাষ্্রভাষ।। এই' ভাষা আরশ্তিক ভাবে শিখিতে হইবে 
যেখানে আঞ্চলিক ভাষা হিন্দী, সেইখানে শিক্ষার্থীকে অন্য-একটি ভারতীয় 
ভাষা শিখিতে হইবে। 

ইংরাজী ভাষা'_ আন্তর্জাতিক ভাষা এবং যেহেতু বিশ্ববিগ্ভালয়ের স্তরে 
ইহা, আবশ্যিক, সেই কারণে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ইংরাজী ভাষা শিখিতে 
হয়। শিক্ষার্থাদিগকে আরও একটি ভাষা নিজের স্থৃবিধা অন্থ্যায়ী নির্বাচন 
করিতে হইবে। উহা! ভারতীয় ভাষা বা প্রাচীন ভাষা ব| ইংরাজী ছাড়া 
আধুনিক কোন ইউরোপীয় Stat | 
- এমনও CHU যায় যে, কোন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে 
ভতি.হয়'এবং ইংরাজী শিখিতে চায় ৷এই অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন 
তাহাকে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন। : কিন্তু তাহা 
সম্ভব নয়। এরূপ ছাত্র. গৃহে ইংরাজী শিক্ষা sane উচ্চ বিদ্যালয়ে vfs 
হইতে আসিতে পারে৷. স্বাধীনতা। প্রাপ্তির পুর্বে দেখা গিয়াছে যে অনেক 
ছাত্র মধ্য বাংল! বিদ্যালয় ( Middle Vernacular School) হইতে 
শিক্ষ।লাভ করিয়! উচ্চ-বিদ্যালম্নে she হইতে আপিয়াছে। সে ক্ষেত্রেও 
তাহারা ইংরাজীর- প্রাথমিক জ্ঞান লাভ -করিয় আসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে 
sfs হইয়াছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, উচ্চতর মাধ্যমিক" স্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা 
করিতে হইবে।. ভাষাসমূহ ছাড়া সমাজ-বিদ্যা-ও সাধারণ বিজ্ঞানও সকলের 
জন্য, আবশ্তক হইবে । - এইগুলি হইল মূল বিষয় এবং এই বিষয়গুলি was 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ভিত্তিস্বরূপ। 
"৷এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন চারি বৎসরের 
By. উচ্চতর মাধামিক- শিক্ষার স্থপারিশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 
প্রথম দুই বৎসর মুল বিষয় (core subjects ) শিখিতে হইবে এবং বাকী 
ছুই বৎসর. ধারা SRT শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইবে । A:T. Ci S, EL 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার কাল চারি বৎসর. হইতে কমাইয়া তিন বৎসর 
করিয়াছেন। এ১সংস্থাএইন্ধপ সুপারিশ করেন যে, ০০:০বিষয়গুলি তিন 
বৎসর ধরিয়াই পড়িতে হইবে। কিন্তু ০০:০বিষয়গুলি ছুই বৎসর ধরিয়া 
. গড়ান এবং তৃতীয় বৎসর ধার! অনুযায়ী বিশেষ বিষয়সমূহ পড়াইলেই ভাল 
“ea কারণ মূল বিষয় ও বিশেষ বিষয় একত্র পড়ান হইলে অস্থবিধার- ক্যাট 
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হইতে গারে। বর্তমান সময়ে বহু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যেগুলি 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবন্তিত হইতে পারিবে না): এমত অবস্থায় 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর পাঠ সমান্ত করিয়া অনেকে হয়ত 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে wen ভীড় করিতে পারে। এইরূপ. অবস্থায় 
মুল বা core বিষয়গুলি মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম ছুই বৎসরের মহধ্যই সমাপ্ত 
করা বাঞ্ছনীয় । i 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উচ্চতর মাধ্যমিক: বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় , 
বিষয়সমূহ হইল তিনটি ভাষা, ধারা অনুযায়ী তিনটি বিশেষ বিষয়, একটি 
শিল্প এবং শারীর শিক্ষ।। শারীর শিক্ষা সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই 
আবশ্যিক, বিশেষ বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ীই স্থির 
করা হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যাপারে নিয়লিখিত কয়েকটি 
বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে-(১) শিক্ষাদানের মাধ্যম হইবে 
মাতৃভাষা, (২) যথাসম্ভব aage ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, 
(৩) কোসগুলি ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্য এবং স্থানীয় প্রয়োজনকে 
কেন্দ্র করিয়া স্থির করিতে হইবে এবং (৪) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবিষয়ক 
ও বৃত্তিমূলক নিদে শনীর ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিবে। 


তরুণদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম রচন| 

কিশোর ও তরুণদের মনের বিকাশ ও দেহের বিকাশের বৈশিষ্টসমূহ 
জানিয়াই তাহাদের জন্য পাঠ্যক্রম রচন! কর! প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা 
কমিশন সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা 
করিয়াছেন আমরা এইখানে “তরুণ-তরুণীদের দেহ ও মনের বৈশিষ্ট্য ও 
চাহিদা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

তরুণ-তরুণীদের জীবনে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়। 
থাকে এবং ফলে তাহাদের মনে নানা সমস্তার উদয় হইয়া থাকে । 
তাহাদের দেহের আকন্মিক বৃদ্ধি সাধন হয় এবং তাহারা অনেক সময় 
কোন কোন কাজ করিতে লজ্জা বোধ৷ করে। কিন্ত শারীরিক বৃদ্ধি 
হওয়ার ফলে তাহার কর্মচঞ্চলও হয় এবং কাজে উৎসাহ বোধও প্রকাশ 


করিয়া! থাকে। এই সময় তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে বৃদ্ধির পার্থক্য পরিলক্ষিত 
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wal তাহাদের বুদ্ধি সমান হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
মেয়েদের বুদ্ধি এই সময়ে একটু বেশী হইয়া থাকে | 

ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির. বিকাশ কি ভাবে হইতেছে: তাহা জানিবার উপায় 
আছে। বুদ্ধিমীপক পরীক্ষার সাহায্যে মানসিক বয়স বাহির করা যায়। এবং 
বুদ্ধাঙ্ক বাহির করা যায় মানসিক বয়সকে জন্মগত বয়স দ্বারা ভাগ করিয়া। 
পরীক্ষা করিয়া! দেখ! গিয়াছে যে, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বয়স নীচের দিকে 


যে হারে বুদ্ধি atta হয়, '১৪ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে সেই হারে বুদ্ধি 


গায় না। অতএব এই বয়সে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পাঠাক্রমের 
বিষয়গুলির শিক্ষণ ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আচরণের মধ্যে আকস্মিক 
পরিবর্তন qè হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া তাহাদের. আচরণের মধ্যে 
গ্রক্ষোভজনিত বৈচিত্র্য, নানারূপ অলামঞ্জন্ত, আচরণের তীব্রতা 
ইত্যাদিও পরিলক্ষিত হয়। ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভসমূহ 
এই সময়ে প্রবল হইয়া থাকে । এই প্রক্ষোভসমূহে কেহ কোন বিষয়ে 
অপরিণত অবস্থায়ও থাকিতে পারে, আবার কেহ কেহ পরিণতি alse করে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জীবনে এই সব আচরণের বৈশিষ্ট্য 
অনেক অভিভাবক ভাল করিয়া বুঝিগা উঠিতে পারেন না, ফলে তাহারা 
ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শান্তি বিধানও করিয়া থাকেন। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের 
এই ছন্দসমূহ যদি অভিভাবক ও শিক্ষক-সম্প্রদায় সমবেদনার সঙ্গে বিচার 
না. করিয়া দেখেন, তাহ! হইলে ছাত্রছাত্রীদের নীতিজ্ঞান ব্যাহত হইতে 
পারে। 

ছাত্রছাত্রীদের এই বয়সে আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল faataa এই 
দিবান্বপ্রের মধ্য দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কল্পনার সাহাযো এই 
অপুরণীয় আশার পুরণ করিয়া থাকে। দিবান্বপ্র অল্প হওয়! অবাঞ্জনীয় নয়, 
কিন্তু উহ! aft বেশী হয় তাহা হইসে উহ! ছাত্রছাত্রীদের জীবনের পক্ষে 
ক্ষতিকারক তাহা হইলে উহার সামঞ্চস্তপুর্ণ বাবস্থা কি প্রকারে হইবে? 
ছাত্রছাত্রীদিগকে যঢ়ি নানারকম চিত্তাকর্ষক কাজে ব্যাপৃত রাখা যায়, তাহা 
হইলে সে দিবাস্বপ্নের কুফল হইতে রক্ষা পাইতে পারে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই বয়সে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যায়। তাহাদের মনে আত্মসম্মানের Stale বিশেষ ভাবে পরিক্ফুট 
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হইয়া উঠে। তাহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠাও চায়। ছাত্রছাত্রীরা বস্তু, পরিবেশ 
ও মানুষ সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে star ছাত্রছাত্রীরা এই 
বয়সে দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে ভালবাসে। : বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাহাদের 
'আহ্গত্য খুবই বুদ্ধি পায় এবং তাহার! সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের কথা 
পিতামাতা অভিভাবক ও শিক্ষকের অভিমতের চেয়েও বেশী* গুরুত্বপূর্ণ 
বলিয়া মনে করিয়! থাকে । এই দলীয় মনোবৃত্তি ভাল ভাবে পাঠ্যক্রম 
পরিচালনায় কাজে লাগাইলে তাহ! হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। 

এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের অনুকরণ প্রবৃত্তিও প্রবল । TRF 
করিবার মত আদর্শ যদি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করা যায়; তাহা হইলে: উহ] 
হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ALE | 

এই বয়সে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ 
করিয়া থাকে । ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নিজেদের কৃতিত্ব 
বেশী করিয়া প্রকাশ করিতে চায়। অপর পক্ষে ছাত্রদের প্রশংসা পাইবার 
জন্য নানাভাবে কান স্থসম্পন্ন করিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীর এইরূপ আচরণ 
অভিভাবকমগ্ডলী পছন্দ করেন all ফলে তাহার! ছাত্রছাত্রীদের উপর 
atar শাস্তিমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া থাকেন। এইরূপ শান্তি- 
মূলক ব্যবস্থার জন্য ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপর বিশ্বাস 
হারাইয়া ফেলে। এই কারণেই এই স্তরে সহশিক্ষা মনন্তত্বমন্মত নয় afai 
অনেক"শিক্ষাবিদ্‌ মনে করিয়! থাকেন। 

এইরূপ নান] সমস্ত! ছাত্রছাত্রীদের জীবনে থাকার জন্য অনেক সময়ে 
চাত্রছাত্রীরা পাঠে উপযুক্ত ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন না। এই 
কারণেই ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া যদি পাঠক্রম রচনা করা যায় 
তাহা হইলে খুব ভাল হয়। 

এই বয়সে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও অনুরাগ সাধারণতঃ এক হইতে 
পারে না। এই কারণে সকলের জন্য একই রূপ পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা যাইতে 
পারে না। অতএব তাহাদের আগ্রহ ও ARINE (IA করিয়া বিভিন্ন 
প্রকারের পাঠাক্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে | ‘ 

পাঠ্যক্রম রচনার দুইটি দিক আাছে--একটি হইতেছে ছাত্রছাত্রীদের 
আগ্রহ, অনুরাগ ও প্রয়োজন | অপর দিক হইল সমাজের প্রয়োজন মিটানো। 
গণতান্ত্রিক সমাজে ইহার প্রয়োজন যে খুখ বেশী তাহ! বলাই বাহুল্য | 


৪৯০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে 
লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। 

G) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থা-সংরক্ষণ প্রয়োজন | 
(২): প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সমাজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহাঁদের 
কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকা। 

(৩) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজ নিজ পরিবারবর্গের মর্ধাদা সম্বন্ধে 
. অবহিত হওয়া। 

(8) প্রতোক ছাত্রছাত্রীর বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে অবহিত থাক1। 

(৫) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অবসর সময় ষথাষথরূপে কাজে লাগাইবার 
FAS! অর্জন করা। 

(৬): প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, প্রকৃতির সৌন্দর্ 
ইত্যাদি উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অর্জন কর!। 

(৭) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের বিধিগুল1 জানা। 
(৮) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বয়স্কদের সম্মান করিতে জানা এবং সকলের 
সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বাস করিবার ক্ষমতা অর্জন করা। 

(৯) প্রত্যেক ছাত্রষ্াত্রীর মনন, 'অভিনিবেশ, সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ 'এবং 
উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শ্রবণ ও পঠনের ক্ষমতা অর্জন Fal | 

"(১০)" ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সমাধ হওয়ার পর যে বৃত্তি গ্রহণ করিবার 
প্রয়োজন হইবে, সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাজের স্থযোগ গ্রহণ করা | 
ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রয়োজন সম্বন্ধে এবং সংশ্লিষ্টভাবে সমাজের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইল । ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়াই মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠাক্তম রচনা করিতে হইবে | 

(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র 
নহে। অতএব বয়স্ক প্রভাব হইতে ares ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের উপর 
নির্ভর করিয়া পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে | " 
"_ (থ) ছাত্রছাত্রীদের জীবনের : প্রয়োজন মিটে না, এমন পাঠাক্রম 
রচনা করিবেন মনেহতাশা আসিবে এবং তাহাদের আচরণ fess হইবে । 
ইহা রোধ করিবার জন্য উপযুক্ত বাবস্থা পাঠাক্রম-পরিকল্পনায় থাকিবে । 
(গে) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মন ও দেহের বিকাশের উপযোগী করিয়া 
ইহা রচনা করিতে হইবে। 


—— 
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(8) > ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও Raters পরিপ্রেক্ষিতে উহা পরিবর্তন” 
শীল হইবে। äis 
He ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্য-অন্ুযায়ী পাঠ্যক্রম রচিত হইবে। 

(5): ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের মনে বিভ্রান্তি zw? 

করিতে পারে, সেই সব বিষয় পাঠ্যক্রমের বহিভূর্তি থাকিবে । o 
© (ছ) " ছাত্রছাত্রীদের - পাঠাক্রমে - তাহাদের . কর্ম-স্বদ্ধে পথ-নির্দেশ 
থাকিবে। 

(জ) পাঠাক্রমকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। 

(ব) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমে একটি: বড় ক্রুটি 
হইল: যৌনশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কিছুর IR না থাকা। : অথচ এই 
বয়সেই যৌন সম্পফিত চেতনা জাগ্রত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে নান) 
প্রশ্নের উদয় VAL তাহার। সেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের কোন সুত্র বাঁ 
সাহায্য পান্না, এবং তাহারা বন্ধুবান্ধবদ্ধারা নির্দেশিত হইয়! অযথা শর।র 
নষ্ট করিয়া থাকে । -এই কারণেই বর্তমান শিক্ষাবিগ্ঠা যৌন শিক্ষা সন্ধে 
দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। 

সর্বশেষে বলা যায় যে, সহান্ৃভূতি-সম্পন্ন পাঠ্যক্রম-প্রণেতা ছাত্রছাত্রীদের 
প্রয়োজন সম্পূর্ণ করিতে পারে; এমন পাঠাক্রম রচিত হওয়া প্রয়োজন | 


ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণ 

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। উহা হইতেছে: 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য । এই বৈষম্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহে নানাবিধ সমস্তার ee করিয়া থাকে। অতএব এই ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের কারণ কি তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ জানা 
থাকিলে ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পফিত অস্থবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পারে। 

ব্যক্তিগত বৈষম্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রধান 
বংশগতি, পরিবেশ, জাতি-বৈশিষ্ট্য, নারী-পুরুষের পার্থক্য এবং বয়ন 


ও তাহার পরিণতি | 
সচরাচর দেখা যায় যে, পিতামাতা! ও সন্তানের মধ্যে, ভ্রাতাভগিনীর 


মধ্যে mga রহিয়াছে । তাহাদের চিন্তাধারা, কর্মশক্তি ও কর্মপ্রবৃত্তির 


৪৯৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা। » 


করিবার চেষ্টা Fal হয়, তারপর: তাহাদের পড়ান হয় । প্রত্যেক স্তরের 
জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণে শিক্ষা! দেওয়া হইয়/-থাকে । ছাত্রছাত্রীরাও 
সহজে তাহাদের পাঠ বুঝিয়! থাকে। 
বালক-বালিকাদের মধ্যে দৈহিক আকুতি ও আগ্রহ-অঙ্করাগ সম্পকিত 
পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নাই। যদি বিদ্যালয়ে এচ্ডিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকে, তবে আর তাহাদের শিক্ষাদানে কোন সমস্তাই নাই। কিন্তু 
০ শরীর-চর্চার সময়ে তাহাদিগকে আলাদা ভাবে. শিক্ষাদান কর উচিত। 
অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে উত্তরকীলে নারী-পুরুষের একত্রই বাস 
করিতে হইবে, অতএব তাহাদিগকে aos আচরণ ও ব্যবহার শিখিতে 
হইবে বিদ্যালয় হইতেই | অতএব ছাত্রছাত্রীদিগকে সহশিক্ষার স্থযোগ 
দিতে হইবে। f 
বয়স SET শ্রেণী বিভাগ করা আমাদের দেশে বিশেষ: করিয়া 
অস্থবিধাজনক। আমাদের দেশে সঠিক বয়সের হিসাব নাই. সকলে 
একই সময়ে শিক্ষালাভ করে না| অতএব. একই: শ্রেণীর সকল. ছাত্র- 
ছাত্রীদের বয়ম এক হয় al) ॥বরংশগতি.-ও. পরিবেশের জন্য - বিভিন্ন 
বয়সের ছাত্রছাত্রীর] এক সাথে আসিয়া পাঠগ্রহণ. করে, অতএব. বয়স 
অনুযায়ী দল বিভাগ অধঙ্গত ও অবাঞ্থনীয় |. 
সকল শিক্ষাবিদই একমত যে শিক্ষার্থীর জীবনে... বয়ঃসন্ধিকাল 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বয়ঃসদ্ধিকালের_ পুর্ব ও পরের অবস্থায় এবং বয়ঃ- 
সন্ধিকালের- শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাগে. বিভক্ত করিয়া : পাঠদান. কর! 
বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন। fee. অনেক শিক্ষাবিদ 
এই মতের সঙ্গে একমত, নয়।- তাহারা বলেন যে. বয়ঃসন্ধি অনুযায়ী 
অবলবিভাগ করা অস্থবিধাজনক, কারণ বয়ঃসন্ধিকাল অতি- ধীরে ধীরে আসে 
এবং সেই বিষয়ে -শিক্ষক-শিক্ষিকার. হিষাব রাখা খুবই -মুশকিল। এই 
কারণে কোন কোন: শিক্ষাবিদ এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের উপর গুরুত্ব না 
: ই দিয়া এচ্ছিক বিষয়ের উপর শ্রেণী-বিভাগকেই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক 
বলিয়। মনে করেন ॥ 
বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের জন্তু, আলাদ। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা 
- উচিত বলিয়া অনেক শিক্ষাবিদ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার! 
বলেন যে, বিকলাঙ্গ ছাত্রছাত্রীরা যদি স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের সাথে 


A 


‘ মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত! ৪৯৫ 
একসঙ্গে পড়ে তাহা হইলে. তাহার! স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীদের বিদ্রপের 


: বিষয়বস্তু হইয়| দাড়াইতে পারে... উভয় দলের মধ্য রেযারেধি' py 


ইত্যাদি, ভাবও. স্বষ্টি হইতে পারে। কিন্তু কোন. কোন শিক্ষাবিদ ইহার 


' সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে বিকলাগ ছাত্রছাত্রীরা সমাঞ্জের 


বহিভূতি জীব নহে) তাহাদেরও সমাজে বাস করিতে হইবে? তাহা- 
দিগকেও সমাজের সকল লোকের সঙ্গে আচার আচরণ ইত্যাদি করিতে 
হইবে৷. অতএব বিদ্যালয়ের সকল ছাত্ছাত্রীকে সহযোগিতামূলক ও 
সমবেদনাপুর্ণ জীবন-যাপন করিতে. শিক্ষ। দেওয়া Veer অতএব 
স্বাভাবিক ও Raag ছাত্রছাত্রীদের একসাথেই শিক্ষা! গ্রহণ করা উচিত। 
শ্রেণীতে পড়াগুনাকালেই স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীরা সমবেদনাপুর্ণ মন èa 
গঠিত. হইয়া উঠিবে ৷ 

-= মাধ্যমিক শিক্ষা-বযবদ্থায় বিভিন্ন ধরণের এচ্ছিক শিক্ষার ধার! রহিয়াছে। 
ছাত্রছাত্রীর! তাহাদের ইচ্ছ। অনুযায়ী শিক্ষার, ধারা. নির্বাচন “করিয়া লইতে 
পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিগত বৈধমা- আছে। 
সেই: বৈষমোর সমাধান বিভিন্ন এচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে নির্বাচনের “মধ্য 
দিয়| হইতে পারে। 


একটি আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
: মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য 
এবং বিগ্ভালয়-সংক্রান্ত সমস্ত দিকের আলোচনা করিয়াছেন। এখন 
আমাদের দেখিতে হইবে, কমিশনের স্থপারিশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি কিরূপ হইবে। 

ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে। অতএব ইহার রাষ্টনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ব্যবস্থার age পরিবর্তন সংগঠিত হইয়াছে এবং বছ সমস্তারও 
সাথে সাথে eR হইয়াছে। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বাবস্থা গড়িয়া না উঠে, তাহা হইলে দেশের 
পক্ষে উহা অমঙ্গলই সুচনা করিবে। তাহ! ছাড়া শুধু বর্তমানের awe নয়, 
ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ালয়গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকিবে পরিবেশ 
সম্পর্কে ৷" বিগ্ঠালয়গুলির পরিবেশ এমন হইবে যাহা আনন্দপুর্ণ, সমৃদ্ধ এবং 


৪৯৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


ছাত্রছাভ্রীগণের শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে নানাভাবে ওুংসুক্য জাগ্রত করিবে। 
এইরূপ পরিবেশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্ত পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। আমাদের 
দেশে যে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেগুলি বেশীর ভাগই ASB অনুজ্জল, 
বিগ্ভালয়ের অবস্থা শোচনীয় আসবাবপত্রের অবস্থাও তাই, শিক্ষোপকরণ 
নাই বলিলেও চলে |. কিন্তু এই সমস্ত বাধা দূর করা যাইতে পারেনা, একথা 
স্বীকার করা যায় না । যে সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার 
উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর । তাহার! স্থানীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করিয়া বিস্তালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের age উন্নতি সাধন করিতে 
পারেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মনে রাখিবেন যে, তাহাদের সহায় রহিয়াছে 
অগণিত ছাত্র ও স্থানীয় সমাজ । স্বাধীনোত্তর ভারতে সকলের কর্তব্যই' 
সকলে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। শিক্ষা একটি শক্তি। এই শক্তির 
বিকাশ করিতে সমাজ ও ছাত্রছাত্রী সমাজ অগ্রসর হইয়া! আসিবে যদি শিক্ষক- 
শিক্ষিকা আগ্রহ প্রদর্শন করেন। 
ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র । অতএব ইহার মূল শিক্ষা, শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্যেই aie থাকিবে। অতএব বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা এইরূপ' 
হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের আচরণ ও মনোবৃত্তি যেন ভারতের ধর্ম- 
নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিপোষক হয়। 
ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গণতান্ত্রিক দমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী করিয়া 
তোলাও বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিবে। উপযুক্ত নাগরিক করিয়া 
গড়িয়া তোলাও অত্যন্ত দুরহ কাজ সন্দেহ নাই | কিন্তু উহ! যখন একাস্তই 
প্রয়োজন, তখন বিগ্যালয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিক্ষাদানের স্থযোগ সকল 
শিক্ষার্থীকেই দিতে হবে। ইহার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিগত নৈতিক ও সামাজিক 
বৈশিষ্টযসমূহের একান্তই প্রয়োজন। বিদ্যালয়ই তাহার ব্যবস্থা করিবে। কারণ 
ছাত্রছাত্রীর তাহার অনুশীলন নিজে নিজেই করিতে পারিবে ন1। ছাত্রছাত্রীর! 
যাহাতে সহযোগিতামূলক কাজে অভ্যস্ত হয়, নৃতন চিন্তাধারা] ভালভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে 
হইবে যে, বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই মাধ্যমিক শিক্ষা, সমাপ্ত করিয়া জীবনে 
প্রবেশ করিয়| থাকে, উচ্চ শিক্ষার জন্য তাহার! অগ্রসর হয় না। এই কারণে 
এই শিক্ষার মধোই ছাত্রছাত্রীর! যেন পুর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করিতে পারে, তাহা 
বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হবে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীরা সত্যকে উপলব্ধি 


কি i 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত! ৪৯৭ 


করিবে, মিথ্যাকে পরিহার করিতে, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইবার 
কৌশল ও মনোধুত্তি অর্জন করিবে। তাহারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সম্পন্ন হইবে 
এবং নৈর্বযক্তিকভাবে চিন্তা করিতে শিখিবে। ছাত্রছাত্রীরা স্বচ্ছন্দভাবে 
তাহাদের ভাব কথায় ও লিখায় প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিবে । 

যাধামিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদিগকে সুনাগরিকে পরিণত করিতে 
হইবে এবং যে সমস্ত বৈশিষ্টোর কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাহাদের জীবনে 
সঞ্চারিত করিতে হইবে, ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক মানসিক, প্রক্ষোভজনিত 
এবং বাস্তব সকল সমস্যার সমাধান করিতে হবে। শুধু পুস্তক পঠনের মধ্য 
দিয়া এই সমস্ত সমস্তার সমাধান করিতে পারা যাইবে না। ব্যবহার, কার্য, 
কার্যসমস্তা-পদ্ধতি, বিদ্যালয়ে সহযোগিতামূলক আচার-আচরণ, বিভিন্ন 
সাংগঠনিক কাজ, সমস্তামূলক কাজ, দলীয় কাজ, সমাজবদ্ধ কাজ ইত্যাদির 
মধ্য দিয়া এই সমস্ত গুণ আহরণ করা যাইতে পারে। অতএব মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে সকল প্রকার কাজেরই ব্যবস্থা থাকিবে । সহযোগিতার মনোভাব 
নিয়া সকল কার্য সম্পাদন করিতে হবে এবং অপরের ভাব, রুচি, আগ্রহ, 
বিভিন্নমত, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে সহনশীল হইতে হবে। : ভারতে ধর্ম 


ও বহু. মতের স্থান এই অবস্থায় উপযুক্ত নাগরিক হইতে হইলে সহনশীলতা 
শিক্ষা করা একান্তই প্রয়োজন | 


মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
জাতীয়তাবোধ স্থষ্টি করা। | আমরা ভারতবাসী, . ভারতকে. সমগ্র - 
দেশগুলির মধো একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে হইবে, ইহা সকল 
ছাত্রছাত্রীকে মনে রাখিতে হইবে। ভারত অল্প কছুদিন হইল স্বাধীন 
হইয়াছে | এই স্বাধীনতা লাভ যেন কোন প্রকারে BA না হয়, সেদিকে . 
ছাত্রছাত্রী-সমাজেরই দেখা একাস্ত কর্তব্য। তাহারাই ভবিষ্যৎ নাগরিক, 
কিন্তু জাতীয়তাবোধে যেন সঙ্ধীর্ণতাবোধ না থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হুইবে। এই walt জাতীয়তাবোধের জন্য বিশিষ্ট শক্তির পতন হইয়াছে, ইহ] 
আমরা জানি। জাতীয়তা স্ষ্টির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মনে আস্তর্জাতিকত 
বোধও সৃষ্টি করিতে হইবে । আমাদের গান্ধীজী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরু 
বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে 
আমাদের দেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করিতে হইবে, ইহা আমাদের 


দেশের সকল ছাত্রছাত্রীকে জানিতে হইবে। তাহাদের মনে যদি আস্ত- 
৩২ 


৪৯৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


াতিকতাবোধ জাগ্রত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ যুগে ভারত শাস্তিপুর্ণ 
সহাবস্থানেব নীতি মানিয়া চলিতে সক্ষম হইবে। 

আমাদের মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলির কাজ হইল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
নেতৃত্ব-বোধ জাগ্রত করা | 

মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ে সহপাঠ্যক্রমের অন্তর্গত কাজগুলি করিতে হইবে। 
বিভিন্ন সহপাঠাক্রমের অস্তভূক্ত কাজ যদি ছাত্রছাত্রীরা সম্পাদন করে, তাহা 
হইলে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব, সহযোগিতা, কাজে প্রবণতা, সামাজিকতা, 
বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণগুলির বিকাশ সাধন হইবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
মনে রাখিতে হইবে ce, বিভিন্ন ধরণের কাজের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত বুদ্ধির 
বিকাশ হয় এবং সহযোগিতামূলক কাজের মধ্যে দিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
নেতৃত্ব-বোধ জাগ্রত হয়। অতএব বিছ্যালয়ে সহ-পাঠক্রম-মূলক নানা 
কাজের ব্যবস্থা শিক্ষক-শিক্ষিকা করিবেন। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ ও উৎপাদনমূলক কাজের ব্যবস্থ! 
থাকিবে । ভারতে প্রচুর পরিমাণে কাচ! মাল রহিয়াছে, কিন্তু তাহ! 
হইলেও ভারত অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। ছাত্রছাত্রীরা শিল্পকাজের মধা দিয়া 
কায়িক শ্রম করিতে শিক্ষা করিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নানারূপ পরিশ্রম- 
জনিত কাজ করিতে সক্ষম হইয়! দেশের অর্থনৈতিক সমস্তার সমাধানে প্রবৃত্ত 
হইবে। ag তাহাই নয়, শিল্পযূলক ' উৎপাদনমূলক কাজের মধ্য দিয়া 
ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা স্থসম্বদ্ধ ও সুসংহত হইবে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজের যেমন ব্যবস্থা থাকিবে, সেইরূপ পাঠের 
সুযোগ দানেরও অনুরূপ বাবস্থা থাকিবে । মাধামিক বিদ্যালয়ে একটি 
করিয়া ভাল পাঠাগার থাকিবে। ছাত্রছাত্রীরা যেন পাঠাগারটির উপযুক্ত 
ব্যবহার করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে | 

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমাজের একটি কেন্দ্র হইয়া গড়িয়া উঠিবে, 
এই কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, 
বিদ্যালয়ের আথিক অস্থবিধা দুর করিবার sa স্থানীয় সমাজ অগ্রসর হইয়া 
আসিতে পারে, যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই বিষয়ে একটু চেষ্টা করেন। 
আমরা পুবে He এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছি যে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা হইবে 
দুইটি দিক হইতে, একটি হইবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটানোর দিক হইতে, 
অপরটি হইতেছে সমাজের প্রয়োজনের দিক হইতে । অতএব বিদ্যালয়ের 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা gaa 


ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সমাজ স্থানীয় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 
করিবেন এবং উহার উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হইবেন। 

ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন. ও তাহাদের শিক্ষাদান-সংক্রান্ত অনেক 
কথাই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচন! করা হইয়াছে। একটি বিষয়ের উল্লেখ 
করার প্রযোজন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মাঝে মাঝে 
পেশাগত জ্ঞান লাভ করিবার eM ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। 
বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই বহু দিন পুর্বে শিক্ষণ লাভ করিয়া শিক্ষাকার্ধে 
নিযুক্ত হইয়াছেন । তাহার পরে শিক্ষাসধ্ন্ধীয় অনেক উন্নতি হইয়া গিয়াছে। 
এই সমস্ত উন্নত শিক্ষাধারার সঙ্গে শিক্ষকবর্গকে পরিচিত হইতে হইবে | 
তাহারা weary বুঝিয়। শিক্ষামূলক আলোচনা-চক্রে ও সভায় যোগদান 
করিয়া সমৃদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবেন। বিগ্তালয়ের পাঠাগারে শিক্ষামূলক 
মাসিক পত্রিকা রাখার বাবস্থা করিতে হইবে ।  শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ সমস্ত 
পড়িয়া লাভবান হইবেন | 

উপরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে চিত্রটি সংক্ষেপে দেওয়। হইল, তাহ! 
অবলম্বন করিলে মাধ্যমিক- বিদ্যালয়ের কাজ সাফল্যমণ্তিত হইবে বলিয়া! 
আমাদের বিশ্বাস। 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ উন্নীতকরণের সমস্ত! 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট” প্রকাশিত হওয়ার পর: কেন্দ্রীয় শিক্ষা 
মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিষ্ঠালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের 
চেষ্টায় আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এ প্রচেষ্টা দুই ভাবে চলিয়াছে £ প্রথমতঃ, 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উন্নীতকরণ, দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তিশিক্ষা-সন্বলিত 


বনুমুখী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৯৬১ খৃষ্টাবের মার্চ WAT মধ্যে 
অনেকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে রূপাস্তরিত করা হইয়াছে। - কিন্ত 


E রা বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ১৬০০টি। মাধ্যমিক 


কায় উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাঁজ)সরকারগুলিকে প্রচুর অর্থ 
সাহায্য করিতেছেন । বহুমুখী বিগ্ভালয়গুলিকে উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহ 
করিবার জন্য তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার চারিটি 
আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীগণ এই 
আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিগ্ঠালয় হইতে শিক্ষণ ame করিয়া বহুমুখী বিদ্যালয়- 


so আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এই আঞ্চলিক 
শিক্ষণ-মহাবিগ্ভালয়ের প্রতোকটিতে ২০০ শিক্ষার্থী শিক্ষণ গ্রহণ করিবার 
সুযোগ পাবেন । এইখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, 
বাণিজ্য-বিগ্যা, গাহস্থা-বিজ্ঞান, চারুকলা এবং শিল্পসমূহ শিক্ষা করিবে। 
এই আঞ্চলিক শিক্ষণ-মহাবিগ্যালয়ের প্রত্যেকটির সহিত একটি করিয়া 
প্রদর্শনী বহুমুখী বিদ্যালয় থাকিবে এবং এই শিক্ষণ-মহাবিদ্যালযগুলি 
চাকুরীতে থাকাকালীন ধারা-নির্দেশকদের এবং শিক্ষামূলক প্রশাসন বিভাগের 
গঠন করিবেন | 

বহুমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা আছে৷ ইহার প্রথম 
উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ ও অনুরাগের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া শিক্ষার বিভিন্ন ধারার ব্যবস্থা sai) তাহা ছাড়া কৃষি, শিল্প, 
কারিগরী শিক্ষা, আবশ্যিক শিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে রাখা এবং 
ইহাদের মধ্য দিয়াই ছাত্রছাত্রী-সমাজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা 
এবং শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা। 

অনেক বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে বেশী সংখ্যক রূপান্তরিত হইতে পারে, নাই | 
ইহার কারণ হইল রাজাসমূহ বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপরই বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করিতেছে এবং ছাত্রদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণও 
বৃত্তি-সম্কলিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপর বেশী আস্থাবান্‌। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা মন্ত্রণীলয় কর্তৃক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নীতকরণ-নীতিকে রাজাসরকার 
খুব বেশী আগ্রহের সাথে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 
কালের জন্য উহা প্রযোজ্য বলিয়া রাজ্য-সরকার ইহার উপর বেশী গুরুত্ব 
দিতেছেন ail বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ে রূপাস্তরিকরণের শতকরা ৪০ ভাগ খরচ রাজ্যসরকার মাত্র গ্রহণ 
করে, পক্ষান্তরে বাকী সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া থাকে কেন্দ্রীয় সরকার | 
কিন্তু ইহ! ্বপ্প-কালীন WIRI কয়েক বৎসরের পর কেন্দ্রীয় সরকার 
রূপান্তরিত করণের জন্য অর্থ বন্ধ করিয়াও দিতে পারে, তখন সমস্ত বায়ভার 
পড়িবে রাজ্যসরকারের উপর। যেহেতু রাজ্য সরকার বেশীর ভাগ অর্থ বহু- 
মুখী বিগ্ভালয় সংস্থাপনের জন্ত ব্যয় করিতেছে, সেই জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিবার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে 
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মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা ; ৫০১ 


পারিতেছে ali তৃতীয়তঃ, শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্যও উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করণের কাজ অত্যন্ত we হইয়াছে । উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য এম. এ, বা এম. এসসি-পাশ শিক্ষক-শিক্ষিকা 
BIZ | যত সংখ্যক এম. এ.১ এম, এস্সি-পাশ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন তাহা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর সরবরাহ করিতে পারিবে al) তাহা ছাড়া শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের বেতন অন্যান্য চাকুরির তুলনায় অত্যন্ত কম দেওয়া হয়। এই 
কারণে ভাল ভাল ছেলেমেয়েরা এম. এ, এম-এসসি পরীক্ষায় পাশ করিবার 
পর ADI চাকুরীর সংস্থানে যাইয়া থাকে । 


বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের অস্গুবিধা 

বহুমুখী বিদ্যালয় সংগঠনে কতকগুলি AFRA দেখা যায়। প্রথমতঃ, 
বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও -পরিচালকবৃন্দ এই  শিক্ষা-ব্যবস্থা, সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল নয়, কারণ তাহারা সকলেই এই ক্ষেত্রে FEA | 
অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেপ্ারী এডুকেশন (4৯. I C.S. E. ) 
এবং বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ বহুমুখী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের 
পাঠক্রম ও কার্ষ-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। fee তাহার সাথে সাথে 
যদি এসব সংস্থা, শিক্ষোপকরণের বিস্তৃত বিবরণ, দাম, কোথায় পাওয়া যায় 
ইত্যাদির কথাও লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ, 
এমন অনেক জায়গার বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, যেখানে উহার 
বাস্তবিক প্রম্মোজন নাই | খুব সাবধানে, দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে জরীপ 
করিয়াই সেই সমস্ত স্থানে বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে । 
বহুমুখী বিদ্যালয়ে অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষার কয়েকটি ধার! থাকিবে এবং 
এসব ধারায় অন্ততঃ পক্ষে soo জন ছাত্রছাত্রী থাকিবে। ছাত্রছাত্রী- 
সংখ্যা Gat না থাকিলে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ উপযুক্ত অর্থব্যয়ের মধ্যে 
সুসম্পন্ন হইতে পারিবে ail তৃতীয়তঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা-পরিচালন৷ 
করিবার মৃত শিক্ষকের খুবই অভাব । শিল্পবিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা, 
গার্হস্থা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক- 
শিক্ষিকার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। চতুর্থতঃ, বৃত্তিমূলক প্রবাহসহ বহুমুখী 
বিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এইরূপ 


৮:০২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিশেষ অন্থবিধা বোধ করে। এদিকে সরকার 
এই সব বিদ্যালয়ের জন্য বিস্তর জায়গা, পরীক্ষণাগার, কর্মশাল! ইত্যাদি 
স্থাপনের AS আরোপ করিয়াছেন। এইগুলির ব্যবস্থা অন্য উপায়ে করা 
যাইতে পারে। যে সমস্ত অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 
আছে, লেই সমস্ত: অঞ্চলে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়। বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন বৃত্তির: ছাত্ররা ও সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক 
কাজগুলি সম্পন্ন করিতে পারে । এইরূপ ব্যবস্থাও যোগাযোগ যদি সরকার 
করিয়া দেন, তাহ! হইলে বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে চলিতে 


পারে। 


কৃষি-বিদ্যালয় 

ভারত কুধিপ্রধান দেশ। ভারতের বেশীর ভাগ লোকই কুধিকে 
অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে। অথচ ভারতে কুষি-শিক্ষার বাবস্থা 
খুবই স্বল্প। ভারতে জমির উৎপাদনক্ষমতা কমিয়াছে। গতানুগতিক 
পদ্ধতিতে এখনও কৃষির কাজ চলিতেছে। গ্রামগুলি হইতে লোকজন 


সহরাভিমুখী হইয়াছে। এই অবস্থায় ভারতে : কৃষিশিক্ষ! সন্ধে যদি. 


ভালভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেই ভারতের কৃষির উন্নতি 
হইবে, নতুবা নয়। 

ভারতের গ্রামগুলিতে ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাড়ে চারি হাজার উচ্চ 
বিদ্যালয় এবং প্রায় সতের হাজার মধ্য বিদ্যালয় for | কিন্তু এসমন্ত বিদ্যালয়ে 
যে পাঠ্যক্রম IIS হইতেছে, সেই পাঠ্যক্রম শহরাঞ্চলের প্রয়োজনের 
সমাধানের জন্য রচিত হইয়াছে। গ্রাম্য অঞ্চলের প্রয়োজনের 
দিকে মোটেই লক্ষ্য করা হয় নাই। যতগুলি মধ্যবিদ্ভালয় আছে, 
সেগুলিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবতিত করিয়া তাহাতে af ও 
উদ্যানের কাজকে মূল হিসাবে রাখা যাইতে পারে। উচ্চ ও উচ্চতর 
মাধ্যমিক farage গ্রাম্য ও শহরাঞ্চলের By পাঠ্যক্রম পৃথক হওয়া 
প্রয়োজন । গ্রাম্য বিদ্ালয়গুরিকে গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার 
ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। প্রত্যেক ছাত্রকেই একটি গ্রাম্য শিল্প আবশ্যিক 
ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে | 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ৫০৩ 


সমগ্র ভারতে মাত্র ৭৭টি কৃষি-বিগ্ভালয় আছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের 
বিষয় যে, এত স্বল্পসংখ্যক' কুষি-বিদ্যালয় আমাদের দেশে আছে যেখানে 
ভারতের শতকরা ৭* জন লোক কৃষির উপরই নির্ভরশীল । বস্তুতঃ পক্ষে 
ভারতে বনু কৃষি-বিদ্যালয় থাক? উচিত, তাহা ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
সাথে কুষি-শিক্ষাও জুড়িয়া দেওয়া উচিত। কৃষি-শিক্ষার সাথে সাথে উদ্যান- 
রচনা শিক্ষা ও পশুপালন শিক্ষাও করিতে হইবে | এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই 
শিক্ষা বাস্তবমুখী হইবে | 
ধারা-নিদে শক শিক্ষক (Guidance Teachers) 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাধারা-সম্বলিত 
উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ছাত্রছাত্রীগণ 
তাহাদের আগ্রহ ও Beaty অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিতে পারিবে । কিন্তু 
ছাত্রছাত্রীরা অষ্টম শ্রেণীতে থাকাকালীন এমন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না, যাহাতে 
তাহারা নিজেদের শিক্ষার ধার! atau লইতে পারে । এই জন্য yal- 
নির্দেশক শিক্ষকের প্রয়োজন । তাহার! ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের জীবনের 
উপযুক্ত ধারা নির্ধারণ করিতে সাহায্য করিবেন। এই কারণেই সরকার 
এই সব ধারা-নির্দেশিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 

ছাত্রছাত্রীকে ধারা mere পরামশ দিবার পূর্বে ধারা-নির্দেশক শিক্ষক- 
শিক্ষিকাগণকে প্রথমে ছাত্রছাত্রীসম্প্রদায়কে জানিতে হইবে। দুইটি উপায়ে 
ছাত্রছাত্রীদের জানা যায়। একটি হইতেছে আুষ্ঠানিক (Formal), 
অপরটি হইতে অনাহুষ্ঠানিক (Informal)! আন্ুষ্ঠটানিক উপায়ে পরীক্ষা, 
অভীক্ষা ইত্যাদির ছার! ছাত্রছাত্রীকে জানা যায়, পক্ষাস্তরে অনানুষ্ঠানিক 
উপায়ে পর্যবেক্ষণের সাহায্য জানা যাইতে পারে। 

আনুষ্ঠানিক উপায়ে বিভিন্ন অভীক্ষা ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া ছাত্রছাত্রীকে 
জানা যায়, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। অভীক্ষাগুলি ভাষা-নির্ভর (verbal) 
এবং ভাষামুক্ত (non-verbal) হইতে পারে। আনুষ্ঠানিক উপায়গুলি হইতেছে 
বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা, অধীত বিদ্যার অভীক্ষা, কারিগরী কর্ম-প্রবণতা  অভীক্ষা, 
শিল্পকলা-সম্পকিত প্রবণতা অভীক্ষা, বৃত্তিগত আগ্রহ : নিবূ্পক aston 
ইত্যাদি । ইহাদের প্রয়োগ বিভিন্ন আগ্রহ-অঙ্গরাগ, নিরূগণে প্রয়োগ 
করিতে হইবে, কিন্তু সকল শিক্ষার্থীকে বুদ্ধি পরীক্ষা ও অধীত বিদ্যার অভীক্ষা 


দিতে হইবে। 


৫০৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে 
ধারানির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন vai অবলম্বন করিবেন | 

(ক) শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি ছাত্রছাত্রীর কোন প্রবণতার কথা বুঝিতে 
পারেন, তাহা হইলে তিনি সেই কথা ধার1-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
জানাইবেন। 

(খ) ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা 
“করিয়া তাহাদের সমস্তা, আগ্রহ-অনুরাগ, পারিবারিক-সমস্া, বৃত্তিমূলক কাজ 
সম্বন্ধে প্রবণতা জানিতে চেষ্টা করিবেন | 

(x)  ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক অবস্থা, 
আচরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিবেন। 

(ঘ) অনেক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের afees সময়ে নানা বৃত্তি অনুসরণ 
করিয়া থাকেন। ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিক। ছাত্রছাত্রীদের এ সব 
বৃত্তি অন্গুমরণ সম্বন্ধে আলোচন! করিবেন। 

(ঙ) ছাত্রছাত্রীর] পাঠাক্রম-বহিভূর্ত বিষয়গুলি কি ভাবে গ্রহণ করে 
তাহা ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানিতে হইবে | 

(চ) ছাত্রছাত্রীদের. স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ধারানির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 
অবহিত হইতে হইবে, কারণ ছাত্রছাত্রীদের SIZ. পরবর্তী জীবনের 
কাজকর্মকে ব্যাহত করিতে পারে। 

(ছ) ছাত্রছাত্রীদের.গৃহের পরিবেশ; পিতার শিক্ষা ও তাহার কর্মজীবন 
ইত্যাদি ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানিতে হইবে। 

(জ) . বিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়াছে, তাহার জন্ত 
পরীক্ষা লওয়া হয়। সেই পরীক্ষার ফলাফলও ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা 
নিজের কাছে রক্ষা করিবেন। 

ধারা-নির্দেশক শিক্ষক-শিক্ষিকা উপরিউক্ত বিষয়গুলি. বিচার-বিবেচনা 
ও অনুধাবন করিয়! ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার ধার! নির্দেশ দিবেন। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সাম্প্রতিক ঝোক 

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট“ প্রকাশিত হইবার পর মাধ্যমিক 
শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য নানাদ্দিক দিয়া চেষ্টা চলিতেছে, তাহা আমরা 
দেখিতে পাইয়াছি। শুধু যে প্রসার তাহা নহে, গুণগত বুদ্ধির জন্যও চেষ্টা 
চলিতেছে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ৫০৫ 


নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সমিতি _নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা 
সমিতি বা অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন (4১.[.0:5.8) 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক Wei মাধ্যমিক শিক্ষার পুন:সংগঠনের জন্য ইহা 
সৃষ্ট হইয়াছিল । মাধামিক শিক্ষার গুণগত বুদ্ধির জন্য এ সংস্থা কতকগুলি 
কাৰ্যপন্থা গ্রহণ করেন। ১৯৫৭৯ খৃষ্টাব্দের A.I.C.S.E.-র প্রশাসনিক ক্ষমতা 
মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগের অধিকর্তা (Director of Extention 
Programmes for Secondary Education ) কর্তৃক গৃহীত হয়। এই 
সংস্থা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করিতে থাকে | A.I.C.S.E-3 
কাজকর্ম চলিতে থাকিলেও প্রশাসন-বিভাগের কাজ ভিন্ন ধারায় চলিতে 
থাকে। 

শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়সমূহে সম্প্রসারণ বিভাগ — 

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে A.I.C.S.E-র উদ্যোগে ২৪টি নির্বাচিত শিক্ষণ- -মহা- 
বিদ্যালয়ে সম্প্রসারণ বিভাগ খোলা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 


₹ মধাভাগে এই সংখ্যা ২৪ হইতে ৫৪তে যাইয়া দাড়ায়। - এই সম্প্রসারণ 


বিভাগের দুইটি উদ্দেশ্ত__ প্রথম হইতেছে, বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাসমূহের 
সহিত শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়গুলির যোগাযোগ স্থাপন এবং দ্বিতীয় হইতেছে 
নিকটবতী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য 
গ্রহণ | -শিক্ষক-শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের এই সম্প্রসারণ বিভাগ নানা রকম 
কর্মপন্থা, অন্ুদরণ করিতেছেন । তাহার মধ্যে আঞ্চলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরীতে থাকাকালীন শিক্ষণদান: অন্যতম). eH 
তালিকার ঝালাই-পাঠ, আলোচনা-চক্র, সভা, কর্মশাল] বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রদর্শনী পাঠ, শিক্ষামূলক পুস্তক লেনদেন, ফিল্ম প্রদর্শন এবং শিক্ষামূলক 
প্রবন্ধাদির প্রকাশন ইত্যাদি উল্লেখষোগা কর্মপন্থা | 

নিখিল ভারত আলোচনা-চক্র ও শিক্ষা বিষয়ক সভা। 

নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা-সমিতি ( A.LC.S.E ) এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগ গত ছয় বংসর যাবৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের 
প্রধান শিক্ষকদের sa, শিক্ষণ-মহাবিদযালষের অধ্যাপরদের জন্য, মাধ্যমিক 
শিক্ষা-সমস্তাসমূহকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা 
করেন। এ সমস্ত আলোচনা-চক্রের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয় প্রকাশিত 
হুইয়াছে। A.LC.S.E এবং সম্প্রসারণ বিভাগ Teacher Education 


£ 


৫০৬ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতেছেন। সেই পত্রিকায় মাধ্যমিক 
শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্তাসমূহ আলোচিত হয়। 


_ বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিবিধান 

A.LCS.E এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ বিভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতিকল্পে নানা রকম ব্যবস্থা করিয়াছেন । তাহারা বিজ্ঞান 
শিক্ষা-সন্ন্বীয় অনেকগুলি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করেন। তদুপরি 
- বিজ্ঞান-সমিতিও (Science Club) তাহারা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 
অর্থের ব্যবস্থা করেন। বিজ্ঞান-সমিতির উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রীর! বিজ্ঞানের 
বিষয়সমূহ নিয় সমিতিতে আলোচনা করিবে এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিক্ষকের সাহায্যে করিবে । বিজ্ঞান-সমিতির আরও 
একটি উদ্দেশ্য হইল ছাত্রছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবণতা সৃষ্টি । শিক্ষণ- 
মহাবিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত 
আছে, এ কেন্দ্রীয় সমিতি আঞ্চলিক বিজ্ঞান সমিতিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে । 
এই বিভাগ বিভিন্ন বিদ্যালয়কে বিজ্ঞান-সমিতি পরিচালনা করিবার aa 
ট্রেনিংও দান করিয়াছে। 


পরীক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি সাধন 

মাধ্যমিক: শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশের পর ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা 
সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে | 
AICS.E এবং সম্প্রসারণ বিভাগ এই উভয় দপ্থরেরই মূল্যায়ন করিবার 
সংস্থা আছে। এই মূল্যায়ন সংস্থার উদ্যোগে ভারতের বহু মাধামিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষণ-মহাবিষ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য মূল্যায়ন 
সম্পকিত চক্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা-চক্রের উদ্দেশ্য হইল 
অংশ গ্রহণকারীরা প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়সমূহের শিক্ষার বাস্তব উদ্দেশ্য বাহির 
করিবে এবং সেই বিষয়সমূহের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষাকাধ কিরূপ 
RSW প্রয়োজন তাহা বাহির করিবে । © ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
শিক্ষা-বিভাগ নিজেদের জন্ মূল্যায়ন-সংস্থা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন। 
ভারতের অনেক রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নৈবাক্তিক প্রশ্নের 
সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধাস্তুও করিম্মাছেন। প্রয়োজনবোধে রচনাত্মক 
প্রশ্নও দিবার ব্যবস্থা আছে । অনেক “রাজ্যে বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চতর 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্ত ৫০৭ 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের 


পাঠ গ্রহণ সম্বন্ধে উন্নতি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাহার উপরে বাৎসরিক 


পরীক্ষার সাফল্যও কিছুটা নির্ভর করিয়া থাকে | 

উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন 

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষার প্যাটা্” হিসংবে গৃহীত 
হইয়াছে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা sate করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ সাধারণ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। 
যেখানে স্থব্ধি আছে সেখানে তাহারা উচ্চ বুনিয়াদী faviacae প্রবেশ 
করে। কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে, বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া! তাহারা যখন 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়, তখন তাহারা বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাকে অন্নরণ 
করা হইতে বঞ্চিত হয়। এই কারণে উত্তর-বুনিয়াদী বিগ্ভালয় খোলার 
প্রয়োজন হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৭--৫৮ খৃষ্টাঝের 
মধ্যে মোট ৩৪টি উত্তর-বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত 
অল্প। বুনিয়াদী শিক্ষার ধারাকে agaaa করার ফলে বহু উত্তর-বুনিয়াদী 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন রহিয়াছে । অবশ্য যে সমস্ত উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেও একটি শিল্পকে আবশ্যিক শিক্ষার 
অন্তর্গত করা হইয়াছে । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পশিক্ষাই বুনিয়াদী 
শিক্ষা নয়। 


হিন্দী শিক্ষার উন্নতি বিধান 

স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই হিন্দী রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইয়াছে 
এবং রাষ্ট্রভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে । হিন্দী যেখানে মাতৃভাষা, সেই 
অঞ্চলে শিক্ষার উন্লীতকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে অঞ্চলে মাতৃভাষা 
হিন্দী ব্যতীত অন্য ভাষা, সেই অঞ্চলেও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্ত শব্দের পরিভাষার তালিকা 
তৈয়ারী হইয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন বিষয়সমূহ হি ভাষায় অনূদিত 
হইতে পারে। 

আগ্রাতে একটি কেন্ত্রীয় হিন্দী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এ 
প্রতিষ্ঠান হিন্দী শিক্ষা, সম্বন্ধে গবেষণা এবং উচ্চতর হিন্দী লিকার ব্যবস্থা 


করিয়াছে। 


৫০৮ 


মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগ্গতি* 


আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


নিম্নলিখিত তালিকাটি * দেখিলে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি 


বুঝিতে পারা যাইবে | 
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উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় 


বহুমুখী বিদ্যালয় 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা. 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পৃথিবীর সকল দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে আমেরিকার মাধ্যমিক 
স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা' বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে । ইহাকে সদ! সক্রিয় ও 
গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিচালিত করিবার অবিরাম প্রচেষ্টা দেখা যায়। 

আমেরিকায় নান! ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। যথা 
(১) সাধারণ হাই স্কুল--(৯-১২ বৎসরের বালক- 

বালিকাদের ) 

ইহার চারিটি ধরণ--(ক) Comprehensive বা ব্যাপক, (4) বুত্তি- 
মূলক, (গ) বিশেষ ধরণের ও (3) সংরক্ষিত। 

.(২) সিনিয়র হাই স্কুল_( ১০-১২ বৎসরের বালক-বালিকাদের ) 

ইহার দুইটি ধরণ_-(ক) Comprehensive বা ব্যাপক ও খে) বৃত্তি 
মূলক। 

(৩) জুনিয়র হাই স্কুল -. (৭-৯ বৎসরের বালক-বালিকাদের.) 

ইহার দুইটি ধরণ--(ক) সাধারণ, (3) Comprehensive 4 
ব্যাপক। 

(9) জুনিয়র-সিনিয়র হাই স্কুল_( ৭-১২ বংসরের বালক-বালিকাদের 
জন্য ) 

ইহার দুইটি ধরণ_-(ক) Comprehensive ব! ব্যাপক (খ) সংরক্ষিত। 

(৫) সান্ধ্য বিদ্যালয়-_-সোধারণতঃ কোনে! নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা থাকে না) 

ইহার দুইটি ধরণ_-(ক) Comprehensive বা! ব্যাপক (4) বৃত্তি-. 
মূলক | | 
(৬) উন্নীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়_-( ১৩-১৪ বৎসরের বালক- 
বালিকাদের জন্য ) 

ইহার দুইটি ধরণ_(ক) সাধারণ ও  (খ) কারিগরী । 


প্রকার ভেদ 


৫১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৭) হাইস্কুল ও কমিউনিটি কলেজ (৭-১৯, ও ১১-১৪ বৎসর 
পর্যস্ত )__ শুধু মাত্র Comprehensive ধরণের | 

মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্য দ্বারা আমেরিক যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ জীবন 
যতখানি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। 
আমেরিকান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 
সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে৷ প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই আইন করিয়! স্কুলের উপস্থিতি 
. বাধ্যতামূলক করা! হইয়াছে এবং সাধারণ আমেরিকান সমাজ মাধ।মিক 
শিক্ষার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক শক্তিশালী স্থনাগরিক গঠনে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় 
রাখে i 

একথা সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমেরিকান শিক্ষা-ব্যবস্থা ধনিকতন্ত্র- 
পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থ।। সেখানে শিক্ষার মধ্য দিয়া এমন সামাজিক 
বিন্যাস গঠন কর! হয় যাহাতে ধনিক ও উচ্চ মাঘ-বিশেষ্ট ব্যক্তিরাই শিক্ষা 
সংগঠনে, প্রসারে ও ফপ্লাভে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে। ফলে যত বেশী 
উচ্চশিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায়, উপার্জন-সম্তাবনাও অধিক হয়, 
তাহাতে সমাজের অতি নগণ্য অংশই সেই পর্যায়ে উঠিতে পারে। এই 
সমালোচনা সতা হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের গুণগত উৎকর্ষত। ও 
ব্যাপক আয়োজন আমেরিকার. সাধারণ জন-জীবনে গুরুতর পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সার্থকতাঁর উপর জাতির agate প্রতিষ্ঠিত, 
এ বিষয়ে আমেরিকা নিঃসন্দেহ । এমন কি জাতীয় শ্রতিরক্ষার সর্বপ্রধান 
স্তম্ভ যে শিক্ষা! একথার উপরও খুবই জোর দেওয়া হয়। 
মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-বাবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আমেরিকানরা সদা সচেতন । যথা, 

(১) mágia অবৈতনিক  জন-সাধারণের (Public) মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় সংগঠন-_প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ে 
Rataa স্থাপন করিয়া যাহাতে সমস্ত কিশোর-কিশোরীর শিক্ষার আঁয়োজন 
করা যায়, এমন ব্যবস্থা কর! হইয়া ATF | 

(২) প্রতিটি তরুণ যাহাতে আপনার অন্তনিহিত গুণাবলীর বিকাশ 
spray সার্থক জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার aa বিপুল afai 
সথযোগ AE I 


"= মাধ্যমিক শিক্ষার 
বৈশিষ্টা 


বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ৫১১ 


(৩) জাতির মনীষা ও সংস্কৃতির উন য়ন সাধন | 

(৪) GIT নাগরিক গঠনের প্রয়াস | 

(৫) সমাজে উৎপাদনের গুণগত ও উৎপাদনগত উতকর্ষতা বিধান | 
(৬) আত্মবোধের উজ্জীবন | 

(৭) পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে অভিযোজন | 
(৮) গবেষণাজাত উন্নততর শিক্ষণ-পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ সাধন | 
(৯) উত্তম শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া শিক্ষার উন্নয়ন . 

সাধন | 

(১০)  বিগ্ালপ্প গুলির উপর স্থানীয় জনসাধারণের কর্তৃত্ব অটুট রাখার 


CBB! | 
(১১) উত্তম শিক্ষক নির্বাচন | 


কিন্ত বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইলেও আধুনিক কালে মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে খুবই তীব্র সমালোচনার সন্মুখীন হইতে হইতেছে। এই 
সমালোচনাগুলির মধো প্রধান হইল» আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা 
আমেরিকান জীবনযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া তাহাদের 
= কাজ চালাইতে পারে নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি 
তাহাদের" কর্মপদ্ধতি নিজের! cartes করিতে করিতে : এমন অবস্থায় 
আনিয়। ফেলিয়াছে যে আসল যে কর্মপদ্ধতি তাহাদের হওয়া উচিত fea তাহ! 
হইতে দূরে সরিয়া গিমাছে | জাতীয় জীবনের উন্নয়নের জন্য এবং বৌদ্ধিক 
বিকাশের জন্য পাঠ্য বিষয়সমূহের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপিত 
হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই ৷ তাহা ছাড়া এরূপ সমালোচনাও 
কর! হইয়া থাকে যে, বুদ্ধির দিক্‌ দিয়া যাহারা অধিকতর শেষ্ঠ তাহাদের 
সক্ষমতা প্রকাশোপষোণী, ব্যবস্থার-অভাব Boyes আমেরিকার মাধ্যমিক 
শিক্ষায় বিপুল পরিমাণ অর্থবায় হয়। কিন্তু আধুনিক মত অনুযায়ী ইহাও 
যথেষ্ট নয় বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। তাহা ছাড়া, জাতীয় এঁতিহের 
সংরক্ষণ এবং উচ্চতর মানের দক্ষতা অর্জন দুই ক্ষেত্রেই ò দেখা যাইতেছে. 

তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা তীব্র সমালোচনা হইতেছে এই ব্যাপারে যে, 
বিষ্ঠালয়গুলি' ছাত্রদের বা ছাত্রীদের মধ্যে আজিত :ও স্ুরুচিসম্পল্প 
অভ্যাস গঠন করিতে পারিতেছে না এবং উচ্চনৈতিক মান গঠনের 


সমালোচনা 


৫১২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সহায়তা করিতেছে না। ' সর্বোপরি, আমেরিকার যে চিরায়ত এতিহ 
তাহাও বিছ্যালয়গুলির মধ্য দিয়! সংরক্ষিত হইতে পারিতেছে না। 

এই সব সমালোচনা সত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বল৷ যায়, আমেরিকার 
মাধামিক শিক্ষাক্ষেত্রের পুনর্গঠন এবং ইহার সাফল্য বহু দেশের শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করিয়াছে । তাহার ফলে বহু দেশেই আমেনিকার 
ধাঁচে শিক্ষাসংগঠন করার চেষ্টা চলিতেছে। 


ব্রিটেনের মাধ্যমিক শিক্ষা 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাপ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত 
অবস্থার মধ্যে ছিল। অতি অল্পসংখ্যক বালকই শিক্ষার স্থযোগ পাইত। 
১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনের পর শিক্ষাকে বিস্তৃত করিয়া দিবার প্রচেষ্ট! 
দেখা দিল। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাসংস্কারে cory রিপোর্টের অবদান অসামান্ত। 
১৯৩৯. সালে প্রকাশিত এই রিপোর্ট ১৯৪৪ girma আইনকে খুবই 
প্রভাবিত করে । স্পেন্স্‌ রিপোর্ট তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
স্থপারিশ করেন_(১) গ্রামার স্কুল, (২) টেকনিক্যাল, (৩) ম্ডান। 

১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলি মূল সংস্কার 
সাধনের স্থপারিশ করেন। ইহার ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সাধিত হয় । 

(১) awa বোর্ড aa এডুকেশন্কে উন্নীত করিয়া শিক্ষামন্ত্রণালয় 
গঠিত হয়। 

121 (২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সাহায্য দান করার Sa 

শিক্ষা-সংস্কার ছুটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়। 

- (৩) কাউন্টি ও বুরো৷ কাউন্সিলসমূহ বিদ্যালয় পরি- 
চালনা-সংক্রাস্ত যে কর্তৃত্ব ভোগ করিত, তাহার সংখ্যা হ্রাস করা হইল | 
(৪) তিনটি প্রগতিসম্পন্ন পরিপূর্ণ শিক্ষাধারার স্থট্টি হইল। 

(ক) প্রাথমিক স্তর 

(a) বার হইতে উনিশ বৎসর বয়সের সকল তরুণ-তরুণীর জন্য 
প্রয়োজনীর শিক্ষাব্যবস্থা | 

(গ) উচ্চতর শিক্ষা 

(e) € হইতে ১৩ রৎসর বয়সের বালকবালিকার শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতা- 


মূলক হইল। 


বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ৫১৩ 


(৬). অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে অবৈতনিক করিয়া! দেওয়া হইল। 
(৭). অনগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল | 
(৮) সমাজ-শিক্ষা শারীর-শিক্ষা ও বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত 
হইল। 
(a) রাষ্ট্রীয় বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়াইয়া তোলা হইল । 
১৯৪৪ giaa শিক্ষা আইনের ফলে মাধ/মিক স্তরের শিক্ষার বিপুল 
বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধিত হইল । শিক্ষামন্ত্রণীলয় তিন প্রকার মাধ্যমিক 
প্রকার-ভেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা বলেন! 
গ্রামার স্কুল--এই বিদ্যালয়ে vis বৎসরের পাঠক্রম অন্ুস্থত হয়। 
এই বিদ্যালয়সমূহে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত শি হইতে বিষয় নির্বাচন 
করিয়া পড়িতে হয়। যথ! £ 
(ক) ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল । 
(a) ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানীশ, ল্যাটিন, গ্রীক 
(গ) গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, উচ্চতর গণিত 
( calculas ) 
(ঘ) বিজ্ঞান-_রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা 
(ঙ) অন্ান্ত--কলা॥. সংগীত, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, A- 
সাময়িক ঘটনাসমূহ (current affairs), গার্হস্থ্য 
বিজ্ঞান | 
নেকেণ্ডারী টেক্নিক্যাল স্কুল--১৯০৫ সাল হইতেই এই ধরণের 
বি্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল । ১৯৪৪ এর পর হইতে এই বিদ্যালয়গুলির_ উন্নতি 
সাধিত হয় । এই বিদ্যালয়গুলিতে ভত্তির সময় কঠোরভাবে নির্বাচন করা 
হয়। বর্তমানে সারা দেশে এই ধরণের প্রায় ২৯৫টি বিদ্যালয় আছে। 
সেকেগ্ডারী মডান” স্কুল__হাডো৷ কমিটি এই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের 
উৎসাহ প্রদানের স্থপারিশ করিয়াছিলেন । বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই ধরণের বিগ্যালয়গুলিরই প্রাধান্য । কতকগুলি প্রগতিশীল পন্থা অস্থসরণের 
জন্য এই বিগ্ালয়গুলি খ্যাত৷ যথ| £__ বিদ্যালয়ের -কর্মপরিচালনা পদ্ধতির 
ব্যাপারে এই বিদ্যালয়গুলি অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে | এই বিদ্যালয়গুলি 
পাঠশেষে কোন রূপ সার্টিফিকেট প্রদান করে না। সে জন্য অনেকে ইহাকে 
সত্যকার সেকেণ্ডারী স্থুল বলিতে চান না, ফলে কিছুটা সম্মান লাঘৰ হয়। 


৩৩ 


৫১৪ - আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


o মাধ্যমিক স্তরে এখনও গ্রামার স্কুলগুলির সর্বোচ্চ মর্ধাদ। গ্রামার স্কুলে ছেলে” 
মেয়েকে ভর্তি করিতে না পারিলে পিতামাতার বড়ই মনৌবেদনার কারণ ঘটে । 
মডার্ণ স্থলগুলির পাঠ্যক্রম frat £__ 
(১) ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান,চল্‌্তি ঘটনা। (current affairs), ধর্ম 
(২) প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা; প্রাথমিক রসায়ন বিদ্যা, প্রাথমিক জীববিষ্ঠা 
(৩) আর্ট, ডুইং, পেট্টিং নক্সা, বই বাধাই, স্থচীশিল্প, দৃশ্য অংকন 
(8) কাঠের কীজ-_গ্রীয় সব রকম 
(৫) ধাতুর কাজ--প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানসহ 
(৬) গণিত, ইংরাজী, শর্টহাণ্ড, টাইপরাইটিং, সংগীত (যন্ত্র ও কঠ ) 
(9) গাহ'স্থা বিজ্ঞান 
(৮) উদ্যানবিদ্যা 
(৯) ফরাসী ভাষা 
(১০) “tata শিক্ষা ও খেলাধূলা 
বাইল্যাটারেল, মাল্টিল্যাটারেল এবং কমপ্রিহেন্সিভ ( Com- 
prehensive ) জেকেপণ্ারী ক্কুল_একই বাড়ীতে অনেক সময় টেকনিক্যাল 
ও মডার্ণ স্কুল একই সাথে পরিচালিত করা হয়। কখনও বা উপরি-উক্ত 
তিন প্রকার বিদ্যালয়ের পাঠক্রম একই স্থূলবাড়ীতে আলাদা আলাদা ভাবে 
Bye হয়। এইগুলিকে বাইল্যাটারেল মাল্টিল্যাটারেল স্কুল বলে। 
আবার অনেক সময় একই বিদ্যালয়ে উপরোক্ত তিন ধারার পাঠ্যক্রমের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া! পাঠদান চলিতে থাকে--এগুলিকে Comprehen- 
sive School বলে | 
এই ধরণের কম্প্রিহেনসিভ, স্থল ইংল্যাণ্ডের খুবই বিতর্কের সূচন। 
করিয়াছে। সমাজের উচ্চ স্তরের অধিকাংশ ইংরেজ তাহাদের ছেলেমেয়েদের 
অভিজাত গ্রামার স্কুলে পড়াইয়া আভিজাত্য বজায় রাখিতে উৎসুক | 
কাজেই অভিজাত সম্প্রদায়, গ্রামার স্থুলের কতৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ গ্রামার 
স্কুলের মর্যাদা রক্ষায় বদ্বপরিকর। অপর দিকে প্রগতিপদ্থীরা 
,কম্প্রিহেনসিভ্‌ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 
কারণ, তীহারা মনে করেন, শিক্ষায় সকলের সম- 
. অধিকার নীতি সার্থক করিতে হইলে এই পার্থক্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে । 
কম্প্রিহেনসিভ, স্থুল প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম অধিকার সম্প্রসারিত হইবে । দ্বিতীয় 


সমালোচনা 
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বিশ্বযুদ্ধের পর এই আন্দোলন ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। আর একটি 
বিষয় লক্ষণীয় । "যুক্তরাজ্যের সমগ্র বালিক! ও বালকের মধ্যে শতকরা 
২৭ ভাগ গ্রামার স্কুলে পড়াশুনা করিয়া থাকে । অথচ “মডার্ণ স্কুলগুলিতে 
শতকরা ৬০ ভাগ পড়াশুনা করে। যদিও গ্রামার স্কুলের আভিজাত্য 
বেশী, প্রবেশ করা কঠিন, কিন্তু গ্রামার স্কুলের গুরুত্ব দিন: দিন কমিয়া 
আদিতেছে। ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এখন দ্বন্দের মধ্য দিয়া 
ভলিতেছে-_সে ছন্দ সমাজের উপরতলার সহিত নীচের তলার । 


ফ্রান্সের মাধ্যমিক শিক্ষা 

ফ্রান্সের সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের দ্বারা যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হয়। তাহা 
ছাড়া ইহা বিশ্বাস করা হয় যে জাতীয় জীরনে একটি সম্পূর্ণা্ন কষ্টিমূলক 
ধারা অনমরণ করিতে পারিলে সর্বোত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই দৃষ্টি 
ভঙ্গী সম্মুখে রাখিয়াই সমগ্র ফ্রান্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা. সংগঠিত 

শিক্ষার সমস্ত প্রকার দায়িত্ব শিক্ষামন্ত্রণীলয়ের উপর ae! শিক্ষামন্ত্রণালয় 
হইতে পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যবিষয়, শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই নির্দেশ 
দান কর! হয়। পরীক্ষাও মন্ত্রণালয়ই গ্রহণ করে। 

ফ্রান্সের শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি স্তর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা । 
কারিগরী শিক্ষা এখনও যথোপযুক্ত মর্খাদায় প্রতিষ্ঠিত ag! সাধারণতঃ 
১১১২ বৎসর বয়সে বালক-বালিকারা মাধ্যমিক শিক্ষা 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শিক্ষামন্ত্রণালয় কতৃক নির্দিষ্ট 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায় | 
মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে সাধারণতঃ দুইটা স্তরে ভাগ করা হয়। 

প্রথম চারি বৎসর সাধারণ শিক্ষা ও দ্বিতীয় তিন aa কোন 
বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন। প্রতিটি পর্যায়ের শেষেই পরীক্ষার কড়াকড়ি 
ব্যবস্থা | k 

সাধারণতঃ তিন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখ! যাইত। আগেকার 
দিনে তিন ধরণের বিদ্যালয়ে খুব পার্থক্য থাকিলেও ক্রমেই তাহা বিলুপ্ত 
হইতেছে। প্রথম চারি বৎসর ধরিয়া ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ছুটি আধুনিক 


বিগ্ভালয়ের প্রকারভেদ 


৫১৬ 7 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ইউরোপীয় ভাষা) পৌরবিজ্ঞান, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, 
সংগীত, কলা, শরীরচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থা। পঞ্চম বৎসর হইতে বিশেষ 
বিষয়ে দক্ষতা অর্জন স্থরু হয়। এখানে বিষয়গুলিকে গুচ্ছে গুচ্ছে ভাগ 
সুরু হয়। 
ক) র্যাসিক্যাল £_ল্যাটিন, গ্রীক, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা | 
ও খে) ক্লযাসিক্যাল ও বিজ্ঞান নন্বন্ধীয়_ছুটি আধুনিক ভাষা, যেমন, 
আধুনিক ভাষা ও ল্যাটিন, গণিত ও ছুটি ভাষা, প্ররুতিবিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা 
ইত্যাদি নানা জাতীয়। 
সরকারী মাধ্যমিক বিদ]ালয়গুলির পাশে পাশে অনেক বেসরকারী 
বিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় শতকরা ৪০ জন ছাত্র এই বিদ্যালয়- 
গুলিতে পড়াশুনা করে। অনেক বিদ্যালয় মহাশিক্ষা- 
শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 
মূলক। প্রতিদিন ৬ ঘণ্টা করিয়া সপ্তাহে ৫ দিন বিদ্যালয় 
খোল! থাকে। অধিকাংশ স্কুলে খেলাধূল] বা পাঠ্যতালিকা-বহিভূ্তি কাজের 
ব্যবস্থা নাই। শৃঙ্খলা কঠোর ভাবে বজায় রাখ! হয়। ছাত্রদের মধ্যে 
দল. গঠন, মন্ত্রীসভা গঠন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিছু পরিচালনা--এসব নাই | 
সবরের কাজের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমগ্রভাবে দেখিলে 
ফ্রান্সের শিঙ্ষা-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় যেন সন্থীর্ণ, যেন খানিকট। 
পশ্চাঞ্পদ | 


সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


পৃথিবীর বহু দেশেই শিক্ষাকে জন্মগত অধিকার বল! হয়। এখনও 
বহু দেশই সকলের জন্ শিক্ষার আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা 
সম্ভব হইয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। নার্সারী হইতে বিশ্ববিষ্ভালয় 
সর্বস্তরের শিক্ষা অবৈতনিক করিয়া রাশিয়া আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছে। একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক | 

বর্তমানে রাশিয়ায় মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত তিন প্রকারের বিদ্যালয় ' 
দেখা যায় = 

(১) প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী, 

(২) প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী, 

(৩) প্রথম হইতে একাদশ শ্রেণী । 


t 
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বিদ্যালয় যে ধরণের হউক, সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম একই 


estal সাধারণতঃ তিনটি ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পদাৰ্থবিদ্যা, 


রসায়ন, জীববিদ্ভা, শারীর-শিক্ষা, ব্যবহারিক কাজকর্ম ও বৃত্তিমূলক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে] অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শেখানো 
হয়। তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা সুরু হয়। 
88 মাতৃ-ভাষ। যদি রাশিয়ান ভিন্ন অন্য ভাষা হয় তাহা হইলে 
রাশিয়ান শেখে, রাশিয়ান যদি মাতৃ-ভাষ। হয় তাহা 
হইলে অন্য রিপাবলিকান্‌ ভাষা শেখে। পঞ্চম শ্রেণী হইতে বিদেশী ভাষা 
শিক্ষা সরু হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির সময় এই নৃতন ভাষাগুলিতে পাশ 
করার জন্য আটকায়নী। মাতৃ-ভাষা ছাড়া হয় রাশিয়ান বা অন্য কোনো 
বিদেশী ভাষায় পাশ করিতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষামন্ত্রনালয় পরীক্ষা 
গ্রহণ করেন। আবার বিশ্ববিদালয়গুলি আলাদ। আলাদা ভাবে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তরে পাশ করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভি 
হওয়া যায় না। 
সর্বস্তরের শিক্ষ! সহশিক্ষামূলক |  মহিলাবাই শিক্ষকতায় শতকরা 
এ» Bal কোন শ্রেণীতেই শেষ পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া প্রমোশন 
দেওয়া হয় না। কিউমুলেটিভ, রেকর্ড ও মাসিক পরীক্ষার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ 
করানো হয় । ফেল করা, লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়। বা আটক হইয়া যাওয়া 
রাশিয়ার ছাত্র ও শিক্ষক সমাজে অজ্ঞাত। পাঠ্যপুস্তক সরকারীনিয়ন্ত্রনে 


থাকে। 


পশ্চিম জামণণীর শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পশ্চিম জার্নাণীতে স্কুলকে বলে শুলে’। সমগ্র শিক্ষান্তরকে প্রধানতঃ 
চারি ভাগ করা যায়।-_(১) কিণ্ডারগার্টেন, (২) ফোকৃশুলে (৩) ইওরেশুলে 
(8) ইউনিভারসিটাট। 

ইওরেশুলেতে দশ হইতে আঠার বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাঁর শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা থাকে । ইওরেশুলে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে একটি মাত্র 
অঙ্গরাজ্য ছাড়া সর্বত্র মহিল1 শিক্ষিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সর্বস্তরে গ্রেডে 
aaa দিবার ব্যবস্থা |  গ্রেডেও সংখ্যার ব্যবস্থ।। > অর্থে সব থেকে 


৫১৮. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বেশী, ৫ অর্থে ফেল। প্রতি অংশে ছুটি টার্মে পড়াশুনা চলে । “সামার 
সিমেষ্টার', “উইন্টার সিমেষ্টার' | সাড়ে তিন মাস সময়কে “সিমেষ্টার' বলে। 

" মাধ্যমিক স্তরের শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে আবিটুর ॥ 
ছাত্রদের দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবার- বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। 


5 


সুইজারল্যান্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
সমগ্র স্থইজারল্যাণ্ড দেশটি ২২টি ক্যাণ্টনে fase প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই 
একই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে দেশটির চারি দিকে ফ্রান্স, aBa 
ইটালী ও জার্মাণী। রাষ্ট্রভাষা তিনটি-_জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান । 
জার্মান ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা ৭২ জন, ফরাসী ভাষা-ভাষীর সংখ্য! 
শতকর1 ২০ জন, বাকী ইটালিয়ান ভাষা-ভাষী । 
এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ( Primar Schule ) ছয়টি শ্রেণী | 
মাধ্যমিক শিক্ষা চারিটি বিভাগে বিভক্ত ৷ 
10৯). ওপেরশ্ুলে ( Operschule ), (২) সেকুগ্ডারশুলে (Sekund- 
arschule), (৩) জিমনাসিয়াম, (৪) রিয়ালগুলে (Realschule) | 
মাধ্যমিক স্তরের প্রথম ধরণের বিদ্যালয়গুলিকে বলা হয় ওপেরগুলে। 
এখানকার পাঠ আরম্ের বয়স ১২+ | 
পাঠ্যবিষয় (১) মাতৃ-ভাষা (২) গণিত /৩) পঠন-লিখন (৪) রেখাঙ্কন 
(৫) ইতিহাস (৬) ভূগোল (৭) away (৮) স্কিপিং (৯) কাঠের কাজ 
(১০) ধাতুর কাজ (১১) বাগানের কাজ। 
সেকেগ্ারশুলেতে--পুর্বোক্ত বিষয় ছাড়াও ইংরাজী, ইটালিয়ান, 
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা পড়ানো হয়। €পেরশুলেতে; দুই-শ্রেণী, সেকেগ্ারশুলেতে 
তিন শ্রেণী। উভয়ই অবৈতনিক | 
জিমনাসিয়াম ও রিয়্যালশুলেতে ৮ শ্রেণী। এখানে বেতন লাগে, 
বেতনের হার মাসে ৪ RAB] অর্থাৎ প্রায় ৪:৭৫ Greys ওপেরশুলে 
পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক | জিমনাসিয়াম ও রিয়্যালগুলেতে সকল বিষয় 
বেশী করিয়া পড়ানো হয়। শেষে যে পরীক্ষা হয় তাহাকে বলে “মাটুরিটাট”। 
“মাটুরিটাট” পাশ করিয়া! ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, কারিগরি শিক্ষার জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায়। সাধারণতঃ সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৪টা 


x 


বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ৫১৪ 


বা ৫ট। পর্যন্ত বিদ্যালয় খোল! থাকে। দুপুরে কয়েক ঘণ্টা ছুটি থাকে 1. তবে 
এই সব ব্যাপারে এক এক ক্যাপ্টনে এক এক প্রকার নিয়ম | (ক্যাণ্টন বা 
অঞ্চল সংখ্যা ৭টি) গ্রামাঞ্চলে গরীব ছাত্ররা দুপুরের খাবার বিন! পয়সায় 
পায়। শিক্ষকের! বাড়ীতে যথেষ্ট কাজ দেন। মাধ্যমিক স্তরে aA 
প্রাইভেট পড়ানো আছে। c 


হল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা 


হল্যাণ্ডের অপর নাম নেদারল্যাণ্ড বা পাতালপুরীর দেশ | হল্যাণ্ডের 
শিক্ষাধারা মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত-_প্রাথমিক পর্যায়, মাধ্যমিক পর্যায়, 
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়। হল্যাণ্ডে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতা- 
মুলক । মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ চারি প্রকারের | 

(১) ata বার্গের ( Hoogere Burger )--এই বিদ্যালয়ে ১২ হইতে 
১৫ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের AFYA হয়। দরিদ্র ছাত্রদের বেতন 
দিতে হয় না। এই বিদ্যালয়ে ডাচ, ইংরাজী, ফরাসী ও জার্ানী এই 
চারি, ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা ও সামান্য হিসাবপত্র পড়ানে! 
হয়। 

(২) দ্বিতীয় প্রকারের হুগের বার্গের__এখানে ১২ হইতে ১৬ বৎসর 
বয়সের বাঁলক-বালিকারা! পড়াশুনা করে। পাঠ্য বিষয় উপরের মতই, তবে 
পরিমানে বেশী। 

(৩) তৃতীয় প্রকারের হুগের বার্গের-_-এখানে ১২ হইতে ১৭ বৎসর 
বয়সের বালক-বাঁলিকার। পড়াশুনা করে। ইহা আবার ছুই ভাগে বিভক্ত | 
‘এ’ ভাগে ডাচ, জার্মান, ইংরাজী ও ফরাসী এই চারি ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল 
অর্থনীতি, হিসাবপত্র পড়ানো হয় | 

fa ভাগে ভাষা বাদ দিয়! ইতিহাস, ভূগোল, জীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, 
পদাৰ্থবিদ্যা ও গণিত পড়ানো হয় | 

(৪) ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের বাঁলক-বাঁলিক]রা পড়াশুনা করে। 
তাহাতে উপরোক্ত চারিটি ভাষা ছাড়া গ্রীকভাষা, ল্যাটিন ভাষা, ইতিহাস 
ভূগোল, গনিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশান্্ ও জীববিদ্যা পড়ানো হয়। 
জিমনাসিয়াম স্থলগুলি আবার ছুই স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরে ভাষা শিক্ষার 


৫২০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় স্তরে; বিজ্ঞানের বিষয়গুলির 
উপয় জোর দেওয়া ZF | ) 

সেপ্টেম্বর মাস হইতে শিক্ষাবর্ষ সুরু হইয়! জুলাই মাসে শেষ হয়। সার! 
বছরে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে |: ১ হইতে ১* পর্যন্ত নম্বর 
দেওয়া হয়। ৬এর নীচে কেহ পাইলে সে ফেল হয়। শিক্ষা-বিভাগ বৎসরের 
শেষ পরীক্ষাুলি পরিচালন করেন এবং প্রশ্নপত্র পাঠান । কোনো ছাত্র 
অন্তীর্ণ হইলে পরের বার পরীক্ষা, can |. সকাল রিকাল ছুই বেলাই কাজ 
চলে। শিক্ষকের! প্রাইভেট ট্যুইশনি করিয়া থাকেন। গরীব-ছাত্ররা 
বিনামূল্যে বই পায় ও বিনা বেতনে পড়িতে পায়। 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


স্বাধীনোত্তর যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ। 


স্বাধীন ভারতে প্রায় সতের বৎসর কালের মধ্যে বহু বিশ্ববিদ্যালয় 


স্থাপিত হইয়াছে | 


বর্তমানে স্বাধীনত! প্রাপ্তির পুর্বে এবং পরে স্থাপিত 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা নিয়ে দেওয়| হইল। 


কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়. (১৮৫৭) 
বোম্বাই 5 (১৮৫৭) 
মাদ্রাজ (১৮৫৭) 
আগ্রা la (১৯২৭) 
'আলিগড় A (১৯২০) 
এলাহাবাদ Š (১৮৮৭) 
লক্ষৌ ie (১৯২১) 
নাগপুর % (১৯২৩) 
Aiba 2 (১৯১৭) 
দিল্লী. j (১৯২২) 
বারাণসী হিন্দু ” (১৯১৬) 
অন্ধ d (১৯২৬) 
'গোরক্ষপুর rs (১৯৫৭) 
আন্মামালাই » (১৯২৯) 
মহীশুর y (১৯১৬) 
'ওসমানিয়া ৮ হায়দরাবাদ (১৯১৮) 
কেরালা ৮ faataa (১৯৩৭) 
কুরুক্ষেত্র 2; (১৯৫৬) 
উৎকল ” কটক (১৯৪৩) 
জন্মু ও কাশ্মীর p (১৯৪৮) 
সাগর s3 (১৯৪৬) 
রাজস্থান » জয়পুর (১৯৪৭) 
এস. এন. ডি, টি. মহিলা ,, 
বোম্বাই (১৯৫১) 
গৌহাটি ” (১৯৪৮) 


বিশ্বভারতী , শান্তিনিকেতন(১৯৫১) 


জব্বলপুর বিশ্ববিস্ঠালয় (১৯৫৭) 
বিক্রম ” উজ্জয়িনী (১৯৫৭) 
পাঞ্জাব» (চণ্ডীগড়) (১৯৪৭) 
কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়,ধারওয়ার(১৯৪৯) 
acata s (১৯৪৯) 
গুজরাট » আমেদাবাদ: (১৯৫০) 
পুনা = (১৯৪৭) 
ইঞ্জিনিয়ারিং ” রুরকি (১৯৪৯) 
সর্দার বল্পভাই বিদ্যাপীঠ (১৯৫৫) 


শ্রীভেঙ্কটেশ্বর ,, তিরুপুতি (১৯৫৫) 


যাদবপুর p (১৯৫৫) 
বর্ধমান f (১৯৬০) 
ইন্দ্রকলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় 

খয়রাগড় (১৮৫৮) 


বারণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৮) 


সারাযওয়াডা আওরঙ্গাবাদ (১৯৫৮) 
কল্যাণী » (১৯৬০) 
aff » রুদ্রপুর নৈনিতাল 

a TST s (১৯৬০) 
ভাগলপুর » (১৯৬০) 
বিহার + (১৯৫২) 
ae He == 
রবীন্দ্রভারতী কললিকাতা (১৯৬২) 
উত্তর ay ৮ শিলিগুড়ি (১৯৬১) 
সংস্কৃত » ছারভাঙ্গা (১৯৬১) 
পাঞ্জাবী * পাতিয়ালা (১৯৬১) 


ছত্ৰপতি শিবাজী » কৌলাপুর (১৯৬২) 


৫২২ আমাদের পিক্ষা-ব্যবস্থ! ' 


wi 


> BPA! স্বাধীনতা afer প্রায় এক বৎসর কয়েক মাসের মধ্যেই 


অর্থাৎ ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপিত 
হয়। এই কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন ডক্টর সর্বপলী TFET, 
যিনি বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি ৷ এই কমিশন ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাসম্বন্ধীয় 
A fab stare করেন। কমিশনের স্থপারিশসমূহ অন্তত্ 

পরিবেশিত হইবে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা 

দরকার। ভারত বহু দিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাষ্টনৈতিক দিক দিয়? 
fag থাকার পর স্বাধীনতা গ্রা্চ হইয়াছে । পরাধীন ভারতে ভারতবাসী 
নানা কারণে শিক্ষা-দীক্ষায় নীচু স্তরে নামিয়া আসিয়াছিল। ভারতের 


এই সমগ্র মানব-সমীজকে উন্নত না করিলে ভারত কি প্রকারে জগৎ-সভা্ম 


স্থান পাইবে? এই কারণে ভারত সরকার সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেন শিক্ষার 
উপর। এই কারণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন নিযুক্ত হয়। এই 
কমিশন শুধু উচ্চ শিক্ষার বিষয়েই স্থপারিশ করেন না, মাধ্যমিক শিক্ষা 
ব্যাপারেও কমিশন তার স্থচিন্তিত মন্তব্য করেন | 
স্বাধীন যুগের প্রারস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ 

স্বাধীন ভারতের প্রথম যুগে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ কি ছিল 
তাহ! আমাদের জান! প্রয়োজন. বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বৈশিষ্ট্য ছিল, 
স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থাগুলি জানিতে হইলে 
এই বৈশিগুলি জানা গুয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে 
(১). বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়, (a) বিভিন্ন ধরণের 
কলেজ, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থা, (8) কয়েকটি প্রশাসনিক সংস্থ।। 

(১) বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিষ্ভালয়। স্বাধীন ভারতে বর্তমানে প্রায় 
৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বর্তমান সময়ে ভারতে fea রকম ধরণের 
বিশ্ববিদ্যালয় আছে; যথা__-অন্ুমোদনধর্মী, এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় ও 
সজ্ববদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় | 

অন্ুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় | অঙগমোনধর্ধী বিশ্ববিষ্ঞালয্ব গুলির 

কাজ হইতেছে" যে সকল মহাবিদ্যালয় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম 
amare অনুসরণ করিয়া শিক্ষাদানের উপযুক্ত সেই সমস্ত মহা. 
বিদ্যালয়কে অনুমোদন ক্রা। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 

কাজ অনেকটা স্থান জুড়িয়া-ব্যাপ্ত, বহু মহাবিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বিভিন্ন রূপ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণ 


৬৪ 
. ্বাধীনোত্তর যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ৫২৩, 


সঙ্গে যুক্ত ॥ যে সমস্ত মহাবিদ্যালয় T eS a fee 
বিদ্যালয়ের অধীনস্থ রহিয়াছে, তাহারা এক একটি ক্ষুদ্র শাখা- -বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মতই কাজ করিয়া! থাকে। তবে সেই সমস্ত মহাবিদ্যালয়ের কর্ম-পদ্ধতির 
এবং বিশেষ করিয়া পাঠাক্রম এবং শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত 


ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করিয়! থাকে | 
অন্ুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়ঞুলির মধ্যে 


সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হইয়াচে ১৯০৪ খুষ্টাব্ের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের 


> 


দ্বারা। এই আইনে লিখিত আছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহকে ' 


পরিদর্শন করিয়া অনুমোদন করিবেন, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 
পাঠক্রম নির্ধারণ করিবেন, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এবং 
পরীক্ষার পর উপাধি ইত্যাদি বিতরণ করিবেন। স্বীয় এলাকার মধ্যে যে 
সকল মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে তাহাদের অনুমোদন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করেন না, কিন্তু এই 
মহাবিদ্যালয়গুলি যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিতে 
পারে তাহার জন্য তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আরোপিত aS পালন, 
করিবেন, ইহা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া দেখিবেন। যে মহাবিদ্যালয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অঙ্গমোদন প্রার্থনা করিবেন, সেই মহাবিদ্যালয় 
সিণ্ডিকেটকে তাহার কার্যক্রম দ্বার! সন্তষ্ট করিবেন, তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুমোদন পাওয়া ষাইবে | যে সমস্ত বিষয়ে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সন্ত করিবেন, সেই বিষয়গুলি হইল নিম্নলিখিত বিষয়-সংক্রাস্ত :—(s) শিক্ষক, 
(a) মহাবিদ্যালয় সংগঠন, (৩) শিক্ষোপকরণ, (৪) মহাবিদ্যালয়-গৃহ 
ও আবাসগৃহ, (৫) ছাত্রছাত্রীগণের সংখ্যা ও তাহাদের গুণাবলী, (৬) অর্থ, 
(৭) পুস্তকাগারে, (৮) মহাবিদ্যালয়ের রেকর্ড ও অন্যান্য কাগজপত্র, 
অন্যান্য বিবিধ বিষয় ইত্যাদি । এই আইনে আরও বিধিবদ্ধ আছে মে. 
সিণ্ডিকেট মাঝে মাঝে উপযুক্ত পরিদর্শক দ্বার! মহাবিদ্যালয়গুলিকে পরিদর্শন 
করাইয়া! মহাবিদ্যালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা করিবেন | 
এককেক্ড্রিক বিশ্ববিদ্যালয় । যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি কেন্দ্রে 
অবস্থিত তাহাকে এককেন্দিক বিশ্ববিদ্যালয় বল! হয়। 
এককেঞ্জিক RARA এককেক্জরিক বিশ্ববিদ্যালষ্ট্রে কর্তৃপক্ষকে সমগ্র শিক্ষাদানের 
ভার গ্রহণ করিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সমগ্র শিক্ষাদান কার্ধ 
ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। 


c 


€28 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


২ অঙঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হইল 
fant) (১) বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়সমূহ 
নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত থাকিবে । (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রতিটি 
মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্নীত শিক্ষামান অন্্যায়ী শিক্ষাদানের 

J i ব্যবস্থা করিবেন। (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্থশক্তি বুদ্ধি 
ihe করিবার জন্য প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়ই তাহার. aTa- 
,বোধ কিছু কিছু পরিত্যাগ ofan বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নীতি অনুসরণ করিয়া 
চলিবে । (8) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মত প্রকৃতপক্ষে মহাবিদ্যালয়গুলিতে 
শিক্ষাদান কার্য চলিবে । সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে কতকগুলি শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য চলিয়া থাকে । এই 
প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহা হইলেও তাহার! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিই অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহার ফলে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান 
সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবেই চলিয়া থাকে | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বিশ্ববিষ্ঠালয় কমিশন গঠন 


স্বাধীন ভারত গঠিত হইবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠ| নভেম্বর ভারত 
সরকারের শিক্ষা-অধিকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 
গঠিত হয়। এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, ডাঃ সর্বপল্লী রাধারুষ্ণন। 
এইজন্য ইহা! রাধাকৃষ্ কমিশন নামে aie) উহার AII সভ্যগণের 
মধো ডাঃ তারা্ঠাদ, ডাঃ জাকীর হোসেন, ডাঃ লক্ষণম্বামী মুদালিয়র, 
ডাঃ মেঘনাথ সাহা, À নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত ( সেক্রেটারী ), স্যার জেমথ SIE, 
ডাঃ আর্থার মর্গান whe প্রথিতযশা শিক্ষাবিদগণ ছিলেন | 

উদ্দেষ্ট । কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ 
পর্যবেক্ষণ ও  পর্যালোচনা-পুর্বক সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে 
নিয়লিখিত বিষয়সমূহের নীতি নির্ধারণ ও প্রচেষ্টার স্থপারিশাদি প্রদান Fai | 


বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন T ee 


(১) ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গব্ষণা-সংক্রাস্ত বিষয়ের নীতি ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে । 
(২) বিশ্ববিদ্যলয়ের অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে | 
কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য 
(৩) শিক্ষার ও পরীক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা! 
সম্বন্ধে | ; 
(৪) : বিজ্ঞান শিক্ষা ও মানবীয় বিদ্যাসমূহ শিক্ষার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন, 
করিয়া উপযুক্ত পাঠ্যক্রম সংগঠন বিষয়ে | 
(৫) সংবিধানের মূল নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া! বিশ্ববিদ্যালয়ে . 
প্রবেশের উপযোগী শিক্ষামান নিধ্ণারণ বিষয়ে | 
(৬) শিক্ষার মাধ্যম ভাষ! বিষয়ে | 
(৭) ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিল্পকলা ও ধর্ম বিষয় উচ্চ 
শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ৷ 
(৮) অর্থচালিত ভিত্তিতে qua বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সংগঠন বিষয়ে | 


(a) অর্থ ও সামর্থের অপব্যয় নিবারণ জন্য উচ্চ গবেষণামূলক শিক্ষা- 
ব্যবস্থাদির সংহতি সাধন বিষয়ে । ৃ 

(১০) বিশ্বব্দ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে | 

(১১) বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়, 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী প্রমুখ সর্বভারতীয় গুরুত্বপুর্ণ সংস্কাগুলির 
বিশেষ সমস্যাদির বিষয় । 

(১২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের যোগ্যতা, চাকুরীর সর্তাদি, মাহিনা, 
স্থযোগ afa ও গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি বিষয় । 

(১৩) ছাত্রদের শৃঙ্খলা, ছাত্রাবাস, শিক্ষার বিশেষ সহায়ত! প্রদান 
প্রভৃতি যে সব বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন জন্য গুরুত্বপুর্ণ সেই 
সব বিষয়। 

কমিশন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব সম্পর্কে আসিস! প্রশ্নপত্র 
রচনা! করিয়া ও তাহার উত্তরগুলি বিশ্লেষণ দ্বারা, এবং চিঠি-পত্রের সাহায্যে 
ata মতামত দ্বারা তাহাদের সিদ্ধান্তসমৃহ গঠন করিয়াছেন ও তাহার 
ভিত্তিতে একটি ages রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। ইহা শিক্ষা-জগ্তে 
একটি মূল্যবান তথ্য-পুস্তক রূপে স্থান করিয়া লইয়াছে। 


y 


uu আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষার উদ্দেশ্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিবেচন! করিতে গিয়া কমিশন বর্তমান 
ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন, সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব, 
বর্তমান যুগের বৌদ্ধিক অগ্রগতি, জীবনের উপর শিক্ষার 
sd hais সামগ্রিক প্রভাব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পার্থক্য, বর্তমান 


ভারতের সামাজিক আশা-আকাজ্া যাহা আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ 


' হইয়াছে_আলোচন! করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন যে, নৃতন ভারত, 


ন্যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও সৌহার্দের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রকেই 
তাহাদের সামাজিক জীবনাদর্শ করিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে 
ইহার সহায়কের ভূমিকা লইতে হইবে । গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনায় কমিশন 
বলিয়াছেন, aa দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অপুষ্টি হইতে মুক্তি দ্বারাই প্রকৃত 
গণতন্ত্র সম্ভব । ABS সমীজনেতা ও বিজ্ঞ শাসক-সম্প্রদায় wR না৷ হইলে 
ন্যায় বিচার সম্ভবনহে | স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে শিক্ষকদের মত- 
প্রকাশের স্বাধীনতা থাক প্রয়োজন এবং মৈত্রী বলিতে বর্তমানে জাতীয় 
'মৈত্রী-মাত্র যথেষ্ট নহে--ইহার জন্য বিশ্ব-একতার বোধ প্রয়োজন ।.. কমিশন 
ব্যক্তিত্বের মুক্তি ও বিকাশকে শিক্ষার বিচারে উচ্চ মূল্য দিয়াছেন। 
শারীরিক বিকাশের সহিত মানসিক বিকাশের সংহতি স্থাপন, সমাজ প্রকৃতি 
ও আত্মার সমন্বয় সাধন, মন ও জ্ঞানের সংহতি, মানসিক স্বাধীনতা, নৃতন 
জীবনে দীক্ষা গ্রহণ_-এইগুলি দ্বারা শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত 
হইবে বলিয়া কমিশন মনে করেন। সামাজিক স্থবিচারের জন্য অধিকাংশ 
কুষি-জীবীর জন্য কৃষি-বিষয্ক শিক্ষা, কর্মীদের ag বৃত্তিমূলক শিক্ষা, 
গ্রামীন জীবনের বিকাশ উপযোগী শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত মানবীয় 
বিদ্যাসমূহের শিক্ষার সমন্বয় সাধন, সমাজ-শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান, নেতৃত্ব 
গ্রহণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কমিশন আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। 
মুক্তির প্রতি সত্যকার অনুরাগ জন্য মানসিক চিন্তার বিমুক্তির 


"প্রয়োজনীয়তার বিষয় কমিশন বিশেষ অবহিত আছেন। সাম্যভাব 
‘Rea জন্য কমিশন শিক্ষার সমান স্থযোগ প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান 


করিয়াছেন । কমিশন এই জন্য পশ্চাৎ্পদ সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা প্রদানের 


প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কমিশন ভারতীয় সভ্যতার একত্বকে 


a 


১৮. ৮ শিক্ষাকে ভারতীয় সংস্কৃতির অভিমুখী করণের উপর 


বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন ess 


গুরুত্ব দিয়াছেন। কমিশন ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান 
খুষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রত্ঘাতে যে একটি জাতীর সংস্কৃতি 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই গুরুত্ব দিয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাসের 
পৌরাণিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত fags প্রভাব দ্বারাই এই সংস্কৃতি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহ! একটি ভীবস্ত সংস্কৃতি তাহাকে ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম 
করা তাই ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া কমিশন মনে 
করেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উপর কমিশন গুরুত্ব প্রদান করিয়া তাহার 
উপযোগী শিক্ষাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বলিয়া কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন। 

শিক্ষকবর্গের উন্নতি-বিধান 

কমিশন তাহার রিপোর্টের তৃতীয় অন্থচ্ছেদে শিক্ষকবর্গ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহারা শিক্ষকবর্গের শিক্ষাকার্ষের 
বিশেষ উপযোগিতা বর্ণনা করিয়া বর্তমান অবস্থায় তাহার অনভিপ্রেত 
অবস্থা দেখাইয়াছেন। তাহারা শিক্ষকের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা 

নিজ ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনের প্রবণতা দেখিয়া উহার 

শিক্ষকবর্গের অবস্থার 

উন্নতিসাধন ga সন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উপযুক্ত অর্থের 

. অভাব হেতু শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা ও তজ্জনিত 
কুফল বিষয়ে আলোচন! করিয়াছেন। তৎপরে তাহার! বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলির 
জন্য নিয়লিখিত পর্যায়ের শিক্ষক ও তাহাদের পার্শ্বে তাহাদের বেতনের 
স্কেল অনুমোদন করিয়াছেন। 


প্রফেসর ৯৩৩ Bo ৫০ = ১৩৫০ 
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লেক্চারার-- 4৩০০ — ২৫ — wee 

ইন্স্্রাক্টার বা ফেলো ২৫০ 

রিসার্চ ফেলো-__ 22171975861 A BAEAN o A 


বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির জন্য তাহারা নিয্নলিখিত পদ ও বেতনের 
সুপারিশ করিয়াছেন__ 


লেক চারাঁর_- R38 SC Clow T ৪০০২. 
সিনিয়র পোষ্ট Seo — ২৫ ৬৭০ (প্রত্যেক কলেজের জন্য ২টি 
করিয়া ) 


অধ্যক্ষ woe —" 82 — boo 


৫২. আমাদের শিক্ষ।-ব্যবস্থ। 


যদি কোন কলেজে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণী থাকে তাহার FI— 
৩৫০-২০ --৪8০০-_-২৫-__-৫০০ 


লেকচারার zoo — 32 — 
সিনিয়র পোষ্ট ৫০০ RE? (প্রত্যেক কলেজে ২টি পদ) 
অধ্যক্ষ ৮০০ — 5° — ১০০০২ 


কমিশন Gaffes নিয়মগুলির শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ে 
বিশেষভাবে অন্ুুনরণ-যোগ্য মনে করিয়াছেন 
(১) পদোন্নতি যোগ্যতার মাপকাঠি ছারা নিয়লিখিত হওয়! উচিত | 
(২) fare নির্বাচনে উপযুক্ত সতর্কতা লওয়া উচিত | 
(৩) নিয্নপদ ( লেকচারার ইন্স্রাক্টার ) ও উচ্চপদ (প্রফেসর ও রিভার) 
ংখ্যার হার হওয়া উচিত ২ £৯ 
(৪) চাকুরীর বয়সের উর্ধ্বতম সীমা, ৬০ বর হইবে তবে প্রফেলরদের 
ক্ষেত্রে তাহা ৬৪ AAW বধিত কর! চলিবে। 
- (৫). কাজের সময়, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে স্ুনির্ধারিত 
বিষয় থাকা প্রয়োজন | 


শিক্ষার মান 
অতঃপর কমিশন চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিক্ষার মান বিষয়ে বিস্তারিত 


আলোচনা করিয়াছেন । কমিশন, বর্তমান শিক্ষার নিয় মান ও তাহাতে 
অরুতকার্ধতার হার দেখিয়া হতাশা TS করিয়াছেন ও শিক্ষকের fai- 
মানকে fmia ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষার নিয় মানের জন্য দায়ী 
করিয়াছেন। কমিশন স্কুলের ও কলেজের শিক্ষার পরিবেশ যে পৃথক 
ধরণের তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স 
সম্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে ও ayy ১৮ বৎসর হওয়া উচিত দেখাইয়াছেন। 
কলিকাতা| বিশ্ববিদ্ঠালয় কমিশন (১৯১৯) আধুনিক কলেজ-সংক্রান্ত যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার. বিষয় উল্লেখ করিয়া কমিশন দেখাইয়াছেন 
ইহার উদ্দেশ্য পালিত হয় নাই। বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া কমিশন উহার অগ্রগতিতে 
সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। রিফ্রেসার কোর্স-এর উপযোগিতা 
বিষয়ে কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপরে কমিশন পাঠদান- 
পদ্ধতির ক্রটি-বিচ্যুতি আলোচনা করিয়াছেন ও প্রসঙ্গত পাঠ্যপুস্তক, 
বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, প্রাইভেট পরীক্ষার্থী, সান্ধ্য-কলেজ বিষয়ে আলোচনা 


শিক্ষার মান 


বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন ৫২৯ 


করিয়াছেন। কমিশন টিউটোরিয়াল শ্রেণী, সেমিনার প্রভৃতি পদ্ধতি বিষয়ে 
আলোচন! করিয়াছেন ।- কমিশন লাইব্রেরীর উপযোগিতা ও তাহার Vege 
সংগঠন বিষয়ে এবং পরীক্ষাগার বিষয়ে বিস্তারিত অলোচন| করিয়াছেন। 
উপরের বিষয়গুলি সম্বন্ধে কমিশনের স্থপারিশগুলি নিম্নরূপ | 

(১) স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ১২ বৎসর: পাঠ mates পর 
শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। 

(২) ইহার জন্য বহু সংখ্যক স্থপরিচালিত ও উত্তম মাধ্যমিক কলেজের 
প্রয়োজন হইবে যাহাতে ৯ম হইতে ১২তম অথবা vp হইতে ১২তম 
শ্রেণীর শিক্ষা প্রদত্ত হইবে: 

(৩) ১০ বৎসর অথবা ১২ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর. বৃত্তিশিক্ষার 
হযোগ দিবার উপযোগী অনেক বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন | 

(৪) বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকগণের শিক্ষাগত মান 
বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ জন্য রিফ্রেসার কোর্স-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৫) শিক্ষার্থীর সংখ্যা যাহাতে: অত্যধিক না! হয়, সেই জন্য শিক্ষা 
প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ছাব্রসংখ্যা ৩০০০ ও অন্থমোদিত 
কলেজের সর্বোচ্চ ছাত্রসংখ্যা ১৫০০ করিতে হইবে। 

(৬) শিক্ষা বৎসরে তিনটি টার্ম” থাকিবে ও. প্রতি টার্মের tiy 
হইবে ১১ সপ্তাহ এবং মোট কার্যকাল হইবে পরীক্ষার ay afis দিন 
বাদে ১৮০ দিন ( সর্বনিয্ন )। 

(৭) লেকচারগুলি সযত্রে পরিচালিত হইবে ও তাহার সহায়ক হিসাবে 
টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরীর কাজ ও লেখার কাজ রাখিতে হইবে। 

(৮) কোনও পাঠাক্রমের জন্যই বাধাধরা পাঠ্য পুস্তক থাকিবে ন1) 

(৯) মাধ্যমিক কলেজের: স্তরের" জন্য লেকচারসমূহে উপস্থিতি 
বাধ্যতামূলক হইবে। কয়েক স্তরের পরীক্ষার্থীকেই : মাত্র প্রাইভেট 
পরীক্ষার্থীর স্থযোগ দিতে হইবে । কিন্তু কর্মরত শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষামূলক 
ভাবে নৈশ শ্রেণীর সুযোগ দিতে হইবে | পা 

(১০) টিউটোরিয়াল শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সকল: বিশ্ববিষ্ালয়ী শিক্ষাদান- 
কারী কলেজে থাকিবে ও তাহা নিয়লিখিত ব্যবস্থা-অঙ্গসাঁরে পরিচালিত 
হইবে I= 

(ক) কোন টিউটোরিয়াল শ্রেণীতে ৬ জনের: বেশী ছাত্র থাকিবে ali 


৩৪ 


৫৩০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(a) পাস ও অনার্স কোর্সের সকল ছাত্রই ইহার সুযোগ পাইবে। 
(a) ইহাদ্বারা। শুধু পরীক্ষ। পাশের কৌশল আয়ত্ত করানো হইবে 
না, চিন্তা-শক্তির বিকাশ apical হইবে। 
(ঘ) ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে শিক্ষাদাতৃমগ্ডলীর সংখ্যা ও গুণগত 
ঘোগ্যতা' বৃদ্ধির উপর। 
(১১) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি ঘটাইতে হইবে ও 
তজ্জন্ত__ 
(ক) প্রচুর বাৎসরিক অর্থমগ্তুরী আবশ্যক | 
(খ) খোল! আলমারী হইতে পুস্তক লওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন আবশ্যক | 
(গ) গ্রন্থাগার দীর্ঘ সময় খোলা রাখা TIT | 
(a). উহার সংগঠন উন্নত হওয়া আবশ্যক | 
(৬). পুস্তক নির্বাচনে সাহায্যকারী শিক্ষণপ্রাথ কর্মী নিয়োগ প্রয়োজন | 
(5) ইহার গৃহ-পুন্তকাধার :ও অন্যান বিষয়ে উন্নয়ন প্রয়োজন | 
বিজ্ঞান ও কলাবিষয়ের পাঠ্যক্রম 
অতঃপর কমিশন বিজ্ঞান ও কল! বিষয়ে পাঠ্যক্ৰম সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছেন। কমিশন শিক্ষাকে বর্তমানে নানা সংকীর্ণ গণ্ডীতে 
আবদ্ধ করার থে প্রবণতা দেখিয়াছেন, তাহার ale বিষয়ে আলোচন! 
করিয়াছেন এবং একটি" সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। 
বর্তমানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে এইরূপ সাধারণ শিক্ষার প্রতি অধিক 
আগ্রহ প্রদর্শন করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য জীবনের পটভূমিকে উন্নত- 
বুদ্ধি ও চেতনার সহিত পর্যালোচনা করিতে পারা = তৎপরে এ সাধারণ 
শিক্ষায় বিজ্ঞান ও মানবিক বিগ্ঠাসমূহের স্থান সম্বন্ধে কমিশন আলোচনা 
করিয়াছেন । কমিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় এইরূপ সাধারণ শিক্ষার 
গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও ওঁ স্তরের নবম দশম ও ১১শ ১২শ শ্রেণীর 
জন্য বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


স্তরেও সাধারণ শিক্ষার উন্নততর পর্যায় অনুস্থত হওয়া উচিত। কমিশনের , 


নিয়লিখিত স্থপারিশগুলি প্রদত্ত a 

(১) Roa ও মাধ্যমিক কলেজে ১২ বৎসর পাঠের পর বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষান্থ অথবা এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় 
প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইবে। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন গঠন ৫৩১ 


(২) যাহারা পাশ কোর্সে ডিগ্রী পাশ করিবেন তাহারা 2 বৎসর 
পড়িয়া ও অনার্স কোর্সে“ পাশ করিলে ১ বৎসর পড়িয়া এম. এ. পাশ 
করিবেন। 

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষায় ও কলেজী শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষার ( general 
education) একটি পাঠ্যক্রম অন্কুপাতে হইবে--কলেজী শিক্ষায় ইহার 
পাঠক্রম এমন হইবে যেন উহার Sa বেশী সময় ব্যয়িত না হয়। 

(৪) বর্তমান শিক্ষার সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতা দে।ষ মুক্তির sa অহেতুক বিলম্ব 
না ঘটাইয়। মাধ্যমিক কলেজ স্তরে ও ডিগ্রী স্তরে এইরূপ সাধারণ .জ্ঞান 
শীঘ্র প্রবর্তন করা উচিত হইবে। 

(৫) প্রতি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও উপযুক্ত বিচাঁরপুর্বক 
উপরিউক্ত সাধারণ জ্ঞানমূলক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করিতে ইইবে। 

স্নতকোত্তর-শিক্ষা ও গবেষণ!__৬ঠ অনুচ্ছেদে কমিশন ন্নাতকোত্তর- 
শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে আলোচনা... করিয়াছেন। কমিশন. নিয়লিখিত 
স্থপারিশগুলি করিয়াছেন। 

(১) পগাশকোসের ভি গ্রী-ধারীগণ ২ বৎসর পড়িয়া ও. অনার্স-কোসের 
ভিগ্রীধারীগণ ১ বৎসর পড়িয়া! এম. এ.. বা এম. এমসি. পরীক্ষা দিবে. ও 
কোর্সে লেকচার সেমিনার পরীক্গাগারের . ব্যবহার ও গবেষণাকাজ সম্বন্ধে 
ধারণা প্রদান থাকিবে। শিক্ষক-ছাত্রের যোগাযোগ বেশী হওয়! উচিত 1 

(২) পি. এইচ, ডির জন্য ২ বংসর কাজ করিতে হইবে ও উহার TE 
সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত ও গভীর জ্ঞান থাক! চাই। তাহার সাধারণ জ্ঞান 
ও কথাবার্তা বলিয়া পরীক্ষা গ্রহণ ও তাহার- গবেষণা-ক্ষেত্রে অগ্রগতি 
পরীক্ষিত হইবে। x 

(৩) শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক 
নিয়োগ করিয়! গবেষণার কার্ধের কুযোগ-স্থৃবিধা ee করিবেন 

(৪) গবেষণাকারীর জন্য উপযুক্ত স্কলারশিপ প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখিতে 
Baty | 

(৫) বিশেষ প্রশংলাধে।গ্য প্রকাশিত কাজ-কর্মের ay ডি. লিট বা ডি. 
এস. সি ডিগ্রী দেওয়া হইবে । 

(৬) বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষকর! শিক্ষাদান ও গবেষণা-কার্ষে অধিকতর 
মনোযোগী হইবেন। 


bi 


to? আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(9) ভাষা ও সাহিত্য (প্রাচীন ও আধুনিক ) দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ও 
চারুকলা! প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ বাঁড়াইতে হইবে | 

(৮) ates মেধাবী ছাত্রদের জন্ত গবেষণার স্থযোগ-স্থবিধা বাড়াইতে 
হইবে। 

(৯ "বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী লোকের অভাব মিটাইবার জন্য 
অনেককে শিক্ষা দিতে হইবে। 

(১০) শিক্ষাদাতৃমগ্ুলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

১) বায়োলজি শিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের জন্য ৫টি সামুদ্রিক বায়ো- 
লজিক্যাল ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা, বায়োকেমিদ্রি,  বায়োফিজিক্স, জিওকে মিষ্রি, 
জিওফিজিক্স শিক্ষার স্থযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি স্থপারিশও কমিশন দিয়াছেন | 


শিক্ষণ 

অতঃপর কমিশন শিক্ষা (education) বিষয়ে আলোচনা করিয়া 
নিমলিখিত স্ুপারিশগুলি করিয়াছেন i— 

(১) শিক্ষণ-কোসণগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া ও উহাকে অধিকতর বাস্তব 
শিল্পকর্ম-সংযুক্ত করিতে হইবে এবং. শিক্ষার্থীর মান নির্ধারণে বাস্তব 
সম্পাদনায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে | 

(২) আভ্যাসিক পঠন ইত্যাদি জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় খুজিয়া বাহির 
করিতে হইবে। 

(৩): শিক্ষণ বিগ্ঠালয়ের ছাত্রগণকে যত দূর সম্ভব বিদ্যালয়ের কাজের 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহার উন্নতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে 
হইবে। 

(s) যাহাদের বাস্তব শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা আছে তাহাদের মধ্য হইতে 
যত দুর সম্ভব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিধারিত করিতে হইবে | 
© শিক্ষানীতি প্ৰভৃতি তাত্বিক জ্ঞানের পাঠ্যক্রমকে যতদুর সম্ভব 
স্থানীয় অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। 

(৬) বেশ কয়েক বৎসর শিক্ষী-সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর 
তবেই ছাত্রকে শিক্ষা! বিষয়ক মাষ্টার ডিগ্রীর জন্য চেষ্টা করিতে বলা হইবে । 

(৭) অধ্যাপক ও লেকচারারদের মৌলিক কাজ-কর্মগুলিকে সর্বভারতীয় 

ভিত্তিতে পরিকল্পনা করিতে হইবে । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন গঠন ৫৩৩ 


পরীক্ষা গ্রহণ 

পরীক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের স্থপারিশগুলি অপেক্ষাকৃত সুদূর  প্রসারী। 
তাহারা অদূর' ভবিষ্যতে অব _জেকটিভ ধরণের পরীক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ 
করিয়াছেন ও এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বা ছুই জন বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়াছেন ধাহাদের এ বিষয়ে ডাক্তার ডিগ্রী থাকা 
বাঞ্ছনীয় । ইহারা -কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালন করিবেন ve 
তাহার ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সরবরাহ করিবেন ।- প্রত্যেক 
বিশ্ববিস্তালয়ে একটি করিয়া! স্থায়ী পরীক্ষাবিষয়ক বোর্ড থাকিবে ও 
তাহার সভ্যগণের সংখ্যা তিনের বেশী হওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্ত 
তাহাদের পরীক্ষা ও সংখ্যাতত্ব বিষয়ে উচ্চ যোগ্যতা এবং অস্ততঃ 
৫ বৎসর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকিবে । এ বোর্ড প্রত্যেক কলেজকে 
তাহাদের পাঠ্য হইতে উপযোগী প্রশ্ন করিতে উপদেশাদি : দিবে এবং 
কলেজের পাঠন মান-যাহাতে নামিয়া না ‘যায় তাহা দেখিয়া মঞ্জুরীদান 
নিয়ন্ত্রণ করিবে। কমিশন উপরিউক্ত ধরণের বিশেষজ্ঞ 
gifa সম্বন্ধে বন্ধিয়াছেন যে তাহার! তাহাদের কার্ষকালে 
এরূপ, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া যোগা লোককে 
৬ মাসের জন্য সেমিনার ইত্যাদি মারফৎ বিশেষ যোগ্যতা প্রদান করা 
যায় অথবা স্কলারশিপ দিয়া আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনুরূপ 
বিশেষজ্ঞ zR করিয়া লইতে পারা যায়। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে 
বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষার যোগ্যত! বিচারের জন্য মনস্তাত্বিক ও 
অগ্রগতি-সংক্রান্ত পরিমাপ জন্য অভীক্ষা গ্রহণের স্থুপারিশ করিয়াছেন ও 
এ উদ্দেশ্যে আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করার যুক্তি-দ্িয়াছেন। কমিশন 
শ্রেণীর অগ্রগতি পরিমাপের উপযোগী testes প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ 
করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, এই ভাবে আমাদের দেশের উপযোগী 
টেষ্ট Ag গড়িঘা উঠিবে.ও এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী “ats 
শীঘ্র আবিষ্কৃত হইবে। “ad? সম্বন্ধে কমিশন সর্বভারতীয় মান নির্ধারণ 
অপেক্ষা. স্থানীয় “নর্ম” বেশী উপযোগী বলিয়া মনে করেন, কারণ ভাষা ও 
অন্তান্ত নানা পার্থক্য জন্ত সর্বভারতীয় “AY এখানের যোগ, হইবে না। 

কমিশন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষান্থৃচি রাখার প্রস্তাবও দিয়াছেন 
ও আমেরিকার সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহের বিকাশ-সুচির একটি নমুনাও দিয়াছেন | 


পরীক্ষা গ্রহণ 


টি খু 


৫৩৪ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


কমিশন এইরূপ স্থদূর-প্রসারী পরিবর্তনের পূর্বে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির 
ত্রুটি দূরীকরণের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনাও দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি 
হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফলকে সরকারী চাকুরীর যোগ্যতা বিচারের 
MATHS না ধরিয়া তাহার জন্য পৃথক পরীক্গা-ব্যবস্থ। রাখা । কমিশন শ্রেণীর 
কাজের উপর এক-তৃতীয়াংশ নম্বর রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন--ঘে 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানে নিযুক্ত তাহার! ইহা সহজে করিতে পারেন ও 
এফিপিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ ava দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিতে পারে । তাহা ছাড়া কমিশন তিন বৎসরের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রতি 
বৎসরেই একটি করিয়া পরীক্ষা রাখার পক্ষপাতী । কমিশন পরীক্ষক 
নিয়োগ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে ও রচনা-ধর্মী পরীক্ষার ক্রুট- 
বিচ্যুতি বাহির করিয়া তাহ! নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং পরীক্ষার মান উন্নয়ন 
করিতে স্থপারিশ করিয়াছেন। কমিশন গ্রেস মার্ক দেওয়ার বিরুদ্ধে 
অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও তদৃধ ও বিশেষ বৃত্তি- 
মূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক কথাবার্তা মারফৎ পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে 
বলিয়াছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি 


স্বাধীনতার যুগে বিভিন্ন ধরণের মহাবিদ্যালয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের 
পর উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে অভূতপূর্ব । স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত 
পুর্বে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা গিয়া দাড়াইয়াছে ৪৬টিতে। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে 
এই সংখ্যা ৬*-এর উপরে যাইবে বলিয়া সরকার মনে করেন। ১৯৪৭ 
খৃষ্টাব্দে কলা ও, বিজ্ঞানের মহাবিগ্ভালয়ের সংখা! ছিল ২৯৭টি। 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ছিল ১৯৯টি, এবং বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষা 
দিবার জন্য কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪০টি। কিন্তু ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ 
ঘিতীয় পঞ্চম বাধিক পরিকল্পনার শেষে মহাবিগ্তালয়ের শিক্ষার অভূতপূর্ব 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি tot 


বিস্তার দেখা গিয়াছে। বিশ্ববিগ্ালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভাগগুলির সংখ্যা « 
ওঁ সময়ে ছিল ৪৬২টি এবং অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন ধরণের মহা- সংখ্য ছিল ২২৮টি । তাহা ছাড়া মঞ্জুরীকৃত মহাবিদ্যালয় 
বিদ্যালয় শিক্ষার 
wets ছিল ১,৩১৬ এবং রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ছিল ৮৩টি | 
ইহা ছাড়া আরও প্রায় ৫৮১টি উচ্চ fra জন্য 
শিক্ষায়তন ছিল যেগুলি কোন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সঙ্গে নিযুক্ত ছিল না। 
উচ্চ শিক্ষার এত বিস্তার সত্বেও একথা বলা যায় না যে ভারত উচ্চ 
শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়। উঠিতেছে। ভারতের উচ্চ শিক্ষার হারের সঙ্গে 
যদি- যুক্তসাত্রাজ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও রাশিয়ার উচ্চ 
শিক্ষার হারের তুলনা কর! যায়, তাহা; হইলে দেখা যাইবে যে ভারত 
এখনও উচ্চ শিক্ষায় অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। 
বৃত্তিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষাও স্বাধীন ভারতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে । 
কুষিশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে অভূতপূর্ব । তাহা ছাড়া, শিল্পশিক্ষা ও চিকিৎসা 
বিদ্যায়ও একই রূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে | 
আমরা aft ১৯৪৮--৫০. খৃষ্টাব্দের অবস্থার সঙ্গে ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দের 
বিভিন্ন বুক্তিগত বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা! 
& উন্নতির অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইব । 


১৯৪৪-৫০ ১৯৫৮-৫০ 
কৃষিশিক্ষা ১৫ ২৯ 
চিকিৎসা বিদ্যা ৩৫ ১০৯ 
ইন্জিনিয়ারিং ২৩ ৫৫ 
টেকনোলজি ৫ ৯ 


পা 


সংখ্যার বৃদ্ধি যে হইয়াছে তাহা আমরা উপরের তালিকা হইতেই 
পাইলাম, কিন্ত ইহাও বিরাট দেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়। 

প্রসঙ্গক্রমে চারিটি আঞ্চলিক টেকনৌলজিকাল কলেজ স্থাপনের কথা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবাংলার খড়াপুরে, উত্তরপ্রদেশের 


৫৩৬. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


= কানপুরে, বোস্বাইয়ে ও মাদ্রাজে--চারিটি অঞ্চেলিক টেকনোলজিকাল কলেজ 
খোলাহয়। এই কলেজগুলিতে উচ্চতর ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা 
হইয়াছে: স্বাধীনোত্তর যুগে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিশিক্ষামূলক কলেজগুলিই 
হইতেছে এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদ।ন। 

১৯৪৭ খুষ্টাব্দের পরবত সময়ে উচ্চ শিক্ষার যে এত বিস্তার হইয়াছে, 
তাহা অন্ত দেশের তুলনায় কম হইলেও, আমাদের দেশে এইরূপ আকন্মিক 
বিস্তার আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় হইয়া 'দ'ড়াইয়াছে। ইহার জন্য 
তিনটি qa কারণ দায়ী ৷ প্রথমতঃ বহুসংখ্যক কলা ও বাণিজ্াবিভাগযুক্ত 
কলেজের স্থাপন, দ্বিতীয় হইতেছে  নিয্নমানের মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং 
তৃতীয়তঃ হইতেছে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ে গ্রহণ । এই 
তিনটি কারণ মহাবিদ্যালয়সমূহে বহু ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে। 
কিন্তু শেষ পরীক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ হইতেছে, বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় 
FPGA হইতেছে | 

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-ব্যবস্থা। ৷ প্রত্যেকটি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
পরিচালনা-সমিতি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিদ নহে এমন সব সভ্যদ্বার গঠিত। 
এই সমিতিকে বর্তমান qea: বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোর্ট বলা eq) পুরাতন 
বিশ্ববি্ঠালয়সমূহে এখনও সিনেট-নামেই উহা পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 

শিক্ষাসন্বদ্ধীয় বিষয়গুলি এযাকাডেমিক কাউন্সিলে 
আলোচিত হয়।. বিশ্ববিষ্ভালয়ের সমস্ত বিষয়ের উপর 
কর্তৃত্ব করেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল qea বিশ্ববিগ্যালয়গুলিতে এক্সিকিউট 
কাউন্সিল বলা হয় আর পুরাতন বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহে বলা হয় সিপ্তিকেট। ইহা 
ছাড়া বিভিন্ন বিষণ্ন, শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে। কলা, বিজ্ঞান, 
চিকিৎসা, শিক্ষণ, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাকাল্টি (Faculty) 
আছে। এই ফ্যাকালটিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার ব্যবস্থা আছে । 
প্রত্যেক বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রধান কর্মকর্তা হইতেছেন চ্যান্সেলার। 
সাধারণতঃ যে রাজো বিশ্ববিগ্ধালয় প্রতিষ্ঠিত সেই রাজ্যের রাজাপাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেগার হইয়। থাকেন |... বর্তমানে i কৌন. কোন 
রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দৃষ্টি হইয়াছে । সেই স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালনা সমিতিকে তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের oy চ্যান্সেলার নির্বাচনের 


প্রশামনশ্বাবস্থা 


R লয় 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৩৭ 


চ্যান্সেলারের পরেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাইস-চ্যান্পেলারের wal তিনিই “ 
প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিষ্ভালয়ের_ প্রধান কর্মকর্তা ।- পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
চ্যান্সেলারই ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। fee নৃতন বিশ্ববিগ্ভালয় 
সিণ্ডিকেট ও সিনেটের সভ্যগণ কর্তৃক এক রচিত তালিক1 হইতে ভাইস- 
চান্সেলার নির্বাচিত হইয়া থাকেন। অবশ্য উহ! চ্যান্সেলারের ত্যহুমোদন- 
সাপেক্ষ । পুর্বে ভাইল-চ্যান্সেলারের পদসমূহ অবৈতনিক ছিল, বর্তমানে 
ভাইস-চ্যান্সেলারগণ বেতন পাইয়া থাকেন। 

(8) প্রশাসনিক সংস্থা _কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্থার কথা 
এই ance আলোচনা "করিতে হয়।. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে কয়েকটি 
প্রশাসনিক সংস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত, উহার! হইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, 


আন্তঃবিস্ববিগ্তালয় বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জ,রী কমিশন ( University 
‘Grants Commission) 


মাধ্যমিক শিক্ষ।-বোর্ড-_-এই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে । 
২০৬ পূঃ 

PERR বোর্ড ( এই পুস্তকের ২০০ পৃষ্ঠায় দেখুন ) 

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জ,রী কমিশন -_(0001৮57515 Grants Commi- 
ssion বা U. G. 0.) সার্জেন্ট রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে একটি সংস্থা ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 
হয়। প্রথম অবস্থায় ইহার সভাসংখ/ ছিল মোটে চারি জন এবং ইহা শুধু 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দেখাশুনা করিতেন। 

১৯৪৮-৪৯ থুষ্টাব্বের বিশ্ববিদ্যালয়. কমিশন ( Radhakrishnan 
Commission ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নৃতন ভাবে গঠিত করিবার 
gafat করেন, ফলে U.G.0.-র কাজ ১৯৫০ খুষ্টা হইতে বন্ধ হইয়া 
যায়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে নৃতন 
ভাবে গঠিত করেন এবং ওঁ কমিশনের ক্ষমতা বুদ্ধি কর! হয়। বর্তমানে ইহার 


কার্যসূচী fara ৷ 

_ (ক) বিশ্ববিষ্ঠালয়সমূহে শিক্ষাগত মান সংরক্ষণ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
পরামর্শ দান। Po Nha 

(খ) বিশ্ববিদ্ঠালয়সমূহের আধিক ' অবস্থার অনুসন্ধান 

এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমুহকে সাহাধাদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 

সরকারকে পরামর্শ দান। 


বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 
কমিশনের কর্তবা 


৫৩৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


গে) কেন্দ্রীয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বণ্টন। 
(ঘ) নৃতন বিশ্ববিস্তালয় স্থাপন সম্পর্কে স্থাপয়িতাদের পরামর্শ দান বা 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রপারণ সম্পর্কে পরামর্শ দান । 
(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি বিশ্ববিগ্ঠালয়-সম্পফিত 
কোন as উথাপন করে তাহা হইলে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দান। 
(চ) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারকে কোন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ডিগ্রীর অঙ্কুমোদন সম্পর্কে পরামর্শ দান। 
(ছ) বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দান। 
(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে কর্তব্য সাধন। 
১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে U.G. C বিধিবদ্ধ আইনগত সংস্থা হিসাবে পরিগণিত 
হয়। এই সংস্থায় ৯ জন সভ্য থাকিবে, তীহাদের মধ্যে কম পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়- 
সমূহের তিন জন ভাইস-চ্যান্সেলর, ছুই জন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি 
এবং চারি জন খ্যাতনাম। শিক্ষাবিদ থাকিবেন। 
অর্থনৈতিক sagata, অর্থ বণ্টন ইত্যাদি কার্য ছাড়াও U. G. C. 
বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহের স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার যাহাতে কোনও ক্রমে ব্যাহত 
না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। 
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্য/লয়। গ্রামীণ বিশ্ববিগ্ভালয় সম্পর্কে আলোচনা 
আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কিত অধ্যায়ে করিয়াছি । এইখানে ইহার সহিত 
সংশ্লিষ্ট অন্য একটি গ্রামীণ শিক্ষাসংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে স্থপারিশের 
পর এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করা হয়। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে 
সরকার গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সমিতি (Rural Higher Education 
iene een Committee ) নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন N 
aii এই সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, গ্রামীণ উচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক 
শিক্ষার সহিত ইহার সম্পর্ক এবং অন্তান্ত সমস্তার সহিত ইহার যোগাযোগ__ 
ইহাদের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার স্থপারিশ eat | 
এই সমিতি নানা অবস্থার পর্ষবেক্ষণাস্তে বলেন যে, বর্তমানে গ্রামীণ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই, তাহার পরিবর্তে গ্রামীণ উচ্চ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনই বাঞ্ছনীয় হইবে। এই সমিতির স্থপারিশের ফলে 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৩৯, 
১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-সম্পকিত জাতীয় পরিষদ ( National : 


Council of Higher Rural Education) স্থাপিত হয়। এই পরিষদ 
গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা feat হইবে তাহার পরামর্শ দিবার জন্য গঠিত হয়। 

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান (Rural Institute) | বিভিন্ন সমিতির 
সুপারিশের পর মোট দশটি গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে স্থাপিত 


হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে আর একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত 

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান 

স্থাপিত হইয়াছে; যথা, শ্রীনিকেতন,  মাছুরাই, 


জামিয়ানগর, উদয়পুর, স্থন্দরনগর, বিরৌসি, আগ্রা, সানোসারা, রাজপুরা 


কয়েশ্বেটোর, অমরাবতী ও গার্গোটি। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় 
পরিষদের কাজ হইল এই এগারটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা 
এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখা। 

এই গ্রামীন উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল, মাধ্যমিক 
শিক্ষান্তরের পরে গ্রামীন যুবকদের জন্য উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার Weel কর! ॥ 
অবশ্ত ও শিক্ষা গ্রামীণ তরুণদের প্রদ্থোজন ও. আশা-মাকাত্থাকে অবলম্বন, 
করিয়াই দিতে হইবে । এইখানে বলা নিপ্রয়োজন যে, এই জাতীয় উদ্দেশ্য 
ও প্রয়োজন পরিপোষক শিক্ষাদান সহরাঞ্চলের কলেজসমূহ একেবারেই 
দিয়া উঠিতে পারে নাই। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানগুলির উদ্দেস্ঠ 
হইল, গ্রাম্য সমাজের উন্নতিমূলক কাজকে দক্ষতার সঙ্গে গড়িয়া তোলার 
জন্য শিক্ষাদীন। এই উদ্দেশ্যে এই গ্রামীন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
গ্রামের উন্নতিমূলক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে) যথা,__গ্রামসেবা» 
সিভিল ও গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি। শিক্ষা এবং 
গবেষণা বিভাগ ছাড়া আর একটি বিভাগও কয়েকটি গ্রামীণ উচ্চ 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূতের সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে 
সম্প্রসারণ বিভাগ স্থাপন করা। এইরূপ সম্প্রপারণ বিভাগ খোলার ফলে 
গ্রামের সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে । 
গবেষণা বিভাগের কার্ধসমূহ গ্রামীণ গৃহসমস্তার সহিত জড়িত থাকিবে এবং 
গ্রামের লোকের,ও তাহাদের সমস্তা সমাধানের জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
আসিবে । পঞ্চায়েত এবং জেলান্তরের কর্মীবৃন্দের জন্য স্বল্লকালীন শিক্ষা এবং 
আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থাও এই গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি করিতেছে ॥ 


হইয়াছিল | নিয়লিখিত স্থানে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান , 


৫3০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


L গ্রামীণ উচ্চ শিঙ্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি মাত্র ৮ বৎসর: হইল স্থাপিত হইয়াছে 
-এবং ইহাদের সংখ্যাও অত্যান্ত অল্প। অতএব এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে 
ছাত্র বাহির হইয়া আসিয়া গ্রামের কিছু উন্নতি -করিতে পারিয়াছে কিন! 
তাহ! বলা এখনও শক্ত । তবে একটি বিষয় এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
এই সমস্ত গ্রামীণ, উচ্চ - শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত শিক্ষক নিযুক্ত 
"আছেন, তাহার] সকলেই সহরাঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত | 
তাহার! গ্রামের সমস্যার সঙ্গে নিজেদের থাপ খাওয়াই উঠিতে পারিতেছেন 
al) এদিকে গবেষণা কাজও গ্রামীণ পর্যায়ে ঠিকমত হইতেছে ali তাহা 
স্ছাড়া এই সমস্ত গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মামুলি গতান্থগতিক পুস্তকাঙ্ছগ 
শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে | ; 
গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্টানে তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স 
এবং ছুই বৎসরের সার্টিফিকেট কোর্স আছে। ডিপ্লোমা cata বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সের Seat) গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষাকে মর্যাদা 
দেওয়ার ফলে একটি সুবিধা হইতে পারে, তাহা হইল গ্রামের এই উচ্চ Ma- 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের ভীড় বৃদ্ধি পাইতে পারে । কিন্তু যদি এই সমস্ত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষালাভ করিয়! ছাত্রর! যদি গ্রামের প্রয়োজনেই না লাগে 
তবে গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইল। 
এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী National Council: of Higher Rural 
Education- এর দ্বিতীয় সভার উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন, “The whole pur- 
pose of the Rural Iustitutes will be defeated if the majority 
of students after finishing their education in ‘the institutes 
proceed to town and add’ to the unemployed”. 
- সরকার ও বিশ্ববিষ্ালয়ের শিক্ষা'। ভারতের সংবিধান syai 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রাজোর অধীন) কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান 
or 1 নির্ণয় ও সমন্বয় সাধন কিংবা গব্ষেণা-কার্য এবং উচ্চতর 
বিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিল্প শিক্ষা এবং'উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের 
: faatia তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় 
বিশ্ববিদ্ঠালয় এবং 'যে সকল: শিল্প ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংস্থা! বলিয়া 


পরিগণিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে চলে, তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৪ $- 


বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার। ভারতের অনেক | 
রাজ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ ay করিতে সক্ষম নহে । রাজ্যকে মাধ্যমিক- 
ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেই অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যয় 
করিবার পর রাজ্াযসরকার হইতে শিক্ষাখাতে এমন কোন অর্থ মজুদ থাকে না, 
যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরচ কর! যাইতে পারে | এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে কিনা তাহাই 
প্রশ্ন । বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের, « 
শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করাকে উচিত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ইহার বিপক্ষে 
দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথম কারণ হইতেছে যদি কেন্দ্রীয় সরকার: 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়-- 
সমূহে একই শিক্ষার ধারা দেখা যাইবে। দ্বিতীয় কীরণ' 
হইতেছে যে বুনিয়াদী শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা যদি 
রাজাসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলি 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা! হইলে ছুই শিক্ষার মধ্যে একটা" 
ফাক থাকিয়া যাইবে । বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন অবশ্য কত দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয়. 
সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাহার একটি সীমারেখা নির্ধারণ. 
করিয়াছেন | আধিক সমস্ত], বিশেষ বিষয় শিক্ষাদান, জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ, 
জাতীয় গবেষণ। পরিচালনা ইত্যাদি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে ৷ 

বিশ্ববিদ্যলয় ও রাজ্যসরকার। ভারত সরকার দিল্লী, আলিগড়, 
বারাণসী, ও বিশ্বভারতী--এই চারিটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া, 
থাকেন। sata বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যের অধীনস্থ হইলেও উহারা- 
রাজ্যসরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত aq! রাজ্যের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
রাজ্যের কাছে দুইটি বিষয়ে নির্ভরশীল। প্রথমতঃ উহারা রাজ্যের কাছে. 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুন ও সংবিধানের জন্য দায়ী । কারণ রাজ্যের আইন, 
সভার we আইন দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজ্যসরকার হইতে অর্থ-সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। 

তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স স্তাড্‌লার কহিশন এবং রাধারুষগান 

কমিশন উভয়েই তিন বৎসরের ডিগ্রী কোস? বার বৎসরের, 

ডিগ্রী, কো” মাধ্যমিক শিক্ষার পরে গ্রহণের হ্থপারিশ করিয়াছেন। 

তাহারা এক বৎসরের অধিক শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট 


বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় রাজাসরকার 


482 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা যদ্দি মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত হয় তাহা হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা 
১২ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে এবং তাহার পর তিন বৎসর কাল ডিগ্রী পরীক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হইতে হবে। কিন্তু সমগ্র শিক্ষাকীল (ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত) সম্পর্কে 
এক বৎসর বেশী শিক্ষা গ্রহণের কথা সকলে ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে 
চান all. যে বিষয়টি সকলে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, তাহা হইল 
সমগ্র শিক্ষাকীল (ডিগ্রী cata ite) পুনরায় বণ্টন করিম! শিক্ষাব্যবস্থা 
করিতে হইবে । মাধ্যমিক শিক্ষা দশ বৎসরের পরিবর্তে এগার বৎসর কাল 
স্থায়ী হইবে এবং ডিগ্রী কোর্স হইবে তিন বসর। এইরূপ করিলে সমগ্র 
শিক্ষাকাল একই থাকে এবং সময়ের বণ্টন হয় মাত্র। মাধ্যমিক শিক্ষা 
সমাপ্ত কালে এগার বৎসরের পর ছাত্রছাত্রীরা বেশী পরিপকত। লক্ষ্য করিবে 
এবং এ সময়ে উহারা হয় জীবনে প্রবেশ করিবে, আর ন! হয় তাহারা 
উচ্চ শিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে কিংবা বৃত্তিমূলক বা! কারিগরী 
কাজে যোগদান করিবে। eR) 
বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্ালয়ই তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্সকে গ্রহণ করিয়া 
লইয়াছেন। বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ এখনও এই বিষয়ে মতি স্থির করিতে পারে 
নাই৷: কিন্ত তিন বৎসরের ভিগ্রী-কোর্স প্রবর্তনে এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে 
অস্বিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি aay তিন বৎসরের 
ডিগ্রী কোর্স গ্রহণ করিয়াছেন ॥. কিন্তু বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখনও রহিয়া 
গিয়াছে; উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত. হয় নাই । অন্তবর্তীকালীন 
অবস্থা হিদাবে যে সমস্ত, ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে শেষ পরীক্ষায় 
পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। সেই ছাব্রছাত্রীদিগকে প্রাকৃ-বিশ্ববিদ্ালয়ের 
কোর্স গ্রহণ করিতে হইতেছে, এক বৎসর কাল এ কোর্স পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ 
করিয়া ছাত্রছাত্রীর! বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্স গ্রহণ করিবার 
জন্য উপযুক্ত হইয়া থাকে । এই এক বৎসর প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স না 
MIF না ঘাটকা, অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথেও তাহার সংহতি নাই, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও তাহার যোগাযোগ নাই । ফলে যে ইন্টারমিডিয়েট 
কোর্স বিলুপ্ত করিতে bten হইতেছে, সেই ইণ্টারমিডিয়েট কোসে'রই তাহারা 
অন্তৰ্গত হইয়| পড়ে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিন বৎসর কাল মাধ্যমিক 
শিক্ষার পর তিন বৎসরকাল ডিগ্রী কোর্সের অনুসরণের আসল উদ্দেশ্য 
ব্যাহত হইতেছে। 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৪৩ 


সাধারণ শিক্ষা (General Education)! আমাদের বর্তমান 
বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলিতেই কুষ্টিমূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাব রহিয়াছে বলিয়া 
বিশ্ববিগ্যালয়গুলিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। age শিক্ষার লক্গণই হইল 
সাধারণ কৃষ্টি-সম্পন্ন শিক্ষার অধিকারী হওয়া। বর্তমানে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
প্রতি বিষয়ে অত্যধিক বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষা দেওয়া 
হয়। ইহা একরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের স্থষ্টি বলিয়া 
কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ . 
অত্যধিক বিশেষজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষালাভকে প্রতিরোধ করিবার জন্য 
বিশ্ববিছ্ঠালয়-শিক্ষা-কমিশন কতকগুলি বিষয় শিক্ষার স্থপারিশ করিয়াছেন 
যাহা কলা, বিজ্ঞান বা বৃত্তিশিক্ষা যে কোন শাখায় শিক্ষালাভ করিতেই 
শিক্ষার্থী যাক না কেন, তাহাদিগকে উহা পড়িতেই হইবে। উহ! পড়িলে 
শিক্ষার্থী উদার মনোভাবাপন্ন হইতে পারিবে। ইহাই হইল সাধারণ শিক্ষার 
মূলকথা। পৃথিবীর প্রায় সকল শিক্ষাব্দূই সাধারণ শিক্ষার তাৎপর্য 
সম্বন্ধে একমত | 

ধার! নিদেশিন। এবং পরামর্শ দান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের 
নিমিত্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার যত বিভিন্ন ধার! থাকুক না 
কেন, উপযুক্ত শিক্ষা যদি শিক্ষার্থী পাইতে চায়: তাহা হইলে বিভিন্ন 

শিক্ষার ধার! নির্বাচন করিতে সাহায্য করিবার জন্য 

ATT এবং পরামর্শ “দান করিবার: জন্ত ধারা-নির্দেশকের 
প্রয়োজন। এই জন্য প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারা-নির্দেশক থাকার 
প্রয়োজন। তিনি ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষাগত বু[ৎ্পত্তি ইত্যাদি পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করিয়। ভিন্ন ভিন্ন ধারাঁতে পরিচালিত করিতে পারিবেন | 

শিক্ষাদানের মাধ্যম । কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কয়েকটি বিষয় 
শিক্ষাদানের জন্য হিন্দী অথবা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা! যদিও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা, তবুও ইহ 
বলিতে হইবে যে, বিশেষভাবে প্রস্তুত না হইয়াই এই ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হুইয়াছে। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং তাহারু ফলে ছাত্রছাত্রীদের 

অধীত বিদ্যার মান অতান্ত নিয়গামী হইয়াছে । যদি 

শিক্ষাদানের I আঞ্চলিক ভাষা কোন কোন: বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও আরও মুশকিলের কথা। ইহার ফলে 


সাধারণ শিক্ষা 


৫৪৪ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


' বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌগাযোগ-ব্যবস্থা! A হইবে, কারণ তাহাতে 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার আদান-প্রদান 
বদ্ধ Zea যাইবে। জাতীয় সংহতির দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট- 
ভাষা হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধরিয়া লইলে ভাল-হয়। কারণ 
হিন্দী-ভাযাশিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় 
হইয়া দাড়াইয়াছে। ইংরাজী ভাষা aw fra ছিল বিশ্ববি্যালক্ষের স্তরে 
শিক্ষার মাধ্যম |: ইংরাজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন করিতে হইলে অত্যন্ত 
সাঁবধানতার সঙ্গে ধীরে ধীরে করিতে হইবে | 
- ইংরাজী শিক্ষার স্ছাঁন। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান কিংবণ' 
ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখ 
যায়। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীর ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে অনেক 
কিছু বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত, 
ইংরাজী শিক্ষার স্থান তাহার! যদি নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ 
করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীগণ বিষয়বস্তু আরও ভাল, 
করিয়া বুঝিতে পারিতেন। ভারতের কষ্টিসম্পকাঁয় বহু বিষয় ভারতীয়, 
ভাষাতেই রচিত: হইয়াছে। অতএব ওঁ বিষয়সমূহ জানিতে হইলে 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না করিয়া দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষালাভ. 
কর! যায়। গান্ধীজী ইংরাজী শিক্ষার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের - যথেষ্ট কুফল আমাদের দেশে 
ফলিয়াছে। ইহা আমাদের জাতির -কর্মশক্তিকে শোষণ করিয়া লইয়াছে। 
ইহা মানুষের জীবনকাঁলকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে, গণসংযোগ ব্যাহত করিয়াছে, 
এবং ইহা শিক্ষাকে অনর্থক বায়বহুল করিয়! গড়িয়া তুলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়, 
শিক্ষা-কমিশন আঞ্চলিক ভাষাকে কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
পরিগণিত 'করিয়াছেন। ইহাতে বহু তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠে। কোন 
কোন শিক্ষাবিদ্‌ হিন্দী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের স্থপারিশ করেন। 
ইহাতে আরও দ্বন্দ্রের Ver) আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার 
যৌক্তিকতা আছে |, কারণ ছাত্রছাত্রীর! মাতৃ-ভাঁষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ 
'করিবে। ইহা তাহার! দাবী হিসাবে জানাইতে- পারে, কারণ শিক্ষালাভ 
তাহাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু ইহার অস্থবিধা আছে, তাহা আমর 
পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৪৫ 


ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম রাখা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাবিদ্ই ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার! মনে করেন যে, ইংরাজী ভাষ। শিক্ষার মাধ্যম 
হিসাবে অবলুপ্ত হইলে খুবই ক্ষতিকর হইবে, কারণ ইংরাজী ভাষা দেশেও 
বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত ছাত্রছাত্রী সকলের কাছেই বোধগম্য, আঞ্চলিক 
ভাষার প্রয়োগ হইলে সকলের পক্ষে উহা বোধগম্য হইবে না। তাহা ছাড়া 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর শিক্ষা-ধারার সঙ্গে পরিচিত 
হইতে পারি। 

শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে তাহা বিচার করিয়া! দেখিবার জন্য U. G. C. 
১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত এন্‌. এন্‌. gapa সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন 
করেন। এই কমিটি বিশ্ববিষ্ভালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সমস্ত ভাষাগুলির 
সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজী ভাষায় বিশেষ 
বুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। কমিটি আরও বলেন যে 
ইংরাজী ভাষা হইতে কোন দেশীয় ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমকে পরিবর্তিত করিতে 
হইলে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রস্তুতি করার পরেই করা যাইতে পারে। 
কমিটি ইংরাজী শিক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহার! 
বলেন: যে, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীর পরিবর্তন ঘটলেও ইংরাজী 
ভাষা সকল শিক্ষার্থীকে ই শিক্ষালাভ করিতে হইবে । 

গ্রবেষণা-কার্ধ | অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ কাল বিশ্ববিষ্ভালয়সমূহে 
গবেষণার কাজ খুবই কম হইয়াছে । আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত 
গবেষণা-কার্য চলিয়াছে, তাহা সংখ্যায় কম ত বটেই, তাহা ছাড়া যেসব 
গবেষণা কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞানগত are খুব সীমিত। 
যে যে কারণের জন্য গবেষণ।-বিভাগের কার্যসমূহ বিশেষ বিস্তার লাভ. 
করিতে পারে নাই, তাহা হইতেছে নিম্নরূপ ।__ 

(ক) টাকা পয়সার অভাব। 

18017 (খ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর অতিরিক্ত কর্মভার 
(গ) উপযুক্ত পাঠাগার ও পরীক্ষণাগারের অভাব। 
(ঘ) আধিক আকর্ষণের অভাবে উপযুক্ত GEA গবেষণা কার্ধ 


সম্পাদনের জন্য আগ্রহবোধ করে A] | 
(e) বিশ্ববিগ্ভালয় ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার অভাব। 


৩৫ 


৫৪৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(5) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণ| কার্ষসমূহের সমন্বয় সাধনের জন্য 
আন্তঃবিশ্ববিষ্যালয় সংস্থার অভাব | 
: এই অঙ্থবিধাগুলি দূর না করিলে গবেষণ! বিভাগের কার্ধের বৃদ্ধি হইবে 
না কিছুকাল যাবৎ এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতে 
গবেষণা বিভাগের কার্ষের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হইয়াছে। বেশী অর্থ 
এই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। বহু উপযুক্ত ব্যক্তি এই দিকে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯১৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫২৭টি গবেষণা-ভাতার বাবস্থা! 
হইয়াছে। 
সম্প্রসারণ বিভাগ । বর্তমান মহাবিগ্ালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 
একটি বড় ক্রটি হইতেছে, ইহাদের সঙ্গে সমাজের কোন সংযোগ না থাক1। 
সমাজের প্রতি কোন কর্তবাই এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি করে না। আমাদের 
মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির: সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কর! 
উচিত। Fei দুই ভাবে হইতে পারে-_(১) ' বয়স্ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে 
এবং (২) সমাজ সেবার মাধ্যমে ॥ 
বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন ভাবে 
সমাজকে সাহায্য করিতে পারে। যে সমস্ত বয়স্ক শিক্ষিত তাহাদের জন্য 
ath aes আরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহারা 
মু যদি কোন বৃত্তি অন্থসরণ করিয়া! থাকেন, সেই বৃত্তি 
সম্পফিত জ্ঞানে যাহাতে তাহারা সমৃদ্ধ হইতে পারেন, 
তাহার ব্যবস্থাও মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারে । বিশেষ বিষয় 
ATH বয়ন্কগণ ঝালাই পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন এবং মহাবিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য নেতা-সংগঠনের কাজেও ট্রেনিং দিতে পারেন। 
সমাজ-সেব।। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের ছাত্রছাত্রী ও 
অধ্যাপকর্দিগের মারফত সমাজ-সেবার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে 
কা কার পারেন। তাহারা সমাজে নানারকম বিনোদন ব্যবস্থা 
(যথা ঘাত্রাগান, সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, কথকতা ইত্যাদি) 
পরিবেশন করিয়। সমাজকে সমৃদ্ধ করিয়৷ তুলিতে পারেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের গুণগত মান উন্নয়ন সমস্যা 
ভারতে উচ্চশিক্ষা স্তরের মান উন্নয়ন করিবার বিভিন্ন প্রয়াস দেখ! গিয়াছে | 
এই সমস্ত প্রয়াসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিন বৎসরের ডিগ্রী cata প্রবর্তন, 


উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতি ৫৪৭ 


পাঠাগার ও পরীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন, ল্লাতকোত্তর পর্যায়ের ও গবেষণা! 
কার্ধের উন্নতি-সাধন, আবাসিক ব্যবস্থার উন্নতি, অধ্যাপকাদের বেতন বৃদ্ধি, 
গবেষণা বিভাগের ভাতা বুদ্ধি, আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা, এবং ছাত্রছাত্রীদের - 
মলের দিকে বিশেষ দৃষ্টিদান। কিন্তুযত প্রচেষ্টাই গুণগত উন্নতি সাধনের 
জন্য করা হউক না কেন, প্ররুতপক্ষে বিশেষ উন্নতি দেখ! যাইতেছে না। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিয় মান এবং বিশৃঙ্খলার মূল হইতেছে মহাবিদ্যালয়ে 
ছাত্রছাত্রীর ভীড় । অনেকে মনে করেন যে, মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করিয়া ভর্তি wai উচিত, কিন্তু এই: প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করিয়া আবার অনেক শিক্ষাবিদ বলেন যে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে, অতএব 
নির্বাচন-প্রথা এইখানে প্রজোধ্য নয়। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে -সমান অধিকার 
বলিতে এই কথা মনে করা উচিত নয় যে, যাহার যেরূপ পারদখিতাই থাকুক 
না কেন, সে সকলের সাথে একই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিবে। শিক্ষার 
বিভিন্ন ধারা যেখানে রহিয়াছে, সেখানে নির্বাচনের উপর নির্ভর করিতেই 
হইবে। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর চাপ কমাইবার জন্য 
সান্ধ্যকালীন ক্লাস খোলার বাবস্থা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে করিতে হইবে | 
তাহা ছাড়া চিঠিপত্রে পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, 
যত দিন পৰ্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে বহু প্রকারের শিক্ষার ধারার 
বাবস্থা না হয় 

বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান। ভারতের বিভিন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক 
fama বিজ্ঞান-শিক্ষকের খুবই অভাব দেখা গিয়াছে। তাহ! ছাড়া 
ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কারিগরী বিদ্যালয়, শিল্পাবিভাগ ইত্যাদিতেও কর্মীর 
স্বল্পতা দেখা যাইতেছে | এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের 
ছাত্রছাত্রীগণের সংখ্য! বাড়াইবার জন্ত চেষ্টা চলিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার মধ্যে মহাবিগ্যালয়ে ও বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শতকরা ৪০জন ছাত্রছাত্রী 
বিজ্ঞান পড়িবে | U.G. C. এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দান ঝারিতেছেন। 


শিক্ষার মান ana) 


৫৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অগ্রগতি_নিক্নলিখিত তালিকা হইতে 
বিশ্ববি্ঠালয়ের শিক্ষার প্রগতি পরিলক্ষিত হইবে | 


১৯৫১-৫২ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ 


আট ও সায়েন্দ 
কলেজের সংখ্যা 8৪৭ ১,১০৭ 
ছাত্রছাত্রী-সংখা। ৩,২৩,৮৮২ ৬,৩৪,০০০ | 2,০০,০০০ 


উপসংহার। আমর! রাঁধারুষ্ণান কমিশন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি । আমর! লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি 
যে, Wasi প্রাপ্তির পর ভারতে বিশ্ববিগ্ঠালথ়ের ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা 
খুবই বুদ্ধি পাইয়াছে। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, ছাতছাত্রী-সংখ্যাও প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্তা- 
AGHA সংখ্য। ্বাধীনতা৷ প্রাপ্তির পর প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মহাবিগ্ালয়গুলির শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি করিবার জগ, 
৬: বিভিন্ন প্রয়াস দেখা গিয়াছে । অবাঞ্ছিত ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে মহাবিদ্যালয়ে, 
h বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভতি হইতে না পারে, তাহার জন্য 
ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। সান্ধ্যকালীন, 
শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। কিন্তু এত ব্যবস্থা করা সত্বেও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যেরূপ নীচু ছিল, আজও তাহাই afea 
গিয়াছে। 
ইহার মুল কারণ হইল, বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিস্তালয়গুলিতে অবাঞ্ছিত 
ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। যেহেতু চাকুরী পাইতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
ডিগ্রী প্রয়োজন, সেই হেতু যাহাদেরই অর্থের সঙ্গতি আছে, তাহারাই 
মহাবিদ্ঠীলয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের 
জন্য উপযুক্ত হইতে চেষ্টিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল হইতেও ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত মহাবিদ্যালয় বা far- 
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বিদ্যালয়ে আগমন করে | তাহারা অধ্যয়ন কালে নিজেদের দলীয় 
নীতিগুলির প্রচারে সক্রিয় হইয়া উঠে। ফলে বিভিন্ন দলের ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায় এবং বিশৃঙ্খলার we হয়। মহাবিদ্যালয়ের বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধটাপিকাবর্গের মান উপযুক্ত নয়। যাহারা 
প্রথম শ্রেণীর লোক তাহারা অন্য কাজে যাইয়া যোগদান করেন, কারণ 
শিক্ষকতাকার্ষে বেশী অর্থ পাওয়া যায় না। মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
যাহারা পড়ান, তাহারা প্রায়শঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সে বিষয়ের সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 

কিছুদিন পুর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার 
ডক্টর নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই 
কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান afew সমস্তা “পর্যবেক্ষণ করিয়া 
দেখেন। রাধাকুষ্ণান কমিশনের স্থপারিশসমূহ কতটা! কার্যকরী এবং 
গৃহীত হইয়াছে তাহাও কমিটি দেখেন । 

প্রায় সকল বিশ্ববিদ্ালয় এবং wee মহাবিগ্ভালয়গুলি সহরাঞ্চলের 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, অথচ ভারতের গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাসীর সংখ্যাই খুব বেশী। স্বাধীনতার পূর্বে গ্রামাঞ্চলের লোকদের 
জন্য গ্রামের প্রয়োজনে উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। 
রাধারুষ্ণান-কমিশনে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। কিন্ত 
গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, তাহার পরিবর্তে স্থাপিত হয় গ্রামীণ 
উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Rural Institutes )। ইহাদের পরিচালনা ও 
পরামর্শদানের জন্য নিখিল ভারত গ্রামীণ উচ্চতর জাতীয় শিক্ষা সমিতি 
(All India National Council for Higher Education ) 
স্থাপিত হয়। 

ভারতে উচ্চ শিক্ষার চাহিদ। আছে এবং উচ্চ শিক্ষা প্রসারের ow 
চেষ্টাও চলিতেছে | ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দোঁষ-ক্রুটর কথা যাহাই 
বলা হউক না কেন, একথা সত্যি যে ভারতের যাহা কিছু উন্নতি 
হইয়াছে, তাহার মূলে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নরনারী। অতএব 
ভারতের বিশ্ববিগ্যালয়গুলির উচ্চ আদর্শ, সত্যকে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, 
সত্যের প্রতি অন্সদ্ধিৎসা, শিক্ষাদানে স্বাধীনতা! ইত্যাদি থাকিবে, ইহাই 
আমরা কামনা করি | 


“There is such thing as Social Education and education 
outside the books. This education is distinctly higher 
in India than in any part of the Christendom. Through 
relations of ancient stories and legends, through religious 
songs and passion plays, through fairs and pilgrimages, the 
Hindu masses all over India received a general culture and 
education on which they are in no way lower, but posi- 
tively higher than the general level of culture and educa- 
tion received through schools and newspapers or even 
through the ministrations of churches in Western Christian 
lands.  Itisan education, not in the so-called three R’s but 
in the humanity”— What India can teach us ( Max Muller ) 

ম্যাক্সমূলীর অবশ্য যে দিনের কথা এইখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, wiz) 
ভারতের অতীত কালের FATI এৰ সময়ে অবধ্য সমাজশিক্ষার FIG) এত 
তীব্র হইয়া দেখা দেয় নাই। ভারতীয় এঁতিহের গতি- 
প্রকৃতি যদি অনুধাবন কর! যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে, শিক্ষা সমাজের উপর একট! সহজ স্বাভাবিক বাতাবরণের মত feos ছিল 
এবং উহা সমাজেরজনসাধারণের জীবন হইতে faye করিয়া কল্পনা করা 
যাইত না। 

ইহা অবশ্য Dats যে, পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা 
অস্কুরিত ও পরিপোধিত হইয়াছিল। ভারতের পক্ষেও ইহার ব্যত্যয় হয় 


ম্যা্সমূলীরের মন্তব্য 
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নাই। সমগ্র সমাজে át যে শিক্ষা বিস্তৃত ছিল তাহাকে আমরা অতীত ' 
ধর্মের বিশেষ অর্থাৎ যুগের সমাজশিক্ষা বলিতে পারি। ভারতবর্ষে এক 
সামাজিক প্রয়োজনে বিশেষ অর্থে ধর্মকে সামাজিক জীবনে কাজে 

সিটি লাগানো হইয়াছিল। সামাজিক কল্যাণের জন্য যে 
সমস্ত প্রথা আচার আচরণ Afoa মানুষের সমাজ জীবনের এক্য রক্ষা করিত, 
তাহাকেই ধর্ম বলা হই্লাছিল। এইরূপ অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করায় সমাজে, 
জন-শিক্ষার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ফলে সমাজশিক্ষার সমস্ত ' 
আমাদের দেশে ছিল না। 


প্রতি দেশেই একটা সমস্ত। তীব্র হইয়া দেখা দিয়া থাকে। তাহা হুইল 
সকল ব্যক্তির মধ্যে চিত্তের সংযোগ রক্ষা করা। সমাজের একদল লোক 
fiai ও কৌলিনোর আলাদা জগৎ স্থজন করিয়া উঁচু স্তরে বিচরণ করে, আর 
এক শ্রেণী “নীচের থাকের লোক, অর্ধাশনে বা অনশনে বাচে কি acai? 
সমাজ-জীবনে এই সমস্যাটাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। 


“শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচন ক্রিয়া সমাজের 
উপরের স্তরকেই ছুই এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে, আর নীচের wa 
পরম্পরা নিতারস কাঠিন্যে সুদুর প্রসারিত অরুময়তাকে 
ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন. চিতঘাতী 
স্থগভীর ASICS CHICA সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি।” রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা 


ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সময়েই জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক চিত্তের 
সংযোগের অভাবজনিত সমস্ত! প্রকট হইয়! উঠে। সাত শত বৎসরের মুসলমান 
শাসন বা! তাহার পূর্ববর্তী কালেও দীর্ঘ দিন ধরিয়া চিত্তের এক বজায় ছিল, 
তাহা আমরা ম্যাক্সমূলারের উদ্ধৃতিতে দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 
“একদা বিদ্যার যে ধার! সাধনার তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নিঝ'রিত হত, সেই একই 


ধার! সংস্কৃতির রূপে দেশকে AFA UAE অভিষিক্ত করেছে lee : আমাদের 
দেশের সমস্ত সমাজ দেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণ-প্রক্রিয়ায় farsa 
সঞ্চারিত হয়েছে |” ‘ 


বস্তুতঃ পক্ষে কিছুকাল পূর্বেও মনের দিক দিয়া দেশের অজ্ঞ লোকটির 
সজে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের কোনও প্রভেদ ছিল al) মানসিক সম্পদের 
দিক দিয়া লেখাপড়া না জানা গ্রাম্য ভারতবাসী কোন অংশেই শিক্ষিত 


tee আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


a 


te * বাতি অপেক্ষা qa ছিলেন aii গান্ধীজী অশিক্ষিতন্দের সঙ্গদ্ধে বলিয়াছেন, 
es ees “But the moment you speak to them, they 

; পি begin to speak. You will find that wisdom 
1 M + drops from their lips. Behind the crude 
exterion you will find a deep reservoir of spirituality. 
14 


I call this culture. In the case of the Indian villager, an age 
1 old culture is hidden under an encrustment of crudeness.” 
aa বিদগ্ধ ব্যক্তিরা কাবা সাহিত্য বা শাস্ত্র পাঠ করিয়া! যে জ্ঞান বা রসাঙ্ছভূতি 
লাভ করিতেন, সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা অভিনয়, abd, পাঁচালী, 
তরজার মধ্য দিয়া একই angge লাভ করিতেন। জীবনের ক্ষেত্রে 
উভয়েরই সমান ফসল lai উঠিত। 

| fee ইউরোপীন্ সভ্যতা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার সাথে সাথে 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনের 
দিক ma শিক্ষিত ভারতীয় ভারতের মাটাতে তাহার মূল হারায়! 


ফেলিল। 
5. জমস্তার রূপান্তর 
X ভারতে এত দিন নিরক্ষতা ও সাক্ষরতাকে শিক্ষার একট! মাপকাঠি 
a হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়ত| দেখা দেয় নাই। মাপকাঠিটা প্রধানতঃ 


ছিল জীবনে শিক্ষার প্রতিফলনে | রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শাস্মিক শিক্ষাই 
H ছিল প্রধান । এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুপ্পাঠীতে, কিন্তু সমন্ত দেশেই 
M fags ছিল fata Reli বিশিষ্ট জানের সংগে সাধারণ জ্ঞানের নিতাই 
7 ছিল চলাচল। দেশে এমন “alge অংশ ছিল না, যেখানে রামায়ণ 
মহাভারত, পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যায় নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে 
না পড়ত ।” 

কাজেই তখন এমন: ঘটনা বহু দেখা যাইত যে, নিরক্ষর অথচ 
আত্মিক সম্পদে aga বহু মান্য সমাজের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির পুজনীয় 
aie । 


MSS আধুনিক কালে, AA পরমহংসদেব ইহার উজ্জল 
R 


সমাজ-শিক্ষা ৫৫৩ 


ase পক্ষে পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে জনশিক্ষার জন্য আবশ্যিক ব্যবস্থা * 
করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের জন শিক্ষা ছিল 
আনহা cafes রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “তার 
পশ্চাতে কোন আইন ছিল না, তাগিদ চিল না; তার 

স্বতঃ সঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে |” . 

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নিরিখে 
যাহা শিক্ষা বল! যাইতে পারে তাহার পরিবর্তন ঘটিল। এই পরিবর্তন 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_-“একালে যাকে আমরা 
এডুকেশন বলি, তার আরম্ভ সহরে। তার পেছনে 
ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। সহরবাসী 
'একদল মানুষ এই স্থযোগে শিক্ষা পেপে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই 
হল এনলাইটেনড-আলোকিত + নগরী হল gaa, VA, 
টানাপাখা শীতলা, সেইথানেই মাথা তুললে আরোগ্য-নিকেতন, শিক্ষার 
প্রাসাদ। দেশের বুকে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোন দিন চালানো 
হয় fai” Bz 

‘শিক্ষার লক্ষ্যের এই দ্রুত পরিবর্তন অতি সহজে শিক্ষিত-অশিক্ষিতে 
“এক বিরাট ব্যবধান 2 করিল। নগরী হইল শিক্ষিতদের বাসস্থানের 
GUAT, গ্রাম হইল তাহাদের কাছে বসবাসের অযোগ্য | 

দ্বিতীয় সমস্ত। আর ৪ মারাত্মক। লোকশিক্ষার যে চিরায়ত উপায়গুলি 
দেশের লোকের] এতদিন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহা ধ্বংস হইতে 
লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে 
জনশিক্ষা বিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে।” নৃহন বিদ্যার প্রবাহ 
দেশে প্রবাহিত হইল সতা, কিন্তু তাহ! দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল না। 

ভারতে যাহা আদৌ নমস্তা ছিল না--তাহাই এক ব্যাপক আকারে 
দেখা দিল। সমগ্র সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন আধুনিকতার পথে 
যাত্রা স্থরু করিয়া দিল, আর বাকী সকলে অন্ধকারে আবদ্ধ রহিল। এক 
দিকে গড়িয়া উঠিল ধন-বিগ্বা-প্রালাদগবিত নগর, অপর দিকে সমস্ত গ্রাম 
শিক্ষা, রোগ, মহামারী ও কুসংস্কারের আবিল আবর্তে পতিত হইল। 

geal ও নায়েক তাহাদের প্রসিদ্ধ শিক্ষার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
“By the end of the nineteenth century, =.= the old 


শিক্ষার কার্ষের দ্রুত 
পরিবর্তন 
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indigenous . system of education disappeared almost 
completly from the field and anew system of education 
tees was firmly established in its place.” 
এই যে দৃঢ়ভাবে নৃতন শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবতিত হইল, ইহা, কোন সময়েই 
দেশের Gate সাধনের জন্য হয় নাই। 
ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকটা ইউরোগীয় সভ্যতার চাকচিক্যে ধাধা 
, লাগিয়াছিল: সত্য, কিন্তু অনতিবিলম্বে শিক্ষার মন্থর গতি ও জাতীয় জীবনে 
তাহার _ ব্যর্থতা frye হইয়া উঠিতে  লাগিল। ধীরে ধীরে 
ভারতবাসীরাও সচেতন হইয়া উঠিল। শিক্ষিত ভারতবাসী ইউরোপের 
অন্ধ ARTA হইতে বিরত হইয়া জাতির অতীত জীবনের দিকে 
মনোনিবেশ করিল। জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কি ভাবে 
শিক্ষার পুনর্গঠন করা যায় তাহার প্রচেষ্টা সুরু হইল। 
জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসী জনশিক্ষা প্রসারের 
উদ্যোগ করিতে লাগিল। 
স্বাধীনতার পূর্বকালে জনশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জনশিগা! বিস্তারের প্রয়োগ শুরু হয়। তখন 
ইহার লক্ষ্য ছিল: অত্যন্ত: AAT) বয়স্ক বাক্তিদের আক্ষরিক জ্ঞান- 
ama করিয়া তোলাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপ প্রচেষ্ ছিল 
বেসরকারী এবং অত্যন্ত সীমিত পরিসরে উহা ae হইয়াছিল | 
মহামতি গোখলে মনে করিয়াছিলেন যে, যদি ভারতবর্ষে সার্বজনীন 
: আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সাক্ষরের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের 
নিরক্ষরতা হাস পাইবে । এই উদ্দেশ্যে তিনি কেন্দ্রীয় 
আইন-সভায় একটি বিল উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা Age ব্যর্থতায়, 
পর্যবসিত হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দও এই বিষয়ে অত্যান্ত কঠোর মনোভাব পোষণ 
করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “So long as the millions live 


in hunger and ignorance, I hold every man a traitor, who 


মহামতি গোখলে 


having been educated at their expense, pays not the 
least heed to them." স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সারা ভারতে 


এব 


পারার 


| 
| 
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aage মিশন-ও মঠ গড়িয়া উঠিতে লাঁগিল। সেই মিশনগুলি শিক্ষার * 
বিস্তার অন্যতম কর্মন্থচী হিসাবে গ্রহণ করে। i 

১৯১৭ খৃষ্টাবে রুশ faga সংঘটিত হয়। রুশ বিপ্লবের পর জনগণের 
হাতে ক্ষমত। আসিয়া যায় এবং SS জাতি গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। 

লেনিন বলেন, “The liquidation of illiteracy is- 

মির not a political problem ; itis « condition 
without which it is impossible to speak of politics. An. 
illiterate man is outside of politics and before he can be 
brought in, he must be taught the alphabet. Without this 
there canbe no politics—only rumours, gossips tales 
and superstitions.” তৎকালে লেনিনের এই সব বাণী ভারতবর্ষে প্রভাব 
বিস্তার করে; এবং জাতীয় আন্দোলনের কর্মীরা জনশিক্ষার বিস্তারে 
আগ্রহী হন। 

কংগ্রেস: কর্মীরা গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিরক্ষরতা। 
দূরীকরণে তৎপর হইলেন এবং সাথে সাথে তাহারা রাজনৈতিক প্রভাবও 
বিস্তার করিতে লাঁগিলেন। 

স্থসংগঠিত উপায়ে যাহার! জনশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হইলেন, তাহাদের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে wariri রবীন্দ্রনাথ দুই উপায়ে লোক 
শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন ৷ পুর্বে যে পরোক্ষ পন্থায় লোক শিক্ষা 
চলিত, তাহা তিনি পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন | শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকে তনের প্রতিষ্ঠ। দিবস 
উপলক্ষ করিয়া পৌধমেলা ও মাঘমেল। অনুষ্টিত হইতে লাগিল। এই উভয় 
মেলায় প্রাচীন লোকশিক্ষার উপকরণসমূহের সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা চলিতে 
লাগিল। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষা-সংসদ প্রতিষ্ঠা করিলেন 
এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীনিকেতনের 
পল্লীমংগঠন: বিভাগ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। 

গান্ধীজী ও দেশের অগণিত জনসাধারণকে GS শিক্ষিত করিয়া তোলার 

চেষ্টা: করেন। তাঁহার নঈতালিম ataie 

maa বয়স্কদের শিক্ষা গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে। ১৯৪৫ 

খৃষ্টাব্দে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাসম্মেলন aoe হয়, তাহাতে যে শিক্ষা 


রবীন্দ্রনাথ 
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পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল তাহার সর্বপ্রথম কথা ছিল “Adult educa- 


‘tion for the men and women in all stages of life.” 

অতএব দেখা যাইতেছে, দেশে বেসরকারীভাবে সমাজশিক্ষার কাজ 
কিছু কিছু চলিতেছিল। দেশের সকল মনীষীই ইহার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আন্ুরাপ করেন। 

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশে FUAT শীসনভার 
গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরে 
₹ কংগ্ৰেস-মন্ত্ীসডা গদি পরিত্যাগ করে| কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেও 

ংগ্রেস-মন্্রীসভ! জ্রুত নিরক্ষতা দুরীকরণের চেষ্টা করেন ।: ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে 
“কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি বয়স্ক-শিক্ষার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ 

করেন। বিহারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ ছিলেন ইহার 
সভাপতি | 

ডাঃ সৈমদ মামুদের নেতৃত্বে এই কমিটি ছুইটি কাজ করেন। বিভিন্ন 
খদেশে সমাজ-শিক্ষার যে কর্মধারা URES হইতেছিল 
তাহার মূল্যায়ন করেন এবং বর্তমানে কি কর্মধারা 
“SRT কর! উচিত তাহার পরিকল্পনা দাখিল করিলেন । কমিটি faran 
কর্মধারা TZARA করেন |— 

(১) নিরক্ষর বয়স্কদের 'পড়ালেখা ও অঙ্বশ্রিক্ষা দিবার ব্যবস্থার 
পরিকল্পনা করেন। (২) নিরক্ষর বয়স্কদের তাহার কর্মজীবনের সাথে সংযুক্ত 
শিক্ষাদান করার এবং তাহাদিগকে সুনাগরিক করিবার জন্য শিক্ষাদানের 
পরিকল্পনা করেন। 


AES পক্ষে এই দুইটি উদ্দেশ্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং একে অন্যের 
পরিগুরক। শুধু অঞ্ষরজ্ঞান লাভ কোন বিদ্যাই নয়। অক্ষর-জ্ঞান জ্ঞান- 
ce প্রবেশের চাবিকাঠিতবরূপ। ' দ্বিতীয়. উদ্দেশ প্রথম উদ্দেশ্যের 
সাহায্েই সার্থক হইবে এবং বয়স্করা যে কাজ করেন সে সম্বন্ধে 
তাহাদের জ্ঞান যতই বাড়িবে ততই. তাহারা মানসিক apy হইতে মুক্তি 
পাইবেন। ্ 

এই কমিটির মতে বয়স্কশিক্ষা, সমাজের উপর ছুই ধরণের প্রতিক্রিয়া 

| স্থষ্টি করে। প্রথমতঃ, সমাঙ্জ উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পন। গৃহীত হয়, 


| তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া যথোচিত সহায়তা করার 


. 


ডাঃ সৈয়দ atga 


সমাজ-শিক্ষা ৫৫৭, 


গ্রবণত] বয়স্ক শিক্ষার ফলে সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, আপন সম্তান-সম্ততির, 
শিক্ষাদান করার গুরুত্ব সম্বন্ধে অভিভাবকগণ সচেতন হন। ফলে" 
শিক্ষা-বিস্তারে তাহারা উদ্যোগী zai ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস 
মনত্রীভাগুলি অত্যন্ত উদ্দীপনা সহকারে বয়স্ত-শিক্ষ। প্রসারে ব্রতী হয়।' 
১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীদভাগুলির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক ভাঁবে তাহ! 
বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর আবার পুরাতন, 
কর্মকূচীগুলি বাচাইয়া তোলা হয় ও কাজ সুরু হয়। 


বস্তুতঃ ইহা! লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার পুর্বকাঁলে বয়স্ক-শিক্ষার আন্দোলন, 
প্রধানত: নিরক্ষরত! দূরীকরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। সৈয়দ মামুদ কমিটির 
রিপোর্টে যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা বল! হইয়াছিল তদন্্যায়ী বয়স্ক-শিক্ষা- 
কেন্্রগুলিকে সংগঠিত করার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসী মন্ত্রীসভ। 
তাহা পান নাই। ইতিমধ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইল। ইহার ফলে. 
সারা পৃথিবীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক faga ঘটিয়! গেল। স্বাধীনতা লাভ 
করার পর জাতিগঠনের ক্ষেত্রে এক নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হইল। aag- 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহা প্রতিফলিত হইল । 

রাষ্ট্রিক লক্ষ্য। স্বাধীনতার পরই ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত 
হইল। প্রা্চবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছারা, 
দেশ শাসন করার সংবিধান রচিত হইল কাজেই যে বিপুল জনসংখ্যা, 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা সরকার গঠন করিবে, তাহাদের ন্যনতম শিক্ষা ন। 


থাকিলে গণতন্ত্র বিফল হইতে বাধ্য । কাজেই এই গণতান্ত্রিক aa লক্ষ) 


সার্থক করার জন্য অবিলম্বে বয়স্কদের শিক্ষাদানের প্রয়োজন অমুভূত হইল | 

সামাজিক লক্ষ্য। ভারত কয়েকটি পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে 
জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে তৎপর হইল। এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে গ্রামীণ 
সমীজোন্ন়নের বিষয় ছিল প্রধান। বিশেষতঃ প্রথম দিকের পরিকল্পনায় গ্রামীণ 
সমাজ ও কৃষির উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ কর] হুইয়াছিল। এই Afa- 
কল্পনাগুলির মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম্য সমাজের পুনর্জাগরণ। কাজেই তাহার 
জন্য বয়স্কশিক্ষার প্রসার আবশ্যিক ছিল। 


č 


৯ 


-৫৫৮ আমাদের খিক্ষা-ব্যবস্থা 


বয়স্ক কে? পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই বয়ঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থা, আছে। ইংল্যাণ্ডে 
১৮ বছরের উর্ধে যাহাদের বয়স তাহাদের বয়স্ক ধরা হয়। ইহাদের জন্য 
"আংশিক সময় শিক্ষার ব্যবস্থ! করা হয়। আমেরিকায় ২০ বৎসর ও Cea 
বয়সের সকলকে বয়স্ক হিসাবে গণা করা হয়। 

ভারতের পল্লী অঞ্চলে ১৪ বৎসর বয়পকেই বয়স্ক শিক্ষার জন্য ধরা দরকার | 
কারণ ১১ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইয়। যাইতেছে । ইহার পরবর্তী 


, স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা আজিও সব গ্রামে করা যাইতেছে না। এমতাবস্থায় যদি 


১৪ বৎসর বয়সকে বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে একদিক দিয়া 
নিরক্ষরতা রোধে তাহা সহায়ক হইবে। অপর দিকে চৌদ্দ বৎসর হইতেই 
বরং আরও কম হইতেই, গ্রামের ছেলের! জীবিকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়। 
থাকে। কাজেই সৈয়দ মামুদ কমিটি যে দ্বিতীয় উদ্দেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
তাহা সার্থক করিতে হইলে এই সময় হইতেই তাহ। আরম্ভ কর! প্রয়োজন | 
১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে বুনিয়াদী শিক্ষা-সন্মেলনে মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ প্রথম ঘোষণা করিলেন, “Adult Education should not be 
limited to making people literate ,” 
এখন হইতে “Adult Education’ এই কথার পরিবর্তে ‘Social 
Education’ কথাটি প্রচলিত হইল। মৌলানা আজাদ ইহার তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিলেন 
(১) নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রসার | 
(২) বয়স্কদের মধ্যে সাহিত্যিক শিক্ষার বিস্তার না করিতে পারিলেও 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত মনের স্থা্ট ea} | 
৩) URS সমষ্টি হিসাবে নাগরিকতার অধিকার ও: কর্তব্য সম্বন্ধে 
নিরক্ষর বয়স্কদের অবহিত করা। 
মৌলানা আজাদের উপরোক্ত ঘোষণা সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতন দ্বার 
উন্মোচিত করিল। সমাজ-শিক্ষা বিস্তারের উপায় হিসাবে পীচটী পন্থা! 
fates হইল। রা 


oy সাক্ষরতা বিধান ২। ্বাস্থা ও শারীর বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের 


প্রসার ৩। জীবিকা বা পেশার অর্থনৈতিক মানোনয়নের জন্য দক্ষতা 


অর্জনের শিক্ষণ-ব্যবস্থ। ৪। নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
সচেতনতা ei উন্নত মানের অবসর বিনোদনের শিক্ষা | 


সমাজ-শিক্ষা ৫৫৯ 


ইতিমধ্যে সমাজ-শিক্ষ ব্যাপারে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি ' 
faa প্রদেশ ance নিয়লিখিত বারটি কর্ম-পন্থা গ্রহণ করেনঃ 

(3) গ্রাম্য বিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র ছাড়া খেলা, সেবামূলক কর্ম এবং 
'অবসর বিনোদেরও কেন্দ্র হবে | 

(২). ওঁ কর্মপন্থা অন্থসরণের জন্য শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের By ভিন্ন ভিন্ন 

॥ সময় নির্দিষ্ট থাকিবে। 2 

(৩) সপ্চাহের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন মহিলা ও বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট ' 

কিবে। 

(৪) মোটর ভ্যানে প্রজেক্টার ও লাউড-ম্পীকার থাকিবে এবং সেই 
মোটর ভ্যান গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে যাইবে । সেইখানে 
ম্যাজিক atta এবং সিনেমার ছবি দেখান হইবে। 

(৫) বিগ্ভালয়গুলিতে রেডিও সেট থাকিবে । শিশু) তরুণ ও বয়স্কদের 

জন্য বিভিপ্ন সময়ে রেডিও শুনিবার ব্যবস্থা থাঁকিবে। 

(৬)  বিগ্ভালয়গুলিতে জনপ্রিয় নাটকগুলির অভিনয় হইবে এবং ভাল 
অভিনয়ের AD পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে | 

(৭) জাতীয় ও গণ-সঙ্গীত শিখাইবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকিবে । 

(৮) সমাজের অনুসরণের উপযুক্ত শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকিবে। 

(৯) স্বাস্থ্য, এম ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে গ্রামবাসীর্দিগকে সামাজিক 
স্বাস্থ, কৃষি, কুটিরশিল্প এবং সমবায়মূলক কাজ সম্বন্ধে প্রেরণা দিবার জন্য 
বক্তৃতার বাবস্থা করিতে হইবে। | 

(১০) গ্রামে মাঝে মাঝে জনসাধারণের নেতার! যাইয়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগকে অবহিত করিবেন। 

(১১) দলীয় খেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(১২) মাঝে মাঝে প্রদর্শনী, মেলা এবং শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের বাবস্থা 
করিতে হইবে। 

2 বংসরেই অর্থাৎ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ 
প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এক সভায় মিলিত হম। তিনি এ সভায় 
সভাপতিত্ব করেন। i 

এ সভায় কেন্দ্রীয় সরকারকর্তৃক সমাজশিক্ষার জন্য- মঞ্জুরীকৃত এক কোটি 
টাক। aaa আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, ১০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় কর্মপন্থা 


বারটি কর্মপন্থা 


=e. a 


৫৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


> 
“ অনুসরণের জন্য ব্যয় হইবে এবং বাকী ৯০ লক্ষ টাক! বিভিন্ন প্রদেশের সমাজ- 
শিক্ষার জন্য ব্যয় কর! হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রথম 
তিন বৎসরের সমাজশিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় 
সরকারকে জানাইবে এবং কেন্দ্র হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ 
পাইবে। বল৷ বাহুল্য যে, কেন্দ্র যে টাকা প্রদেশকে দিবে, সেই টাক! 
প্রদেশকেও খরচ করিতে হইবে। 
কেন্দ্রীয় অর্থ-সাহাঁধ্য বিভিন্ন রাজ্যকে সমাজ-শিক্ষা প্রসারে ত্বরান্বিত করে | 
১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মধ্য ভারতে ৪১৩৯৮টি সমাজ শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল এবং এ সব কেন্দ্রে 
7 মোট শ্রেণীসংখ্যা ছিল ৮,২৮৪। এসব বিদ্যালয় হইতে 
Sale Saal ১,২১,০৪৫ জন বয়স্ক, সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেয় এবং 
৭৫,৮৩৪ জন পুরুষ এবং ১৬,৩০০ জন মৃহিলা! সার্টিফিকেট 
পরীক্ষায় সাফল্য লাভ FTA | 
উত্তর-প্রদেশ রাজ্যে বয়স্ক ও তরুণ যাহারা ১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা শেষ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য ‘Continuation Class’ খোলা 
হয়। এইখানে কিছু শিল্পশিক্ষাও দেওয়া হইত। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালীন 
অবসর সময়ে ৬৫টি সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। এ সমস্ত শিক্ষাকেন্দে 
নানা রকম শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, Siow, আজমীঢ় এবং অন্তান্ত স্থানে সমাজ- 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
পশ্চিম বাংলায় অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে নানারূপ নৃত্য, নাটক, যাত্রা, 
* কীর্তন, ভজনমগ্ুলী ইত্যাদি কর্মের ব্যবস্থা করা হয়। 
বোশ্বাই রাজ্যে সমা ্ষশিক্ষার উদ্দেশ্যে আত্যস্তিক এলাকা! স্থাপিত হয় ॥ 
এই এলাকা এক জন বিশিষ্ট সমাজ-শিক্ষা কর্মচারীর অধীনে থাকে । তিনি 


প্রতি বৎসরে তাহার এলাকা হইতে ১০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরে 
বূপাস্তরিত করিবেন বলিয়া! দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

ইতিমধ্যে মৌলানা আজাদের বক্তৃতা সমাজ-শিক্ষায় নৃতন করিয়া গতি 
সঞ্চার করিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সমাজ-শিক্ষা বিস্তারের নানা পরিকল্পনা রচিত 
হইতে লাগিল। এই সমস্ত পরিকল্পনায় নিয়লিখিত বিষয়গুলি গড়িয়া তোলার 


অর্থ বণ্টন 


চেষ্টা হইতে লাগিল। 


(১) কার্ধনির্বাহক সংস্থা গড়িয়া তোলা, যাহা সর্বতোভাবে সমীজ-শিক্ষা 
বিস্তারে নিরত থাকিতে পাঁরিবে। 


সমাজ-শিক্ষা ৫৬১ 
(২)  সমাজ-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়য়া তোল।। 

(৩) সমাজ-শিক্ষাক্মশদের বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা Fal | 

(8) সমাজ-শিক্ষার সর্বস্তরের কর্মীদের আলোচনা-চক্রের আয়োজন 


করা। ; 
(৫) সাক্ষরতা বিধানের পরবর্তাঁকালীন স্থযোগ-স্থবিধা! বর্ধিত, #3 রঃ 


পরিচালনা- ব্যবস্থা! (Ad ministration) j 

(ক) সর্বভারতীয় Aata coa শিক্ষাদপ্তর সমাজ শিক্ষা ; 
প্রসারে অগ্রণী হইলেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের মূল কাজ হইল তিনটি | 
©) সকল প্রকার সংস্থার কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন, (2). পরামর্শদান, 
(৩) আধিক সাহায্য Wa i 

©) সমন্বয় ajya cra শিক্ষা-দ্চর এই কাজ ছুই ভাবে নির্বাহ 
করিয়া থাকেন। . কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর যে সব পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন GI, 
রাজাসমূহে প্রেরিত হয়, রাজাসমূহের কার্ধ-কলাপ সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
দপ্তর অবহিত থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতির মাধ্যমে 
a সময়াস্তরে নিযুক্ত সভাসমিতির মাধ্যমে সমাজ-শিক্ষার সমস্ত, অগ্রগতি 
ইত্যাদি সম্বন্ধে নীতি নিধ্ণরণ করেন। রাজাসমৃহও এ বিষয়ে সহায়ক হয়। 

(২) পরামর্শ দান__কেন্দ্ীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির eg e মমাজ-. 
শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির সমাজ-শিক্ষা বিভাগ (Central Advisory Board 
of Education om Social Education) কেন্দ্রীয় এবং রাঁজাসরকার- 
সমূহকে সমাজ-শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ দান করেন | এই কমিটির পরামর্শান্থদারে 
National Fundamental Education Centre স্থাপিত. হইয়াছে i 
এই প্রতিষ্ঠান চতুবিধ কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন 5) 


ন্তাশলান ফাণ্ডামেণ্টাল এডুকেশন সেন্টার .. ; 
(National Fundamental Education Centre) 


ERNE CO CL 

5 | i | ক 
সমাজ aati সমাজশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষোপকরণ সমাজ-শিক্ষার 
ক্ষেত্রে উচন্তরের গবেষণা ও মূল্যায়ন ও পুস্তক-প্রকাশন ক্ষেত্রে নৃতন নৃতন" 


ব্যক্তিদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা ধ্যান-ধারণা,পরীক্ষা-১ 

(যেমন D:S.E.O, দের নিরীক্ষা! সম্বন্ধে জন- 

শিক্ষণ-ব্যবস্থা) - সাধারণকে ও দেশকে: 
| এ / অবহিত রাখা। 


৩৬ 


শী 
৫৬২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


a (৩) আথিক সাহায্য wa—cealy শিক্ষা-দণ্ঘর রাজ্যসরকার- 
গুলিকে এবং সমাজ-শিক্ষা প্রসারে লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহাধ্য 
করিয়! থাকেন। সমাজ-শিক্ষা'র ক্ষেত্রে নানাবিধ গবেষণা, নৃতন সাক্ষরদের 
AVA নৃতন পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদির জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তাহা ছাড়া 
নানাবিধ সেমিনার ইত্যাদি সংগঠনের জন্যও অর্থ প্রদান করা হইয়া থাকে। 
বল! বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য কর্মশালার মাধ্যমে সগ্-সাক্ষর বয়স্কদের জন্য 
অনেক পুস্তক রচিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের আওতায় কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ 
সমিতি ( Central Social Welfare Board ) ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে গঠিত ga | 
এই প্রতিষ্ঠান সমীজ-কল্যাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্থা কার্য করিতেছে তাহাদের 
কর্মবারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং উৎসাহ দান FTAA | 

(8) রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা । রাগ্যগুলিতে প্রধানতঃ ছুই পক্ষী 
পরিচীলনা-ব্যবস্থাঁ আছে। শিক্ষা-দধর তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজ- 
শিক্ষা প্রসারের যে চেষ্টা করিতেন তাহা অধ্যাহত আছে । আবার সমাঁজ- 
সংস্থাসমূহ (Community Projects) নৃতন ভাবে সমাজ-শিক্ষা 
সংগঠনের কাজে নামিয়াছেন। ইহার ফলে বাস্তবে নান। জটিলতার ze 
হইয়াছে । অবশ্য বর্তমানে ইহা AAFS যে উভয় প্রকার কর্তৃত্বের বিলোপ 
সাধন ক্ষরিয়! সমগ্র ব্যবস্থা এক কর্তৃত্বের অন্তর্গত করা দরকার। 


জমাজ-শিক্ষা প্রসারের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়িয়। তোলা 


সমাজ-শিক্ষা প্রসারের জন্য মোটামুটি চারি ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা 
হইয়া থাকে। 

(ক) অক্ষর-জ্ঞান দিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়। এইগুলি সমাজ- 
উন্নয়ন সংস্থা এবং প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করিয়া থাকেন। 

খে) জমাজ-মিলন-কেক্দ্র-_সমাজ মিলন-কেন্দ্গুলি প্রধানতঃ সমাজ- 
উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি (Community Projects) দ্বারা পরিচালিত হয়। 
এইগুলি প্রধানতঃ বিনোদনমূলক কাজ-কর্ম সংগঠন করিয়া tice কোথাও 
কোথাও বয়স্কদের শিল্প-শিক্ষা ইত্যাদি কাজও চলিয়া! থাকে । 

€গ) Bae ক্লাব প্রভূতি--এই ক্লাবগুলি খেলাধূলা, আমোদ-অনষ্ঠান 
ইত্যাদির আয়োজন estas: করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে এই ক্লাবগুলি 
বয়স্ক শিক্ষার ভার গ্রহণ ন! করিলেও বয়স্ক শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের উপর 


rdi 
সমাজ-শিক্ষা ৫৬৩ 


ইহার প্রভাব আছে। পাঞ্জাবে এই সংস্থাগুলি কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদিতে 
প্রশংসনীয় ate করিমাছে। 


ঘে) মহিল। সমিতি_-সমাজ উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে সমাজ-শিক্ষা 


সংগঠক (S.E.O) নিযুক্ত হন) ইহারা গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন 
করিতে সচেষ্ট থাকেন। 


কর্মীদের শিক্ষণের অন্য প্রতিষ্ঠান 

দিলীতে ফাগ্ডামেণ্টাল এডুকেশন ( Fundamental Education ) 
প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রদেশে প্রদেশে সমাঁজ-শিক্ষা! কর্মীদের নানা প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 

প্রশাসনিক কর্মচারী এবং গবেষকগণ স্বাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ 


মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়! তাহাদের. সমাজ- 
সেবামূলক কাজে বিশেষ পারদণিতা থাকিবে । 


' গ্রামসেবকদের শিক্ষণায়তন_পশ্চিবংগে ফুলিয়ায় এইরূপ. দুইটি 
প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি সমাজ-শিক্ষ! সার্থক করিয়া তোলার 
উদ্দেশ্য লইয়া সংগঠিত হইয়াছে এবং অনুরূপ যাবতীয় আয়োজন রহিয়াছে। 

জমাজ-শিক্ষা সংগঠকদিগের শিক্ষণায়তন (9.:.0.1.0.-_পশ্চিম- 
গে বেলুড় ও শ্রীনিকেতনে দুইটি প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে । এখান 
হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া কর্মীরা ace ace কর্মের জন্য নিযুক্ত হন। 

জনত মহাবিদ্যালয় (Peoples College) 

গ্রাম্য তরুণ ও শিক্ষকদের তিন মাস কোর্সের শিক্ষণ দান করা হয়। 
মূলতঃ গ্রামনেতৃত্ব অর্জন ও সমাজ-শিক্ষায় সহায়ক করিয়া গড়িয়া তোলার 
জন্ত এই প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে বাণীপুরে এবং 
কালিম্পঙে ge জনত! মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে । জনত! মহাবিদ্যালয়ের 
কোর্স কোন কোন রাজ্যে চারি মাস। শিক্ষার্থীদিগকে নানাবিধ হাতের 
কাজ, উন্নত ধরণের কৃষি, পশুপালন, ্বাস্থারক্ষা বিধি, পঞ্চায়েত গঠন 
ইত্যাদি সমন্ধে জানিতে হয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের শেষে নিজ নিজ 
গ্রামে গমন করিয়া সমাঁজসেবামূলক কাজে ব্যাপ্ত থাকেন। পশ্চিমবংগ 
ছাড়া! প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে একটি অথবা দুইটি করিয়া জনতাঁ কলেজ আছে। 

অমাজ-শিক্ষা দানের অন্যান্য আয়োজন 

বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয়ে সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ-শিক্ষ বিষয়ে 
পড়াশুনা করিতে হয়। 


- 
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নিয়বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিগ্ালয়ের শিক্ষাদানরত অধ্যাপক দিগের কোনো? 
5.8.0.7.0.তে হ্বল্পকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা কর! হইয়! থাকে | 

শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনায় জেলা সমাজ-শিক্ষাধিকারিক (District 
Social Education Officer) মাঝে মাঝে শিক্ষকদের লইয়া youth 
workers’ camp পরিচালন! করিয়া থাকেন। 

উন্নয়ন ব্রকগুলি মাঝে মাঝে গ্রামনেতৃত্ব শিক্ষণ-শিবির - পরিচালন 
করেন। ইহাতে গ্রামবাসী ও গ্রাম্য-শিক্ষকেরা যোগদান করিয়া থাকেন। 
ইহা ছাড়া শিক্ষা-দগ্তর এবং ব্লক উভয় পক্ষ হইতেই গ্রামে গ্রামে পাঠাগার 
গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা চলিতেছে । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম্য 
নৈশ-বিদ্যালয় এবং যুবসংস্থাগুলির মারফতে পাঠাগার গড়িয়া উঠিতেছে। 
সরকারের প্রচার-বিভাগও লোকশিক্ষা-সহায়ক নান! ছায়াচিত্র প্রদর্শন 
করিয়া সমাজ-শিক্ষা প্রসারে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সরকারী 
প্রচেষ্টায় কোথাও কোথাও লোকরঞ্জন শাখা গঠিত হইয়াছে। ইহার! 
উচ্চমানের বিনোদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া পরোক্ষ ভাবে সমাজশিক্ষায় 
অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। 

ইউনেস্কোর পক্ষ হইতেও নিয়মিত ভাবে আলোচনা-চক্র ইত্যাদির 
আয়োজন চলিতেছে | 

সাক্ষরতা বিধানের পর তাহা WE রাখার জন্য বয়স্কদের জন্য সাহিত্য ও. 
অন্যান্য গ্রন্থ রচনা এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ভাল ভাল 
বই সস্তায় ছাপিয়! বাহির করার জন্য National Book Trust নামে 
একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিগ্মাছে। 

ভারত-সরকার ছায়াচিত্র রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের 
সাফল্য ও afaxi s203 করিয়! National Board of Audio-visual 
Education নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান 
কেন্দ্র ও রাজ্যসমৃহকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দান করিয়া থাকেন। 
চলচ্চিত্র উৎপাদনের জন্যও নানা কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । যথা 
Documentary Pilm Production Centre ইত্যা্দি। প্রতি atar 
ফিল্ম লাইব্রেরীও স্থাপিত হইয়াছে । ফিল্ম লাইব্রেরীগুলি নানাজাতীয় fear 
সরবরাহ করিয়া থাকেন। রেডিওতে নিয়মিত আসর পরিচালনা দ্বার) 


জনশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হয়। oF 


সমাজ-শিক্ষা ৫৬৫ 


"" জমাঁজ শিক্ষার স্তিমিত অবস্থার কারণ ; 

এই ভাবে এক বিপুল উদ্যোগ লইয়া সমাঁজশিক্ষা বিস্তারের কাজ 
'আরভ হয়। সমাজ-শিক্ষা প্রসারের জন্য এই বিপুল উদ্যোগ থাকা 
সত্বেও অতি অল্প কালেই ইহা স্তিমিত হইয়া পড়ে। তাহার কারণগুলি 
এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে | 

(১) সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ মারফত 
পরিচালিত হয়। রেল, শ্রম, প্রতিরক্ষা বিভাগ আপন আপন কর্মস্থগী " 
Spal কাজ চালাইয়! থাকেন। প্রাদেশিক শিক্ষাদপ্তর আপন পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কাজ চালান। উন্নয়ন সংস্থা, প্রচার বিভাগ ইত্যাদিও স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
aida ফলে সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে আসল কাজ 
বিশেষ হয় নাই। উপরের দিকে প্রতিষ্ঠান অনেক গড়িয়া উঠিলেও আসলে 
গ্রামের মধ্যে বিশেষ কাজ হয় নাই। সেজন্য সমাজশিক্ষার উপযোগী 
আড়ম্বর-বহুল বিপুলায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হইলেও গ্রামের মধ্যে 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 

(২) সমাজ-শিক্ষার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক 
অবস্থার পরিবর্তনের সংগে । অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না 
হওয়ায় গ্রাম-জীবনের মৌল অস্থ্বিধাগুলি দূর করা যায় নাই। ফলে 
অধিকাংশ গ্রাম্য নৈশবিগ্ঠালয়গুলি ও পাঠাগারগুলি কোনো রকমে অস্তিত্ব 
বজায় রাখিলেও কোনে! রকম উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে নাই। ফলে 
যে পরিমাণ প্রচারের মাধামে যে উজ্জগচিত্র তুলিয়া ধর! হইয়াছে, আসলে 
ততখানি কাজ হয় নাই ৷ 

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে qaa সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জনশিক্ষ! 
প্রসারের উপযোগী আন্তরিকতা ও মনোভাব স্থজন করিতে সরকার অসমর্থ 
ইইয়াছেন। এই qaa সরকারী কর্মচারীর! মনপ্রাণ ঢালিয়া কাজ করিতে 
পারেন নাই। 

(8) অধিকাংশ সমাজ-শিক্ষাকর্মী (বিশেষতঃ পঃ বঙ্গে) সহর হইতে 
নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহার! গ্রামের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 
ফলে সমাজ-শিক্ষার কাজ falas হইয়াছে | 

(৫) সমাজশিক্ষার সমস্তা একক সমস্যা নহে। AID বহু সমস্তার 
সংগে সংযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাবে সমাধানের অপেক্ষা রাখে। 
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গ্রামগ্ুলি পুনরুজ্জীবনে সরকারী ব্যর্থতা অনেকাংশে সম।জ-শিক্ষাকেও ব্যাহত 
করিয়াছে। 

(৬) Be জনসংখ্যার বুদ্ধি এ সমস্তাকে আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। 

সমাজ শিক্ষার অগ্রগতি 

যদিও উপরে আলোচিত ক্রটিসমূহ নৈরাশ্যের AB করে, তাহা সত্বেও 
স্বাধীনতার পর ভারত-সরকার সমাঞ্জ-শিক্ষার প্রসারের যথেষ্ট চেষ্টা করেন। 
আজিও সে চেষ্টা বজায় আছে। 

১৯৫১-৫২ খৃষ্টাবে সারা ভারতে ৪৩,৪৬৩টি প্রতিষ্ঠান fer) ভারত 
সরকার ব্যয় করিতেন-__-৭১৮৩ লক্ষ টাক! । . ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা দাড়ায় ৪৬,০৯১ এবং ভারত সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ দীড়ায় 
৯৬ লক্ষ Brel) এই সময়ে এই সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা গড়ায় 
১,২৭৮,৮২৭ জন। 

১৯৪১ সালে ভারতে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখা! ছিল 
শতকরা ১২ জন। আশা করা গিয়াছিল, save সালের ম্যে 
১৪ বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে। 
সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে মনে করা হইয়াছিল, নিরক্ষরতা দূরীকরণ. ও 
সাক্ষরতা বিধানের ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সম্ভব 
হইবে। 

BFE এবং নায়েক স্বীকার করিয়াছেন, যদিও প্রতি বৎসর 
৫০,০০০ করিয়া বয়স্কবিষ্ঠালয়ে প্রায় ১২ লক্ষ করিয়া বয়স্কের মধ্যে sie 
লক্ষের সাক্ষরতা! বিধান চলিতেছিল, তবুও সারা ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় 


ইহ! ছিল অত্যন্ত মন্থর গতি। 


১৯৬১ সালের আদমস্থমারীতে প্রকাশ পায়, ভারতে শিক্ষিত্রে হার 
১৬'৬৭ হইতে ২৩৭ এ উন্নীত হয়। আদমস্থমারীতে এইরূপ হিসাব কর! 
হইয়াছে যে, ভারতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২* কোটি বয়স্কের সাক্ষরতা 
বিধান হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যাতত্বে এইরূপ ক্রমবৃদ্ধি দেখিয়া একথা মনে করা 
ঠিক হইবে না যে, সত্যই এত সংখ্যক সাক্ষর ব্যক্তি সাজে আছেন। 
সাক্ষরতা বিধান পদ্ধতিতে কতকগুলি ota ফলে ইহা প্রহসনে পরিণত 
হইয়াছে। বযস্কশিক্ষা কেন্্রগুলিতে সাক্ষরতা বিধানের জন্য প্রতিটি সাক্ষর 
ব্যক্তির জন্য এক টাক! হিসাবে শিক্ষকমহাশয়কে পুরস্কার দেওয়া হইত) 


al 
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এই পুরস্কারের লোভে এমন অনেক ঘটনা! দেখা গিয়াছে যেখানে গ্রামবাশীর ' 
মোট সংখ্যা অপেক্ষা সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইয়াছে । তাহা ছাড়া 
একই সাক্ষর ব্যক্তিকে কয়েক মাস পর পর হিসাবের মধ্যে দেখানো 
হইয়াছে। সেই রিপোর্টগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা 
নির্ধারিত হইয়াছে। এ 

কিন্ত একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু মাত্র ‘সাক্ষরতা বিধান” সমাজ 
শিক্ষার এই উদ্দেশ্য স্বাধীনভাত্তোর কালে পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন ' 
সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য _“Socialisation of the adult and on his 
preparation for the new society in which he has to live.”— 
Nurulla & Nayek. 

উপরোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভারতের গ্রাম-সমাজে পরিবর্তন স্থচিত 
হইতেছে। পর পর কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল- 
গুলিতেও রাজনীতি সচেতনতা পৌছাইয়া দিয়াছে, সমাজ-উন্নয়ন-সংস্থাগুলি 
আপন আপন সীমার মধ্যে সর্বাংগীন উন্নয়নের পরিকল্পনা লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছে, জনদাধারণের মধ্যে ধীরে হইলেও পরিবর্তন সুরু হইয়াছে। 
এইখানেই সমাজ শিক্ষার সাফল্য | 

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজশিক্ষা 

১৯৫১ খুষ্টাবের সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ১৬'৬ ছিল । কিন্তু পুরুষ ও নারীর 
মধ্যে সাক্ষরতার বিশেষ পার্থক্য ছিল, পুরুষের শতকরা শিক্ষিতের সংখ্য! 
ছিল। rsa এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৭৯। শহরাঞ্চলে শিক্ষিতের 

ংখ্য| ছিল ৩৩৬ এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মোট শতকরা 

১২'১। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকার ইহা উপলদ্ধি করিলেন যে, যদি 
সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটে, তাহা হইলে ভারতের গণতন্ত্র 
সার্থক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে al! এই কারণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
সমাজে শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হয়। সমাজ উন্নয়ন ব্লক ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 
৫৫টি স্থাপিত হয়। সমাজ উন্নয়ন ব্লকের আওতায় ৪,০০,০০০গ্রাম পড়ে এবং 
প্রায় ২০ কোটি লোকের উন্নয়নের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনার 
মধ্যে আসিয়া পড়ে । সমাজ উন্নয়নে নিয়লিখিত বাবস্থা হয়--কুষি, সেট, 
যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ, সহযোগী কর্মব্যবস্থা, গৃহ ইত্যাদির উন্নতি সাধন। 
সমাজ উন্নয়ন বিভাগের একটি বিশেষ কার্যক্রম হয় সমাজ-শিক্ষা। বিভিন্ন 


৪৬৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


রাজ্যে সমা শিক্ষার জন্য গ্রামসেবক এবং সমাজ-শিক্ষা সংগঠকদের শিক্ষর্ণের 
ব্যবস্থা হইতেছে। সমাজ-শিক্ষ। পরিচালকদের সমাজ পরিচালন, সাক্ষরতা 
বিধানের কাজ, নাগারিকতার শিক্ষা, পাঠাগার পরিচালনা, বিনোদনের : 
কার্যক্রম ইত্যাদি সন্ধে শিক্ষণ গ্রহণ করিতে হয়। 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমাজ-শিক্ষা! সংক্রান্ত বিশেষ: কার্যক্রম হইল 
লমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং সমাজ শিক্ষার জন্য শিক্ষণদান, পাঠাগার 
স্থাপন, TIA -সাক্ষরদের জন্য পুস্তক রচনায় পুরস্কার প্রদান, বয়স্ক শিক্ষায় 
শ্রাব্য-দৃশ্ত ' শিক্ষাসরঞামের ব্যবস্থা, যুবসজ্ঘ স্থাপন, মহিলা সমিতি স্থাপন ও 
জনতা। মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা 
সংস্থার (National Institute of Education) অংশ হিসাবে National 
Fundamental Education Centre খোলা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় সমাজ শিক্ষার (সমাজ উন্নয়ন সহ ) জন্য-২৫ কোটি টাকা ব্যয় 
চিনি পঞ্চবাধিক, পরিকল্পনায় খরচ হইয়াছে ১৫ কোটি টাক1। 
_ পশ্চিমবজে সমাজশিক্ষার চিত্র 
পশ্চিমবজে সমাজশিক্ষা» প্রসারের আন্দোলনের - ইতিহাস ক. 
মত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কিছু বৈশিষ্টাও আছে। সংখ্যাতত্বের দিক 
হইতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। সমাক্জশিক্ষার দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান ১৯৫১ খষ্টাবের -আদমন্থ্মারী মতে ছিল চতুর্থ, কিন্তু উহা ১৯৬১ i 
মনের আদমন্গ্মারীতে হয় নবম। J 
poea অবনতি? - d 
megfe aaan বৃদ্ধি খুব বেশী তাই নিরক্ষরদের সংখ্যা spate | 
HBS, সাক্ষরতার ধাপও নীচে নামিয়া গিয়াছে। 
ro জনসংখ্যা বৃদ্ধির তিনটি কারণ । = 
HEA প্রথমতঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির (পর বহু লোক পুর্ব পাকিস্তান হইতে 
পশ্চিমবঙ্গে আসে । এই বিপুল সংখ্যক লোকদের মধ্যে বু লোক নিরক্ষর | 
(২). দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে- পুরুলিয়ার fog অংশ পশ্চিমবঙ্গে 
আয়ে।.: পুরুলিয়ার. +নিরক্ষর জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
যুক্ত হয় ।.. (৩) তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাশ্ববর্তী রাজ্য হইতে 
bg বহু লোক জীবিক! সংস্থানের wa পশ্চিমবঙ্গে আসে৷ ইহারাও-বেশীর ভাগ 
নিরক্ষরের পর্যায়ের | ফলে পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার অবস্থার. অবনতি ঘটিয়াছে। 


7 


à 
=» 
we 


সপ্তম অধ্যার 


কারিগরী শিক্ষা 
wale প্রথম পরিচ্ছেদ és 
পটভূমিক। 


ভারতের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতীত . 


কালে-ভারতবাসীরা- কারিগরী বিদ্যায় অতি উচ্চ স্তরের নৈপুণ্য লাভ করিয়া- 
ছিল। প্রাচীন ভারতের" a অতীত নিদর্শনগুলি আজিও রহিয়া গিয়াছে 
সেগুলি ভারতবাসীদের নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। মহেঞ্জোদারোর 
নগর-পরিকল্ননা, আলেকজাপডারের সময়ের - ইলপাতশিয় ইত্যাদি ' তাহার 
উদাহরণ) ॥ f 

Sat ও গঠন-নৈপুণো ভারতের প্রাচীন নিদর্শনগুলি আজও বিস্ময়ের 
বস্ত। অভন্তার অন্কন ও বর্ণবলীসও অতীত ভারতের গৌরবের সাক্ষ্য 
দিতেছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, দিল্লীর মরিচাবিহীন লৌহস্তস্, ঢাকার 
মসলিন, মুঘল আমলের স্থাপত্য-শিল্প ভারতীয় কারিগরী প্রতিভা কি i 
উন্নত পর্ধায়ে উঠিয়াছিল তাহার পরিচয় দিতেছে ॥ প্রাচীন কালের শিল্প- 
নৈগুণ্যের এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়| যাইতে পারে। কি কী 

৮৮ ভারতের প্রাচীনকালের কারিগরী fabia পশ্চাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 

লক্ষণীয় | (৯৮ 

(৯) এক এক i EO সেই; Fass 
খাকিত। যথাসম্ভব মন্তগুপ্থি রক্ষিত হইত। 
4 (২) বিপুলায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া উৎপাদনকে 
শান ভাত সী কোনো সময় AGS করা হয় নাই। শিল্প সকল 
সময় বিকেন্রিত-এবং ক্ষুদ্রায়তন ছিল। j 

(৩) শিল্পে পরিবারের সকল সভ্য অংশ গ্রহণ করিত, পারিবারিক 
আবহাওয়ার মধ্যে শিল্পকর্ম: চলিত এবং এই শিঞ্স-পরিবেশের মধ্যে 
শিশুরা সহজভাবে শিক্ষানবিশী করিত এবং ক্রমে দক্ষ কারিগর হইয়া TIS 

(৪). শিল্প পারিবারিক পরিবেশে চলিত: বলিয়া: ইহার উৎপাদ্ন-ব্যয় 


অত্যন্ত কম থাকিত। 


v 
a 


৫৭০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


(৫) শিল্প-পণ্য বিক্রয়ের ও বাণিজ্যের হুন্দর ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল) 

(৬) সমাজে দক্ষ কারিগরের খুবই সন্মান ছিল, রাজন্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ 
ইহাদের CHAS করিতেন। 

সমস্যার উদ্ভব . 

ভারত এই যে এত কালের শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার এতিহা, তাহা 
হঠাৎ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ইহার পশ্চাতে যে কারণগুলি 


o বর্তমান ছিল তাহ! নিম্নরূপ | 


(৯) মোগল যুগের অবসানের কাল হইতে দৃঢ়ডাবে ইংরাজ-শাসন, 
প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল পর্যন্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তির ভারসাম্য ক্রমাগত 


পরিবতিত হইতে থাকে। ফলে সমাজে নিরাপত্তা ও. 


1 নিশ্চিন্ততা বিস্রিত হইতে থাকে । তাহার ফলে সার্থক 


freee a পক্ষে নানা ধরণের বাধা ঘটতে থাকে) জনসাধারণ বিশেষতঃ 
শিল্পজীবী শ্রেণী ক্রমাগত দরিজ হইয়া পড়ে । ফলে তাহাদের দক্ষতার অবনতি 
ঘটিতে থাকে । 
| QR) ইংরাজ রাজত্বের ae হওয়ার কাল হইতেই সত্যকার সমস্তার উদ্ভব 
ঘটিল। ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটিল। এই শিল্পবিপ্লবের 
প্রতিক্রিয়া সারা ইউরোপে দেখা দিল। সমগ্র ইউরোপে অভূতপূৰ্ব উৎপাদন- 
SRA দেখা দিল। ফলে ব্যবসায়-ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া ইউরোপ 
সাম্রাজ্য বিস্তার করিল। ইউরোপীয়" paea শিল্পপ্রতিষ্ঠান-জাঁত 
শিল্পদরব্যাদি বিপুল বন্যায় ভারতে আসিতে লাগিল। ইংরাজ সরকার 
দেশীয় শিল্পোৎপাদনকে যেমন নিরুংসাহ করিতে লাগিল, অপরদিকে 
ইউরোপীয় শিল্পের বাজার প্রসারিত করিতে লাগিল। 

(৩) ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থাও ইহার জন্য দায়ী। প্রথম দিকে ইংরাজী 
শিক্ষা যে আকারে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাতে কারিগরী শিক্ষার আয়োজন 
ছিল না। শুধু তাহাই নহে, যে বিদ্ধার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা লাভ 
করিয়া কেরাণীগিরি লাভ স্থলভ হইয়া উঠিয়াছিল। - এই বিদ্যা ভারতীয় 
সমাজের উপর ছুই ধরণের প্রতিক্রিয়া সুষ্টি করে। শহরে fan) ও বিলাসের 
আয়োজন কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠায় গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শহরে ভীড় 
O জমাইলেন। ফলে যে পোষকতা ও উৎসাহে গ্রামের শিল্প অক্ষুণ ছিল 
তাহা বিনষ্ট হইল । দ্বিতীয়তঃ, সন্তা ইংরাজী-বিদ্া অর্জন দ্বারা যে শিক্ষিত 


i < A 
কারিগরী শিক্ষা ৫৭১ 


সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার! অত্যধিক পরিমাণে কল্পজগতে বিহার - 
করিয়! পার্থিব জীবনের প্রতি উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিল। 
কারিগরী বিদ্যার séi খানিকটা অপাঙক্তেয় হইয়া পড়িল । এই কারণে 
অতি অল্পকালেই সকল শ্রেণীর মানুষই তাহাদের পুত্রকন্তাদের পিতৃপুরুষের 
বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না a fan ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া সরকারী*চাকুরিতে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিলেন। এই মনোভাব হইতে অতি দ্রুত গ্রামীণ _ 
কারিগরীসমাজ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। ; 
(8) বর্তমান রাজশক্তি দেশীয় শিল্পের কদর বুঝিতেন না। কারণ 
্‌ তাহাদের রুচিই ছিল অন্ত প্রকারের | যে কয়টি শিল্পের কদর তাহারা বুঝিতেন 
(যথা মস্লিন প্রভৃতি ) সেগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলার জন্য অবিরাম চেষ্টা 
চলিয়াছিল। 
ইংরাজ শাসনকালে কারিগরী বিদ্যার প্রসার 
Zata কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মনোভাব প্রথমে দেখাইয়াছিল,, 
অনতিকাল মধ্যে তাহা পরিবর্তিত হইতে লাঁগিল। পৃথিবীর বহু দেশে BS 
qafa ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি-বিছ্যার প্রসার ঘটিতে লাগিল। আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে প্ৰতিদ্বন্দিতা আরও তীক্ষ হইয়া উঠিল, বাণিজ্যের 
প্রসার aay পরিণত হইল। অবশেষে প্রথম বিশ্ব- 
মহাযুদ্ধ ঘটিয়া গেল। এত কালের প্রচলিত যুদ্ধের রীতিনীতি পরিবর্তিত হইল । 
এই যুদ্ধে পরিক্ষুট হইল, কারিগরী শিল্পে যাহার যত উন্নতি, তাহার জয় তত 
qasi ইহার প্রভাব শিক্ষার উপর আসিয়া পড়িল । শিক্ষার এত কাল 
যে মূল্যবোধ ছিল তাহা পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ভারতও এই প্রভাব 
হইতে,মুক্ত থাকিতে পারিল না। 
পরাধীন ভারতে কারিগরী বিদ্ধার ইতিহাসকে আমরা মোট তিন 
ভাগে ভাগ করিতে পারি। 002 
sI ইংরাজ শাসন সুরু হওয়ার পর সিপাহী বিদ্রোহের কাল পথস্ত, 
i 2) সিপাহী বিদ্রোহের কাল হইতে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত, 
৩। বঙ্গভঙ্গ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত। € 
| (১) প্রথম পর্যায়_১৮৫৭ | AISI (এই সময়ের মপ্যে নিছক সরকারী 
> প্রয়োজনে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের সুচনা হইল। এই প্রয়োজন মিটাইবার 
| তাগিদে cate মাদ্রাজ কলিকাতায় কিছু কিছু কাজ আরভ হয় > 


কারিগরী Rata প্রসার 


৭২ আমাদের শিক্ষা-বাঁবস্থা 


o ৪৭ Brew রুরকীতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ১৮২৬ ধৃষ্টাব্দে বোস্বাই ওঁ 
'পুনাতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী ক্লাশ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঞ্জি- 
নীয়ারিং কলেজ স্থাপিতহয়।' যান্রাজে RP হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে | 

বোস্বাইতে CABS. স্কুলবুক ও স্থূল সোসাইটি ১৪ জন ইউরোপীয় ও ৩৬ 
জন ভারতীয় ছাত্র লইয়া ইচ্ছিনীয়ারিং ক্লাশ Re করেন। এ বৎসরেই উক্ত 

BFF x সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে “School for native Doc- 
পর tors” এই নামে ডাক্তারী ক্লাশের উদ্বোধন হইল এবং 

২জন ছাত্র প্রথম ভি হন । এ বৎসরই পুণাতে- একটি- ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাশ 

"ও একটি মেকানিক্যাল ক্লাশের দ্বারোদঘাটন করা হইল । বোস্বাইতে 
ইহার বৈশিষ্টা ছিল যে মানতৃ-ভাষাতে ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডাক্তারী ক্লাশ স্থরু হয়। 

(২) দ্বিতীয় পর্যায় স্থুরু হইল ১৮৫৮ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । 
১৮৫৪ খৃষ্টাবের উড স্‌ ভেপযাচং (Wood's despatch) ইংল্যাণ্ডের কলা- 
বিভাগ ও বিজ্ঞান-বিভাগ প্রতিষ্ঠার দ্বারা হয়ত প্রভাবিত হইয়াছিল। 
সেই জগ্ BR ডেদপ্যাচে কারিগরী- ও বৃত্তিকেন্দ্ৰিক শিক্ষার ইঙ্গিত মাত্র 
ছিল। i 

কিন্তু সরকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন | ফলে 
বিশেষ কোনো -কাজ হয় নাই। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পুন! ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাশ 
7 কলেজে পরিণত হইল। cane ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইল 
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ।) কিন্তু ইতিমধ্যে খিশনারীদের প্রচেষ্টায় 
'অনেক ছোট ছোট শিল্প-বিগ্ালয় খোল! হইতেছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ 
প্রায় ৮০টি শিল্প-বিগ্ভালয় খোল! হইয়াছিল। এগুলিতে প্রায় ৪৮০০ জন ছাত্র 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিল | 

(৩) তৃতীয় পর্যায় - বঙ্গভঙ্গ হইতে স্বাধীনতা কাল পৰ্যন্ত ১৮৮৫ সালে 

দেশে কংগ্রেস স্থাপিত হইল। কংগ্রেস অধিবেশনে দেশের নানাবিধ সমস্ত 
লইয়া আলোচনা চলিত। তাহার. মধ্যে শিক্ষাসমন্ত। ছিল 
প্রধান । কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, দ্রুত 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রগার দরকার গ্রেসের প্রতি অধিবেশনেই বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার প্রসারের জন্য চাপ দেওয়া হইতে থাকিল। ফলে সরকারকে বাধ্য হইয়া 
খানিকট। সচেতন হইতে হইল। সরকার মামেরিকা ও উংল্যাণ্ডে বৃত্তিমূলক 
শিক্ষায় পারদিতা লাভের জন্ত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। 


দ্বিতীয় পর্যায় 


তৃতীয় পর্যায় 


কারিগরী শিক্ষা সস 


- কিন্তু ইহাতে দেশীয় লোকদের তুষ্ট করা গেল না। ইতিমধ্যে ১৯০৫ | 
সালের মুখে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীব্র হইয়। উঠিল । ._১৯০৫.সালে কলিকাতায়” x 
“Association for the advancement of Scientific and Indus 
trial: Education” নামে .একটি- প্রতিষ্ঠান,- স্থাপিত হইল ।১৬এই: 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নানা দেশে ছাত্র প্রেরণ আরভ্ত-হইল |. ০... 

এই সময় জাতীয় আন্দোলনের অন্ততম-অঙ্গ হিসাবে দেশে জাতীয় শিক্ষা 
প্রবর্তনের আন্দোলন সুরু হইল! মহাসমারোছে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ; | 
স্থাপিত হইল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ ১৯*৮ নাগে যাদরপুরে :ইপ্জিনীয়াঞিং 
কলেজ স্থাপন PIAI o ০ $ 

১৯২১ হইতে ১৯৩৭ সালের; মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় প্রতিষ্ঠান Afp 
উঠিল। তাহাদের নধ্যে ধানবাদের খনিবিদ্যালয়, atari" awe প্রভৃতি” 
স্থানের অনেক বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ LS 87127 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইল । ' দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ » ১৯১১৮ 
alfas জ্ঞান ও শিল্পনৈপুণোর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ভারত 5 ae যু যুদ্ধের 
অন্যতম সীমান্ত হওয়ায় ভারতের উপর যুদ্ধের চাপ ভয়ানক ভাবে পড়িতে 
লাগিল। ভারতে অতি we শিল্পায়ন” ও ভারতীয়দের যগ্রকুশলী করিয়া 
তোলার প্রয়োজন হইল। এ প্রয়োজন অবশ্য বৃটিশ matar রক্ষার * 
খাতিরেই | ভারত সরকার অবিলম্বে কারিগরী শিক্ষাকে প্রাদেশিক সরকারর* 
আওতা হইতে মুক্ত করিয়া কেন্দ্রের অধীনে আনয়নে তৎপর হইলেন। 
এইখানে আরও একটু আগের কথ! বল! Bays | ১৯৩৫ সালের 
ভারত, শাসন আইন অন্তুধায়ী কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড স্থাপিত হয় । 


এই বোর্ড শিক্ষা সংস্কারের যে পরিকল্পনা দিলেন তাহাতে বল! হইল». 
“A radical re-adjustment of the present System of Edu- 
cation in schools should be made in such a way as not only- 
| to prepare pupils for professional and University courses: , 
+ but also to enable them at the completion of the. 
| appropriate stages to be diverted to occupations or Ey 
separate vocational Institutions.” এই উপদেষ্টা বোর্ড যে শিক্ষাধারা- 
ft সুপারিশ করিলেন তাহার মধ্যে কারিগরী শিক্ষা, অন্থান্ত শিক্ষার = 
o 


অন্যতম ছিল। y 


৫৭৪. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ইহারা কর্মনিয়োগ সংস্থা ( Employment bureau ) গড়িয়া তোলারও 
পরামর্শ দিলেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় তাহাদের কর্মস্থচী রূপায়িত 
করিতে বলিলেন। তদস্ছসারে ইংলণ্ডের কারিগরী শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক 
মিং এম্‌ এ এ্যাবট্‌ এবং এস্‌ এইচ উড, (S. Hi Wood, Director of 
Intelligence, Board of Education ) ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারকে 
সাহায্য করার জন্য ভারতে আগমন করিলেন। ইহার! ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রিপোর্ট 
পেশ করেন। এই রিপোর্ট SH ata এযাবটস্‌ রিপোর্ট, নামে পরিচিত। 
এই রিপোর্টে কারিগরী শিক্ষার কথা স্থপারিশ করা হইল । 

ক এই সময়েই মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ১৯৩৭ AAI অক্টোবরে 
জাতীয় শিক্ষা Dy বসিল এবং নৃতন ধরণের এক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পন! 


উপস্থাপিত হইল। 
১৯৩৯ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইয়া গেল। যুদ্ধের 


প্রয়োজনে ভারতে শিল্পবিস্তার ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার. ঘটিতে লাগিল। 
যুদ্ধের প্রাক্কালে সর্বদেশেই ইহ! অস্ভূত হইল যে, যুদ্ধরত দেশগুলির সাফব্য 
নির্ভর করিবে শিল্পদর্ীতার উপর। ফুলে ভারতেও দ্রুত ...শিল্পশিক্ষার 
ও শিল্পের বিস্তার ঘ্টাইবার, উদ্দেশ্যে ভারত ত সরকার কারিগরী শিক্ষা 
বিষয়টিকে প্রাদেশিক দপ্তর হইতে কে পরিচালনায়, L ATR, এবং ইহার 
উন্নতির জ জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ, মির । এই পরিকল্পনা ছিল নিয্নরপ 

(১) Kaar ও কারীগ্ররী,শরিক্ষার- গবেষণা ও. মান, উন্নয়নের জন্য 
একটি পরিষ্দ গঠিত হইল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে । 

(২) দিল্লীতে পলিটেক্নিক স্থাপিত হইল ১৯৪১ সালে। 

(৩)* ভারতে শিল্পশিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে ‘সরকার কমিটি’ গঠিত 
হইল ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে । তাহা ছাড়া ‘All India Council for Tech- 
nical Education’ নামেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। 

(8) “Scientific Man-power Committee” নামে একটি কমিটি 
গঠিত হইল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ) এই কমিটি হিসাব করিল যে পরবর্তী 
১০ বৎসরে ভারতে ata ৫৫০০, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রায় ২০,০০০ কারিগর 


প্রয়োজন হইয়া পড়িবে | 
দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর কারিগরী বিগ্ভার ক্ষেত্রে এক 


নৃতন যুগের RUNS হইল । ইতিমধ্যে ভারত বিভক্ত-হুইয়! স্বাধীন হই! 
গেল, ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রগতি এক নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিল। 


RIA 
কারিগরী, শিক্ষা ৫৭৫ 


স্বাধীন ভারতে কারিগরী শিক্ষা 
ভারত স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে ভারতের ' সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে 
গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইল) ইহার প্রভাব কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
হইল। ভারত-সরকার পরিকল্পিত উপায়ে সারা দেশের উন্নয়নে ব্রতী 
হইলেন। রাশিয়ার অস্ুকরণে_পঞ্চবাধিকী খরিকল্পনা 
[1085 গৃহীত হইল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের সকল 
দিকে পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা হইল। 
জাতিকে দ্রুত উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে শিল্প, কৃষি, সেচন, ব্াবসা-বাণিজা,_ 
HAVA, যাতায়াত, চিকিৎসার দ্রুত, প্রসার,,.ক্রুত খনিবিদ্ধার প্রসার, 
জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সংগে সংগে পূর্তকার্যের প্রসার ইত্যাদি দ্রুত উন্নত করিয়া 
তোলার প্রয়োজন হইল ইহার । ফলে অতি ws কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও 
উন্নয়ন কর! প্রয়োজন হইল । প্রথম পঞ্চবার্ধিবী পরিকল্পনায় কারিগরী 
শিক্ষা যে পর্যায়ে ছিল তাহার উন্নতি-বিধান কর! হইতে লাগিল। আবার 
অপর দিকে ভবিষ্যতে যাহাতে কারিগরী শিক্ষার স্থযোগ-স্থবিধ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, কারিগরী শিক্ষার মান উন্নত হইয়! উঠিতে পারে, তাহার আয়োজন 
করা,.ভইতে লাগিল। 
আশ ীধ্যমিক শিক্ষা কমিশন কারিগরী শিক্ষা! nace নিম্নলিখিত সুপারিশ 
করেন। 

(১) বহুমংখ্যক কারিগরী বিদ্যালয় এককভাবে 
si fe কিংবা! বহুমুখী বিদ্যালয়ের শাখারূপে স্থাপিত করিতে 
ব্যাপারে মুদালিয়ার 
sA i হইবে। 

| (২) Ay বড় শহরে কেন্দ্রীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত করিতে হইবে, যাহা স্থানীয় বিগ্ালয়গুলির প্রয়োজন মিটাইতে 
সক্ষম হয়। 

(৩) যেখানে সম্ভব সেইখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে কারিগরী 
বিগ্ঠালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং সেইখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারিগরী 
শিক্ষা-কেন্্ু একযোগে কাজ হইবে | g 

(8) কারিগরী-শিক্ষায় -শিক্ষানবিশী কাজ একটি গুরুতর অংশ, এবং 
আইন-প্রণয়ন করিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমৃহকে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষানবিশ 
করিতে দিতে বাধ্য করিতে হইবে। 


৫৭৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
(৫) “কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনা-কালে বাণিজ্যিক সংস্থা ও Pa- 


*শিল্পকর+ বসাইতে হইবে |. 
aa) "মাধ্যমিক + শিক্ষার = পর্যায়ে কারী শিকার কটি কি 


patie গ্রহণের জন্ত ALCT.E-a ney কারিগরী শিক্ষার পাঠ্যক্ৰম 


রচনা করিতে হইব্রে o è 
—————— 
কিন্ত-এই স্থপারিশমমূহ কারিগরী frets ates উপর খুব বেশী প্রভাব 
রিস্তার করিতে পারে নাই৷) ১ 
.. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, প্রথম পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে কারিগরী 
Ee দেশের চিত্র ছিল নিয়রূপ 1. .২. a চৰ > 
f ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ - 
s : কলেজ স্কুল 
we = —__ pS কটি 
p: F she সংখ্যা ছাত্রসংখ্যা] সংখ্যা ছাত্রসংখ্যা, 
কৃষি ১৫ ৩১০৮২ ৩৯ ১,৮৮২ 
কলা ও শিল্প i=" h= ১৩৭ ৯১৮৮৭, 
বাণিজ্য ২১ ৮১১৮৭ ৪১২ ২৭,৬২১ 
ইঞ্জিনীয়ারিং ' ২৩. ৯১৪১১ | ১৯ ৩১০৯৬ 
বন 8 ৩৮৯ ২৮ 2 ৫৩ 
শিল্প ও টেকনিক্যাল ST ৪৮৬ ৩৪,৩২৬ 
আইন ২০ | ৬৬১৭৯ এ = 
ডাক্তারী ৩৫ | ১১,৭৭২ | ৩৯ ৩,৭৯০ 
টেকনোলজি G ১৫৪১ = =; 
পশু চিকিৎস! ye ১১৪৮৬ = ic 
e 4 ১১৩ | ৪২৫৪৭ ১১৩৪ | ৮০৬৫৫ 
| is 


al 
কারিগরী শিক্ষা ৫৭৭ 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 
ae হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮৭ কোটি টাক! কারিগরী শিক্ষার 
উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হইল। প্রথম পরিকল্পনা-কালে ইহার পরিমাণ 
ছিল প্রায় ২৩০ কোটী টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে ব্যাপক 
আয়োজন ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল, তাহার উপর fois করিয়! 
তৃতীয় পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দেওয়া 
হইল। এই পরিকল্পনা মাফিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে। 
উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়! হইল। 


পা 


কলেজ স্থুল 
সংখ্য। O RERI | সংখ্যা ছাত্রসংখ্যা_ 
af ২৯ ১০৮৭১ | ১০২ ৭,৪১১ 
কলা ও শিল্প' — — ৩৭৪ ১৫,৬৯৬ 
বাণিজ্য ৩৫ ৬৬,৬১৩ ৯৬৬ ৯৮১৭৫৪ 
ইঞ্জিনীয়ারিং ৫৫ ৩১,৭০৭ | ১১৯ ৪৬,৬০৭ 
রন ৩ ৫৮৯ ৫ ২৩৭ 
শিল্প ও টেকনিক্যাল |. — E ৬৯৬. ৪৫১৪ ০৩ 
আইন ৩২ ২৪০৫৫ EH La 
ডাক্তারী ১০৯ ৩২৪৮০ ১২৪ ১০,৬৮৮ 
টেকৃনোলোজি ৯ ৩৩৭৩ ১৩৭ ১৯১৮১৪ 
cop Rath ১৭ ৫১৩৭ ১০ ১০৯৩ 


উপরোক্ত তথ্য দুইটি হইতে দেখ! যায় যে, কলেজ asta ইঞ্জিনীয়ারিং 
ও অন্যান্য বিষয়ে we শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে 
দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজির জন্য 


৩৭ 


৫৭৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


' মাত্র ৩৮টি কলেজ ছিল, Se বৎসর পরে ১৯৫৭ সালে তাহা দাড়ায় ৭6টিতে। 
এই ভাবে কলেজের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে তেমনি পূর্বতন কলেজগুলিকে 
নানাভাবে fafs করিয়া ও নৃতন কলেজগুলির সাহায্যে ১৯৪৭ খৃষ্টাবে 
যেখানে ২৯৪০ জন ছাত্র ডিগ্রী লাভ করিত, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা 
জ্রাড়াইয়াছিল ৯৭৭৮ জন । 


কারিগরী শিক্ষার উন্নতি সুচনা পরিকল্পনা 
স্বাধীনতা! প্রাপ্তির পর কারিগরী শিক্ষার উন্নতি চারিটি পর্যায়ে আলোচন! 
. করিতে পারা যায়_গ্র্াসন,. শিক্ষা-প্রতিষঠান। কারিগরি শিক্ষার ae 
উন্নতি এবং নৃতন নূতন পরিকল্পনা 
গ্রশাসন_ নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সমিতি ১৯৪৬. খৃষ্টাবে 
স্থাপিত হইয়াছিল, এই সমিতির স্থপারিশে চারিটি আঞ্চলিক কমিটি 
উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম_ স্থাপিত হয়। এই কমিটিগুলি নিজ নিজ এলাকায় 
কারিগরী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে Miaa ভারত কারিগরী শিক্ষ! 
সমিতি (AICTE) সাতকোত্তর পরধায়ে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন 
অনুভব করেন। সমিতি সরুকার, কমিটির wai fan গ্রহণ করেন এবং ঢারিটি 
আঞ্চলিক টেকনোররজিকাল_ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার FU IA | এই 
AICTE বৎসরে একবার মিলিত হইয়া কারিগরী শিক্ষার নীতি, কার্যক্রম 
ইত্যাদি আলোচনা করিয়া থাকেন i) 
শিক্ষা গ্রাতিষ্ঠান__কারিগরী শিক্ষার তিন রকম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান _আছে। 
এই প্রতি্ঠানগুলি তিন ধরণের কর্মীকে শিক্ষাদান করিয়া থাকে। 
sea কর্মচারীদের aiant পর্বায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় স্তরের 
siaa wa যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট 
দেওয়া হয়। তৃতীয় ধরণের কর্মীদের 39 শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মের দক্ষতা 
অর্জন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।-. 
কিন্ত পরিকল্পনা কমিশন যে জ্রুততালে ats বিষয়ের উন্নয়নের জন্য " 
পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া কারিগরী শিক্ষার 
প্রসার করা যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালেই দেশে প্রায় ১৫০০০ হাজার 
গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ারের এবং ৩০,০০০ ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনিয়ারের অভাব 


ছিল। 


কারিগরী শিক্ষা ৫৭৯ 


কারিগরী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ 

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের গুরুত্ব আরও..রাড়িয়া গেল। প্রতি 
বছর যাহাতে re হাজার গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার সরবরাহ করা যায় এমন চেষ্টা 
চলিতে লাগিল। তাহা ছাড়া নীচুমানের কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন অসংখ্য 
ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে দুর্গাপুর, 
ভূপাল, দিল্লী, এলাহাবাদ, মাঙ্গালোর, বারজল, নাগপুর, শ্রীনগর ও 
জামসেদপুরে বড় বড় রিজিওনাল, কলেজ খোল! হইল। এণগ্ুলিতে বহু 

Re তরুণের ব্যবস্থা হইয়াছে এই. কনেজ্গুলি হইতে 
কলেজগুলির atanan a করিয়া। AICTE ১, ১৯৫৮ খুষ্টাঝে ২৭টি : 
Polytechnic স্থাপনের নির্দেশ দেন! এই Polytechnic-efacs শিক্ষাদান 
শেষে ডিপ্লোমা! দান করা হইবে) 

কর্মীদিগকে কুশলী কর্মী করিয়া বাহির করিবার জন্য সরকার: ব্যবস্থা 
করিতেছেন। ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে শিল্পকাজে দক্ষ কর্মীদের যে শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে ১০,৫০০ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতে পারিত। 
কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে ২৬,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয়। 

বর্তমানে দেশে কারিগরী শিক্ষার যে আয়োজন রহিয়াছে তাহা 
প্রধান ছুই ভাগে fase i—(s) সরাসরি কলেজ হইতে বা স্কুল হইতে 
শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে কারিগরীজ্ঞান-সম্পন্প ব্যক্তিরা যোগদান 
করিতেছেন। 

(২) কর্মক্ষেত্রেই নানা রকম কাজ শেখার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বস্তুতঃ, 
শেষোক্ত উপায়েই বহু সংখ্যক ব্যক্তি কারিগরী জ্ঞান লাভ করিতেছেন এবং 
নিজেদের দক্ষতার মান উন্নয়ন করিতেছেন। 

ইহ! ছাড়া আরও একটি ব্যবস্থা আছে যাহা Me নহে এবং অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য। তাহা হইতেছে কর্মীদের বিদেশে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কারিগরী শিক্ষার যে ভাবে দ্রুত উন্নতি হইতেছে, 
তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে আলোচনা করা যায়। 

(১) শিল্পশিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দিক দিয়া উন্নতি ।__প্রথমেই 
ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সারা দেশের পক্ষে কি ধরণের কারিগরী জ্ঞানের প্রসার 


X% 


\; 
৫৮০ ৃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


ও কত পরিমাণ কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি আবশ্যক, ইহার একটি ব্যাপক 

সমীক্ষণ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন বিস্তৃত FÁ) প্রণয়ন করেন। 

সারা দেশের জন্য সামগ্রিক ভাবে এই আয়োজনের জন্য চেষ্টা করা আগে 

হয় নাই। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, বেন্দরীয় মন্্রীমগ্ডলীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দপ্যর স্থাপন করিয়া! 

- ইহার মর্ধাদ! আরও বাড়ানো হইল। ইহা ছাড়া প্রতিটি qaaa মধ্যেই 
স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা তো থাকিলই। অবশ্য ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ইহা শিক্ষা ও 

বৈজ্ঞানিক গবেষণা দণ্থরের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল মাত্র। ১৯৫৮ 

খৃষ্টাব্দের পর ইহ! বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি-মন্ত্রীর আওতায় আনিয়াছে। 


কারিগরী শিক্ষাদানে বিভিরচে্টা 

দেশে যে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের 
দক্ষতার : মান উন্নয়নের জন্য নানা রকম_ শিক্ষার আয়োজন যাহাতে বাড়ে 
তাহার জন্য কর্তৃপক্ষের. নিকট নানাবিধ. স্থযোগ-্থবিধা ও আথিক সাহায্য 
crea on । প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাহাতে মান উন্নত 


NS 


ডাক ও তার, aoa চাশিল্পসমূহ ইত্যাদি) নিজেরাই বড় বড় 
প্রতিষ্ঠান খুলিয়া! কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন / 

বড় বড় ও ভারী ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে এই ত গেল ব্যবস্থা । ছোট 
ছোট চারু ও কারুশিল্পগুলিরও যাহাতে উন্নতি হয়, গ্রামীণ শিল্পগুলি যাহাতে 
পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে তাহার BIS নানা চেষ্টা করা হইতেছে। 


ip flee পর্যায়ে কারিগরী ও শিল্প-শিক্ষা 

ব্লকে রকে গ্রামের তরুণদের শিক্ষার জন্য, নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার আয়োজন 
করা হইতেছে > দারুশিল্প, লৌহশিল্প ইত্যাদি গ্রামের শিল্পীদের যাহাতে 
বৃত্চ্যিত না হইয়া পড়িতে হয়, তাহার জন্য অর্থসাহায্য করা হইতেছে _ 
মাধ্যমিক ও উচ্চ, বুনিয়াদী বিস্তালয়ে_ শিল্প-শিক্ষার আয়োজন কর, 
হইতেছে। প্রাদেশিক স্তরে শিল্পাধিকার কৃষ্টি করা হইয়াছে। শিল্পাধিকার» 


ee 


// 
fa 


কারিগরী শিক্ষা ৫৮১ 
শিক্ষাধিকার ব। অন্যান্য দপ্তরেরও সাহায্যে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টার 


বিরাম নাই। শিল্প-শিক্ষার জন্য নানা রকম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। ) 
তাহার ধারাটি নিম্নরূপ £_ 


£ 
৬ 


| প্রাথমিক বিদ্যালয় | |. নিঃবুঃবিগ্কালয়. | 
{ কারিগরী জ্ঞানের (কারিগরী জ্ঞানের 
আয়োজন নাই ) V আয়োজন আছে) 
ran | উৰু | 
TN is (শিল্পশিক্ষার আয়োজন ate ) 
‘i উঃ মাধ্যমিক | a টেকনিক্যাল | 
(শিল্পের আয়োজন সহ) | Me (শিল্প-শিক্ষালয় ) 
| সাধারণ শিক্ষা |  পলিটেকনিক্যালবা | 
বিজ্ঞানে ( মাধ্যমিক স্তর N aata বৃত্তিমূলক 
পৰন্ত ) 


| ডাক্তারী be CEEA রুষি | ইত্যাদি ইত্যাদি 


| 
[feat | focar | রাই | এ] 2 2| $| ál | ৪1 এই ভাবে। 


কারিগরী বিদ্যার প্রসারকল্পে বহু বড় বড় সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 

(১) ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সয়েন্স -বাঙ্ালোর। ইহা 
১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বছ ব্যক্তিকে শিক্ষা দান 
করিয়াছে ।. তাহারা সকলেই উচ্চ পর্যায়ে কর্ম করিয়া ভারতকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে 


উঠিয়াছে। 


’ 


ia 
৫৮২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ1 


এখানে নিয়োক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। স্নাতকোত্তর 
পর্যায়ে-(1) Soil Mechanics and» Foundation Engineering 
(2) Automobile Engineering. (3) Foundry Engineering. 
(4) Electrical Engineering. (5) Industrial and Production 
Engineering and Industrial Administration. 

গবেষণা পর্যায়ে :—(1) Internal Combustion. (2) Hydraulic 
Engineering. (3) Technical Gass Reaction. (4) Physical 
Metallurgy. (5) Radio and Electrical communication, 

(২) চারিটি আঞ্চলিক উচ্চতর পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষালর 
( Higher Technical Nastiedzen: ) আছে I— $ 

(ক) Indian Institute of Technology, Kharagpur. 


(a) 2 % z 1%. , Bombay. 
০ 

গে) H z ১ a , Madras. 

(ঘ) 29 » 232 12) y Kanpur” 


এই কারিগরী শিক্ষালয়গুলি আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্‌ শিল্প-শিক্ষালমের 
অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। 

(৩) ইহা ছাড়া দেশের সর্বত্র বিজ্ঞানমন্দির গড়িয়া তোলার চেষ্টা 
হইতেছে। এখন সার] দেশে প্রায় ২১টি বিজ্ঞানমন্দির আছে | এইগুলিতে 
গবেষণাগার ও স্থযোগ্য শিক্ষাদাতা থাকেনা সরকার প্রতি জেলায় একটি _ 
করিয়া বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। 


গবেষণা. 

কারিগরী. শিক্ষায় গবেষণার জন্ত-দেশে-বড় বড় Entec 
রহিয়াছে | এইগুলির তালিকা নিয়ে লিখিত হইল।_- ; 

1, National Chemical Laboratory, Poona. 


Central Food Technological Research Institute. 
Mysore. 


3. Regional Research Laboratory, Hyderabad. 
4. National Aeronautical Laboratory, Bangalore. 


5. Central Indian Medical Plants Organisation, New 
Delhi. 


24. 
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National Physical Laboratory, New Delhi. 

Central Road Research Institute, New Delhi, 
Indian Institute of Bio-chemistry and Experimental 
Medicine, Calcutta. 3 

National Metallurgical Laboratory, ছিল 


Central Glass and Ceramic Research Institute, 
Calcutta, 
Central Electro-chemical Institute, Karaikudi. 


Central Public Health Engineering Research 
Institute, Calcutta. 


Central Fuel Research Institute, Jealgora. 
Central Drug Reserch Institute, Lucknow. 
Regional Research Institute, Assam. 
National Botanical Gardens, Lucknow. 
Central Mining Research Station, Dhanbad. 


Central Scientific Instruments Organisation, New 
Delhi. 


Central Salt Research Institute, Bhavnagor. 
Regional Research Institute, Jammu. 

Central Building Research Institute, Roorkee. 
Central Electronic Engineering Research Institute, 
Pilani. 

Central Mechanical Engineering Research Institute, 
Durgapur. 

Central Leather Research Institute, Madras. 

Birla Industrial and Technical Museum, Calcutta. 


ইহ! ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে নানা ধরণের গবেষণ।-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! 
উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে Jute Research Institute এবং River 
Research Institute উল্লেখযোগ্য । সারা ভারতের গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় করিবার জন্য ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে National Research 
Development Corporation প্রতিষ্ঠিত হয়। 


{ h 
৮৪. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
কারিগরী শিক্ষার সমস্যা 

সমগ্র ইংরাজ শাসনকালে ভারতে কারিগরী. শিক্ষার, প্রসার ও শিল্পের, 
বিস্তারের উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ কর। হয়; নাই | প্ৰায় দুই শত বৎসর. 
ভারত পরাধীন ন ছিল এবং ভারত _ যাবতীয় পণোর. জন্য অপরের উপর 

ER নির্ভরশীল faas শাসকগোষ্ঠী চাহিত না যে, ভারত 

শিল্পে ও কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক। কারণ 

. ইউরোপে যে শিল্পোৎপাদন .ঘটিতেছিল তাহার বাগার ছিল এশিয়া ও 

ও আফ্রিকার দেশসমূহ । এইরূপ অবস্থায় ভারতের মত এত বড় 

বাজার নষ্ট হইয়া যাইত, যদি ভারতে কারিগরী ও শিল্প শিক্ষার প্রসার 

ঘুটিত। তাই ইংরেজ সরকার ভারতে শিল্প প্রসার সম্পর্কে আন্তরিকভাবে 
পক্ষপাতী ছিলেন ন! টা 

অথচ একই সময়ে জাপান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ কারিগরী শিক্ষা 
ও শিল্প শিক্ষায় প্রভূত উন্নতি লাভ acai কিন্তু ভারতে প্রয়োজনীয় 
সুযোগ থাকা সত্বেও ভারত আধুনিক শিল্পোয়ত দেশগুলির পর্যায়ে আসিয়া 
'পৌছিতে পারে নাই। 

“দ্বাধীনতা efaa পর অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। দেশকে 
Be শিল্পে উন্নত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন দেখ। faai fee দ্রুত 
শিল্পোন্নয়ন ও কারিগরী. শিক্ষার প্রসার ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক : 
অসুবিধা দৃষ্ট হইল ।  এইগুলি নিম্নরূপ :__ | 

ভারতবাসীর জাতীয়... চরিত্র ভারত দার্শনিকদের দেশ বলিয়া 
অনেকে মনে করেন। কথাটি অসত্য ax! কোন কিছুকে কর্মে রূপাগ্িত 
করা, কোন কাজ ARCH পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখা, নৃতন 
আবিষ্কারসমূহ প্রয়োগ করিয়া দেখা ইত্যাদিতে ভারতবাসীর উৎসাহ 
কম। ভারতীয়েরা জীবনকে AJETI দেখে এবং উদ্যমহীন ভাবে কোনও 
রকমে কাজ করে। ইহার প্রভাব কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে গিয়। পড়িয়াছে 
এবং সমগ্র কারিগরী শিক্ষাকে শিখিল করিয়াছে। 

/ | ঃ 

প্রাকৃতিক প্রভাব 
ভারতীয় চরিত্রের যে শ্লথ ভাবের কথা পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার জলত 
অনেকট! দায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশ ।. ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল গ্রীষ্ম 

a ee পসরা 


সপ 


= M 


. My 
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মণ্ডলে অবস্থিত। গ্রীষ্ম মাছষের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কমাইয়া 
প্রাকৃতিক প্রভাব CMU TIÉ আবহাওয়ায় ক্লান্তি বৃদ্ধি করে। এই 
প্রাকৃতিক প্রভাব ভারতীয়দের উপর পড়ার ফলে 
কারিগরী f শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হইয়াছে। 

তাহা ছাড়া, ভারতের নদীবহুল AAL সমভূমি অঞ্চল রুণিকাঙ্জের 
উপযুক্ত হওয়ায় বেশীর ভাগ লোকই রুধির দিকে g কিয়! পড়িয়াছে। কুষির 
উপর অত্যধিক চাপ পড়িছাছে, পক্ষান্তরে শিল্প ও কারিগরী বিস্তার প্রতি 
লোক তত আকৃষ্ট হইতেছে না। ইহা ৪ কারিগরী শিক্ষার বাধা। 


সামাজিক কারণ 
ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহ। গ্রামীণ সভাত! । অনেকেই 
গ্রামে বাস করেন। ইহার ফলে ভারতীয় জীবন, বহিমুখী না হইয়া! LST, 


Beate! প্রথমতঃ, তাহার! পূর্বের _আীবন-যাপন- -প্রণালীতে অভান্ত হওয়ার 


ফলে, আর্‌_ নৃতন কিছু গড়িয়া! তুলিতে কষ্ট 
নামাঙ্গিক কারণ ata করিতে চান না। এই মনোভাব কারিগরী 
শিক্ষার পরিপন্থী । a 1 
দ্বিতীয়তঃ, অন্তৰ্মুখী জীবন-যাপন করার ফলে জাতির সামগ্রিক চিন্তাধার! 
সংহিতা, দর্শন, সুকুমার কলাশিল্প, গীতবিষ্ঠা ইত্যাদিতে বায়িত হইয়াছে। 
ফলে সমগ্র জাতির রুচি এ ভাবেই গড়িয়া Bice) তাই লোকে ডাক্তারী 
আপে! অধ্যাপকের কাজ করিতে চাহিয়াছেন, শিল্পকাজ করা অপেক্ষা 
শিক্ষকতা-বৃত্তি বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। এইরূপ কুচি গড়িয়া উঠার ফলে 
সাধারণ লোকে তাহাদের mataa কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেরণা 


| দিতেছেন: alt 


wifecor—nifecer কারিগরী শিক্ষার প্রসারের sta একটি 
meaty i যাহার! এতদিন সমাজে কারিগরী বা. তর কাজ 
করিত, তাহাদের নীচ-জাতীয় লোক বলিয়। গণ করা | প্ৰাচীন 
যুগের afa এখনও সমাদ-দজীবনে চলিয়া 

11 আসিতেছিল। ফলে কারিগরী কাজের প্রতি উচ্চবর্পের 
লোকের বিরূপতা দেখা যায়।- এই বিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তাধারা afie । 


তিনি ব্রাহ্মণদের ছার! চ্-শিলপের কান প্রধর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। fes 


) 
dy 


es আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


’ বহু কাল ধরিয়া যে জাতিভেদ-প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা কারিগরী 
"শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বাধান্বরপ faa 
বয়নে সংসারে প্রবেশ--ভারতীয় পুরুষের অল্প বয়সে বিবাহ 
নল করে এবং সংসারে প্রবেশ করে । এত অল্প বয়সে সংসারে 
প্রবে প্রবেশ করার ফলে কোন বৃত্তি শিক্ষা, কর! ও দক্ষতা অর্জন 
করিয়া তাহ! আয়ত্ত করার উপায় আর থাকে al | 
À aatasi পরিবার-গ্রথা__ইহ| কারিগরী শিক্ষার অপর একটি বাধা। 
saati পরিবারে খাওয়া-পরার অস্তবিধা ছিল না। ফলে সংসারের 
Ee a তরুণ পুরুষেরা _সংসারচিন্তা করিত ali তাহার! 
any দায়িত্বহীন ভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হইত। অথবা! 
তাহার! পরিবারের অপরে যে বৃত্তি অনুসরণ করিত 
তাহাই করিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহ! ছিল কুষি। ফলে কারিগরী 
শিক্ষা ব্যাহত হয়। 
w fanaa জীবনযাত্রা-_ভারতীয়দের নিয়-মানের ভীবনযাত্রা পরোক্ষ- 
ভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের বাধাস্বরপ ছিল। 
ইহ! ছাড়াও ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কারিগরী 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেমন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি কতকগুলি 
গুরুত্বপুর্ণ সমস্তারও উদ্ভব ঘটিয়াছে। সেই সমস্তাগুলি নিয়রূপ | 
দক্ষ শ্রমিক। সমগ্রভাবে চিরকাল ধরিয়া সমাজ-ব্যবস্থা এমনই ভাবে 
গঠিত যে নিয় স্তরের ব্যক্তিরাই সাধারণভাবে দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজে রত 
O খাকেন। এই শ্রেণীর জনসংখাই সমধিক । অথচ 
কারিগরী কাজ করিতে যেটুকু শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন 
হয়, তাহা খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া ষায়। একেবারে অশিক্ষিত অদক্ষ 
শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল, কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় না। 
কারিগরী-জ্ঞান-সম্পক্ন ব্যক্তি--কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন অগ্রাধিকার লাজ 
রায় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের চাহিদা খুবই 
বাড়িয়া গিয়াছে। যে অন্গপাতে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তির চাহিদা বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে কারিগরী 
শিক্ষণ-ব্যবস্থা বৃদ্ধি পায় নাই। : 


নিম্নমানের জীবনযাত্রা 


দক্ষ 


কারিগরী জ্ঞান” 
সম্পন্ন ব্যক্তি 


/ 
a 
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ভাষার মাধ্যম-যে শ্রেণী হইতে কারিগরী বিদ্যালয়ের জন্য ব্যক্তিরা: 


আসে, সেই শ্রেণীতে লেখাপড়ার প্রসার.ক্ম। তাহা ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় 


তাহারা কথা afani থাকে। আবার কারিগরী বিদ্যা 
ভাষার মাধ্যম 


করা যায়, তাহাই গুরুতর সমস্তার বিষয়। কারণ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
অশিক্ষিত শ্রমিকদের কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাদান AST! 


শিখাইবার Baye বাহন হিসাবে কোনও ভারতীয়, 
Stal এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে কি ভাষায় এই শিক্ষা পরিচালনা. " 


a 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্ভাব_ভারতে কারিগরী শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের 


অভাব। বিদ্যালয় স্তর, তাহার পরবর্তী স্তর, কারখানা, 


শিক্ষা 
শক্ষা-প্রতিষঠানের করিস শিক্ষালমের- সর্বত্র কারিগরী শিক্ষাদানের 


অভাব 
আয়োজনের অভাব। 
Pecan অভাব-_সব চেয়ে বড় অভাব শিক্ষকের I 


শিক্ষকের অহাব কারিগরী শিক্ষা দিতে: খুব কম লোকই অগ্রসর" 


হইয়া থাকেন। 


১ অর্থাঙ্াব-_ভারতীয় সরকারকে উক্ত সমস্ত রকম বাধা অপেক্গাও 
বড় বাধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইল অর্থের: 
অভাব। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা. 


অর্থাভাব 


হইয়াছিল, তাহার বিরাট অংশ ate উৎপাদন ও খাদ্য আমদানীতে 
gAs হইতেছিল। : ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক চেষ্টা: 


করা: সম্ভব হয় নাই ॥ 


“সরকার 'অবস্য্সমন্ত বাধা অপসারণের জন্য খুবই RS হইয়াছেন।- 


সম্প্রতিকালে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী faai শিক্ষার 


প্রচার ও উন্নতি সম্পর্কিত গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্রুত নানা 


পরিকল্পনা গ্রহণ Fay হইতেছে। ভারত সরকার অতি pa আরও 
উন্নতি লাভে সচেষ্ট হইয়! উঠিয়াছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
এ) বুত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য 


পুরাতন যুগে বৌদ্ধিক শিক্ষা বা৷ Liberal Education-ca¥ প্রধানত: 
শিক্ষার মর্ধাদা দেওয়া হইত। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শিক্ষার মর্ধাদা দেওয়া 
হইত না। ইহাযে শুধু ইংরাজ আমলের শিক্ষার we তাহাই ace | 
হিন্দু ও মুসলমান যুগেও শিক্ষায় এই একদেশদশিতা দেখা দিয়াছিল। 
অবশ্য আযযুগের আশ্রম-শিক্ষায় আচরণধমিতা ছিল, কিন্তু তথাপি 
'বৃত্তিগুলি নিম্নবর্ণের লোকদের হাতে থাকায় তাহা শিক্ষার গুরুত্ব পায় নাই। 
শিক্ষা সম্বন্ধে তখনো বলা হইত, “সা বিদ্যা বিমুক্তয়ে”__অর্থাৎ যাহা 
মনের মুক্তি ঘটায় তাহাই জ্ঞান a শিক্ষা। ইহার সহিত Liberal 
Education ধারণার বেশ সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞানের দ্বারাই কি মনের 
মুক্তি হয়? আমরা অস্বীকার করিলেই কি শরীরের চাহিদার পরিসমাপ্তি 
ঘটিবে? তাহা কদাচ ঘটেনা, তাই এইরূপ ধারণা JII এই ভুল সম্ভব 
হইয়াছিল, তাহার কারণ সমাজে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-শোষণ হইতে একটি 
স্থবিধাভোগী শ্রেণী জন্মলাভ করিয়াছিল যাহারা কায়িক শ্রমের দায়দায়িত্ব 
অধীনস্থ শ্রেণীর উপর চাপাইয়! নিজেরা নিছক জ্ঞানচর্চার স্থযোগ করিতে 
পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এই ধারণ| জন্নিয়াছিল ব্রান্ষণ-কষত্রিয 
প্রাধান্তের যুগে। ইউরোপে এই ধারণা জন্মপাভ করিয়াছিল রোমান যুগে। 
তদপেক্ষা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় এই ভ্রান্তি ততখানি বদ্ধমূল হয় নাই। 
ইহা আমরা প্রেটোর রিপাবলিক পুস্তকে দেখি, যদিও উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভব 
তখনও. হইয়াছিল এবং প্লেটো আভিজাত্যের এক জন সমর্থক ছিলেন। 
শিক্ষার এই একদেশদখিতারূপ ত্রুটি সত্বেও ইউরোপীয়গণ আধুনিক ata- 
বিজ্ঞানের চর্চার প্রেরপায় কর্মকে ততখানি অবহেলা করে নাই যতটা! 
আমরা করিয়াছি। সেই জন্যই আমরা পাধিব ক্ষেত্রে পদে পদে পরাজয় বরণ 
করিয়াছি । যাহা হউক faace হইলেও সম্প্রতি আমাদের মধ্যে বৃত্তি শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । তথাপি আমরা ইহার পুর্ণ 


মনের মুক্তি 


বৃততিশিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৮৯ 


তাৎপর্য অন্ধাবন করিতে পারি নাই। আমরা শিক্ষিত বেকীর-সংখ্যার বৃদ্ধি 
দেখিয়া প্রথম দিকে ইহার প্রয়োজন বুঝিতে as করিয়াছি। এই ভাবে : 
বৃত্তির প্রয়োজন হইতে বৃত্তি শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের অনেকের; 
মনে এই ধারণ! আছে যে যাহার! উচ্চ শিক্ষায় Cig সাফল্য অজন করিতে 
সক্ষম হইবেন না, তাহাদের কর্ম সংস্থানের স্থযোগ-স্থবিধা বরিয়া দিবে: 
বলিয়াই সাধারণ শিক্ষার সহিত বৃত্তিশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে | 
কিন্তু ইহ! আংশিক সত্য মাত্র এবং এই ভাবে বৃত্তি শিক্ষার, 
প্রয়োজন বিচার করিলে. তাহাকে অত্যন্ত গৌণ Fal হইবে।, 
বৃত্তিশিক্ষা সংযুক্ত হইলে তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় এবং ইহার অভাবে শিক্ষ! অসপ্ূর্ণ। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ, ইহার। 
দ্বার! মানুষ পরিবেশকে আপন অনুকূলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে। যদি 
কোনও ব্যক্তি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম না হন এবং যদি তিনি সামান্য: 
বৈরী পরিবেশে হতাশ হইয়! পড়েন, তবে তাহাকে শিক্ষিত বলা যায় না। যদি: 
একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তি তাহার: 
বাসগৃহটিকে অপেক্ষাকৃত A ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত রাখিতে সক্ষম হন ও নিজেদের; 
জীবনে অপেক্ষীরুত স্থরুচি ও স্বাস্থাবিধির প্রয়োগ ঘটাইতে পারেন, তবেই 
তাহার যথার্থ শিক্ষা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কিন্তু যদি শিক্ষার সহিত বৃত্তি. 
শিক্ষার কোনও সংযোগ না থাকে, যদি কেবল পুঁথিগত ভাবেই শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তবে সেই শিক্ষার মধ্য হইতে এরূপ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে আশা! করা 
যায় কি?. অথচ আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষার দৈনন্দিন পরিচয় তো! আমরা 
জীবন-যাঁপনের পদ্ধতি হইতে সংগ্রহ করি। 
শিক্ষাকে পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ-সাধক রূপে ISNA যুগে খুব 
কম ব্যক্তিই দেখেন। বর্তমান জীবনে নিজেকে ও অন্যান্যকে eh ও. 
সার্থক করা যাইবে, এই অনুপ্রেরণা হইতেই আমর! আজ শিক্ষার প্রতি 
আকর্ষণ অনুভব করি। কিন্তু আমরা সেই উদ্দেশ্তকে শিক্ষার প্রত্যক্ষ 
ফলরূপে গণ্য করি না। আমরা প্রত্যাশা করি যে, শিক্ষা লাভ. 
করিলে অধিক আধিক স্থযোগ-্থবিধা প্রদানকারী, কর্মে নিযুক্ত হইব। 
কিন্তু শিক্ষার দ্বারা এরূপ উচ্চ হুযোগ-স্থবিধাযুকত কর্ম-নিযুক্তির সুযোগ 
কখনো অসীম হইত পারে না। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকাংশই 
শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিবে ইহাই প্রত্যাশিত। সুতরাং যাহীরাই' 


বৃত্তিশিক্ষা 
সংযুক্ত 


isto ৭ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ! 


oa 


/ + শিক্ষালাভ করিবে তাহারাই অধিক anys কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ 
পাইবে, ইহ! আশা করা ঠিক নহে। aft জীবনকে সমৃদ্ধ করাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে Bat স্থধোগের অপেক্ষা না করিয়া 
“শিক্ষিত ব্যক্তি যেন আপনার উন্নত রুচি প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্থখী ও সমৃদ্ধ জীবন 
গঠনে fasan? নিজেদের শ্রম নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার শিক্ষা অবশ্যই 
তাহাকে দিতে হইবে--নতুবা শিক্ষা পুর্ণাঙ্গ হইবে al এবং এই জন্য বৃত্তি 

- শিক্ষাকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেন্য অঙ্গ হিসাবেই গণা করিতে হইবে। 
শিক্ষাদ্ধার। আমর! সমস্তা সমাধান করিবার ক্ষমতা অর্জন করি। কোনও 
| বিরূপ পরিবেশ ও: জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে যে ব্যক্তি তাহার 
মধ্য হইতে পথ বাহির করিতে পারেন তাহাকেই 
সমন্তা সমাধান = 
করিবার ক্ষমতা আমরা প্রকৃত শিক্ষিত বলিব। এইরূপ AGIA- 
মতিত্ব ও সমস্ত! সমাধান ক্ষমতা শুধু পু'থিগত বিদ্যার দ্বারা 
কদাচ আয়ত্ত সাধ্য নহে। কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণকালে আমাদিগকে 
Rat ছোট বড় নান! সমস্তার সম্মুখীন হইতে হয় -ও লবজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া 
তাহার সমাধান বাহির করিতে হয়। তবে যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় জীবনের 
অস্তিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ক্ষমতা প্রদান, তাহা হইলে ইহাকে 
বৃতি শিক্ষার সহিত অবশ্যই যুক্ত করিতে azta I ' 
শিক্ষা জীবনকে উদ্দেশ্বপুর্ণ করে, ইহাই শিক্ষার একটি সর্বজন-স্বীকৃত গুণ। 
কিন্ত এই গুণ নিছক পু'ধিগত বিদ্যা হইতে জন্মলাভ করে বলিয়! মনে হয় না। 
বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হইয়াই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য খুজিয়া বাহির করিতে 
হয়। এত দিন শিক্ষাকে যে ভাবে oferty করিয়া রাখা হইয়াছিল, 
তাহাতে বাস্তব জীবনের কোনও স্পর্শই শিক্ষ জীবনে পড়িত নয়। ফ্রেমে 
আটা ল্যাওক্কেপ যেমন প্রকৃতির জীবনময় স্পর্শ বহন করে না, তেমনি 
পু থিগত জ্ঞান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে না। তাই ai fe- | 
সৰ্বস্ব শিক্ষার ফলে অনেক শিক্ষার্থাই বাস্তব জীবনে আসিয়া একান্ত অসহায় 
“বোধ করিত, তাহার শিক্ষা জীবনের চলার পথে কোন সহায়তাই প্রদান 
করিত না। শিক্ষার এই জীবন-বিমুখতা। দূর করিতে হইলে বৃত্তিশিক্ষাকে 
শিক্ষাক্রমের একটি গুরুত্বপুর্ণ অ করিয়া তুলিতে হইবে। 
পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার asd অন্যতম ক্রি, ইহা শিক্ষার্থীর স্বকীয়ত| নষ্ট 
করিয়া দেয়। মেধাবী ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র_তাহারা হয়তো। যে কোনও 


ue 
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শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতেই রস আহরণ করিয়া আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে « 
সক্ষম। কিন্ত সাধারণ মেধার শিক্ষার্থী নিজের! কিছু চিন্তা ও কিছু অভিজ্ঞতা 
অর্জনের পুর্বে অনেক বড় বড় ব্যক্তির চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়। এগুলি 
নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাচাই করার স্থযোগ পায় না বলিয়া! তাহার! উহাদের 
সবি অভিজ্ঞ] PO উহাদের অভিজ্ঞতাকেই গলাধঃকরণ' করে_- ' 
জ্ঞান যে উপলব্ধির দ্বারাই গৃহীত এবং উপলব্ধির জন্য 
“খে নিজের সক্রিয় অভিজ্ঞতা ও চিন্তনের প্রয়োজন তাহা যেন বর্তমান , 
Afaria শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতেই লোপ পাইতেছে। তাই চিস্তা- 
ক্ষেত্রেও স্বকীয়তা উঠিয়া যাইতেছে । আমর] শিক্ষিতরা ফ্যাসন-মাফিক 
চিন্তা করি ও মত প্রকাশ করি। চিন্তা করি বলিলে ভুল হইবে__চিস্তার 
ভান করি ও পুঁথি হইতে যে জ্ঞানের কথাগুলি মুখস্থ করিয়াছি 
তাহা বলিয়া চিস্তাশীলতা জাহির করি। খবরের কাগজ হইতে 
সমসাময়িক ঘটনার উপর মতামত গঠন করি-__উহাদের মধ্যে যে কত 
পরম্পর-বিরোধিতা ও ভ্রান্তি আছে তাহা walen বুঝিবার শ্রমটুকুও 
স্বীকার করি all কারণ আমরা চিন্তার ভার পু'থিকে দিয়াছি__জীবনের 
অভিজ্ঞতাও পু'র্থি' হইতেই সংগ্রহ করিতে শিথিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ 
শিক্ষার সুন্দর চিত্র আকিয়াছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত হইলে তবেই 
মহৎ ব্যক্তির চিন্তা নিজের করিয়া লওয়া যায়, যেমন হজম ক্রিয়া দ্বারাই 
' ভুক্তদ্রব্য দেহ-উপাদানে পরিণত হয়। আর সেই অভিজ্ঞতা আসে কাজ- 
কর্মের মধ্য দিয়া বৃতিশিক্ষা তাহার স্থযোগ করিয়া দেয়। তাই এমন 
কি মানসিক শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষায় 
ata একান্ত প্রয়োজন। নতুবা শিক্ষা কেবলমাত্র তোতাপাখী স্থাষ্টি 
করিবে--প্রকৃত চিন্তাশীলতা, প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটাইবে এবং “প্রচার 
পত্রের যুগ”' আরো তীব্র আকার ধারণ করিবে । 
শিক্ষার একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ, ইহা মান্ষকে আত্মমূল্য নির্ধারণের 
ক্ষমতা প্রদান করে। প্রাচীন ভারতে বলা হইত, আত্মীনং বিদ্ধি 
Know thyself. বাস্তবিক নিজ মূল্য সন্ধে সঠিক ধারণ! মানুযের পক্ষে 
একটি মহৎ জ্ঞান । যাহার! Dara, নিজেকে অক্ষম অসহায় 
আত্মা নির্ধারণ মনে করে, তাহারা নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে না, 
নিজের ও অপরের জীবনে নানা দুঃখ ডাকিয়া আনে। ইহার বিপরীতধর্মী 


\ 


1) 
৫৯২ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 
পত্ডিতন্মন্থগণ নিজ শিক্ষাকে অত্যন্ত বেশী বড় ভাবিয়া সমান বিপদ ডাকিয়া 
আনেন। Stata সমাজের কাছ হইতে সর্বদা উচ্চমূল্য চাহেন ও তাহা 
পান না বলিয়| বিনা কারণে সমাজের উপর বিরূপ হইয়া নিজ ও সমাজ: 
জীবনে অশান্তি ডাকিয়া আনেন। কর্মক্ষেত্রে তাহারা যে কার্ধ-নাধনে সক্ষম 
নহেন শ্রমন কাজ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে বিফলতার সন্মুখীন হন ৷ 3 
তাহাদের এই বিফলতা যে তাহাদের নিজ অক্ষমতা-জনিত ক্রুটি ইহ! তাহারা 7 
বিশ্বাস করেন না; উহার দোষ অন্যের উপর চাপাইয়া দেন ও এইভাবে নৃতন | 
অশীস্তি ্থষ্টি করেন। অনেকের এই উভয় ভ্রটি--হীনমন্ততা ও শ্রেষ্টমন্যতা। 
একই সঙ্গে থাকে এবং তাহার! CHATS বজায় রাখিবার জন্য সব কাজকেই 
তাহাদের ব্যক্তিত্বের তুলনায় নগণ্য এই ভাব দেখাইক্ অপরের মমালোচনা! 
ছবারাই শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা! বজায় রাখিতে প্রয়াসী হ'ন। এইরূপ বিকৃত 
ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত বর্তমান শিক্ষিত সমপ্রদায়ে অসংখ্য qè হইবে। ইহার কারণ 
শিক্ষার সহিত বৃত্তিশিক্ষার সংযোগহীনত!। বৃত্তিশিক্ষা শিক্ষার্থীকে ata 
কর্মের সম্মুখীন করে ও তাহার ফলে সে নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গমের 
পুর্ণ স্থযোগ পায়। ইহাতে সে নিজের যথার্থ মূল্যায়ন করিতে পারে এবং 
কোন কোন বিষয়ে সে শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্যরা যে অন্য: বিষয়ে তাহা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝিয়া অহেতুক অহমিক পরিহার করিতে শিখে। এই ভাবে নিজ 
মূল্য জানিয়া তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশেও সে যথাযথ যব লইবার প্রেরণা 
পায়। পরিশেষে সে সেই পথটি সেই কাজটি খুজিয়া লইতে সক্ষম হয় যাহা 
ial সে নিজ জীবনকে সার্থক করিতে পারিবে | এই জন্য শিক্ষার সহিত বৃত্তি 
শিক্ষার সংযোগ থাক! একান্ত প্রয়োজন | 
উপরের যুক্তিগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, শিক্ষার সহিত 
বৃত্তিশিক্ষার সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষার্থীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ 
দেওয়া নহে, ইহা শিক্ষার অন্থবিধ গুরুত্বপুর্ণ উদ্দেশ্তগুলির পুতি ব্যাপারেও 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অব্য ইহা মনে করিবার কারণ নাই যে, 
শিক্ষার্থীর বৃত্তি নির্বাচন ও বৃত্তিগত wife প্রদান শিক্ষার একটি 
উপেক্ষাযোগ্য Bees 1 গণতন্ত্রে সকলেই শিক্ষার স্থযোগ পাইবে এবং 
৷ জীবনের জন্য সকলেই কৌন না কোন বৃত্তি অনুসরণ করিবে। AFS 
গণতন্ত্রে পরশ্রমজীবীর স্থান থাকিতে পারে না। স্থতরাং বৃত্তিশিক্ষাও ইহার 
নিজের সার্থকতাতেই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দাবী রাখে। তথাপি 
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ইহা যে মাত্র এ উদ্দেখাই দিদ্ধ করে al, শিক্ষার qata উদ্দেশ্যকেও পূর্ণতা 
দান করে, তাহা! হৃদয়ঙ্গম কর! প্রয়োজন ।  বর্তমীন পু'থি-সর্বন্ব শিক্ষা শিক্ষার 
কোনও উদ্দেশ্যই পুর্ণ করিতেছে না, কারণ ইহা শিক্ষার্থীকে কোনও জীবন- 
অভিজ্ঞতা প্রদান করে না, কোনও চিন্তার প্রেরণা দেয় না, শুধু অপরের চিন্তা, 
অপরের অভিজ্ঞতা গলাধঃকরণ করিতে শিখায়, যাহ প্রকৃত শিক্ষাই নহে। 
তাই এই একপেশে শিক্ষায় মুষ্টিমেয় প্ররূত মেধাবী ব্যক্তিও শিক্ষার ase 
আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়। যায়। 


বৃত্তিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা! 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৃতিশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে 
পার্থক্য-স্থচক মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । অনেক শিক্ষাবিদ বলেন যে, 
বৃত্তিশিক্ষ! সাধারণ শিক্ষারই একটি অঙ্গ, যেমন অঙ্ক ও ইতিহাস সাধারণ 
শিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু আর এক দল শিক্ষাবিদ আছেন, যাহার! বৃত্তিশিক্ষ। ও 
সাধারণ শিক্ষার এইরূপ অঙ্গা্গীভাব সমর্থন করেন all তাহারা বলেন, 
বৃত্তিশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষার দুইটি শাখা, এবং একটির 

সাথে অপরটির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। 
বৃত্তিশিক্ষ এবং সাধারণ শিক্ষার qaerga কথা এই স্থানে জান! 
প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা হইতেছে তাহা যাহ! সার্থক জীবন-যাঁপনের জন্য 
দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জনের সহায়ক । ইহার সঙ্গে বৃত্তি- 
T ‘sh বিশেষ আয়ত্ত করার কোন প্রশ্ন আসে না। এই 
ধরণের শিক্ষাকে উদার শিক্ষা, সংস্কৃতি শিক্ষা, বৃত্তিহীন 
শিক্ষা ইত্যাদি নাম দেওয়া! হইয়া থাকে। আবার বৃত্তিশিক্ষা বলিতে সেই 
শিক্ষাই বুঝিতে পারা যায় যেখানে শিক্ষার্থী বৃত্তির ক্ষেত্রে উপযোগিতা লাভ 

করিয়াছে। 

শিক্ষা-দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ রহিয়াছে । এ সমস্ত মতবাদের বিভিন্নতার 
wae এইরূপ ঘন্ব দেখা যায়। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, সাধারণ, 
মৌলিক শিক্ষার মধ্যেই বৃত্তিশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে॥ তাহারা মনে 
করেন যে, সাধারণ শিক্ষার মধ্যে যে সব সামান্য ক্ুষি- 
১৪ সম্পর্কিত কথা, গৃহ-বিজ্ঞান, শিল্পের কথা, বাণিজ্যের 
কথা রহিয়াছে তাহাই যথেষ্ট এবং এইখানে tatal করিয়। বৃত্তিশিক্ষার আর 


or 


৫৯9 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


' কোন দরকার নাই। পক্ষাস্তরে বৃত্তিশিক্ষার পক্ষাবলম্বীর। বলেন, সাধারণ 
শিক্ষার মধ্যে যে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নয়। অতএব 
তাহারা মনে করেন যে, কোনও বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, সেই 
বৃত্তির aa ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন | 
কিন্তু ছন্দ যাহাই থাকুক না কেন, একটু নিলিগ্ুভাবে চিন্তা করিলে বুঝা 
যায় যে, দুই শিক্ষারই প্রয়োজন আছে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের সংমিশণ 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । বৃত্তিশিক্ষার কার্ধস্থচীতে সাধারণ শিক্ষ! হইতে কিছুটা 
গ্রহণ করা যেমন কর্তব্য, সেইরূপ সাধারণ শিক্ষার পাঠ্য- 
abies বৃত্তিশিক্ষীর কিছু আকর্ষণীয় অংশ গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। উভয় শিক্ষা-ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতেই হইবে, 
তাহা হইলেই সামগ্রিক শিক্ষা সুন্দর ও সফল হইবে। 
অনেক শিক্ষীবিদ্‌ মনে করিয়া থাকেন যে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির 
সম্বন্ধ রহিয়াছে | আর বৃত্তিশিক্ষা হইতেছে অর্জন করিবার উপযোগিত। 
সম্পর্কিত । শিক্ষার্থী ষদি উপার্জনের ক্ষেত্রে সর্বদাই মনোযোগী হয়, তাহা 
হইলে তাহার সংস্কৃতিগত মনৌবৃত্তি ধ্বংস পাইয়া যাইবে। তাহাদের মতে 
সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা উভয়ে উভয়ের পরিপস্থী। কিন্তু ttan 
বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাঁহার! ইহাকে আশ্রয় 
করিয়া ও ad মতবাদকে গ্রহণ করিয়াই এরূপ মনে করিয়া থাকেন। তাহার! 
মনে করেন, সংস্কৃতি অর্থ অতীতের এঁতিহ্য। কিন্তু একথা বুঝিতে হইবে যে, 
সংস্কৃতি শুধু অতীতের Afeacs কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে না । সত্য ও 
স্ন্দরকে উপলব্ধি করিয়া সুষ্ঠভাবে জীবনযাপনই সংস্কৃতি । যিনি সুষ্ঠু ভাবে 
জীবনযাপন করিতে সক্ষম, তিনিই সমস্ত কাজের মধ্যে সত্য এবং JUNF 
বুঝিতে পারেন। অতএব বৃত্তি শিক্ষার মধ্যেও সংস্কৃতি অধোগামী হইবার 
আশঙ্কা কিছু মাত্র নাই। 
শিক্ষার্থীর কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষতা লাভ করা বর্তমান সমাজ- 
বাবস্থায় গণতন্ত্রসম্মত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ সেই শিক্ষার্থী 
* অপর কোন কাজ করিতে সক্ষম হয় না। শিক্ষার্থীরা যদি 
সাধারণ শিক্ষা! লাভ করিয়া আপন চেষ্টায় কোন বৃত্তিতে 
দক্ষতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহা গণতন্ত্-সম্মত হয়। এই 
নীতি অনুযায়ী কোন একটি বিশেষ বৃত্তি-শিক্ষা লাভের উপর গুরুত্ব দিতে 


উভয়ের সংমিশ্রণ 


গণতন্ত্রসম্মত শিক্ষা 


E 
Tie 


বৃত্তিশিক্ষার উদেশ্য ৫৯৫ 


হইবে না, সাধারণভাবে বৃত্তিসমূহের সাথে সাধারণ শিক্ষা মারফত পরিচয়ই ' , 
যথেষ্ট । 
অনেকে এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, সমাজে সকল কর্মী 
সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবে এবং তাহাই গণন্রন্মত এবং সেই কারণে 
সাধারণ শিক্ষ। সকল প্রকার বৃত্তিশিক্ষার দাবী “মিটাইতে 
পারে ন।। এই কারপে-পাঠ্যস্থচীতে শিক্ষার্থীর সামধ্য 
aaa বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন । এই" 
কারণেই বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
অনেকে বৃত্তিশিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে 
বলিয়াছেন, কারণ ছোট বয়সে বৃত্তি অনুসরণ করিবার মত শক্তি থাকে না। 
fee এই মতবাদকে সমর্থন করা চলে না, কারণ ছাত্রের স্বাভাবিক আগ্রহ 
পুর্বেই জাগ্রত হইতে পারে, তখন তাহাকে আগ্রহ-অন্যায়ী শিক্ষা না দিয়া 
সাধারণ শিক্ষার চাপে রাখা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। 
বৃত্তিশিক্ষা ও বেকার-সমভ্যার সমাধান 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যদি অপরিকল্পিত স্বাধীনতা থাকে, তবে 
'দেঁশে বেকার-সমস্তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।- স্বাধীন অর্থনীতির ফলে 
পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি হয় এবং অর্থনৈতিক 
বণ্টনের সমতা রক্ষা হয় all বেকার-সমস্ত!-বৃদ্ধি পায় এবং দরিদ্রতা 
বিস্তার লাভ করিয়া থাকে | 
ষাহারা অর্থনীতিবিদ তাহার! এই মত প্রকাশ করেন যে, যখন পণ্যদ্রবোর 
চাহিদার অভাব দেখা যায় তখন আয় হয় কম, তখন পুজিপতির1 লোকজন - 
পণাঙছবোর চাহিদার কর্মে নিযুক্ত করে না এবং বেকার-সমপ্তার উদ্ভব হইয়া 
অভাবের ফলে বেকার- থাকে। ইহার প্রতিরোধ করিতে হইলে সরকারের 
সহ) উচিত পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্য দিয়া জাতীয় ব্যয়ের 
বুদ্ধি সাধন কর!।' যদি জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহ হইলে দেখা যাইবে যে 
পণ্যদ্রবোর চাহিদা বুদ্ধি পাইয়াছে, উৎপাদনের জন্য চাপ পড়িয়াছে এবং 
কর্মের সংস্থানও হইতেছে । ফলে বেকার-সমস্তা সমাধান হইতেছে । তাহা 
ছাড়া সরকার যদি নান! ভাবে কর্মের সংস্থান করেন, (যথা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, 
বাসগৃহ নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, সেচ গ্রহণ ইত্যাদি) তাহা! হইলে বহু লোক 
সেই কাজে নিযুক্ত হইতে পাঁরে, বেকার-সমস্তার সমাধানও হইতে পারে। 


« 


সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ 


৫০৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


যখন কর্মসংস্থানের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, তখনই -কি-বেকার-সমন্তার 
সম্পূর্ণ সমাধান হইবে? না, তাহা নয়। পুঁজিপতির! কর্মব্যবস্থা করিতে 
Tage বটে» কিন্তু অদক্ষ: কর্মীর প্রয়োজন তাহাদের কাজে নাই। 
তাহারা নিঃসন্দেহে বৃত্তিশিক্ষাপ্ধা্থ লোক চাহিবেন। 
এই অবস্থায় বৃত্তিশিক্ষা ও কা।রগরী শিক্ষা-প্রাঞ্চ লোকের 
চাহিদা! বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকেরাও বৃত্তিশিক্ষা ও 
কারিগরী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থ! 
বহুল পরিমাণে করিতে হইবে। 
কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার বহুল পরিমাণে ব্যবস্থা হইলেও বহু we 
কর্মী শিক্ষণান্তে বাহির হইবে। কিন্তু তাহার! যদি উপযুক্ত 
বৃত্তিশিক্ষার প্রতি 
বিরাগের হেতু কর্ম না পায়, তাহ! হইলে বৃত্তি বা কারিগরী শিক্ষাকে 
তাহার! অনর্থক বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং তাহাদের 
মধ্যে নিরাশার সঞ্চার হইবে। “ফলে বৃত্তিশিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ 
কমিয়া যাইবে। 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানসমূহে লোকের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
পরিকমিত grim যাহারা বৃত্তিশিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্, তাহাদিগকে, 
পরিকল্পিত অর্থনীতি অন্যাম্ী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি-ক্ষেত্রে 
লইয়া যাইতে হইবে। সরকার এই বিষয়ে পূর্বেই পরিকল্পনা করিবেন এবং 
সমস্ত ব্যবস্থার উপর তীক্ষ-ৃষ্টি রাখিবেন। যে বৃত্তি-ক্ষেত্রে চাহিদা কম, সেই 
বৃত্তিশিক্ষাই ate চলিতে থাকে, তাহা হইলে বেকার-সমস্তা আরও qis 
পাইবে ॥ এই কারণে সরকারের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন্‌ ক্ষেত্রে চাহিদ। 
বেশি। _সেই ক্ষেত্রের জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। 
বৃতিশিক্ষা সম্বন্ধে আরও একটি অক্সুবিধার কথা এইখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। যে বৃত্তিতে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা বেশী, সেই বৃত্তিশিক্ষা, 
করিতে অভিভাবকগণ ছাত্রদিগের উপর. বেশী চাপ দেন।. ফলে শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত বৃতি-শিক্ষার্থাদের সংখ্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং কর্ম সংস্থানের 
চাহিদা aati fe চাহিদার তুলনায় শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বেশী 
শিক্ষার বাবস্থা থাকে এবং বেকার-সমস্তা আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে 
দেশের অর্থনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই কারণে জাতীয় 


qfare 
লোকের প্রয়োজন 


KR 


বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৯৭ 


স্বার্থে যে সব বৃত্তির ক্ষেত্রে যেরূপ চাহিদা, সেই অঙ্থ্যায়ীই বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা 
কর! সরকারের প্রয়োজন | À : 
বৃত্তি শিক্ষণ প্রাপ্থির পর যাহাতে যুবকের! কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে, 
তাহার জন্য পুর্ব হইতেই পরিকল্পনা কর! দরকার বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়ে, 
মহাবিগ্ঠালয়ে ব1 বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ' 
8 eats শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একটি করিয়া Guidance 
র সহিত বিভিন্ন প্রতি- bureau বা পথনির্দেশক cam থাকিবে । এই পথ-, 
Baa যোগাযোগ নির্দেশক কেন্দ্র বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, কারিগরী 
প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং 
তাহাদের চাহিদা কিরূপ তাহা জানিয়া লইবেন। তাহার পর শিক্ষার্থীদের 
বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বুত্তিশিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের 
আগ্রহ ও Agy যথাসম্ভব বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই, fee যদি 
কোন বৃত্তি-ক্ষেত্রের সম্ভাবনা একেবারেই নাই বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা 
হইলে সেই বৃত্তি-সম্পফিত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া লাভ কি? তাহার 
বদলে সংশ্লিষ্ট অন্য বৃত্তি, যাহার চাহিদা আছে, তাহ] শিক্ষালাভ করিলে 
ক্ষতিই বাকি। 
বৃত্িশিক্ষার শিক্ষকগণ অনেকেই বৃত্তিক্ষেত্রসমূহের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
অবহিত আছেন। বৃত্তি শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষার্থীরা 
চিলির কর্মক্ষেত্রে যাহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারে, সেই ভাবে 
শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদিগকে তৈরারী করিয়া দিবেন, 
তাহা হইলে আর কোন পক্ষে অপচয় হইবে না। 
দেশে অনেক ARIAT এক্সচেঞ্জ বা কর্মসংস্থান-কেন্্র আছে। এই 
aasa যেমন বুত্তি-শিক্ষার্থীদের কর্ম-সংস্থান করিয়৷ 
এ] চি দিবে, সেইরূপ বৃত্তিক্ষেত্র সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য শিক্ষার্থীদের 
কাছে পরিবেশন করিতে হইবে | শিক্ষার্থীরা সেই ভাবে 
প্রস্তুত হইলে কোন পক্ষ হইতেই আর অপচয় ঘটিবে না। 


€ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

435 কৃষি-নীতি ও কৃষি-শিক্ষা* 

ভারত কষিপ্রধান দেশ । রুধিকাজের জন্বা সর্বত্রই তৎপরতা দেখা যায়, 
কিন্তু জাতীয় রুষি-নীতি_ কি.তাহ! ভাল ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। 
কষি-শিক্ষা ভাল ভাবে সংগঠিত হইলেই তাহার মধ্যে রুষি-নীতির প্রতিফলন 
দেখা যাইবে | 2 

বর্তমানে যে ক্ষি-পন্ধতি:ও নীতি ays হইতেছে, ইহা কোনও 
নিজস্ব দেশের বিষয় নয়। ae দেশের অবদান হইতে নীতি ও পদ্ধতি 
গ্রহণ করা হইয়! থাকে । উচ্চ শিক্ষা, ও গবেষণ| এবং বিভিন্ন দেশের রুষিকাজ 
ও শিক্ষ সম্বন্ধে অবহিত থাকিয়া ভারতের রুষিনীতি কি হইবে তাহার 
পরিকল্পনা কর্তব্য | 

ইংলণ্ডের কথাই প্রথম ধরা যাক। Race প্রথমে গবাদি পণ্ড 
নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত (যেমন ভারতে গবাদি পশু ঘুরিয়া বেড়ায় ) 
sa গবাদি পশুর সম্ভানগ্রসব - নিয়ন্ত্রিত ছিল. না। যখন এখানকার 
গোচারণ-ভূমিকে ঘেরাও কর! হইল এবং ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত zea, তখন হইতেই আর 
গবাদি পশুসকল স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া! বেড়াইতে পারিত না। ফলে গবাদি 
পশুর সম্তানপ্রসবও নিয়ন্ত্রিত হইল এবং গবাদি. পশুর মোটামুটি ওজন বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। 

‘ Rothamsted পরীক্ষণ-কেন্ত্র প্রথমে শশ্ত ও মৃত্তিকা সন্ধে নানা 
বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সেই অহ্থসারে কাজ হওয়ার ফলে ইংলণ্ডে 
কৃষির উন্নতিও-হয়। Races কাছে আমরা সার প্রয়োগের ব্যাপারে খণী। 

জার্মানীই প্রথম কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় সাধন করে। শর্করাশিল্প এবং 

কৃষিকাজ উভয়ের প্রচেষ্টায় বিট-চিনির অংশ বৃদ্ধি 

২ পায় এবং আলুর ক্ষেত্রেও শ্বেতসারের বৃদ্ধি দেখা যায়। 
ভারত পাটশিল্প-কার্ষে জার্মানী হইতে কৃষি-নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে। 


* এই পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন | 


ইংলণ্ড 


ce 


কৃষিনীতি ও কৃষি-শিক্ষা ৫৯৯ 


কুষিশিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অবদান' খুব বেশী : বিরাট: 
পর্যায়ে যান্ত্রিক কুষিব্যবস্থা প্রথমে আমেরিকাতেই হয়। তাহা ছাড়া একটি 
বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী কৃষিকাজের : নিয়ম: প্রথমে 
আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে প্রবর্তিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী 
কোন ব্যক্তি বা ফার্ম কাহারও জমিতে বা ফার্মে চাষ করিবার জন্য” বর্তমানে 
প্রচলিত কৃষি-যন্ত্রমূহের ব্যবহার বিন! পয়সায় করিতে পারে । তাহা ছাড়া 
আমেরিকার ফলাদি উৎপাদনের জন্য সমবায় পদ্ধতিতে চাষের কাজ হইয়া, 
থাকে। ভারত আমেরিকা হইতে অনেক কৃষিনীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ করিয়াছে। 
রুষি সম্বন্ধে ডেনমার্কের অবদান খুব বেশী। Bata দেশে কৃষকের! 
সরকারের সংগঠন-কার্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু ডেনমার্কের কৃষকেরা 
নিজেরাই সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 
ডেনমার্কের লোকসংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ এবং ভারতের 
লোকসংখ্যা ৪৩ কোটি | কিন্তু তেনমার্কে কুষি-কলেজের সংখ্যা খুবই বেশী। 
সরকার এই কলেজগুলিকে সাহায্য দান করেন বটে, fee গুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করেন না। ডেনমার্কে কৃষকেরা সমবায়-পদ্ধতিতে সমস্ত কৃষিকার্য সম্পাদন 
করিয়া থাকেন।  কৃষ-ব্যবস্থাতে ডেনমার্কের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল 
কুষকদের জনতা কলেজের মাধ্যমে FJAS সমৃদ্ধি সাধন। এই সমস্ত 
নীতি গ্রহণ করার ফলে ডেনমার্কের মত দরিদ্র দেশ অজ্ঞতার অন্ধকার ও 
দারিদ্রের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। বর্তমানে ডেনমার্ক যে কোন 
ইউরোপীয় দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পধায়ে এক হইবার দাবী 
করিতে পারে। 
are রাশিয়াতে সমবেত কষি-ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
ভারত সেই নীতি অনুসরণ করিয়া কিছুটা অকধিত ভূমিতে সমবেত চাষের 
ব্যবস্থা করিয়াছে | 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ 


ডেনমার্ক 


মেক্সিকো! ও প্যালেষ্টাইন রাশিয়ার মতই সমবেত 

নি্িকাও পারিনা কৃষির ব্যবস্থা করিয়াছে | 
জাপানের অবদান কৃষি-উত্পাঁদনে কম নয়।. জাপান 
লগ ক্ষুদ্ৰ দেশ, অথচ লোকসংখ্যা বেশী। কৃষকসম্প্রদায় তাহাদের 
অতিরিক্ত সময়ে-ছোঁট ছোট শিল্পকাঁজের মধ্য দিয়া নিজেদের অবস্থার 


ae আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


উন্নতি সাধন করিয়াছে ॥ তাহ ছাড়। সমুদ্রের মাছ ধরিয়াও তাহার! জাতীয় 
খাগ্য-সমস্তার সমাধান করিয়াছে। 
> নিউজ্জিল্যাণ্ডের কুষিকার্ধে অবদান বৈশিষ্টমূলক । 


pisai ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যকতা! 

ভারতে কৃষি বিষয়ে-শিক্ষা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন। এই 
সমস্ত লোক কৃষিসম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে এরূপ অভিজ্ঞ হইবেন যাহাতে 
ভারতের কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারেন। 

রুষি-নেতা wa জন্য শিক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে । এই প্রয়োজন 
লাধনের জন্য কষিশিক্ষার বিষয় পরিকল্পনা করিতে হইবে ৷ গ্রামীণ বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়, গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামীণ মহাবিষ্যালয় ও গ্রামীণ 
বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্তার সমাধান করিতে পারে। এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কুষি-বিষ্য়ক শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ 
কৃষি-বিশেষজ্ঞ zeal কৃষি-সম্পকীয় নেতা হইতে পারিবেন। 

Pamela উন্নতি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। 
কিছুকাল পুর্বে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকাগে Sir John Meghaw নামে 
এক জন চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে খান্তের অবস্থা। সম্পর্কে 
গবেষণা করিয়া দেখেন। তাহাকে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ৬০০ জন 
ডাক্তার সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতবর্ষের শতকরা ৪০ ভাগ লোক উপযুক্ত 
খাছ্য পায়, শতকরা ৪০ ভাগ লোক খুব কম Ato পায় এবং শতকরা! ২০ভাগ 
লোক খাগ্য প্রায় পায়ই না। 

ভারতের পক্ষে তাহার ক্রমবর্ধমান লোকমংখ্যার জন্য খাত্যসমস্তার সমাধান 
করা একান্ত প্রয়োগ্জন। খাদ্য অবস্থার উন্নতি যদি ভারতে না হয় তাহ! 
হইলে বহু লোক খাগ্ঠাভাবে মারা যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ATE | 


কৃষি-নেতা 


বর্তমান সময়ে ভারতের কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা 
কষি-শিক্ষার প্রতি এখন সরকারী ও বেসরকারী দৃষ্টি পড়িয়াছে। খাদ্য 
সমস্তার সমাধান না করিতে পারিলে; ভারত পূর্বের ন্যায় তিমিরান্ধকারেই 
থাকিয়া যাইবে । এই জন্তই সরকার ইহার উপর তীক্ষ দৃষ্টি দিয়াছেন" 


রুষিনীতি ও কৃষি-শিক্ষা ৬০১ 


১৯৬০ খৃষ্টাব্দে দেখ! যায় ভারতের -কুষি-মহাবিদ্যালয়ের সংখ/! ছিল ৩৩টি , 
এবং কৃষিশবিছ্যালয়ের সংখ)! ১০০টি। .কৃষি-মহাবিগ্ভালয় ও রুষি-বিছ্যালয়ে 
এ সময়ে প্রায় ২১ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে | ভারতের প্রয়োজনের 
তুলনায় এই সংখ্যা মোটেই উপযুক্ত নয় তাহা! ছাড়া একটি বিষয় এইখানে 
বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য । কৃষি সথন্ধে যাহারা উচ্চ- শিক্ষ' পাইয়া 
থাকেন, তাহার শতকরা মাত্র ২।৩ জন লোক কুষিব্ষয়ে যে শিক্ষালাভ 


করিয়াছেন, তাহার প্রয়োগ করেন। বাকীরা অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া , 


থাকেন | বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে Raced এক জন অভিজ্ঞ রুষি-বিশেষজ্ঞ 
ভারতের রুষি-ব্যবস্থা পধবেক্ষণ করিয়। বলেন যে, ভারতের sfacw যে সব 
“লোক নিযুক্ত আছেন, তাহার! কেহই বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-বি্যায় অভিজ্ঞ নয়। 
ভারতীয় কৃষকের] যদি রুষি-বজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে এবং কৃষি 
বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সম্বন্ধে জানিয়! উহার প্রয়োগ করিবার সুবিদ! 
পায়, তাহা হইলেই কৃষকের! কৃষিকার্ষে আরও বেশী আগ্রহান্থিত হইয়া উঠিবে 
এবং উৎপাদন ও বৃদ্ধি পাইবে । কৃষকদিগকে আগ্রহান্বিত করিয়। তুলিবার 
জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে । : ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল 
রিসার্চ এই বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। 

ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সেণ্ট।ল এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং 
ডিপার্টমেন্ট, ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব ab টেকনোলজি প্রভৃতি 
ক্রযি-সম্পক্কিত বিভিন্ন সংস্থা ভারতীয় কৃষিকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা 
করিতেছে | 

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ( যথা_-বেনারস, বোম্বাই নাগপুর, আগ্রা, মাদ্রাজ 
প্রভৃতিতে ) রুষিবিদ্ভা বিষয়ে উচ্চতর স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । ইহা ছাড়া sata প্রতিষ্ঠান ( যথা__ইগ্ডয়ান ভেটেরেনারি 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, নয়াদিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকাঁলচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, 
পুনার এগ্রিকালচারাল _ মেটিআরোলজিক্যাল কেন্দ্র). কুষি-সম্পকিত 
উচ্চ গবেষণার কার্ষে ব্যাপৃত রহিয়াছে । কোন কোন বিশ্ববিদ্ালয়ে গরু- 
পালন, মৃত্তিকা-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা! গ্রাজুয়েটদের wD বন্দোবস্ত কর! 
হইয়াছে। 

-.আমার্দের বিরাট দেখ, লোকসংখ্যা খুব aay বিরাট দেশের ag- 

লোকের মুখে অন্ন দিতে হইলে আমাদের দেশের কৃষির সবিশেষ উন্নতি 


« 


mee আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, 


" সাধন করিতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষি-শিক্ষা প্রয়োজনের তুলনায় 
অপ্রতুল এই কথা মনে রাখিতে হুইবে | 


রাধাক্রষান কমিশনের কৃষি-বিষয়ক শিক্ষার সুপারিশ 
atse কমিশন কষি-বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। যেহেতু দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক FANN, তাই কমিশনের 
মতে শিক্ষার মাধ্যমে কৃষি-বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি ও উন্নতি বিধান একান্ত 
প্রয়োজন — বিশেষতঃ, যখন এই কুষিজীবী জনগণ অত্যন্ত কর-ভারাক্রান্ত 
এবং যখন ইহারা জাতীয় আয় হইতে সামান্তই স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করে। 
বর্তমানে কৃষি-ব্যবস্থা অবনতিগ্রস্ত, জাতীয় a9 ও পরিধেয় জোগাইতে এই 
কৃষি-ব্যবস্থা সক্ষম নহে । তাই ইহার উন্নতি বিধান একাস্ত প্রয়োজন ও শিক্ষা 
দ্বারাই ইহা সম্ভব। বর্তমানে দেশের কৃষি-সংক্রান্ত দর্শন ও নীতি স্থগঠিত না 
হওয়ায় ইহার অগ্রগতি ঘটিতেছে না"। শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে এমন শিক্ষা 
দিতে হইবে যেন উহ গড়িয়া উঠে। এই জন্ত কমিশন নিম্নলিখিত স্থপারিশ 
সমূহ করিয়াছেন i— . 
(3) কধি-বিষয়ক শিক্ষাকে একটি জাতীয় সমস্তা রূপে দেখিতে হইবে। 
(২) যেহেতু কোনও গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয় কৃষিনীতি উহাতে অংশ 
গ্রহণকারী জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও বুঝাপড়ার ভিত্তিতেই গঠিত 
হইতে পারে, সেই জন্য জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও 
উচ্চ শিক্ষা-স্তরে রুষি-সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। 
(৩) এই জন্য যত দূর সম্ভব কষি-বিষয়ক শিক্ষা, কৃষি-সংক্রান্ত নীতি 
ও কৃষিবিষয়ক গবেষণার ভার এমন ব্যক্তিদের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়, 
ফাহাদের কৃষি-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে | 
(৪) কৃষি-সংক্রান্ত শিক্ষা যতদুর সম্ভব গ্রাম্য পরিবেশে দিতে হইবে যেন 
শিক্ষার্থী বাস্তব অবস্থ।-দেখিতে পায়। | 
(¢) বর্তমান*ক্ষিবিষয়ক কলেজগুলির ব্যবস্থাদি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির 
বিকাশ সাধন ও তাহার সহিত সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধন এবং কৃষি- 
ain সমিতি sate প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা 
প্রয়োজন | ) 


কৃষি-নীতি ও pR- woe 


(৬) যদি নৃতন কৃষি-কলেজসমূহ যেখানে সম্ভব গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত sala দিকের জ্ঞানের 
ংযোগ সাধিত হইবে ও ইহ! একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে | 
(৭) দেশের নানা স্থানে পরীক্ষামূলক কুষিক্ষেত্র রচনা করিয়া তাহাতে 
অভিজ্ঞ কৃষি-বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক © 
কলেজ স্তরের সকল বিদ্যালয়ের সহিত এইরূপ পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র সংযুক্ত 
থাকিবে | ইহ! জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও শিক্ষার বিস্তারে সহায়ক হইবে। 
(৮) কষি-সংক্রান্ত পরীক্ষাগার ও গবেষণাগীরগুলির উন্নতি সাধন, 
করিতে হইবে। 

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরবর্তী স্তরে কৃষি-সংক্রান্ত গবেষণার বিকাশ 
ঘটাইতে হইবে। 

(১০) কেন্দ্রীয় কষি-গবেষণা বিভাগের কৃষি-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা প্রচার ও. 
গবেষণা-লব্ধ ফল প্রচাঁর করিতে হুইবে। রেডিও মারফৎ প্রচার প্রভৃতি 
ব্যাপারে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হইবে। 

(১১) উক্ত সংস্থার অধীনে ভারতের কৃষি-সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে 
গবেষণার" জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা একটি গবেষণা: 
বিভাগ খোলা প্রয়োজন-_ইহাঁর1 ভারতীয় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে sft 
সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করিবেন | 

(১২): ইউনিভীসিটি গ্রান্ট কমিশনে যে ইঞ্জিনীয়ারিং ও তৎসংক্রান্ত 
গবেষণার প্যানেল রচিত হইয়াছে, তাহাতে কৃষি শিক্ষ! ও তৎসংক্রান্ত গবেষণার 
তালিকা সংযুক্ত হওয়া! ও উপযুক্ত সাহাষ্যাদির ব্যবস্থা প্রয়োজন। ' 

(১৩) উক্ত ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারে উন্নতির 
জন্য এবং বিশেষ ate দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবহার্য উপকরণের 
উপর ট্যাক্স ধার্যের কথ! বিবেচনা করিবেন | 

(38) মত্ত চাষ কৃষির মতই খাদ্য ও সার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় 
বিষয়। ইহার জন্যও শিক্ষা ও গবেষণার বাবস্থা হওয়া প্রয়োজন | 


é 
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পুর্ব ইতিহাল। ভারতবর্ষে প্রথমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজেই 
৯৯৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য বিষয় শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি বিভাগ খোলা 
হয়। ইহাই পরে Government Commercial Colleges রূপান্তরিত 
হয়। 
প্রবেশিকা পরীঞ্গ! পাশের পর ছাত্রগণ এই মহাবিদ্যালয়ে ভতি হইতে 
পারিত, এবং sate মহাবিগ্ালয়ে ছাত্রগণ যেমন দিনমানে পড়িত, 
এইখানেও তাহার! সেই ভাবে BE. ছাত্রগণকে ইংরেজী, বাণিজ্যিক 
চিঠি পত্রাদি লেখা, চিঠি খসড়া করা, বিষয়ের সংক্ষিপ্তদার করা, অন্ধ, 
মানসাঙ্ক, মাতৃভাষা, Shorthand, Typewriting, Book-Keeping 
ইত্যাদি শিখিতে হইত 1 সন্ধ্যায়ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ওঁ সময়ে 
Banking, Accountancy and Book-Keeping, Mercantile 
Law and Insurance, Shorthand and Typewriting পড়ান 
হইত। 
ধীরে ধীরে same বাণিজিক কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
বোগ্াইয়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে Sydenham College of Commerce and 
Economics স্থাপিত হয়। পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধীনেই বাণিজ্যিক কলেজ স্থাপিত হয়। 
পূবেকার বিভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশেই .ষে. সমস্ত ছাত্রগণ. বাণিজা বিষয়ে 
বাণিজ্যিক কলেজ j 
wank ডিগ্রী লাভ করিতে ইচ্ছুক হইত, তাহারা ইন্টারমিডিয়েট 
কোর্স হইতেই বাণিজা-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পাঠ করিত। 
ইন্টারমিডিয়েট স্তরে Elementary Banking and Accountancy, 
Short-hand, Typewriting, ইত্যাদি পড়িয়া ছাত্রগণ ডিগ্রী ক্লাশের 
উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তত হইত। ডিগ্রী ক্লাশে ছাত্রদের এসব 
বিষয়ের উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া ইংরাজী এবং অর্থনীতি 
পড়িতে হইত । তাহা ছাড়! Business Organisation, Secretarial 


| হত রা ৮ 
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Practice, Commercial Geography, Commercial Statistics | 


and Mercantile Law ইত্যাদিও পড়িতে হইত । কোন কোন বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে Acturial Science এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পসংগঠন সম্বন্ধেও: 
পড়িতে হইত | অন্ধ এবং fray বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরের অনাস” 
কোর্সেরও ব্যবস্থা ছিল। বোস্বাই, এলাহাবাদ, avn, আগ্রা প্রভৃতি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে M. Com. ডিগ্রীর জন্যও ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতে 
পারিত। 

বাণিজ্যিক কোর্স শিক্ষাদানের উদ্দেষ্ঠা। বাণিজাক কোর্স কি কারণে 
শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহার উদ্দেশ্যই ai কি? বিশ্ববিদ্যালয় কি Accountancy 
কিংবা! Banking কিংবা Insurance সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষণ প্রদান করেন, 
কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক সংগঠনের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান 
করিয়া ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থানে চাকুরী 
করিবার জন্য উপযুক্ত করিয়া দেন? শেষোক্ত উদ্দেশ্যই 
যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বাণিজ্য-বিষয়ে ডিগ্রীধারীরা 
যাহার! অর্থনীতি লইয়া বি. এ. ডিগ্রীলাভ করিয়াছেন তাহাদের চেয়ে, 
উচ্চশক্তি সম্পন্ন । অনেক ক্ষেত্রে দেখা! যায় যে বাণিজ্য 

বাণিজ্যিক বিষয়ে 
ডিগ্রাধারীদের হুরূণ বিষয়ে ডিগ্রী লইয়া পরে ছাত্রগণ অর্থনীতিতে এম, এ. পাশ 
করেন এবং বাণিজ্য প্রশাসন সম্বন্ধে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন। আবার কেহ কেহ বাণিজ্যিক ডিগ্রীলাভ 
করিয়া আইন পড়েন এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের মোকদমা আইন 
চালাইতে অধিকতর দক্ষ বলিয়াও দাবী করেন। fee অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা যাইতেছে যে, এম. কম. পাশ করিয়া ছাত্রগণ শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য 
আগ্ৰহান্বিত হন কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে কাজ করিতে যান। কিন্তু 
যাহার! প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন! করেন, তাহার! বি. কম. 
y কিংবা এম, কম, পাশ ছাত্রদিগকে পছন্দ করেন না। 
| বাণিজ্য GS তীহারা কারণস্বরপে বলেন যে বাণিজ্যিক ডিগ্রীধারী 
১1 ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য সন্ধে শুধু তত্ব শিক্ষা 
তাহাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নাই এবং সাধারণ 
ক বাণিজ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা দিতে হয় 


বাণিজ্যিক শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্য 


করিয়া থাকেন, 
বি, এ. পাশদের যেরূপে ব্যবহারি 


< 


wow আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বাণিজ্যিক. ডিগ্রীধারী ছাত্রগণকেও সেইরূপ শিক্ষাদান করিতে হয়। 
কেহ কেহ বলেন যে, সাধারণ বি. এ. পাশদের. শিক্ষা দান করা সহজ, 
কারণ তাহাদের বাঁণিজ্য-সংক্রান্ত কোন ধারণা না থাকার দরুণ তাহাদিগকে 
ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া লওয়া যায় 

এই'অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্তালয়ের কি করণীয় তাহাই চিন্তার 
বিষয় । বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান করিবার সময় কোনও at ব্যবহারিক 
শিক্ষাদান করিবার স্থযোগ পান না। প্রথমতঃ ছাত্র্দিগকে দিনমানে শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে হয়। কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি সকালে ও সন্ধ্যায় স্থযোগ 
করিয়া বাণিজ্যিকতত্ব শিক্ষা দেন, তাহা হইলেও তীহারা ব্যবহারিক শিক্ষার 
জন্ত দুপুরে কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিবেন না, কারণ কোনও বাণিজ্যিক 
সংস্থাই ছাত্রদিগকে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে রাজী হইবে না। 

এই অবস্থায় কি করা যাইতে পারে ?. ইহার একমাত্র উপায় হইতেছে 
Agai বাণিজ্যিক ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া, কোনও বাণিজ্যসংস্থায় যাইয়া 
সেইখানে শিক্ষানবীশ হইবেন। সেইখানে তাহারা 
ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন । ws এপ্রোর্টিস 
থাকাকালীন ছাত্র ব্যবহারিক শিক্ষা, গ্রহণের জন্য এ সংস্থাকে টাকা দিবেন, 
যেমন তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়কে টাকা দিয়াছিলেন। ইহ! হইতেই বুঝিতে পারা 
যায় যে, বিশ্বরিষ্ঠালয় বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে শিক্ষা দান করেন, তাহ! 
সম্পূর্ণ ই SRF এবং SIT ছাত্রগণ শুধু ব্যবসা-সম্পঞ্কিত সাধারণ 
ধারণা লাভ করিতে পারে মাত্র। 

কিন্তু ডিগ্রী লাভের পর এই শিক্ষানবীশী ব্যবস্থাই ভাল বলিয়া আমর! 
মানিয়া লইতে পারি না| এই কারণে: ডিগ্রী : কোর্সে“ থাকাকালীনই 
BIG, যাহাতে ব্যবহারিক Pw লাভ-করিতে পারে, তাহার বাবস্থা করা 

উচিত বিশ্ববিদ্ভালয় - এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন 
ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ 
যাহাতে, ছাত্রগণ শিক্ষা গ্রহণ কালেই তিনটি ay চারটি 

বাণিজ্যিক সংস্থায় যাইয়া, কিছুটা ব্যবহারিক.জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতে 
পারে | বিশ্ববিষ্ঠ'লায়ের শ্রেণীর কাজ. সেই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। 
যদি বাণিজ্যিক বিভাগের ছাত্রদের আমর! ভালভাবে সমৃদ্ধ করিতে চাই, 
'তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির গভীর যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে হইবে | 


শিক্ষানবীশ 


০ re 1 


| কমিশনের সুপারিশ 
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বাণিজ্যিক ব্ষিয়ে স্মাতকোত্তর বিভাগে কাজ করিবার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় * 
কোনও উৎসাহ দান করেন all যাহার! এম, কম. পাশ. করিবেন 
তাঁহার! শুধু শিক্ষকতা কাজই করিবেন। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে কাজ 
করিবার জন্য বি.কম. ডিগ্রীই যথেষ্ট। 5 

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বাণিজ্যিক শিক্ষা সম্বন্ধে aaRS স্থপারিশ 
করেন। 
(ক) শিক্ষালাভের সময় ছাত্রদিগকে তিন বা চারি , 
ধরণের বিভিন্ন ফার্মের শিক্ষানবিশী অভিজ্ঞতা লাভ 
করিতে হইবে। 

(2) ডিগ্রী লাভের পর ছাত্রদের কিছুসংখ্যককে হিসাব-নিকাশ 
প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে উপদেশ দেওয়া এবং তাহার 
জন্ত প্রয়োগকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা কর! উচিত 

গে) কমার্সের মাষ্টারস্‌.. ডিগ্রীর : ছাত্রসংখ্য। কমানো : এবং 
তাহাদিগকে কম তত্বমূলক ও পুস্তকা শরয়ী শিক্ষা দান wal 


বিশ্ববিদ্যালয় 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 


বিশ্ববিভ্ভালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিকাল কলেজের 


যোগাযোগ 

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মূলে হইতেছে বিজ্ঞান এবং যেখানে বিজ্ঞানের 
উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা, এবং গবেষণা হইয়া থাকে সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজগুলি সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিরে। ইঞ্জিনিয়ারও. শিক্ষিত ব্যক্তি এবং 
তিনি মানবতামূলক শিক্ষা, ব্যৱসাসংক্রান্ত প্রশাসনিক 
কার্য, শিল্পসংক্রাস্ত যোগাযোগ, শরমসম্পকিত অবস্থা 
ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনহিত। এই কারণে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 2 সমস্ত বিভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই উহ! থাকিবে | 


এই পুপ্তকে ২২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রভাব ও আবেষ্টনী 


৬০৮ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


বর্তমানে যে সমস্ত নূতন নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি স্থাপিত হইয়াছে | 
ইহার ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সঙ্গে কলা, বিজ্ঞান ও সমীজবিজ্ঞানের 
বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে | এই প্রসঙ্গে আমর! আমেরিকার উদাহরণ 
গ্রহণ কাঁরতে পারি । আমেরিকার সব চেয়ে ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যালয় বা 
মহাবিগ্ঠাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙগীভূত। 

বিশ্ববিজ্ঞালয়ের সঙ্গে ইঞ্জিরিয়ারিং শিক্ষার এইরূপ ওতঃপ্রোত সম্পর্কের 
কথা ভারতে পুর্বে স্বীকৃত হয় নাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা যেহেতু শিল্পীদের 
শিক্ষা হইতেই উদ্ভুত সেই কারণে পূর্বের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাহিরেই স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইল রুরকি ও পুনা। পুনার ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থার 


পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কারণ পুন! এখন একটি নূতন বিশ্ববিদ্ঠালয়-কেন্দ্র h 


fife এবং শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনেক 
দূরে শহরতলীতে অবস্থিত | 


অনেকে মনে করেন যে, উচ্চতর শিল্পশিক্ষা অন্যান্য ধরণের উচ্চ-শিক্ষা। 


হইতে পৃথক অবস্থায় থাকিবে এবং শিল্পশিক্ষণ-সংস্থাগুলি প্রত্যেকটিকে 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইবে । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু 


শিল্পবিজ্ঞানই শিক্ষা দান কর] হইবে, অন্যকোন রূপ সাধারণ শিক্ষার বাৰস্থা 


থাকিবে না। বলা বাহুল্য ইহার পরিণতি ভাল নয়। ইহা পিছনের দিকেই 


Stfaal লওয় হইতেছে, সম্মুখের দিকে অগ্রসর করাইতেছে না। 

আমর! পুর্বেই আলোচন! করিয়াছি যে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় শিক্ষিত, 
ব্যক্তিকে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে অভিজ্ঞ হইলে চলিবে না, তাহাকে 
সাধারণ শিক্ষাতেও অভিজ্ঞ করিতে হইৰে। এই কারণে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজগুলির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ থাকিবে, নিজেরাই ইঞ্জিনি- 
য়ারিং বিশ্ববিদ্ভালয় হইয়া দাড়াইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ার ভিতরে 
যদি ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিষ্ভালয়গুলি থাকে, তবে এ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 
একটি ব্যাপক শিক্ষার অধিকারী হইবে। 

উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরি- 
কাতে কতকগুলি কারিগরী বিদ্ঠালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় এৰং এ 
সমস্ত বিগ্যালয়গুলি ও মহাবিগ্যালয়গুলি অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ মতবাদের উপর 


ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ৬০৯ 


প্রতিষ্ঠিত ছিল, : সেইখানে শুধু কারিগরী শিক্ষাই দেওয়া হইত, 
ব্যাপকতর শিক্ষার 'কোন বন্দোবস্ত ছিল ali কিন্তু মাসাচুসেটসে 
যে কারিগরী শিক্ষণ-প্রতিষঠান স্থাপিত হয়, সেস্থানে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
সম্পর্কিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াও কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক প্রশাসন এবং সমাজ- 
বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। ফলে মাসাচুসেটসের কারিগরী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিগ্ালয় হইতে অগ্রগতির স্থচনা করে। 
কিছু কাল পুর্বে একদল শিল্প-বিজ্ঞানী চিকাগোতে উচ্চ স্তরের Institute 
of Technology স্থাপন করিবার জন্য অগ্রণী হন। তাঁহার! সেখানে 
কোন স্বাধীন শিক্ষাবিজ্ঞানের কলেজ খোলেন না, তাহারা উত্তর-পশ্চিম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট Technological বিভাগ খোলেন মাত্র। দেখা 
গিয়াছে যে, পুরাতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনোলজিকাল ইনষ্টিটিউট যাহার! 
ব্যাপকতর শিক্ষার অঙ্গুসরণ না করিয়া শুধু সঙ্ধীর্ণ শিক্ষা অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং 
ও টেকনোলজিকাল শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 
গুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যাইতেছে। অতএব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও 
টেকনোলজিকাল ইন্ষ্িটিউটগুলি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকিবে, 
তাহা হইলেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার অগ্রগতি দেখা যাইবে। 
আমাদের বিশ্বাস, ভারতে স্বাধীনতাপুর্ব অবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এই 
যে ঈ্থগতি, তাহা শুধু বিদেশী শাসনের ফলেই নয়, ইহার মূলে আছে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ । 
বিভিন্ন ধরণের প্রশাসন। একটি প্রতিষ্ঠানের Sete নির্ভর করে 
তাহার প্রশাসনের উপর । আমাদের ভারতের ইঞ্জিনয়ারিং werfaoray- 
গুলিকে নিযনলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সরকার দ্বারা পরিচালিত যথা-_ 
গিনডি, পুনা, শিবপুর I ; 
(a) বিশ্ববিষ্ভালয়ের অঙ্গীভূত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ; যথা-__বারাণসী, 
আলিগড় ও আন্নামালাই | 
(গ) সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত ইঞ্জিনিয়/রিং কলেজসমূহ। 
কিন্তু ইহারা কোন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অন্তভূক্তি নয়। যথা-_রুরকির থমসন 
কলেজ। 
৩৯ 


৬১০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(ঘ) স্বাধিকার প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ | ইহারা সরকার কিংবা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নয়, কিন্তু ইহারা বিশেষ সংসদ দ্বারা পরিচালিত i 
যথা--যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির কলেজ | 

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের স্থপারিশ- 
aye নিয়ে দেওয়া হইল। 


ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি ( শিল্প-বিজ্ঞান ) 

কমিশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! 
করিয়াছেন। তাহারা বিভিন্ন ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা cota, শিক্ষকবর্গ, 
যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পর্যালোচন| করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে ইহার 
সব দিকেই যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে । CFAA সংখ্যা খুবই অল্প 
ও গতানুগতিক, শিক্ষকবর্গের সংখ্যা অপ্রতুল ও তাহাদের বেতন যথেষ্ট নহে 
এবং শিক্ষার স্থযোগ আমেরিকার gs ও ইংল্যাণ্ডের ই মাত্র। দেশের উন্নতির 
জন্য এই ধারার শিক্ষা-বাবস্থার দ্রুত উন্নতি একান্ত প্রয়োজন বলিয়া কমিশন 
মনে করেন । এই জন্য কমিশন নিয়লিখিত জুপারিশসমূহের প্রস্তাব করেন৷ 
(১) যে কোনও প্রতিষ্ঠানদ্বারা পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোগজি- 
সংক্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় সম্পদ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে 
একটি উপদেষ্টা-পরিষদের তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধানের জন্য 
পন্থা অন্থসন্ধান করিতে হইবে । h) ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল বিশেষতঃ ৪র্থ ও 
৫ম গ্রেডের কর্মচারীর (ড্রাফটসম্যান ফোরম্যান ক্রাফটসম্যান ওভারশিয়ার 
প্রভৃতি ) শিক্ষণ-বাবস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে । (৩) "এইরূপ শিক্ষার 
কোর্স সংখ্য! প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোর্সে“ সাধারণ শিক্ষা, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের শিক্ষা ও 
স্বল্পসংখ্যক প্রয়োগ বিদ্যা ও কোসে'র শেষের দিকে বিশেষ বিভাগীয় শিক্ষা 
প্রদত্ত হয়। সেই জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষার প্রথম কয়েক বৎসর একত্র 
চলিতে পারে । (e) ঠিকমত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রয়োগবিদ্যা 
শিক্ষার প্রয়োজন! এই Gr ছুটিতে অথবা ডিগ্রীর পরে বাস্তব প্রয়োগ 
অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (৬) যেখানেই সম্ভব 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির বিভাগ গঠন পূর্বক স্নাতকোত্তর শিক্ষার ও বিশেষ 
বিশেষ বিভাগের গবেষণার ব্যবস্থা! রাখিতে হইবে। ইহার জন্য অবশ্য 


cé 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ৬১১ 


উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত মনোভাব ও শিক্ষাগ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে । 
তবে সকল কলেজের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য নহে । (৭) উচ্চতর টেকনো- 
লজিক্যাল ইনষ্টিটিউট খোলার যে প্রস্তাব রহিয়াছে তাহা অবিলম্বে কার্যকরী 
করিতে হইবে। (৮) আমেরিকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বা অন্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত 
হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারগণের উপযুক্ত শিক্ষা-সংক্রাস্ত সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন। (a) ভারতের পক্ষে কি ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান কত জনের 
প্রয়োজন তাহা ARABIA করিয়া! তদন্যায়ী নৃতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিতে 
হইবে, শিক্ষাদান এমন করিতে হইবে যেন শিক্ষার পরে আত্মনির্ভরশীল- 
রূপে তাহারা স্বল্প মূলধনে নিজের! কর্মশালা খুলিতে পারে ও এরূপ কর্মশালার 
জন্য সাহাধ্য-ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (১০) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি 
মন্ত্রণালয় বা অন্ত কোন সংস্থার অধীনে না রাখিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংক্কাস্ত 
ফ্যাকালটির অধীনে আনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালনাধীনে রাখ! ভাল। 
(১১) ফ্যাকাল্টি, অথ. ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্থলে “ফ্যাকাল্টি অব 
ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি” রাখা প্রয়োজন ও Beta মধ্যে. বিভিন্ন 
বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার শিক্ষক, সাধারণ বিজ্ঞান. বিষয়ের শিক্ষক ও 
মানবিক বিগ্াসমূহের শিক্ষক ও কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনোলজিষ্টগণ 
খাকিবেন। (১২) কেন্দ্রীয় ইউনিভাসিটি গ্রাণ্ট স কমিশনের সাহায্যার্থে 
একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি-বিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলী থাকিবেন ও 
তাহার! প্রয়োজন মত সাহায্য কেন্দ্রীয় অৰ্থকোষ হইতে জোগাইবেন। 


# 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


7... আইন শিক্ষা * 


ইউরোপ এবং আমেরিকাতে আইন শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার পাঠাক্রমের 
Wes বহু দিন যাবংই হইয়াছে । আইন শিক্ষা যাহারা পাইয়াছেন, 
৬ তাহাদের অনেকেই সমাজে দৃঢ় স্থান অর্জন করিয়াছেন। 
re আইন শিক্ষার শিক্ষকগণও সর্বজন-সমাদৃূত। বিদেশের 
আইনজ্ঞ Dicey, Pollock, Anson, Maine এবং Holdsworth প্রমুখের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

আমাদের দেশেও অনেক খ্যাতনামা এবং বিদ্বান আইনজীবী ও 
বিচারক আছেন। আমাদের দেশের বড় বড় নেতা আইনজ্ঞ ছিলেন। 
আইনজ্ঞ বড় বড় নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত 
মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
আমাদের দেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। এ বিশ্ববিগ্ালয়পমূহে প্রথমেই 
অন্ান্ত শিক্ষার ফ্যাকালটি খোলার সাথে আইনের ফ্যাকালটিও 
খোলা হয়। 

আমাদের দেশের স্বাধীনতা afaa সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হইয়াছে। পুর্বে আইন শিক্ষা ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ আইন- 
রা কে ৰেজ করিয়া। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার 

অবস্থা পরে আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে আমাদের সংবিধানের 

উন্নতি করা এবং আতস্তর্জাতিক সম্পর্কেরও উন্নতি করা । 

ইহার ফলে আমাদের বর্তমানে কর্তব্য হইতেছে উচ্চন্তরের বিভিন্ন আইন 
কলেজ স্থাপন করা। এই কলেজগুলিতে এমন সব খ্যাতনামা আইন- 
শিক্ষক থাকিবেন, যাহারা সংবিধানগত, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনসমূহ 
বিশেষ gets ats করিয়াছেন | 


* এই পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠা দেখুন I 


í 
আইন শিক্ষা ‘৬১৩ 
আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় আমাদের আইন* 
কলেজগুলির অবস্থা উপযুক্ত নয় বলিয়া! রাধারুষ্ণান কমিশন বলিয়াছেন। 
কিন্ত তাহাঁতে আমাদের নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন 
আমাদের আইন- 
কলেজগুলির অবস্থা নাই ৷ আমাদের দেশের আইন শিক্ষার ব্যবস্থা খুব 
বেশী উৎকর্ধের ছিল না। যাহা ছিল তাহা « অন্তান্ত 
ফ্যাকালটির তুলনায় অত্যন্ত নীচু স্তরের ছিল। 
প্রথমেই প্রশ্ন আসে, আইন শিক্ষাদান করিবেন কাহারা? যে সব 
খ্যাতনামা আইনজীবী আছেন, তাহারা নিজস্ব কর্মে এতই ব্যস্ত যে, 
আইন কলেজে আসিয়া পড়াইবার সময় পান না। অতএব আইন 
কলেজে পড়াইতে আসেন তাহারাই ধাহাদের আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
কম এবং নৃতন আইনজীবী হইয়াছেন। অনভিজ্ঞ আইন-জীবিগণ 
নৃতন পেশায় নামিয়াছেন, সেখানে অর্থাগম কম, সেই জন্ তাহারা আইন 
কলেজে পাঠদান করিনা তাহাদের আয়কে সমৃদ্ধি করিয়া থাকেন। 
তাহ! ছাড়া তাহারা পড়ান বটে, কিন্তু তাহাদের হয়ত শিক্ষাদানের প্রতি 
প্রকৃত আগ্রহ নাই, শুধু প্রয়োজনের খাতিরেই তাহারা পড়াইয়া থাকেন। 
তাহার! সকালে সন্ধ্যায় আসিয়। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করিয়! থাকেন। 
আবার শিক্ষার্থীদের মধ্যেও আরও একটি বড় PÈ দেখা যায়। 
শিক্ষার্থীরা আইন শিক্ষাকে মুখ্য স্থান দিয়া তাহার অনুসরণ করেন না। 
অন্যান্য কাজের সঙ্গে তাহারা আইন পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ এম. এ. 
পড়িতে পড়িতে আইন পড়েন, কেহ চাকুরী করিতে করিতে বা অন্ত 
ব্যবস্থা করিতে সকাল ও সন্ধ্যায় অবসর সময়ে আইন পড়িয়া থাকেন! 
এইরূপ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন আইন-কলেজগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
সাধন। পরিবন্তিত অবস্থায় আইন শিক্ষার উপরই প্রধান গুরুত্ব দিতে 
হইবে। 
আমাদের বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহে দর্শন, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
গাকে। ইহাদের কুষ্টিগত মূল্য আছে। আবার ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা- 
k বিদ্যা ইত্যাদিও fmi দেওয়| হইয়া থাকে, উহাদের 
আইন শিক্ষার প্রকৃতি ব্যক্তিগত মূল্য আছে। আইন শিক্ষা এই ছুইএর 
মাঝখানে অবস্থিত। কেহ কেহ আইন শিক্ষা করেন সাধারণ শিক্ষায় 
সমৃদ্ধ হইতে, আবার কেহ কেহ আইনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ FTAA I 


৬১৪ s আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


o যাহারা সরকারী আন্তর্জাতিক কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থায় কাজ করিতে 
চান, Stata অনেকে আইন পড়িয়। থাকেন। 
শিক্ষবিদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, আইন-কলেজগুলি 


পেশা হিসাবে গ্রহণ করার জন্যই আইন শিক্ষা দিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের 


আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য বৃত্তিগত নয়, এবং ইহার জন্য অন্য কোন সংস্থা 
আইনের ছাত্রদিগকে পেশ! ও বৃত্তির দিকে পরিচালিত করিবে | 


অতএব্‌ এই অবস্থায় আমাদের আইন-কলেজগুলির fe করা : 


কর্তব্য? রাধাঁকুষ্ণান কমিশন মনে করেন, আইন কলেজগুলিতে এমন 
শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রগণ আইন পড়িয়া জ্ঞান আহরণের 
উপযুক্ত হয়। এবং আইনকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করিবারও 
স্থযোগ পায়। এই দুইটি কাজই আইন-কলেজগুলিকে করিতে হইবে | 
আমেরিকাতে এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেখানে কাজ ভাল ভাবেই 
চলিতেছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষান্তরে আরও বেশী - পড়াশুনা এবং গবেষণার 
ব্যবস্থা থাঁকিবে। স্নাতকোত্তর কোর্স“ দুই বৎসরের হইবে এবং ইহার 
শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী aw. এল, ডিগ্রী: পাইবে! পরে আরও 
গবেষণা করিয়া ছাত্রছাত্রীরা ডক্টরেট ডিগ্রীও পাইতে পারিবে । 

আইন শিক্ষার মধ্যে দুইটি স্তর থাকিবে বলিরা অনেক শিক্ষাবিদ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াথাকেন। প্রথম হইতেছে প্রাক-আইন স্তরে সাধারণ শিক্ষা | 
ষাহারা আইন শিক্ষা করিতে চায়, তাহারা সাধারণ শিক্ষার সম্বন্ধে গভীর 
জ্ঞান লাভ করিবে, এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার পরের স্তরের 
আইন সম্পর্কীয় শিক্ষা হইবে | দ্বিতীয় স্তরে আইন-সম্পর্চিত বিভিন্ন ধরণের 
শিক্ষা ছাত্রছাত্রী লাভ করিবে । 

প্রাক-আইন স্তরে শিক্ষালাভ-অনেকে আবার মনে করেন যে, 
প্রাক-মাইন স্তরে সাধারণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিবার কোন প্রয়োজন ate | 
তাহারা আব্রাহাম লিঙ্কনের উদাহরণ দিয়া বলেন ca, আব্রাহাম লিঙ্কন 
কোন দিন কলেজে যান নাই, অথচ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ও শ্রেষ্ঠ 
রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু সংসারে কয়টা লোক আব্রাহাম লিঙ্কনের মত 
তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, ইহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । দেখা 
গিয়াছে যে, সাধারণ শিক্ষা সন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়া আইন শিক্ষা 
করিতে গেলে তাহার ফল ভাল হয়। আমেরিকার আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে 


= 


আইন শিক্ষা 54. ৬১৫ 
দেখা যায় যে ছাত্রদিগকে আইন শিক্ষার পুর্বে দুই বংসর কাল সাধারণ , 
শিক্ষালাভ করিতে হয়। fee হারভার্ড কলম্বিয়া, মিচিগান, « 
চিকাগো, কালিফোনিয়। প্রভৃতি আইনের সবচেয়ে ভাল কলেজ। 
কোন ছাত্রছাত্রী আইন পড়িতে চাহিলে, তাহাদিগ্‌কে কলা বা বিজ্ঞানে 
চারি বৎসরের ডিগ্রী লাভ করিয়া তবে আইন কলেজে যাইতে হয় ॥' 
সাধারণ শিক্ষায় কি কি কোর্স থাকিবে, তাহা লইয়া অনেকে আলোচনা 
করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন কোসের সাথে আইনের 
, কতট! AVE তাহা বাহির কর! মুশকিল | আইন এত বেশী Wis যে জীবনের | 
যে-কোন ক্ষেত্র লইয়া উহার, প্রয়োগ হইতে পারে। তবে sty, যুক্তি ও 
বিচার, সরকারী কর্মাবলী, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলে আইন 
পড়ার স্থবিধা হয়। কিন্তু এই সব বিষয় ছাড়া পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা 
ইত্যা দ sara বিষয় আইনের শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিবে না, 
এমন কথ! বল! যায় না। অতএব প্রাক্-আইন শিক্ষার স্তরে বিভিন্ন 
বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা. আবশ্যক, এইটুকুই জোর করিয়া বলা যাইতে 
পারে। 
আইনের ডিগ্রী কোর্স_আইনের ডিগ্রী কোর্সে কি কি বিষয় সারা 
ভারতবর্ষে পড়ান হইতে পারে, সেই বিষয়ের আলোচনা করা এখানে নিরর্থক | 
রাধারুষ্জান কমিশন আইনের ডিগ্রী কোসে'র জন্য তিন বৎসর কাল ধার্ধ 
করিয়াছেন এবং শেষ বৎসরের ব্যবহারিক কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন । বিভিন্ন রাজ্যের আচার, আচরণ ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করিয়া পাঠ্যবিষয়ের পার্থক্য থাকিবে | 
কমিশন মনে করেন যে, রোমান “ল+ যাহা বর্তমান সমস্ত 'আইনসমূহের 
ভিত্তিশবরূপ, তাহা পাঠ্যস্থচটীতে স্থান পাইবে । ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 
আইনও অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় । কমিশন সংবিধানগত আইন, আন্তর্জাতিক 
আইন, আইনের ইতিহাস এবং আইনশাস্ত্রের মুলনীতিগুলি শিক্ষার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, বিষয় 
যাহাই ছাত্র শিক্ষা করুক না কেন, তাহার পরিষ্কার চিন্তাধারা, সঠিক বিশ্লেষণ 
এবং প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকিবে। এই সমস্ত ক্ষমত! 
ব্যতিরেকে সে ভাল আইনজীবী হইতে পারিবে ন!। আইন শিক্ষা শুধু 
ুস্তকশ্রমী হইবে না, ইহাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশী দ্রিতে হইবে। আলোচনা! 


y+ 


৬১৬ $ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


bm, শিক্ষার জন্য কাল্পনিক মোকদ্দমা সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা 


করিতে হইবে। 

কমিশন সর্বশেষে আইন শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়লিখিত সুপারিশ করিয়াছেন — 

কে) আইন-কলেজগুলির সম্পূর্ণ পুনর্গঠন প্রয়োজন | 

(খ) . বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রনে আইন-সংক্রান্ত ফ্যাকালটি থাকিবে | 
গে) aes পরীক্ষার পর তিন বৎসর পড়িয়া আইন-সংক্রাস্ত ডিগ্রীর . 
যোগাতা। অঞ্জিত হইবে | 

AS) শিক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ থাকিবেন পুরা সময়ের জন্য। * 
তাহা ছাড়াও আইনগত: পেশায় নিযুক্ত এমন ব্যবহারজীবিগণকে স্বল্প- : 
কালীন (Part time) শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করিতে হইবে | 

(ঙ) আইন-সংক্রান্ত শ্রেণী গুলিতে নিয়মিতভাবে শিক্ষণ কাজ চলিবে। 

(5) আইন শিক্ষাকীলে আইনের সঙ্গে সম্পকিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া 
অন্য বিষয়ে অধ্যয়নরত থাকিতে দেওয়া হইবে না। 

(ছ) প্রতোক আইন ফ্যাকালটিতে গবেষণার, বিশেষতঃ সংবিধান 
সংক্রান্ত আইন, আন্তর্জাতিক আইন, শাসন-সংক্রান্ত আইন ও জুরিস্প্রডেন্স 
এবং হিন্দু ও মুসলিম আইন বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন | 

(জ) অগ্রগতি পরীক্ষার ব্যবস্থাসহ সময় ARATI ও বিষয় অনুসারে 
পরীক্ষা গ্রহণের বাবস্থা রাখিতে হইবে | 


ক 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


চিকিৎসা-বিদ্া শিক্ষা* 


প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ) বহু পুর্ব হইতেই 
ভারতবর্ষে মেডিকেল কলেজ ছিল এবং উহা কলিকাতা, বোম্বাই 
ও wars প্রতিষ্ঠিত for: কিন্তু বেশীর ভাগ চিকিৎসা-বিছ্যার 
শিক্ষার্থী মেডিকেল , স্থূল হইতে শিক্ষালাভ করেন। মেডিকেল স্থুলগুলি 
প্রতি প্রদেশে কয়েকটি ছিল এবং প্রাদেশিক সরকার ওঁ সকল প্রতিষ্ঠানের 
ব্যয় নির্বাহ করিতেন; কিছু কিছু মেডিকেল স্থল মিশনারীর্দের 


* এই পুস্তকের ২২৩ পৃষ্ঠ! দেখুন | 


চিকিৎসা-বিদ্য শিক্ষা Ý ৬১৭ 
দ্বারাও পরিচালিত হইত। মেডিকেল স্কুল হইতে যাহারা পাশ. 
করিতেন, তাহারা সহকারী চিকিৎসক হিসাবে কাজ করিতেন এবং 

হাসপাতালে বড় বড় অস্থখে তাহাদিগকে চিকিৎসা 

মেডিকেল স্কুল k 
করিবার স্বাধীন অধিকার দেওয়া, হইত না। এই 
সাহায্যকারী চিকিৎসকদের Sub-Assistant Surgeon বন্দ হইত। 
Sub-Assistantena মেডিকেল স্কুলে ৪ বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া হইত 
এবং শুধু ডাক্তারী করিতে যেসব বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, , 
সেই বিষয়গুলিই তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত ৷ : চিকিৎসা-বিদ্ার 


কিছু বিষয়ের শিক্ষা তাহার! করিতে পারিতেন না। পরে অবস্ত মেডিকেল 


gaa পাঠযন্থচীর কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং মেডিকেল কলেজে যে 
পাঠাস্থটী প্রবর্তিত ছিল, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। 
মেডিকেল স্কুলগুলিতে sfe হইতে হইলে গ্রবেশিক1 পরীক্ষায় পাশ 
করিয়া ভতি হইতে হইত | 
ডিগ্রী cart বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে চিকিৎসা-বিষ্ঠার ডিগ্রী কোর্সে 
ছুই রকম শিক্ষার ব্যাবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীরা দুই রকম ডিগ্রী লাভ করিতে 
পারিতেন,_[.M.5. অথবা। M.B.B.S. দুইটি কোর্সে efo হইবার নিম্নতম 
পারদখিতা ছিল একই। অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইলেই চলিত। 
কিন্ত মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে সেখানে একটি প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিতে হইত এবং সেই পরীক্ষায় পাশ করিলেই শিক্ষার্থী মেডিকেল 
কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত। মেডিকেল কলেজে প্রবেশের জন্য 
শিক্ষামান একই ছিল । কিন্ত L.M.S. এবং M.B.B.S. 
মেডিকেল TAT শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়ের ও শিক্ষার মানের কিছুটা পার্থক্য 
ছিল। 
কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল মেডিকেল কলেজেই দুইটি শিক্ষার 
মান রহিয়াছে M.B.B.S. এবং L.M.S. শিক্ষা এবং উহা অতান্ত গোলমেলে 
ব্যাপার । এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় L.M.S. শিক্ষা ও পরীক্ষা তুলিয়! 
facaa পরে মেডিকেল স্কুলের শিক্ষাও তুলিয়া দেওয় হয়। মাত্র একটি 
চিকিৎসা-বিষ্ভার কোর্স খোলা থাকে, তাহা হইল )0.3.0.3.এর কোর্স। 
জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল কতৃক স্বীকৃতি দান-_মেডিকেল 
“কলেজ হইতে চিকিৎসা-বিদ্ভার শেষ পরীক্ষায় পাশ করিলেই তাহাদিগকে 


. 


. 


LS) 
৬১৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


— 


ব্রিটিশ রাজত্বের যে কোন জায়গায় চিকিৎসা-ব্যবসায় করিবার অহ্থমতি 
> দেওয়া হইত এবং জেনারেল মেডিকেল রেজিষ্টারে তাহাদের নাম 

তালিকাবদ্ধ করা হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল 
সিঙ্ধান্ত করেন যে, মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাশ করিলেই 
তাহাদিগকে কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত করা হইবে না এবং ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্যালয়গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে চিকিৎসা-বিদ্ঠার 
নিয়তম পারদখিতা শিক্ষার্থীরা লাভ করিতেছে কিনা। তাহার পরই 
পরীক্ষোতীর্ণ শিক্ষার্থীদিগকে তালিকাভুক্ত করা হইবে। আসলে ক্রটি 
দেখা গিয়াছিল এক জায়গায়_-তাহা হইতেছে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন, . 
বিশ্ববিগ্যালয়ের কেন্দ্রে ধাত্রীবিদ্যার ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত 
না): সে যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই ক্রটিগুলি দেখানর পর 
ধাত্রীবিদ্যায় ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য চারি দিকে প্রচেষ্টা দেখা গেল। 

অব্য এই জাতীয় পরিদর্শন ভারতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি ভাল চোখে দেখিতে 
পারে নাই, ফলে জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিলের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধের ফলে ১৯৩১ খৃষ্টাঝে Indian Medi- 
cal Council স্থাপিত হয়। Indian Medical Council স্থাপনের 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় চিকিৎসাবিগ্ঠার শেষ পরীক্ষার সর্বনিম্ন মান স্থির কর! |. 
এই কাউন্সিল এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সাফল্য অর্জন FTA | 

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের 
এই কাজের পর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার আদর্শ স্থিরীকৃত হয় এবং 
উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মেডিকেল স্কুলগুলি মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত 
হয় এবং মেডিকেল কলেজের সংখ্য। যথাসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া যায়। 

মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার কাজ । মেডিকেল কলেজ হইতে 
শিক্ষালাভের পর সকল ছাত্র-ছাত্রীকে মেডিকেল কলেজে House Surgeon 
হিসাবে কাজ করিবার স্থযোগ দেওয়া হয়। এই কাজ ১৫ মাস কাল স্থায়ী 
হইবে। এইখানে কাজ করিয়া অভিজ্ঞত! অর্জন করিয়া না গেলে কোন 
চিকিৎসকই চিকিৎসব্যবসা। করার অনুমতি পাইত না। 

মেডিকেল কলেজে ছাত্রসংখ্যা এবং উপকরণ | বিভিন্ন মেডিকেল 
কলেজসমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং উপকরণেরও পার্থক্য আছে। 
মেডিকেল স্কুলগুলিও মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হইতেছে T45 


চিকিতসা-বিদ্যা শিক্ষা pe 

তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক মেডিকেল 
কলেজে ছাত্রছাত্রী ভণ্তির ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে বলিয়া 'অনেকে* 
মনে করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটি মনে করেন যে, প্রতি বৎসরে সর্বনিম্ন ৫০ এবং 
সর্ব উচ্চ ৭০ এর বেশী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়! উচিত নয় | 

শিক্ষকবর্গ। মেডিকেল কলেজে তিন ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের* 
নিয়োগ করিতে হইবে । প্রথম হইতেছে বিভাগীয় প্রধান ইহাদের বহু 
দিনের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকিবে এবং ইহার! সকল সময়ের জন্য কর্মে 
নিযুক্ত থাকিবেন এবং ইহার। Medicine, Surgery এবং Midwifery-3 
ভার গ্রহণ করিবেন। কমিশন মনে করেন যে, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইলে সব সময়ের জন্য একজন বিভাগীয় প্রধানকে থাকিতে হইবে, তাহা 
হইলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হইবে। মেডিকেল 
কলেজে আর এক ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিক1 নিযুক্ত করিতে হইবে ৷ তাহার! 
আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদান করিবেন। অনেক প্রদেশে দেখা গিয়াছে 
যে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসককে অনারারী (ভাতাশূন্ত) হিসাবে শিক্ষাদানে 
স্থযোগ দেওয়৷ হইয়াছে। 

শিক্ষাদান সম্পর্কে বল! যায় যে শিক্ষকগণ সর্বসময়ের জন্য কিংবা আংশিক 
সময়ের Gy কিংবা ভাঁতাহীন ব! ভাতাসহ যে জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাই 
নিযুক্ত হউন না কেন, তাহাদের শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিবে এবং 
তাহাদের শিক্ষা-সংক্রাস্ত ব্যাপারে যে. কাজের বণ্টন করা হইবে, তাহাই 


তাহার! করিবেন। 


গ্রামীণ চিকিৎসা! বিষয়ক সাহায্য 

ভারতের বেশী সংখ্যক নাগরিকই গ্রামে বাস করে এবং. গ্রামগুলির 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । ভারতের গ্রামের অবস্থাগুলি এখনও গ্রাচীনকে 
gann ধরিয়া আছে। রাজ্যসরকারের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় 
হইল গ্রাম্য স্বাস্থ্য । গ্রামীণ লোকের স্বাস্থা-সংরক্ষণ সমস্যা আমাদের 
বড় রকম সমস্তা। সরকার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে করেন, 
যে, যেহেতু গ্রাম ভারতের প্রাণকেন্দ্র, সেই হেতু গ্রামের স্বাস্থারক্ষা, জল 
সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্রামীণ চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য, ইত্যাদি করিতেই 


২ হুইবে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব 


৬২০ আমাদের শিক্ষা- ব্যবস্থা! 


আরোপ atest বিষয়টি হইতেছে এই যে গ্রামে চিতা ব্যবস্থা 
করিবার পুর্বে গ্রামে যাহাতে রোগ প্রবেশ না করিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করতে হইবে | 


দেশীয়ৰ্বচকিৎসা-ব্যবস্থ। _আম্র্বে দয় ও ইউনানী 
আমাদের দেশে শুধু যে এযালোপেথিক চিকিৎসাই চলিতেছে এমন নয়। 
“ভারতে বহু দিন যাবতই আয়ুৰ্বেদীয় ও ইউনানী চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে। 
কমিশন বলেন যে দেশীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থায় চিকিৎসক শুধু বিশেষ ব্যাধিটি 
চিকিৎসা! করেন না, ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সমগ্র ব্যাক্তিত্বের চিকিৎসা করিয়া 
থাকেন। বর্তমান এযালোপেখিক চিকিৎসায় নির্দিষ্ট রোগটিরই চিকিৎসা 
হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া দেশীয় Bafa অনেক সময় এালোপেথিক 
Sate হইতে বেশী কার্ধকারক। দেশীয় উধধাদির বিপক্ষতা যাহারা 
করেন, তাহারা বলেন যে দেশীয় চিকিৎসকেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে 
বিশেষ নজর দেন না। তাহ! ছাড়া দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের 
কোন জ্ঞান নাই। আর তাহারা darfos পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই 
চলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দেশীয় চিকিৎসকেরা সকলেই 
'অপরিচ্ছন্ন নহেন এবং তাহাদের দেহবিজ্ঞান-সম্পকিত যথেষ্ট জ্ঞান আছে। 
এই সমস্ত দেশীয় চিকিৎসকেরাও আমাদের দেশে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
অনেকে হয়ত এযালোৌপেখিক চিকিৎসার স্থষোগ পায় না, কিন্তু দেশীয় 
চিকিৎসার স্থযোগ সকলেই এক রকম পাইয়া থাকে। 


রাধারুষ্খান কমিশনের সুপারিশ 
Tessin কমিশন চিকিৎসাবিদ্া শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ 
করিয়াছেন। 
(ক) প্রতি মেডিকেল কলেজে ১০০ জনের বেনী ছাত্র-ছাত্রী লওয়া 
হইবে না এবং এরূপ ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা 
থার্কিতে হইবে । (খ) একই স্থানে কলেজ ও হাসপাতাল 
8৮১. থাকিতে হইবে। (গ) ছাত্রছাত্রী প্রতি ১০টি করিয়া 
বেড থাকা উচিত। (I) প্রাক-স্াতক ও স্নাতকোত্তর 
স্তরে গ্রাম্য*চিকিৎসাকেন্দ্র সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। © 


ভারতবর্ষের শিল্পকলা শিক্ষা ৬২১ 


(0) উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির সংযুক্ত কলেজগুলিতে স্মাতকোত্তর শিক্ষার 
বাবস্থা করিতে হইবে। (5) সাধারণের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও 
নাসিং শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হইবে । (ছ) দেশীয় Saye চিকিৎসা! বিষয়ে 
গবেষণার ব্যবস্থা করতে হইবে । (জ) প্রথম AEF স্তরে উষধের ইতিহাস, 
বিশেষতঃ ভারতীয় উষধসমূহের ইতিহাস বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে | | 
ইহা! ছাড়া কমিশন কয়েকটি নৃতন বৃত্তির aa শিক্ষাদানের বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন, যথা-:(ক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা শিক্ষ।। (খ) সাধারণ 
শাসন-পরিচালনা শিক্ষা। (গ) শিল্প-সংক্রান্ত সম্বন্ধ বিষয়ে শিক্ষা ইত্যাদি। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
ভারতবর্ষের শিল্পকল! শিক্ষা 


ভারতবর্ষের শিল্পকলা শিক্ষা সুরু হয় ১৮৫০ খৃষ্টাব হইতে । “সংস্কৃতি ও 
চারুকলার মানবিকতা” বিকাশের উদ্দেশ্যে ডাঃ হাণ্টার নামে মাদ্রাজের 
এক জন ডাক্তার ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন । ইহার এক 
বৎসর পর তিনি শিল্পকল। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরে সংযুক্ত কর! হয় এবং তাহাদের 
একক নাম হয় 'দি স্কুল অব আর্টস’ এবং ইহা সরকারের পরিচালনাধীন হয়। 
Sey বর্তমান সময়ে ‘মাদ্রাজ স্কুল অব আর্টস নামে পরিচিত। ১৮৫৩ 
খৃষ্টাব্দে বোদ্বাইয়ে স্যার জে. জে, টাটা শিল্পকলার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ 
টাকা দান করেন। এই টাকায় ১৮৫৬ খৃষ্টাঝে প্তার জে. জে, টাট! স্কুল 
অব আটন্‌ নামে একটি শিল্পকলা বিদ্যালয় বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

grea ডেচপ্যাচের পরে ভারতে বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ 
উৎসাহ দেখা দেয়। ১৮৫৭ gèta বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মাত্র 
উল্লেখিত দুইটি শিল্পকলার faataa ছিল। পরে ১৮৫ খৃষ্টাব্দে লাতহারে 
মেয়ে স্থূল অব আট এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাবে কলিকাতা স্কুল অব আর্টস 
স্থাপিত হয়। ইতিমধো ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের সেক্রেটারী অব FA 
শিল্পকলা বিগ্তালগুলি কারিগরী, বিগ্বালয়ে পরিণত করায় নির্দেশ দেন 


৬২২ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


Tee তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ইহার বিরোধিতা করেন এবং সেক্রেটারী 
অব ষ্টেটের নির্দেশ কার্যকরী হয় না। 
লর্ড কার্জনের সময়ে ভারতীয় শিল্পাকল। শিক্ষার কিছু উন্নতি দেখা যায়। 


লর্ড কার্জনেের শাসনকালে সিমলায় একটি শিক্ষা-সন্মেলন হইয়াছিল। এই : 


শিক্ষা-সম্মেলনে ভারতীয় শিল্পকলা স্কুলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং এই 
বিদ্যালয় গুলির মাধ্যমে কারিগরী বৃত্তি শিক্ষাদানের কথাও বলা হইয়া থাকে। 
১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্তে এই নীতি স্বীকার করিয়া লওযা হয় এবং 
শিল্পকলা-বিদ্যালয়সমূহে অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা না দিয়া অল্প কয়েকটি শিল্প 
শিক্ষার বাবস্থা হয়। এই সময় হইতে শিল্পকলা বিগ্ভালয়গুলির পাঠাক্রম 
পরিবর্তন করা হয় এবং তাহাতে বৃত্তিশিল্প ঢুকাইয় দেওয়া হয়। এই সময়ে 
কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও খোলা হইয়া থাকে | 

রাধারুষ্ান কমিশন বলেন যে, তখন পর্যন্তও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী 
কোর্সের মধ্যে সঙ্গীত ও চিত্রকলার কোন স্থান চিল না, তখন পর্যন্তও 
এঁ সকল বিষয়ে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে গতাগ্ুগতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
দেওয়া হইত ৷ এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যনতম যোগ্যতার মান 
স্থির নাই। কিন্তু সঙ্গীত যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের অস্তভূর্ত করা যায়, 
তাহা হইলে উহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে এবং সাথে সাথে উহার 
তাত্বিক দিক ও ইতিহাসের দিক সম্বন্ধেও শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে । 
এই কোসের সাথে ইতিহাস ও অর্থনীতি এই দুইটি বিষয় afara 
ফলে সঙ্গীতের criata আর কেহ পেশাগত বিষয় বলিয়া মনে করিতে 
পারিবে al) সঙ্গীত সম্বন্ধে উচ্চ পর্যায়ের কাজ খুব কমই তখন পর্যন্ত করা 
হইয়াছে । বিভিন্ন সঙ্গীত সংগ্রহ, বৈদিক সামগান ইত্যাদি সগ্ধদ্ধে জ্ঞান 
লাভ, বিভিন্ন ঘরোয়ানা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং 
প্রাচ্য ও প্রতীচোর সঙ্গীত সম্বন্ধে সমন্বয় সাধনের eis অনায়াসে বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ের স্তরে হইতে পারিবে । 

ক্রাধাকুষ্ণান কমিশনের স্থপারিশের পর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে 
সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকল শিক্ষার জন্য বহু শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ই সময়ে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য পুরুষদের জন্য কলেজ ছিল 
৪২টি এবং মেয়েদের কলেজ ছিল ৭টি। ইহা ছাড়া পুরুষদের জন্য স্কুলের 
সংখা! ১৫১টি এবং মেয়েদের জন্ত স্কুলের সংখ্যা ৫৯টি । কিন্তু এই সমস্ত 


et 


ভারতবর্ষের শিল্পকল! শিক্ষা ৬২৩ 


শিক্ষা ব্যাপারে মেয়েরাই বেশী আগ্রহী এবং তাহাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যার 
তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অল্প। 
সঙ্গীত, নৃত্যে ও চারুকল1 বিষয়ে কলেজ ও স্কুলসমূহে শিক্ষার্থী 
নির্বাচনের বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা নাই । কিন্তু একথঃ স্বীকার 
করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা এক নয় | 
সাধারণ শিক্ষায় যেমন সকল শিক্ষার্থী আসিয়াই শিক্ষা গ্রহণের দাবী জানাইতে 
পারে, সঙ্গীত, নৃত্য ও চারুকলা শিক্ষায় তাহ! হয় না। কারণ এ সমস্ত * 
বিষয় অনুসরণ করিবার মত প্রাথমিক দক্ষতা থাকা একাস্তই আবশ্যক, 
“al হইলে Bel সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুসরণ কর! অসম্ভব । 
এই সমস্ত বিযয়ের পাঠ্যক্রম এখনও পরিপূর্ণভাবে রচিত হয় নাই। 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার রচনা করাই বাঞ্ছনীয় হইবে। 


« 


eT অধ্যায় 
ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের fre 


( The Teaching of Handicapped Children ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বহু বিচিত্র ধরণের ataa লইয়া আমাদের এই সমাজ গঠিত। কেহ. 


সুন্দর সবল WA দেহ ও মন লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কাহারও a 
তীক্ষবুদ্ধি, কেহ বা জড়খী। যাহার! বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন 
তাহারও জানেন, দুইটি বালক বা বালিকা কোনো সময়েই সমান নহে। 
এক জনের প্রগতি আর এক জনের সমান নহে । কেহ কোনো বিষয়ে 
অগ্রসর, কেহ বা পশ্চাৎপদ। 

এই যে এক জন অপেক্ষা আর এক জনের সামর্থ্যের তারতম্য-জনিত 
পশ্চাত্বতিতা-__ইহা কি? 

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, সমাজের যে সব শিশু কোনো না কোনে! 
ত্রুটি লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়। নিজ নিজ সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশ 
ঘটাইতে পারিতেছে না, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ ব্যাহত শক্তিসম্পন্ন 
বল! হয়। তাহা ছাড়া, শারীরিক fee হইতে কোনে! BP না থাকিলেও 
মানসিক শক্তির ন্যনতাবশতঃ যাহারা আপন আপন শক্তির ও সামর্থ্যের 
যথাযথ বিকাশ ঘটাইবার স্থযোগ লাভ করে নাই, তাহাদেরও অনগ্রসর বলা 
হইয়া থাকে। এগুলি ছাড়াও পারিপাশ্থিক নানা কারণ শক্তি ও সামর্থ্যের 
বিকাশের পথে বাধা হইয়! দাড়াইতে পারে | 

এখন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। 

বিছ্যালয়ে পড়াইতে গিয়া দেখিতে Aen যায়, একটি শ্রেণীর মধ্যে 
সকল ছাত্র কোনে॥রূপেই সমান নহে । বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শারীরিক 
ক্ষমতায়, দৈহিক মাপে, শিখিবার সামর্থ্য, কথা বলার ভঙ্গীতে প্রত্যেকে 
প্রত্যেক অপেক্ষা ভিন্ন। অন্যান্য সকল বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, শুধু শেখার 
বিষয়টি ধরিলেই, দেখা যাইবে, প্রতি বালক অথবা! বালিকার শেখার গতি 


কত, ১, 


$ ef 
ব্যাহত s বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬২৫ 
প্রকৃতি আলাদা আলাদা ধরণের । অর্থাৎ বয়স এক হইলেও, সকলে 
সব জিনিস সমানভাবে শিখিতে পারে না। সমান গতিতেও শিখে না। 
কেহ আগে আগে সব জিনিস শিখিয়া যায়, কেহ ধীর গতিতে শিখিতে 
থাকে । কেহ বা গণিত ভাল বোঝে, কেহ গণিত বুঝিতেই পারে না। 
এই রকম সহশ্র প্রকার পার্থক্য দেখা দেয়। তাহা হইলেও ৪ প্রচলিত 
বিদ্যালয়সমূহে কিন্তু এত পাৰ্থক্য ও বিচিত্রতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া 
হয় না।. cats একটি নিৰ্দিষ্ট মান তৈয়ার করিয়া লয়! হয়, সেই মান 
অনুযায়ী যাহারা WSL দেখাইতে পারে, তাহারা পাশ করে। যাহার! 
ভাল ফল দেখাইতে পারে তাহাদের বল] হয় বুদ্ধিমান ( gifted ), 
আর যাহার! পারে না) তাহাদের বলা হয় অনগ্রসর ( backward )। 
শ্রেণীতেই হউক, বিদযালয়েই হউক অথবা সমাজের যে কোন কাজ- 
কর্মেই হউক, বয়স অন্যায়ী একটি করিয়! সাধারণ মান মান্্যকে তৈয়ারী 
করিতে হইয়াছে । ফলে, যে বয়সের যে মান (Standard ) তদন্যায়ী যদি 
কেহ দক্ষতা CHATS না পারে তাহা হইলেই সে ‘Backward’, 
‘Slow learner’, ‘Handicapped’ এর দলে পড়িয়া গেল। 

*ধরাযাউক, “er ফাইনাল পরীক্ষ!' এইরূপ একটি মান বর! ষ্টযাণ্ডার্ড। 
মনে করা হইয়াছে যে, যোল বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের একটি নির্দিষ্ট 
পাঠাক্রমের মধ্য দিয়া দশটি বংসর অতিবাহিত করার পর ঘে পরিপরুত। 
( Maturity) লাভ হইবে, তাহার মান স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার মানের 
সমান হওয়া উচিত। কিন্ত সবাই কি তাহা পারে? কত জনই তো যোল 
বংসর বয়সের আগেই পারে, আবার কত জনের আরও অনেক বেশী বছর 
লাগিয়া যায়। 

এই ভাবে শেখার দিক দিয়া তারতম্য লক্ষ্য করিয়। মামুযের বুদ্ধি-সংক্রাস্ত 
` নানা তথোর উৎপত্তি হইয়াছে। সচরাচর বলা হয়, যাহারা বেশী বুদ্ধিমান 
তাহার! তাড়াতাড়ি শেখে, যাহার! কম বুদ্ধিমান তাহার! তাড়াতাড়ি শিখিতে 
পারে না। এই ভাবে, যাহার! আপন বয়সের নির্দিষ্ট মান Rari স্বাভাবিক 
সময়ে শিখিতে পারে না, তাহাদের কারণ আবিষ্কার করিতে যাইয়া sad- 
সরতাকে নানা ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং না শিখিতে পারার পিছনে 
কিসের প্রভাব কার্যকর তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


৬২৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
বিভিন্ন ধরণের ব্যাহত শিশু 


অনগ্রসর বা ব্যাহতদের চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়-_ 

(১) মানসিক ক্ষমতার yaw বশতঃ অনগ্রসর বা Hane 

(২) শারীরিক অক্ষমতা, wf, বিকৃতির জন্য সামর্থ্য বিকাশে ব্যাঘাত 

(o) প্রক্ষোভিক বিকাশে জটিলতার জন্য অনগ্রসরতা 

(৪) সামাজিক কারণে অনগ্রসরতা! 

মানসিক কারণে অনগ্রসরতা বা শক্তি-সামর্থ্যের যথাযথ বিকাশে ব্যাঘাত 
সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা কর] হইয়াছে। 

শারীরিক অক্ষমতা, অন্গ-প্রত্যঙ্দের ক্রটিজনিত শক্তি-সামধ্যের বিকাশে 
যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে | 

শারীরিক কোনে! ত্রুটির জন্য যাহারা অনগ্রসর বা ব্যাহত তাহাদের 
কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । যথা £_-(ক) আঙ্গিক সংস্থানগত ক্রুটি। 

শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রটিজনিত কারণে যদি কাহারও 
কর্মক্ষমতা প্রকাশের, সামাজিক অভিযোজন ক্ষমতার ও মানসিক স্স্থতার 
কোনো হানি ঘটে, তবে অনগ্রসরতা বা ব্যাঘাতের কারণ হিসাবে ধরা যায়। 
এইরূপ সংস্থানগত ক্রটি ছুই ধরণের ও পারে। যখাঃ--৫১) প্রকাশিত 
ও (২) অপ্রকাশিত 

প্রকাশিত :—fass চোখ, fete রি বাকানেো! চোয়াল» অবিত্স্ত 
দাতের পাটি, বাকা হাত, বাকা আঙ্গুল, কব্জি, হাটু, পায়ের পাতা, কোমর, 
জড়ত্তাপুর্ণ ছোট জিভ, গজদস্ত এই সমস্ত হইল প্রকাশিত ত্রুটি | 

অপ্রকাশিত :_ব্রেন-টিউমার, অস্থি-বিরূতি, নানা জাতীয় আন্তিক 
প্রদাহ, গ্যাস ট্রিক পেন, কোলাইটিস, এযানিমিয়া এই সমুস্ত অপ্রকাশিত | 

এইগুলি আবার ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে স্থায়ী ও 
পরিবর্তনশীল । যেগুলি স্থায়ী সেইগুলিকে সারাইয়া তোলা যায় না, সেই- 
গুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই উন্নতির জন্য আলাদা ব্যবস্থা করিতে হয়। 
যেমন ট্যারা চোখ অথবা অঙ্হীনতা, বোবা কালা ইত্যাদি । এইগুলিকে 
স্বীকার করিয়া লইগ্সাই অন্য ব্যবস্থা করিতে হয়। 

অন্ত কতকগুলি আছে যেগুলির বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে অবস্থাস্তর হয় 
এবং এক এক সময় মান্থষের কর্মক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য কমাইতে থাকে। 
এগুলির অধিকাংশই চিকিৎসাদ্বার! সারানো ary | 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬২৭ 


শারীরিক অঙ্রপ্রত্যদ্দের ব্যাঘাতের বছ প্রকার-ভেদ 'আছে। উহাদের 
মধ্যে faie কয়েক ariaa জন্তই বিশেষ শিক্ষাদানের আয়োজন 
করা হয়। 

(১) বধির (২) বোবা! :(৩) wa (৪) বিকলাঙ্গ। ৪ 

(a) কোনো বিশেষ অঙ্গের ক্রটি ন! থাকিলেও দেহের গঠন, “atady ও 
ক্ষমতা! অনেকের কম দেখা যাঁয়। কোনো কারণ না থাকা সত্বেও কেহ কেহ 
Paces বা ক্ষীণশক্তি হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ইহার বিশেষ কোনো < 
প্রতিকার সম্ভব হয় না। 

সামাজিক কারণ-- 

যদিও মানসিক ও দৈহিক কারণে শাক্ত-সামর্থ্যের যথাযথ প্রকাশে 
ব্যাঘাত দেখা যায় সত্য, তবুও পৃথিবীর বহু অনগ্রসর দেশেই সামাজিক 
কারণটিও উপেক্ষণীয় নহে। 

জন্ম, বংশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক বাধ| ইত্যাদি কারণেও যদি 
স্বাভাবিক ভাবে কাহারও শক্কি-নামণ্যের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটার পথে 
কোনে! বাধার স্থষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহাও অনগ্রসরতা বা বিকাশের 
ব্যাঘাত Ra অন্যতম কারণ | 

উপরোক্ত সংজ্ঞ। অন্থযায়ী যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা 
যাইবে অনগ্রসরতার কারণ ছুইটি--(১) দৈহিক ও মানসিক বা মনস্তাত্বিক ও 
(২) সামাজিক বা পারিপাশ্থিক 

অনগ্রসরত। বিধানে বা সামর্থ্যের বিকাশে ব্যাঘাত eos 
কার্যকরী প্রভাবসমূহ | 


১। বংশগতির প্রভাব 
মনন্তত্বের সিদ্ধান্ত অন্তুযায়ী একথা স্বীকার করা হয় যে, মান্য জন্মের 


সংগে সংগে বংশধারার অনেক CHAS লইয়া! জন্ম গ্রহণ করে। সচরাচর 
ইহা দেখিতেও পাওয়া যায়, নানা জাতীয় ছুরারোগা জটিল যৌনরোগাক্রান্ত 
দম্পতির সন্ততির। অনেক সময় বিকলাঙ্গ, fapwafes অথবা IFAN 
রোগগ্রস্ত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। আবার কতকগুলি সাধারণ রোগও 
বংশ-পরস্পরায় সঞ্চারিত হয়। আর এক দিকেও বংশগতির প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। আমেরিকার জুক্স্‌ ও ক্যালিকাক্স্‌ বংশধারার পধবেক্ষণের 
ফলাফলে জানা গিয়াছিল, সাংঘাতিক ধরণের অপরাধী, দুশ্চরিত্র, wt 


৬২৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে PRAN দোষসম্পয় ব্যক্তির aafaa i 
সাধারণতঃ কোন aiga? বংশধার! কর্তৃক নিদিষ্ট দৈহিক ও মানসিক 
ও ক্ষমতার খুব বেশী উপরে উঠিতে পারে না। ফলে ap. 
ধীশক্তিসম্পন্ন বংশধারায় খুব উচ্চ-ধীশক্তি-সম্পয় mer জন্মগ্রহণের সম্ভাবন। 
aq) ' 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য (Individual difference) তাহা: 
বংশগতিকর্তৃক প্রভাবিত। বংশধারার সাধারণ অনেক বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী 
বংশধারার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে । যেমন, চোখের রং, চুলের রং, 
ঠোটের গড়ন, জিহ্বার গড়ন, পাগলামী, ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে 
কোনো কোনোটি অনগ্রসরতা বা সামর্থ্য বিকাশের ব্যাঘাতে সহায়ক হয়। 

২। পরিবেশের প্রভাব | 

(ক) Rama, (খ) গৃহ, (গ) সমাজ 

(ক) বিদ্যালয় অনেক সময় অনগ্রসরত। বৃদ্ধির পরিপোষক হইয়া 
থাকে । সাধারণ বিদ্যালয়ে যে যে অনগ্রসরতা দেখা যায় সেগুলি প্রধানতঃ 
৪ প্রকার I—(>) মানসিক ক্ষমতার PAST জন্ত 

(২) মানসিক ক্ষমতা সমান হইলেও বিদ্যালয়ের কোনো ত্রুটির জ্যা 
(৩) শারীরিক ছোটখাট ক্রটির জন্য 
(8) প্রক্ষোভিক বিকাশে জট পাকানোর জন্য । 

(১) মানসিক ক্ষমতার ননতা-_বৃদধ্যঙ্ক কম-বেশী হওয়ার ay বিদ্যালয়ে 
শেখার গতির নানা তারতম্য ঘটিতে পারে। সামান্য পদ্ধতিগত পরিবর্তন 
ঘটাইয়া তাহা অনেকটা দূরীভূত করা যায়। 

(২) মানসিক ক্ষমতা সমান থাকিলেও বিদ্যালয় পরিচালনা ও পাঠদানগত 
wa জন্য নানা বিষয়ে অনেকের অনগ্রসরতা ঘটিতে থাকে । যথা 
ভাল শিক্ষকের অভাব, সরঞ্জামের অভাব ইত্যাদি এইগুলিএ সারাইয়া 
তোলা কঠিন নয়। 

(৩) কেহ হয়ত চোখে কম দেখে, কেহ কানে কম শোনে, কেহ বা 
সামান্য তোত্লা, তাঁই কথা কহিতে চায় না, সে অন্ত ইহারা শিক্ষকের দৃষ্টি 
এড়াইয়া থাকিতে চায়। ফলে ইহাদের মধ্যে অনগ্রসরতা বাড়িতে থাকে। 

(৪) বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত মারধোর করা, কঠোর শাসনে রাখা অথবা 
নিয়ম-শৃঙ্খলহীনতা, শাস্তির, একান্ত অভাব ইত্যাদি কারণে গ্রক্ষোভিক 


p cl 
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বিকাশ জটিল হইয়া নানা ধরণের অনগ্রসরতার È হয়। যেমন, সংস্কৃত , 
পণ্ডিত মহাশয়ের অতিরিক্ত শাসন ও কর্কশত! অধিকাংশ ছাত্রকে সংস্কৃত < 
শিক্ষায় অনাগ্রহী করিয়া তোলে | 


খে) গৃহের প্রভাব 

অনগ্রসরতা VCS বা শিশুর সামর্থের যথাযথ বিকাশে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে 
গৃহের অবদানও কম নয়। সাধারণতঃ অশাস্তিপুর্ণ গৃহ, অথবা অত্যধিক আদর * 
বা অত্যধিক অনাদর, অস্বাস্থ্যকর বাস, চিকিৎসার প্রতি অনাগ্রহ, কঠোর 
দারিদ্র, বয়স্কদের মনোমালিন্য, এই সমস্তই শিশুর যথোচিত বিকাশে বাধা 
হইতে পারে। মা-বাবার রীতিনীতি, জীবনযাপনের অভ্যাস, পেশ! অথবা 
অতিরিক্ত ধনীর বাড়ীতে ভূত্যকুলে বড় হওয়া, অতিরিক্ত আদর পাওয়া 
এই AIS অনগ্রসর তার সহায়ক হইতে পারে | 

(গ) সমাজের প্রভাবও ব্যক্তির উপর অত্যধিক পড়িতে থাকে, নানা . 
ভাবে পড়িতে থাকে | বিশেষতঃ কৈশোর অতিক্রান্ত হইলেই গৃহের প্রভাব 
অপেক্ষা সমাজের প্রভাব প্রবল হইয়া দীড়ায়। 

সমাজে শিক্ষাদীক্ষার অভাব, উৎসাহহীনতা, নানা কুপ্রথা, অর্থনৈতিক 
ভাঙন মাষের উৎ্সাহ-উদ্দীপনা নষ্ট করিয়া দেয়। 

রাজনৈতিক পরিবর্তন, যুদ্ধ, প্রারুতিক ছুধিপাক সমাজে ব্যাপক 
পরিবর্তন আনে, তাহাতেও মান্গষের নানা ধরণের অনগ্রসরতা ও সামর্থ 
বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে | যেমন বিগত আনবিক যুদ্ধে বহু AVY WI বহু ভাবে 
রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক একটি যুদ্ধে বহু সহস্র লোক তাহাদের 
সামর্থ্য হারাইয়াছে। ভারত বিভাগের ফলে অসংখ্য Beis তাহাদের 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্যুত হইয়। তাহাদের যথাযথ সামর্থ্য বিকাশে 
অপারগ হইতেছে | তাহা ছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির প্রভাবও কম নয়। 
যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ কালে! মা্্যদের প্রতিভা বিকাশে বাধা 
হইয়া আছে), আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ ও তাহাই। ভারতে কিছু কাল 
আগেও নিষ্নবর্ণীয়গণ শিক্ষার স্থযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল ॥ 

এই ভাবে দেখা যায়, সামাজিক নানা কারণও অনগ্রসরতা ও সামর্থ্য 


বিকাশের ব্যাঘাত হইতে পারে। 


18০৬... আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


অনগ্রাসরদের ও শারীরিকভাবে-অক্ষমদের শিক্ষার সমস্ত! এবং 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব। 

এই সমস্তাটিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখার দরকার । প্রথম হইতেছে, 
বালক-বালিকাদের শিক্ষা-সমস্তা এবং দ্বিতীয় হইতেছে — প্রাপ্তবমস্কদের 
শিক্ষা-সমগ্া। 

বিদ্ালয়-সীমার মধ্যে যে সব বালক-বালিক1 আসে, তাহাদের শিক্ষা- 
সমস্তা মূলতঃ তিন প্রকার । 

যাহার! বুদ্ধির দিক দিয়! সামাগ্ঠ নান অথব! যাহাদের প্রক্ষোভিক বিকাশে 
জট আছে বা যাহার! সামান্য অন্থস্থ, তাহাদের বিদ্যালয়ের মধ্যেই 
বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সারাইয়া তোলা | 

দ্বিতীয়তঃ যাহারা একেবারে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় 
স্থাপন করা। 

তৃতীয়তঃ, যাহারা বিকলাঙ্গ, বোবা) অন্ধ বা কঠিন রোগগ্রন্ত তাহাদের 
জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন FT | 

বয়স্কদের ক্ষেত্রে সমস্তা দুই প্রকার। প্রথমতঃ, যাহারা জন্ম হইতেই 
কোনো না কোনো ত্রুটি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা। 

পরবর্তী কালে আকন্মিক দুর্ঘটনা যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে যাহারা অঙ্গহীন 
হইয়াছেন, তাহাদের পুনরায় কোনো বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা FA | 

এই উভয় প্রকার সমস্তার গুরুত্ব এবং ইহার সমাধানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
অপরিসীম । 
₹ পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্্রই বর্তমানে সমাজ-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের কাজে 
WE ব্যাপৃত। কাজেই এই ধরণের বিকলাঙ্গ, eviews শিক্ষার এবং 
স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র অস্বীকার করিতে পারেন না। 
সমস্তাটির গুরুত্ব আর একদিক দিয়াও বিচার্য। বয়স্ক, বিকলাঙ্গ ইত্যাদির 
কথা ছাড়িয়া দিনেও, সারা ভারতে বহু লক্ষ বালক-বালিকা কোনো না 
কোনো ভাবে অনগ্রসর বা ব্যাহত রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলাতেই ইহার 
সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক । এই বিপুল সংখ্যার বালক-বালিকার স্বাভাবিক 
সামর্থ যদি বিকশিত হইতে না পায়, তাহা হইলে ইহারা পরনির্ভর 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬৩১ 
থাকিয়া! জীবন-যাপন করিবে ase উপার্জনাক্ষম ব্যক্তি জাতীয় * 
আয়ে কোন অংশ গ্রহণ না করায় জাতীয় আয় মাথাপিছু হারে নামিয়া 
যাইবে |. তাহাই নহে, ইহারা পরনির্ভর থাকিয়! জীবন-যাপন করিবে এবং 
হয়ত ক্রমশঃ স্বাভাবিক ze জীবনক্ষেত্র হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়া নানা 
অসামাজিক জীবনে আসক্ত হইয়া পড়িবে । ফলে এতগুলি বালক-বালিকার 
একাংশকে আমর! ভিখারী, মাতাল, ছুশ্চরিত্র, চোর, বদমায়েশরূপে দেখিতে 
পাইব,_-যাহার] স্বাভাবিক জীবন-যাপনের কোনো অধিকার ও যোগ্যতা . 
লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবনের অন্ধকার আবর্তে নির্বাসিত হইতে বাধ্য 
হইয়াছে। কাজেই এত বিপুল সংখাক ভবিষ্যৎ নাগরিকের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে 
লইতেই হয়। জাতির সমগ্র জীবনের উপরও ইহার প্রভাব কম নয়! 
জাতির মধ্য হইতে ভিক্ষাবৃত্তি, নানা ধরণের কুৎসিত জীবন-যাপন, নানা 
ধরণের গুণ্ডামী, দাগাবাজি, বেশ্যাবৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া জাতিকে সুস্থ সুন্দর 
স্বাভাবিক জীবনে অধিষ্ঠিত করিতে হইলে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের 
সুযোগ সকলকে দিতে হইবে । কাজেই যাহার! দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনো না 
কোনে! অঙ্গ হারাইয়াছে অথবা বিকৃত অপুষ্ট অঙ্গ লইয়া অথবা জড়বুদ্ধি 
লইয়া অথবা বিকৃত পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক সুস্থ জীবন- 
যাপনের স্থযোগলাভে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা 
aila পবিভ্রতম FST | 
কিন্তু পৃথিবীতে এমন এক দিন ছিল যখন এই সব হতভাগ্যদের শুধুমাত্র 
বাচিয়। থাকার ও অধিকার ছিল না। স্পার্টার ইতিহাসে দেখ! যায়, রাষ্ট্র এই 
সব শিশুদের হত্যা করিয়া ফেলিত। কিন্ত যতই যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
ততই মানবজাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা চলিয়াছে সর্বদিক হইতে | তাই 
সমাজ ইহাদের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে নাই । ভারতের ইতিহাসে 
দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে এই সব অন্ধ খণ্ড বিকলাঞ্জদের খাদ্য AF অন্ন আবাস দিয়া 
পালন করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছিল এবং তাহার জন্য R 
অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্ত তাহাদিগকে আত্ম নির্ভর করিয়া 
্বজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। এই দৃষ্টিভঙ্গী আমর! 
লাভ করিয়াছি পাশ্চাত্য দেশ হইতে। আধুনিক যুগে প্রতিটি দেশেই এই 


বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দান কর RE | 


« 


৬৩২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


সারতে বিকলাঙ্গ, ব্যাহত ও অনগ্রসরদের শিক্ষা-ব্যবস্থ|_ 
স্বাধীনতার আগে ও পরে। 
প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা ষায়__একমাত্র অশোকের সময় রাষ্ট্রীয় 
নীতি হিসাবে একথা স্বীকার করা হইয়াছিল যে রাজামপ্যস্থ যাবতীয় 
মানব ওনমানবেতর প্রাণীর কল্যাণ-সাধন রাষ্ট্রের কর্তব্য । এই কল্যাণনীতি 
আদর্শ: FAN রাজ্যের নানাস্থানে অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, বিকলাঙ্গদের 
প্রতিপালনের জন্য অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়। fee ইহাদের জন্য 
` বৈজ্ঞানিক গঞ্থায় শিক্ষার ব্যবস্থা করার কোনো চিন্তা তৎকালে পাওয়া 
যায় না। 


রাজ শাসনের প্রথম যুগে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তাহার পর রাজী হইলেও 
আস্তরিকতার সহিত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোনো চেষ্টা হয় নাই। 
সাধারণ বালক-বালিকাদেরই শিক্ষার আয়োজন করা যায় নাই, ইহাদের 
তো পরের: কথা। Faw তংকালেই অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অনেক 
সহৃদয় নরনারী জনকল্যাণের প্রেরণায় See হইয়া কতকগুলি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মেরী এযানি শার্প নায়ী জনৈক! 
ইউরোপীয়ান মহিলা agera একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তী 
কালে এই প্রতিষ্ঠানটি দেরাছুনে স্থানাস্তরিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাবে 
লালবাহাদুর শাহ নামক জনৈক সহৃদয় বাঙালী খৃষ্টান ভদ্রলোকের দাক্ষিণ্য 
কলিকাতায় অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মিস্‌ আনা মিলার্ড 
aa জনৈক! আমেরিকান মহিলা বোস্বাইতে একটি অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। এইভাবে স্বাধীনতার পুর্ব পধন্ত নানাস্থানে অন্ধ, বধির ও বোবা, 
কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত বালক-বালিকাদের গ্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। তবে 
তাহাদের সংখ্যা যে খুব কম ছিল তাহা নহে। 


১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে এই ধরণের বিদ্যালয় : 


অন্ধ বিদ্যালয়ঃ$__ 
ংলা :_-কলিকাতা ১ (আসামের জন্য ২৪টি সিট ) 
বেহালা ১ বিহার রাচী ১ 


কালিম্পং ১ পাটনা ১ 


ef 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬৩৩ 


বোম্বাই__ বোম্বাই ২... উত্তর প্রদেশ__ দেবাছুনা ১ 

পুণা ১ আলিগড় ১ 

আমেদাবাদ ১ মৈনপুরী ১ 

মাদ্রাজ ə লখনৌ ১ 
পাঞ্জাব-__ অমৃতসর > বেমারস > 

লাহোর ১ tafa ১ 

আজমীর-__ > দিল্লী ১ 
2 ২৮টি 


এই ২৮টি অন্ধ Protaras মধ্যে কোনো৷ কোনোটি সহশিক্ষামূলক ছিল 
এবং অধিকাংশ গ্রতিষ্ঠানই ইউরোপীয় পরিচালন-সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত 


হইত | 
ae ও বধির বিদ্যালয় 
আসাম সিলেট > বিহার রাচী রব 
বাংলা কলিকাতা ১ পাটনা ; 
ঢাকা ১ carat? ৮ 
মৈমনসিং > মধ্যপ্ৰদেশ ১ 
চট্টগ্রাম ১ মাদ্রাজ ৫ 
| সিউরী ১ উড়িস্বা__ কটক ১ 
বহরমপুর ১ উত্তরপ্রদেশ এলাহাবাদ > 
বর্ধমান > লক্ষে ১ 
রাজসাহী ১ aA- > 
qayi > ১ 
বরিশাল ১ 4251 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১ ৩২ 
w 
এই বিদ্তালয়গুলি অধিকাংশই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছারা পরিচালিত ছিল। 
warty শারীরিক ক্রটিসম্পন্স শিশুদের faataa 
গুরুতর চর্মরোগ, হৃদরোগ বা অন্যান্ত গুরুতর ধরণের রোগে আক্রান্ত 
IX বালক-বালিকাদের শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু পুরুলিয়া ও 


aata phien প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


wee আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


জড়ধী প্রভৃতিদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 

বাংলায় একটি ও বোম্বাই তে একটি এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল । 
তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক পন্থায় বিশেষ পরিচালিত হইত না। ইহা 
ছাড়া আর এক ধরণের বিদ্যালয় প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ অপরাধী ও 
বদ ছেলের সংশোধনের জন্য এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত ভ্ইয়াছিল। 
এই বিদ্যালয়গুলিকে বোষ্টল FAS বল। হইত । 

বাংলায় তিনটি, মান্রাজে পাচটি, পাঞ্জাবে ২টি, বিহার, বোস্থাই, মধ্য- 
প্রদেশে ১টি করিয়া মোট ১৩টি বিশ্যালয় ছিল। এইগুলি কারাবিভাগের 
পরিচালনায় পরিচালিত হইত | 


স্বাধীনতার পরবর্তী কাপে অগ্রগতি 
অন্ধ বিভ্ালয়__অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য আবিষ্কৃত ব্রেইলি পদ্ধতির 


ভারতীয়করণ ১৯৪১ সালেই সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রধান প্রধান ভারতীয়, 


ভাষায় ব্রেইলি কোড রচনা করা হয়। একটি CEN মুদ্রাযস্্ও স্বাধীনতার 
আগেই স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। একটি আদর্শ অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপনের ও 
- প্রস্তাব ছিল। MA 
স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি ও কল্যাণ 
সাধনের aa শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক দপ্তর স্থাপিত হয়। 
১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রেইলী পদ্ধতির ভারতীয় রূপ অধিকাংশ অন্ধবিগ্ালয়ে প্রবর্তন 
করা হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ব্রেইলী-পদ্ধতির মধো সমতা. আনয়নের জ্ঞন্ত 
ইউনেস্কোর পক্ষে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং দৃরপ্রাচ্যের ও. 
মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ তাহাতে যোগদান করে। এই সম্মেলনের 
সিদধাস্তসমূহ গ্রহণ করিয়া ‘ভারতীয় ব্রেইলী'র প্রবর্তন করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ 
সমাজ কল্যাণ বোর্ড হিসাব করেন সারা ভারতে অদ্ধের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ | 
ভারত সরকার অন্ধদের শিক্ষার উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন। ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে সারা ভারতে অন্ধ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 
৪৯টি। ১৯৫০ qita ব্রেইলী প্রেস স্থাপিত হৃয় এবং সারা দক্ষিণ-পুর্ব 
এশিয়ায় ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান । RNR সরকার একটি আদর্শ অন্ধ- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন | এখানে কিছু কিছু গবেষণার কাজও চলে । 
ভারতে অন্ধদের জন্য ব্যবহার্ষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈয়ারী হইত না। 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬৩% 


সম্প্রতি ব্ৰেইলী প্রেসের সংগে একটি ছোটখাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে | 
১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-পর্ষদ অনগ্রসরদের শিক্ষা! ARTE 
তথ্যান্থন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিশন অন্ধদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থপারিশ করিয়াছেন! 

অন্ধ-বিষ্ভালয়গুলিতে সাধারণতঃ ব্রেইলী-পদ্ধতিতে লেখাপড়ার্ন কাজ 
ছাড়াও বাশ-বেতের কাজ কার্পেটের কাজ, তাঁতের কাজ, বই বাধাই 
ইত্যাদি শেখানো! হয় । 

মুক ও বধিরদের শিক্ষা 

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর qe বধির বিদ্যালয়টি সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 
তাহা ছাড়া মূক বধির বিদ্যালয় পরিচালনার জন্ সারা ভারতে পাঁচটি শিক্ষণ- 
Cam স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জামসেদপুরে একটি 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর নানা জায়গায় আধুনিক 
যন্ত্রপাতি সমন্বিত নৃতন নৃতন মৃকবধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে | 
অবিভক্ত বাংলায় অনেকগুলি মুক্বধির বিদ্যালয় পুর্বপাকিত্তানে পড়িয়া যায় 
বিভক্ত, বঙ্গেও অনেক TEA fatas প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নরেন্দ্রপুর AINE 
মিশন পরিচালিত অন্ধবিদ্ঠালয় উহাদের অন্যতম । ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত দারা 
ভারতে মুক বধির বিগ্ঠালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৪টি এবং এইগুলিতে ২২৯০ জন 


ছাত্রছাত্রী ছিল। 

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা 

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা যতখানি শিক্ষামূলক, তাহার অপেক্ষা অধিক 
চিকিংসামূলক ৷ পোলিও, অপুষ্টি অথব। অগ্ঠান্ত কারণে - কোনো অন্গহানি 
বা বৈকল্য দেখা দিলে ইহাদের নানাবিধ পেশীনঞ্চালন ও চিকিৎসার মধ্য 
দিয়! স্বাভাবিক করিয়া তোলার চেষ্টা হয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলি 
সাধারণতঃ কোনো ন! কোনো হাসপাতালের সহিত যুক্ত থাকে | বিকলাঙ্গদের 
ব্যবহারের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈয়ারী ও উন্নতি ঘটিতেছে এবং নান? 


ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। 


অনগ্রনর শিশুদের শিক্ষাদান 
শিশুর অনগ্রসরতা দূরীকরণ শিক্ষক্দিগের সন্মুখে একটা বিরাট সমস্ত! 


কেনন! নিজ নিজ শ্রেণীর নির্দিষ্ট মান সকলের সঙ্গে সমান গতিতে APA 


৬৩৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


,করিতে পারে না বলিয়াই তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত হয়। ইহার জন্য 
a প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখিয়া স্থচিস্তিত ও বিশেষ পদ্ধতিতে তাহাদের 
শিক্ষা দিবার প্রশ্ন উঠে। কিন্তু পুর্ব হইতেই পদ্ধতি ঠিক করিয়া mer 
এইখানে চলে না। এই প্রতিবিধানমূলক: শিক্ষাদানকালে প্রতি পদক্ষেপেই 
* শিশুর অনগ্রপরতার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষককে সমস্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে হয়। শিক্ষককে তাই পুষ্ধানুপুন্খরূপে শিশুর মনের অবস্থা, 
অনগ্রসরতার প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিক্ষাগত ও শিক্ষাবহিভূ্তি ক্ষেত্রে তাহার 
আগ্রহের কেন্দ্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হয়। মূলতঃ এই অন্ুসদ্ধান- 
aa বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই যথোপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে. 
হয়। এই দিক হইতে পিছিয়ে পড়া শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ কয়েকটি 
নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন কর! যাইতে পারে। 
(ক) বাক্তিগত সাহচর্য দান (Individual attention) 
(খ) শিক্ষকের উপযুক্ত মনোভাব (Correct altitude of a teacher) 
(গ) শিশুর আগ্রহের মূল কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু পরিবেশন 
( Use of materials related to the dominant interests and 
motives of the child ) রী, 
(ঘ) শিশুর অন্থবিধাগুলি দূরীকরণের সহায়ক যথোপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন | 
(©) সংক্ষিপ্ত ও স্থসংবন্ধ ধারাবাহিক পাঠদান (short, continuous 
lessons of systematic kind )। 
ব্যক্তিগত সাহচার্য দান। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের দিক হইতেই 
ব/ক্তিগত সাহচর্ষদানের যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে । কারণ ইহার ফলে 
একদিকে শিক্ষক ছাত্রকে ভালভাবে জানিবার হুযোগ পান, তাহার 
অন্থবিধ1গুণি সম্পর্কে সম্যকরূপে ধারণা হয়। আবার RIGS তাহার নিজস্ব 
গতি অনুসারে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে পারে। প্রতিবিধানমূলক 
শিক্ষাদানের ফলাফল কয়েকটি ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
অনগ্রসর ছাত্র] সবচাইতে বেশী যাহা পাইতে চায় তাহা হইল ব্যক্তিগত 
সাহচর্য। শিক্ষা্দান-ব্যবস্থার Pò এবং যথোপযুক্ত পদ্ধতির অভাবে অনেক 
ক্ষেত্রে ছাত্রের অনগ্রসরতা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ছাত্র যখন 
কিছুমাত্র ব্যক্তিগত সাহচর্ধের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তখন দিনের পর দিন 
'সে ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। 


| 


oe 


ব্যাহত ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা ৬৩৭ 


অন্য দিক হইতে দেখা যায়যে, শিক্ষকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত ও“ 
সহান্ুভৃতিপুর্ণ সাহায্য, উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়া ছাত্র কিছুটা আত্মবিশ্বাস 
ফিরিয়া পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসিয়া ছাত্র 
নিজের অস্থবিধাগুলি তুলিয়া ধরিতে পারে ও তাহার সহায়তায় আপন 
আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করে | 

কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদানের সার কথা হইল শ্রেণীর প্রতিটি 
ছাত্রকে জানা, তাহাদের মানগিক দৈহিক ও শিক্ষাগত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত - 
ren) কিন্তু ছাত্রকে জানিতে হইলে ধারাবাহিক ও স্থসংগত ভাবে জানিতে 


'হইবে। ছাত্রকে ব্যক্তিগত ও যথাযথভাবে জানিতে হইলে শিক্ষক শুধু তাহার 


বর্তমান অবস্থারই অনুগন্ধান করিবেন না, অতীতের সমস্ত বিবরণও সংগ্রহ 
করিবেন । এই অনুসন্ধানের কার্ধে ARRA পরিকল্পনা লওয়া যাইতে পারে = 

(১) agaaa কার্ধের প্রাথমিক পর্ব হইবে ছাত্রের বুদ্ধি পরিমাপন 
(measurement of intelligence) : 

(২) দ্বিতীয় পর্যায় হইবে SWS প্রয়োগ (applications of 
achievement test) 

* (৩) প্রতিবিধানমূলক অভীক্ষা প্রয়োজনমত প্রয়োগ কর! হইবে। 
(application of diagnostic tests) 

(৪) ইন্দ্িয়ের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে (sensory tests) 

(e) আগ্রহের ক্ষেত্র নির্ণয় করা হইবে (recording of interests) 

(৬) ছাত্রের জীবন ইতিহাসের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে নেওয়া হইবে 
(brief enquiry into persoal history) 

(৭) শিক্ষাগত ইতিহাসের বিবরণ নেওয়া হইবে। (enquiry into 
educational history) 

(৮) ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রের সংগে সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনার 
মাধ্যমে তাহার মানসিক দ্বন্ব ও চিন্তা-ভাবনা ও sasta বিষয়ে তথা সংগ্রহ 
করা হইবে। 

| (Personal interviews, possible anxieties*and conflicts of 
the pupil) 

ছাত্রদের সম্পর্কে সগন্ত খবরাদি বিশেষভাবে সংগ্রহ করিবার পরই 
এক্স উঠে, শিক্ষকের দিক হইতে কি করণীয় আছে। অনগ্রসর শিশুদিগের 


We আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


l শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় কথা হইল শিক্ষকের যথোপযুক্ত মনোভাব 
o অবলঙ্কন। শিক্ষকের কাছ হইতে উৎসাহ ও আশার বাণী শুনিয়া 
ছাত্রগণ লেখাপড়ায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারিবে । শিক্ষককে 
asawa ছাত্রদের -পরস্পরিক পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । 
_ ছাত্রদের “মনে অকুউকার্ধতার 'মানপিক প্রতিক্রিয়! সম্পর্কে শিক্ষককে চেতন 
afara হইবে । সহান্তুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও উৎসাহ প্রদানের দ্বারা তিনি 
যে পিছিম়-পড়া ছাত্রদিগের আচরণে ARGI আনয়ন উল্লেথষোগাভাবে 
করিতে পারেন, এই কথা তাহাকে সবিশেষ মনে রাখিতে হইবে। 
অনগ্রসর ছাত্রহাত্রীদিগের শিক্ষাদান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী করিয়া: 
তুলিতে হইলে যথোপযুক্ত মনোভাব লইয়া শিক্ষককে কাজ করিতে হইবে। 
আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপযোগী করিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনমত 
faa পরিবেশন করিতে হইবে। কাজেই শিক্ষাদান প্রণালীতে বাস্তব 
অবস্থার পরিপ্রেশিতে qoa করিয়া গঠন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে। নৃতন পদ্ধতির মূল কথা হইবে খেল! ও কার্ষের মাধ্যমে 
ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বিষয়বস্ত ক্রম অনুসারে তাহাদের পরিবেশন Fay! 
কেনন! পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুদের হাতের কাজের দক্ষত! 
যদি বুদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মানসিক শক্তিরও কিছুট! 
দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে । হাতের কাজ দ্বারা আঞ্চলিক কেন্ত্রগুলির বিকাশ 
হয় বলিয়া ইহার দ্বারা মস্তিফকের উচ্চতর কেন্দ্রগুলি বিকাশের সাহায্য 
হয়। অতএব অঙ্কন, মাটির কাজ, কাগজ কাটা, বাগানের. কাজ 
২. ইত্যাদি সকল রকমের হাতের কাজের ব্যবস্থা করা অনগ্রসর শিশুদের 
জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পক্ষান্তরে নৃত্যগীত, খেলা, অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি | 
আনন্দদায়ক কার্ধের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে লেখাপড়া তাহাদের কাছে i 
প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে, ফলে তাহারা লেখাপড়াকে বাহির হইতে চাপানো! 4 
L afal মনে করিবে না। শিশু যাহা করিতে চায়, সেই কাজে যাহাতে i 
| মনঃসংযোগ করিতে পারে, সে দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি দিতে হইবে । তিনি jj 
, সর্বদা শিশুকে কাখে আগ্রহান্বিত করিতে চেষ্টা করিবেন। 
k N সাধারণ শিশুদের কার্যক্রম অনগ্রসর শিশুদের কাধক্রম হইতে ভিন্ন at 
zeta) সহজতর পাঠদানের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রতিবিধানমূলক শিক্ষা 
দেওয়া শুরু করিতে হইবে। তাহারা যত দূর পর্যন্ত গিয়া অগ্রসর হইতে 


sá 
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অক্ষম হইয়াছিল, তাহারও farea হইতে শিক্ষার কাজ শুরু কর! প্রয়োজন । ' 
কারণ প্রথম হইতে কঠিনতর পথে অগ্রসর হইতে হইলে, তাহারা | 
হতোগ্যম হইয়া পড়িবে। কিন্ত প্রথম হইতে সফলতার আনন্দ আস্বাদন 
করিতে পারিলে তাহার! একটু একটু করিয়া লেখাপড়ায় আগ্রঙ্ক অশ্ভব , 
করিবে, সুপরিকল্পিত: ও muat) feos ধারাবাহিক পাঠ প্রত্যেক 
ছাত্রগ্াত্রীকে দিলে সে নিজ গতি seas কিছু না কিছু শিথিতে 
আগ্ৰহান্বিত বোধ করিবে। ‘ 

আমেরিকায় অন্ধ ও মুক-বধিরদের শিক্ষা 

আমেরিকায় যাহারা একেবারে অন্ধ, তাহাদেরই উপর প্রথম প্রথম নজর 
দেওয়া হইয়াছিল। পরে ক্রম: একেবারে অন্ধ নয় অথবা দৃষ্টিশক্তি এত 
ক্ষীণ যে জীবিকা অর্জনে অক্ষম এমন বাক্তিদেরও চিকিৎস'-ব্যবস্থা করা 
হয়। তাহা ছাড়াও আমেরিকায় আরও নানা প্রকার অন্ধত্বের শ্রেণী-বিভাগ 
করা হইয়া থাকে । যেমন, afte, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি শিল্পে কাজ করার 
পক্ষে নিরাপদ নয়, অথবা যাহারা এমন ক্ষীণ দৃষ্টিশজি-সম্পন্ন তাহাদেরও অন্ধ 
হিসাবে গণা করা হয়। 

* একটি সমীক্ষাঙ্থ জানা গিঘাছিল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২৪০,০০০ হাজার 
হইতে ২৮০,০০০ ব্যক্তি MH! সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি হাঙ্জারে ১৭ জন 
অন্ধ! ইহার সহিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় ১২০০ অন্ধ ব্যক্তির সংখ্যা 
যুক্ত হয়। অদ্ধত্বের কারণ হিসাবে দেখা গিয়াছিল যে শতকরা প্রায় ৫* জন 
কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হইয় অন্ধ হইয়াছিল এবং প্রায় শতকরা! 
১৭ জন দুর্ঘটনা-জনিত কারণে অন্ধ হইয়াছিল। প্রথম ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
Hats কলোনীতে আইনাম্থগতভাবে অদ্ধত্বনিবারণ ও চিকিৎসা স্থরু হয়। 
১৯৪৩ glia অন্ধত্ব বিষয়ক আইন প্রণীত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুগ্ধের পর 
সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৯৩৬ সালে সামাজিক 
নিরাপত্তাবিধান আইন অনুযায়ী অদ্ধদের আধিক সাহাযাদান E হয়। তাহা 
ছাড়! বৎসরে বৎসরে নানা আইন-কানুন প্রণীত হইতে থাকে। প্রাট্ম্মুট 
angs, ancaran, বিল অন্ধদের নানা সুযোগ-সুবিধা কঁরিয়া দেয়। 

ইংলণ্ডে মুক-বধির ইত্যাদি ব্য গ্রস্ত শিশুদের শিক্ষা 
eared মুকবধির প্রমুখ taude শিশুদের শিক্ষার বন্দোবস্ত হয় 
১৮৯২-:৪৩ glia হইতে । ১৮৯৯ ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মুকবধির 


ae আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিশুদের জন্য দুইটি আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আইনে 


' স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলিকে মানসিক ও truss শিশুদিগকে শিক্ষার 


ব্যবস্থা করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ও এসব শিশুদের 
BD এক; আইন করা হয়। এ আইনে বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার জন্য 


' খুবই ভাল ব্যবস্থা কর! হয়। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া 


+ 


হয় যে তাহার! যেন মনস্তত্ববিদূদের সাহায্যে বিকলমন। শিশুদের বাছিয়া 
বাহির করেন এবং তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।  অভিভাবক* 
গণেরও এই ক্ষেত্রে কর্তব্য রহিয়াছে । তাহার! তাহাদের বিকলাঙ্গ ও 


মানসিক বৈকল্যযুক্ত শিশুদিগকে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত: 


করিয়| তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়। দেখিতে বলিতে পারেন। ইংলগ্ডে 
বিকলাঙ্গ ও বিকলচিত্ত শিশুদের জন্য বিশেষ ধরণের স্কুল আছে। সেই 
স্কুলে পাচ বছর হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত পড়িতে হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের 
আইনে বহু সংখ্যক বিশেষ বিদ্যালয় খুলিবার জন্য স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষদিগকে 
নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের অভিভাবকগণ বিশেষ বিদ্যালয়গুলি 
পছন্দ করেন All ইহার কারণ এই যে, ইংলগ্ডের অনেক লোকই এই 
বিশেষ বিদ্যালয়গুলিকে “পাগলা স্কুল” বলিয়া নাম দিয়াছেন। এই জন্য 
মানসিক বৈকলা কমিটি ( Mental deficiency committee ) 
বলিয়াছিলেন যে, অল্পবুদ্ধি ও বিকলমন। শিশুর! সাধারণ শিশুদের মতই 
সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে যাহারা 
বিকলমন! তাহাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে । বিকলমনাদের 
বিদ্যালয়ে পড়ান ব্যাপারটি নানাদিক দিয়! অস্থবিধীজনক বোধ হয়। এই 
জন্য ১৯৪৪ giaa আইনে বল! হয় যে, যাহারা বিকলমনা ও বিকলাঙ্গ 
তাহাদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় খোল! হইবে এবং যাহার! অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন 
তাহারা সাধারণ বিদ্যালয়েই পড়িবে । 
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নবম অধ্যায় 
শিক্ষক-শিক্ষণ 


শিক্ষকের স্থান সকল দেশেই খুবই উচ্চে। ভারতেও শিক্ষকের স্থান , 
উচ্চে বলা যাইতে পারে, যদিও তাঁহার! আশাঙ্গরূপ অর্থ উপার্জন করিতে 


“সক্ষম নন। কিন্তু যে মহান কার্ষে শিক্ষকগণ নিযুক্ত, সেই অবস্থার পরি- 


প্রেক্ষিতে শিক্ষকদের স্থান উচ্চে বলা যাইতে পারে । শিক্ষকগণ দেশ গঠন 
করিতেছেন, কারণ তাহারাই দেশের ছেলেমেয়েরূপ মালমসলাকে উপযুক্ত- 
ভাবে গঠন ও রূপায়িত করিতেছেন। আর দেশের ছেলেমেয়েরাই উপযুক্ত 
শিক্ষা পাইয়! দেশ ও সমাজ পরিচালন! করিতেছেন। এই দিক হইতে 
শিক্ষকদের স্থান খুবই উচ্চে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ যুগে ভারতের 
শিক্ষকগণ উপযুক্ত মর্যাদা লাভ মোটেই করিতে পারেন নাই। স্বাধীন 
ভারতে অবশ্য সরকার ও তথা মানব-সমাজের দৃষ্টিকোণ ধীরে ধীরে 
পরিবতিত হইতেছে। 

ভারতে প্রায় বার লক্ষ লোক শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
বার লক্ষ শিক্ষক সকলেই শিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন। ইহার কিছু অংশ মাত্র 
শিক্ষণপ্রাপ্ত। শিক্ষাবৃত্তি যাহার! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা যদি শিক্গণপ্রাপ্ 
হন তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে উৎকর্ষত| দেখা দিবে বলিয়া 
শিক্ষাবিদ্দের বিশ্বীস। এই কারণে প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষকদের জন্য 
শিক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

আমাদের দেশ অল্প কিছুদিন হইল মাত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। 
শিক্ষার সমস্ত সমপ্যার সমাধান স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারই 
করিয়াছেন। অতএব শিক্ষকদের জন্য অন্যান্য দেশে শিক্ষণের যেরূপ ব্যবস্থা 
হইয়াছে, আমাদের পরাধীন দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। 

ভারতে শিক্ষকদের শিশ্ষণব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই 
শুরু হইয়াছে বলিয়। আমরা দেখিতে পাই। এ সময় হইতে বর্তমান কাল 

৪১ 


৬৪২ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থ। 


পৰ্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণের তিনটি ধার! আমর! দেখিতে পাই । ষথা__ছাত্র-শিক্ষক 
ay সর্দার পড়ে৷ দ্বার! শিক্ষাদান রীতি, শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষক-শিক্ষা। 


ছাত্র-শিক্ষক বা! সদর পড়ে 

উনবিংশ শতাৰীর প্রথম ভাগ হইতে ছাত্র-শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাদান 
ভাল ভাবে দানা বাধিয়া উঠিলেও, ও রীতি যে তখনই সৃষ্ট হইয়াছে এমন 
নহে। ভারতে বহু পুর্বকাল হইতেই এই রীতির প্রচলন আমরা দেখিতে 
পাই। শিক্ষক বিভিন্ন মানের, ছাত্রদের পড়ান। অতঃপর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইলে শিক্ষক উচ্চমানের একজন ছাত্রকে দিয়া নিম্নমানের ছাত্রদের পড়ানর 
ব্যবস্থা করিয়া দিতেন I 

ভারতের এইরূপ শিক্ষাদান রীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মাদ্রাজের 
প্রধান যাজক ডাঃ রেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। _ তিনি মাদ্রাজের অন্তর্গত 
এগমোরে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সেনাসমূহের অনাথ শিশুদের 
জন্য অনাথ আশ্রমে শিক্ষাদানের জন্য সর্দার-পড়ো দ্বার! শিক্ষাদান রীতির 
অনুসরণ করেন। ছাত্র-শিক্ষক বা সর্দার-পড়োর দ্বার! পড়ানোর. রীতিকে 
ইত্রাজিতে ‘Monitorial Systems বল! হইয়া থাকে | এই শিক্ষাব্যবস্থায় 
শ্রেণীকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
থাকে একটি পড়াশুনায় অগ্রসর ছাত্র । সেই অগ্রসর ছাত্রগণ নিজ নিজ দলের 
ছাত্রদের শিক্ষাদান করিত এবং তাহারা পরে শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের 
অগ্রগতির হিসাব দিত। Dr. Bell এই শিক্ষাদান রীতি সন্ধে একটি পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন; পুস্তকটির নাম হইল ‘An experiment in Education 
made at the Male Asylum at Madras, suggesting a system 
by which a School or a family may teach itself under the 
superintendence of the master or the parent’. 

Dr. Bell এর এই শিক্ষাদানরীতি পুরাতন ভারতীয় শিক্ষাদানরীতি 
হইলেও ইহা ইংলগ্ডের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারভে Zare শিল্পবিপ্রব দেখা দেয়। এ সময় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত 
লোকের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। এদিকে শিক্ষকের সংখ্যা কম, শিক্ষার 
চাহিদ! cat | এই কারণে ইংলণ্ড Dr. Bell এর monitorial system 
গ্রহণ করিয়া অগ্রসর ছাত্রদের দ্বারা নিম্নমানের ছাত্রদের পড়াইয়া শিক্ষাদান 
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AIDIA সমাধান করিতে চেষ্ট। করেন |. Dr. Bell এর এই monitorial , 
system সামান্য পরিবর্তন করিয়া এই পদ্ধতিকে নান! নামে অভিহিত করা . 
হয়| _যথা7-148158565181% plan, Glasgow plan, Pupil teacher 
system ইত্যাদি | - 

ডেনমার্কের খৃষ্টায় ধর্মযাজকগণের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রথম শিক্ষণ «প্রতিষ্ঠান * 
স্থাপিত হয়, এবং শ্রীরামপুরের বিখ্যাত কেরী সাহেব গ্রীরামপুরে. একটি 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন. করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ag প্রতিষ্ঠানে Dr 
Bell এর ql Lancastrian শিক্ষাদান পদ্ধতিই শিক্ষা দেওয়া হইত মাত্র। * 

,শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে কোন নৃতনত্ব চিল না। 

বোস্বাইতে The Bombay Native School Book and School 
Society নামে. একটি সংস্থা for! এ সংস্থা একটি. সমিতি স্থাপন করিয়! 
বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়! উহার সম্প্রসারণের জন্ত 
সুপারিশ করিতে বলেন। ওঁ সমিতি এ প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার নান! ক্রুটি 
wb দর্শাইয়া ও স্ব অপসরণ করিবার জন্য সুপারিশ করেন। এ স্থপারিশের 
মধ্যে শিক্ষণকেন্জ্র স্থাপন ও. শিক্ষকৃ-শিক্ষণের প্রস্তাবও ছিল। শিক্ষণ-কেন্তর 
সমূহে Lancastrian পদ্ধতি শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা ছিল। 

মাদ্রাজে, সার টমাস মুনরোর নির্দেশক্রমে মাদ্রাজে ১৮২৬ সনে, শিক্ষক- 
দের জন্য একটি শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে ১৮১৪. খৃষ্টাবে 
কলিকাতায় স্থল সোসাইটির উদ্যোগে একটি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, 
এই সব প্রতিষ্ঠানেও Lancastrian শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকদিগের 
শিক্ষণ-ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

এই সকল বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এই সময় নট 
সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হয়। CAME প্রদেশে এলফিনষ্টোন 
ইন্সটিটিউশন, পুনা WHT স্কুল এবং wate ইংরেজী স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষণ শাখা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । - কলিকাতা, আগ্রা, মীরাট, বেনারস প্রভৃতি স্থানেও 
অনুরূপ শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 

, ১৮৫৪ সনের. TUA এডুকেশন ডেসপ্যাচ লিন সম্বন্ধে এক 
সুপারিশ করে। ইংলণ্ডের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের শিক্ষক- 
শিক্ষণ সম্বন্ধে সুপারিশ করা হয়| যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক হইতে চান, 
তাহাদের বাছাইয়েব পর তাহারা atte, বৃত্তির বিনিময়ে কোনও বিদ্যালয়ের 


৬৪৪. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হইবেন। সেই শিক্ষকগণ এ শিক্ষার্থী শিক্ষককে 
অভিজ্ঞতা-প্রস্থত জ্ঞান দান করিবেন এবং সেই জন্য ও শিক্ষকগণ কিছু ভাতাও 
পাইবেন। শিক্ষার্থী শিক্ষক কিছু দিন এভাবে কার্যকরী জ্ঞান লাভ করিবার 
পর শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত হইলে তাহাদিগকে নর্মাল ga বা শিগক-শিক্ষণ 

প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইবে। নি্দিষ্টকাল এ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা 
লাভ করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে শিক্ষাদানের m- 
ফিকেট লাভ করিবেন এবং তখন তাহার! বিদ্যালয়ে উচ্চতর মাহিনায় 
নিযুক্ত হইবেন। 

কিন্তু ১৮৫৪ সনের ডেসপ]াচের স্থপারিশ অনুযায়ী বিশেষ কিছু কাজ. 
হয়না। ১৮৫৯ সনের ষ্ট্যানলির ডেসপ্যাচে দেখ যায় যে ১৮৫৯ সনের পরে 
যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-গ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন, সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য 
নৃতন সরকারী সাহায্যদানের নিয়মাবলী প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে 
শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষণ গ্রহণের চাহিদা দৃষ্টি হয় এবং ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে 
মধ্যে ভারতবর্ষে ১০৬ নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। এই 
সমস্ত নর্মাল স্কুলগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই শিক্ষণ লাভ 
করিতেন। শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণস্কতী বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল ন!। 
পুর্বে Lancastrian পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা হইত। এই সময়ে ১৮৫৪ 
সনের তেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষকদিগকে শিক্ষানবিশী করিবার সুযোগ 
দেওয়া হইল মাত্র। 
যদিও ১৮৫৪ সনের উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ শিক্ষক-শিক্ষণের উপর 

বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, তবুও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য 
শিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ডেসপ্যাচের প্রায় ৩০ বৎসরের মধ্যে কিছু হয় না। 
১৮৮২ gitaa Indian Education Commission এর পুর্বে ভারতবর্ষে 
মোটে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ-গ্রতিষ্ঠান ছিল__ 
একটি ছিল মাদ্রাজে, ইহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৫৬ Mite; অপরটী ছিল 
লাহোরে, উহ্‌ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৮০ খ্রষ্টাব্দে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের 
শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ছিলেন ৮জন গ্রাজুয়েট ; আই, এ পরীক্ষার প্রথম 
বাধিক পরীক্ষায় পাশ ৩ জন, এবং ১৮ জন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। লাহোর 
কলেজে ৩০ জন ছাত্র ছিল এবং তাহাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আই. এ. 
পরীক্ষার প্রথম বাষিক পরীক্ষার পাশের উপর। যদিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৪৫ 


শিক্ষাগত যোগ্যতার তারতম্য ছিল, তবুও তাহারা একই পাঠ্যক্থচী, পাঠ ' 
করিত্তেন। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত কোন পাঠদান করিবার : 
বিদ্যালয় (practising schools) ছিল না। অতএব সহজেই বুঝিতে 
পার! যাইতেছে শিক্ষকগণ এ সকল শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে কতটা! 
শিক্ষা করিয়া আমিতেন। i 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা! 
করিলে দেখা যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বোদ্বাইতে সাতটি পুরুষদের জন্য এবং ' 
দুইটি মেয়েদের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছিল।, শিক্ষার্থী শিক্ষক- 
‘শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৫৩৩ Bal মধ্য প্রদেশে পুরুষদের জন্য চারিটি এবং 
মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল।... বাংলাদেশে এই জাতীয় 
শিক্ষক-শিক্ষণ মাধ্যমে স্কুলের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 
নর্মাল ইন্কুলের সংখ্যা ছিল ২৬টি এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আরও ৪৬টি 
নৃতন নর্মাল Sea খুলিবার জন্য ১৪৬,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেন। কিন্ত 
এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয় নাই, কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদৌ 
শিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তাহ! নিয়! মতদ্বৈধতা দেখা 
গিয়াছিল। যাহারা শিক্ষণের পক্ষপাতী নহেন তাহারা মন্তব্য করেন যে, ভাল 
শিক্ষিত এবং বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা পাইলে শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষক- 
শিক্ষিকার কোনই প্রয়োজন নাই । এই মতবিরোধের ফলে নর্মাল ইন্থুলের 
an ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছিল। মান্রাজে এ সময়ে ৩২টি ট্রেনীং ইস্কুল 
ছিল, এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ৯২৭টি পুর্বে বলা হইয়াছে, 
সমগ্র ভারতে নর্মাল, স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০৬টি এবং তাহাদের শিক্ষার্থী 
শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা ছিল ৩, ৮৮৬ এবং এ সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্ত 
শিক্ষকের বায় হইত প্রায় ৪লাখ টাকা। 

১৮৫৪ হইতে ১৮৮২ iraa মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ১৬টি নর্মাল ইস্কুল স্থাপিত হইলেও এ সময়ে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য মাত্র দুইটি শিক্ষক-শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয় ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখানেও শিক্ষণবিহীন শিক্ষক" 
শিক্ষকার উপযুক্ততার দাবী করা হয় বলিয়া! এদিকে প্রসারও বন্ধ করা যায় 

শিক্ষক-শিক্ষণ ( ১৮৮২-১৯৪৭ ) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন অবশ্য উপরোক্ত 
সমন্তার মীমীংপা করিয়! দেন। কমিশন বলেন যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 


৬৪৬ আমাদের শিক্ষী-ব্যবস্থা 


বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাঁদের জনা শিক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী করিতেই 
হইবে। কমিশন -বলেন যে, নর্মাল ইন্কুলের সংখ্যা শুধু বৃদ্ধ করিলেই 
চলিবে না, ভারতের সর্বস্থানে ইহার স্থাপনার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
কমিশন এই সুত্রে সুপারিশ করেন যে, সরকারী ও বেসরকারী নর্মাল 
ইস্থুলগুলি এমন ভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে স্থানীয় etatai ei 
ব্যবহৃত হইতে পারে এবং এই জন্য যে টাকা খরচ হইবে তাহ 
প্রাথমিক শিক্ষার : বরাদ্দ টাকা হইতে কায় হইবে। ' মাধ্যমিক 
শিক্ষ ৷ সমন্ধে কমিশন  স্থপাঁরিশ করেন যে, প্রত্যেক মাধ্যমিক 
শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই শিক্ষানীতি এবং পাঠদানে দক্ষতা লাভ করিতে হইবে 
এবং বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকারূপে গণ্য হইতে হইলে তাহাদিগকে 
এই সব বিষয়ে পারদিতা লাভ করিতে হইবে। কমিশনের প্রস্তাবে 
ইহাও দেখা যায় যে, যদি কোন গ্রাজুয়েট নর্মাল ইস্কুল হইতে শিক্ষানীতিতে ও 
পাঠদানে পারদগ্সিতা লাভ করিতে চান, তাহা হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত 
কম সময়ের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন। 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত 
যথার্থভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা দেখ! যায় নাই 1 কমিশনের (১৮৮২) 
স্থপারিশ agacas শিক্ষক-শিক্ষণের উপর এতটা গুরুত্ব দেখা যাইতেছে | 
সরকারী শিক্ষা-সিদ্ধাস্তও ("১৯০৪ ) শিক্ষক-শিক্ষণের weit বিশেষ ভাবে 
গুরুত্ব আরোপ করে। 
ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বি. এ. পাশ (গ্রাজুয়েট ) এবং বি, এ. পাশ 
নন (আগার গ্রাজুয়েট) শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার 
শিক্ষাদানের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। ASN ও শিক্ষণের 
ধারা এই ছুই দিক দিয়াই পার্থক্য থাকিবে বলিয়া কমিশন স্থপারিশ 
করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখা যায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য sib ' শিক্ষণ-মহাবিদ্ঠালয় “ও পঞ্চাশটি 
শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত  হইয়াছে। শিক্ষণ মহাবিগ্ঠীলয়গুলি 
স্থাপিত হইয়াছে মাত্রা, লাহোর, ateta, কাশিয়াং, জব্বলপুর এবং 
SNe 
" ইহার পরে ১৯০৪ বৃষ্টাব্দের ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত শিক্ষক-শিক্ষণ 
সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। প্র সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, যে সমস্ত 


ক-শিক্ষণ ৬৪৭ 


প্রদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নাই, সেই সব প্রদেশে অবিলম্বে 9 
শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে | j 

নিয়লিখিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং উহাদের 
উন্নতির ধার! এ সিদ্ধান্তে উল্লিখিত আছে। 3 

GY উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চতর শিক্ষণের wy 
তালিকাভুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের 
উপযুক্ত কর্মচারী হইয়া উঠিতে পারেন। 

(২) সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উপর যতটা গুরুত্ব 

আরোপ করা হইতেছে, ঠিক ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হইবে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের চকল মিকি শিক্ষণ দানের জ্রন্ত es Me 
স্থাপনের উপর | 

(৩) বি. এ. পাশদের (গ্রাজুয়েট ) শিক্ষণকাল হইবে এক বৎসর সময় 
এবং শিক্ষণশেষে সাফল্য ate করিলে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি 
পাইবেন। পাঠ্যক্রমের মধ্যে নির্দেশ থাকিবে যে শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, 
শিক্ষানীতির অন্তর্গত: শিক্ষাদানের কৌশল সম্বন্ধে অবহিত হইবেন এবং 
চিত্রকলা শিক্ষা ব্যাপারে ৪ তাহারা কিছুট। যান্ত্রিক কুশলতা অর্জন করিবেন । 

যাহারা বি. এ. পাশ নন, অর্থাৎ আগার-গ্রাজুয়েট তাঁহাদের "জন্য 
শিক্ষণের ব্যবস্থা অন্তরূপ হইবে । তাহারা ছুই বৎসর কাল শিক্ষণ গ্রহণ 
করিবেন এবং বিদ্যালয়ে, শিক্ষণীয় সাধারণ বিষয়গুলি aus এমন জ্ঞান লাভ 
করিবেন যেন তাহার! উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাতে পরিণত হতে পারেন। 

(৪) শিক্ষাদানের নীতি: সম্বন্ধে শিক্ষালাভের সঙ্গে উহার ব্যবহারিক 
fas সম্বন্ধেও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবহিত হইবেন এবং uaa প্রত্যেক 
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাঠদান শিক্ষার জন্য প্র্যাকটিসিং ইঞ্জুল 
যুক্ত থাকিবে | 

(৫) শিক্ষক-শিক্ষিক! শিক্ষণকাল শেষের পর যাহাতে যে সমস্ত শিক্ষা 
পদ্ধতিগুলি শিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করিতে 
পারেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও বিগ্যালয়- 

গুলির মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। 

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ প্রদান--লর্ড কার্জন 
প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 


৬৪৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


করেন। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তিনি শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান বেশী করিয়। 
"স্থাপন করিবার জন্য স্থপারিশ করেন। কারণ. বাংলাদেশের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষণপ্রাঞ্চ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা শতকরা হিসাবে খুব 
কম ছিল। লর্ড কার্জন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার 
শিক্ষণকাল' দুই বৎসরের কম কিছুতে হইবে all লর্ড কার্জনের প্রাথমিক 
শিক্ষাদান ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান হইতেছে প্রত্যেকটি প্রাথমিক. বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য রুষিকার্য সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণের ন্থপারিশ। তিনি 
বলিয়াছিলেন, যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই আসিয়া থাকে 


ক্লষিজীবীদের পরিবার হইতে, অতএব. গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের * 


পাঠাক্রমে লর্ড কার্জন কৃষি শিক্ষ। দিবার কথা বলিয়াছিলেন। : ছাত্র- 
ছাত্রীদের শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকশিক্ষিকাদের এ বিষয়ে জ্ঞান 
থাক! প্রয়োজন । এই কারণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণ 
গ্রহণের সময় কুষিশিক্ষা। গ্রহণের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াদিলেন। 
এদিকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সরকারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের ফলে বেশী 
সংখ্যক শিক্ষকগণকে  শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হইতে দেখা যায়, পক্ষান্তরে সরকার 
আরও বেশী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের 
সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত faata দেখ। যায় যে শিক্ষণের জন্য আরও 
বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে বলা হয় যে যদি কোন শিক্ষক- 
শিক্ষিকার শিক্ষাদানের উপযুক্ত সার্টিফিকেট ( শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক প্রদত্ত ) না থাকে, তবে তাহাকে শিক্ষাদান করিতে দেওয়া হইবে 
all অবশ্য এইরূপ নিয়ম প্ররত্তিত করিতে হইলে বহুসংখ্যক শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন, এবং খুব তাড়াতাড়ি তাহার প্রবর্তন করাও 
সম্ভবপর হইবে না। সে যাহাই হউক সরকারী সিদ্ধান্তের স্থপাঁরিশ 
BRU খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ - দেখা 
যায়। : ফলে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষণ 
 অহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩তে গিয়া দাড়ায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখ্যা 
ছিল মোট v 
১৯০৪ gitaa সরকারী সিদ্ধান্ত এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী সিদ্ধান্ত 
হুইন্ডে একটি: হুদূরপ্রসারী ফল: দেখ! গেল। (১) পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, (২) গ্রাজুয়েট ও 


oe 


শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৪৯ 


আগ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পাঠক্রম ও ভিন্ন fate” 
গৃহীত হইল এবং (৩) প্রত্যেক শিক্ষণ-মহাবিগ্ালয়ের সহিত পাঠদান © 
সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য প্র্যাকটিসিং স্কুল খোলা হইল। 
কলিকাত! বিশ্ববিষ্তালয় কমিশন ১৯১৯ খুষ্টাঝে শিক্ষক-শিক্ষণ্টের উপর 

আরও গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশন বলেন যে শিক্ষণপ্রাপ্থ শিক্ষক- 
শিক্ষিকার areal আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। কমিশন: কলিকাতা ও 
brat বিশ্ববিদ্ালয়ের সঙ্গে শিক্ষণ-বিভাগ থুলিবার জন্য স্থপারিশ করেন। - 
এই কমিশন প্রত্যেকটি শিক্ষণ-বিছ্য।লয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি Demonstration 
“School বা পাঠ প্রদর্শনীর জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা স্থপারিশ 
করেন। অর্থাৎ এই বিগ্যালয়গুলিতে শুধু শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাই পাঠদান 
অভ্যাস করিবেন না, শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও এই 
faotaca আদর্শ পাঠদান করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শিক্ষা দিবেন । 
১৯২৬-২৭ খৃষ্টাবের মধ্যে ২১টি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় 

* এবং ১,২৫৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকা এসব শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে 
শিক্ষণগ্রাপ্ত হন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নিম্ন মাধ্যমিক 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণদানের জন্য ৬৯৫টি নর্মাল ইস্কুল ও 
গুরু ট্রেনিং স্থুল স্থাপিত হয়। 

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্বন্ধে 
খুব গুরুত্বপুর্ণ স্থপারিশ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার সাধারণ মান উন্নয়ন করিতে হইবে, 
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে হইবে, -শিক্ষক-শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানে ভাল ভাল: শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত করিতে হইবে, শিক্ষক- 
শিক্ষিকার্দের কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন তাঁহাদের মাঝে মাঝে ঝালাই 
পাঠ ও শিক্ষামূলক সভার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা 
শিক্ষণ সম্বন্ধে নূতন তথ্যাদি সন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারে এবং শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের চাকুরীর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে যাহাতে ভাল ভাল 
শিক্ষক-শিক্ষিকা! এই কাজে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রপর হইয়। আসেন | 

. হাৰ্টগ কমিটির রিপোর্টের পর হইতে ১৯৪৭ খীষ্টাবের স্বাধীনত৷ প্ৰাপ্ধি 
পৰন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা এবং শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা দেখিলেই এ সময়কার শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিব। 


৬৫০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


নিয়ে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা হইতেই | যুগের faaata 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করিতে পারা যাইবে | 


i 


L -শিক্ষক-শিক্ষগ প্রতিষ্ঠান ১৯৩১--১৯৪৭ 
মা OTE OUT s 


প্রত্ষ্ঠান ১৯৩১-৩২ | ১৪৩৬-৩৭ | ১৯৪০-৪১ ১৯৪৬-৪৭ 
শিক্ষক-শিক্ষণ মহা- 

"বিদ্যালয় ২৩ ১১০11888458 ik 
শিক্ষার্থী-সংখ্যা ১,৫৮২ ১৭৭৯ | 7২,২১৮] ৪৯৩ 


নর্মাল স্থূল, গুরু ট্রেনিং 


স্কুল ইত্যাদি ৪২৫ ai ৩৭৬ ৩৩৮ 
শিক্ষার্থা-সংখ্যা ২১,৮২৩ ১৯,১২৫ ২২,৪৩৫ ২৩,৭৫৪ 
মেয়েদের নর্মাল স্কুল ২০৯ ২০৫ | * ২৩৬ ১৮৯ 
শিক্ষার্থী -সংখ্য! ৬,৯৪৫ ৭,০৮২ ৮,৮৯৬ ১০,১৪৩ 


উপরের সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষণের 
ব্যবস্থা অপ্রচুর fer ১৯৩৬-৩৭ খরষ্টাবে প্রাথমিক ও- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিক! সংখ্যা ছিল৷ ৪, ৭৮,১৯৩:৷ এই সংখ্যার: -শতকরা.৪৩ জন 
ছিল শিক্ষণপ্রাধ নহেন। - :১৯৪১-৪২. ' Dirag শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 
মধ্যে শিক্ষণপ্রাঞ্চ নহেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখা] ছিল eal 
৩৮৭, এবং ১৯৪৬-৪৭ Mice শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত নেন 
এমন শিক্ষক-শিক্ষিকার হার ছিল শতকর! were | 


১৯৪৪ খৃষ্টানদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপেষ্টা সমিতির gatar শিক্ষা- 
পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণের অপ্রাচূর্ধের কথা উল্লেখ 'রহিয়াছে। এই 
পরিকল্পানাকে সমিতির সভাপতির নাম অনুসারে সার্জেন্ট পরিকল্পনাও বলা 


6.৮. 


_শিক্ষক-শিক্ষণ ৬৫১ 


হইয়া খাকে। কমিটি বলেন খে, যত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
আছে, সেই শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে যে সব fwata শিক্ষক-শিক্ষিকা পদ 
WW এবং অবসরজনিত খালি হইয়াছে, সেই সব পদের জন্য উপযুক্ত 
. শিক্ষক-শিক্ষিকাকেই শিক্ষাদান করা নাকি চলে না, নৃতন শিক্ষক-শিক্ষিকা . 
শিক্ষাদান ত দুরের কথা। ইহা খুবই নৈরাশ্তজনক কণা অর্থাৎ শিক্ষণ- 
দানের জন্ উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের সেই সময় বিশেষ অভাব 
ছিল। অতএব কমিটি স্থপারিশ করেন যে, যথাসম্ভব Ae নৃতন শিক্ষণ-: 
বিদ্যালয় অচিরে স্থাপন করিতে হইবে। 

সার্জেন্ট কমিটি শিক্ষণ ব্যাপারে অন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। কমিটি 
বলেন যে স্কুল ফাইনাল CHA শেষ হইবার মুখে উপযুক্ত সংখাক কিশোর, 
কিশোরীকে শিক্ষাদান কার্ষের জন্য বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। 
তাহাদিগকে তখনই শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রবেশ করিতে 
হইবে, তাহাদের শিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোন ফি গ্রহণ করা হইবে না, পক্ষান্তরে 
গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা থাকিবে । শিক্ষাক্রম হইবে বিশেষ 
করিয়া ব্যবহারিক এবং এওঁ শিক্ষার্থীরা যে সব জাতীয় বিগ্যালয়ের কাজ 
করিবে, তাহাদের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
হইবে। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য মাঝে মাঝে ঝালাই পাঠ ( Refre- 
sheis Course) এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া মেধাবী ছাত্র- 
ছাত্রীরা যাহাতে বিদেশে গিয়া গবেষণা ইত্যাদি করিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থ। করিতে হইবে। 

কমিটি প্রাথমিক দুরবস্থা ও নিয় মাধামিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা" 
গণের দুরবস্থা WCE অবহিত হইয়াছিলেন এবং বলিচাছিলেন যে সমস্ত 
শিক্ষক-গরিক্ষিকীর1 ছাঁত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি iai দিতেছেন, 
তাঁহাদের ও সামান্য বেতন দিলে চলিবে না। কমিটি এসব বিগ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাঁদের জন্য afew হারে বেতনের স্থপারিশ করেন এবং শিক্ষক- 
পিক্ষিকাদের পারদরিতাঁগত মানের বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। 

কমিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা পারদশিতা সম্বন্ধে যেসব ঈপারিশ করেন তাহা 


নিয়ে দেওয়া হইল। 
(১) সরকারী বাঁ বেসরকারী ষে কোন বিদ্যালয়ের সি রিল 


শিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। 


-৬৫২ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


> (২) শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ঢুকিবার জন্য ati পারদ্রশিত| হইতেছে 
প্রবেশিকা বা! অনুরূপ পরীক্ষায় পাশ। ১৬ বংসরের নীচে কেহ শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার পাইবে ন1। 

(৩) , faa মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের উপরের স্তরের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক- 
'শিক্ষিকাই গ্রাজুয়েট হইবেন । 

(8) arate এবং শিশুবিগ্যালয়ে যাহার! শিক্ষাদান করিবেন তাহারা 
সকলেই হইবেন শিক্ষিক। কমিটি. এই মত প্রকাশ করেন ৮. বসরের 


নীচে যেসব ছেলে মেয়ের বয়স, তাহারা শিক্ষক হইতে শিক্ষিকার শিক্ষাদান 


দ্বারা বেশী Gigs হইবে। 

,..(৫) প্রাথমিক, নারি, শিশু-বিদ্যালয় ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগ্রহণকাল হইবে ২ বৎসর . উচ্চ বনিয়াদী 
বিষ্ালঘের খিক্ষক-শিক্ষিকাদিগের শিক্ষাদান হইবে ৩ বত্পর এবং উচ্চ- 
মাধ্যমিক বিগ্ভালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের শিক্ষণকাল হইবে ১ বৎসর, 
১৮ মাস হইলেই ভাল। 

(৬) প্রাথমিক ও নিমন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরর ( নাসর্ণরি ও শিশু বিছ্যালয়- 
সহ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণের জন্য যে পাঠক্রম নির্দিষ্ট আছে, তাহার 
এক-তৃতীয়াংশ থাকিবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান-সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
জানিবার ব্যবস্থা তাহাদিগকে স্থানীয় সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, জানিতে 
হইবে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। 


স্বাধীনতার পর শিক্ষপ-শিক্ষার অগ্রগতি 


ভারতে যত রকমের পেশা আছে, শিক্ষকতা তাহাদের মধ্যে সংখ্যায় 
সর্বাপেক্ষা গরিষ্ট | জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ শিক্ষকতায় নিযুক্ত। 
৷ ভারতে fa শতকেরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ 
(Training ) দেওয়ার কাঁজ চলিতেছিল। -o অতি সম্প্রতি শিক্ষণের 
(Training ) বদলে শিক্ষ। ( Education) কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে। 
“AME বাহুল্য “শিক্ষাণ কথাটি ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষণের যে রীতি-নীতি, 
সংগঠন এতদিন পর্যন্ত ছিল, তাহা এখন অনেক পরিমাণে প্রসারিত হইয়া 
পড়িয়াছে। স্বাধীনতার পর আরও বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে রাখিয়া 
Teacher Eduction বলা হইতেছে | 


শিক্ষক-শিক্ষণ fC ৬৫৩- 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের মর্যাদা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই সেই মর্ধাদাকে পুর্ণভাবে রক্ষার জন্য যাবতীয়, 
শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন। তাহা ছাড়া প্রাক্‌- 
স্বাধীনতা কালে যে aAa দৃষ্টিভদী লইয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হইত 
তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিল। তাহা ছাড়া কিলপ্যাট্রিকের উক্তিটি স্মরণীয়; ' 
“One trains circus performers, and animals, but one 
educates teachers” বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের পর শিক্ষকদের আদর্শের, 
ও মনোভাবের পরিবর্তনে, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অভ্যাসে গুরুতর পরিবর্তন: 
*আসিল। ফলে “শিক্ষণ এই শব্দের বদলে “শিক্ষা” কথাটি ব্যবহৃত হইতে 
লাঁগিল। বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টেও শিক্ষকদের শিক্ষা এই 
বিষয়টির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখন সারা ভারতের 
শিক্ষণব্যবস্থাকে ‘Teacher Education’ হিসাবে tiga তোলার প্রস্তুতিপব' 
বলা চলে। 

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষার যে ছক তাহা 
faza i— 
* (১) প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য 

(২) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য 

(৩) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্ত__প্রাক পর্যায়ের 

(৪) মাধ্যমিক স্তরের স্মাতকদের জন্য 

(৫) বিশেষ ধরণের শিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য 

(৬) মহিলাদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা 

প্রাক-প্রাথমিক পধায়ের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা আমাদের দেশে বিশেষ 
ভাবে হয় নাই। ইহার ব্যবস্থা অপ্রচুর বলিলেই হয়। ১৯৬২ খুষ্টাবের 
হিসাবে পরিলক্ষিত হয়, মাত্র ৩২টি প্রাক-প্রাথমিক * শিক্ষা-ব্যবস্থা। com 
ভারতে আছে। ইহাদের মধ্যে সরকার পরিচালিত মোট ৩টি, অপরগুলি 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান । ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এ সমস্ত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে পুরুষ মাত্র ৭৮জন এবং মহিলা, ১১৬৬১জন। এই সমস্ত শিক্ষা 


৬৫৪ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রতিষ্ঠানে প্রবেশিক] পরীক্ষায় পাশ র! প্রাইমারী সার্টিফিকেট পাশ করা 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লওয়া হয় এবং শিক্ষাকাল AFISAT | i 
এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যক্রম একই প্রকারের aa) — বিভিন্ন 
ধরণের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যথ! কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসরী, প্রাক্‌- 
বুনিয়াদী ইত্যাদি প্রাক-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন ও চাহিদা 
অনুযায়ী এই সমন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রের পাঠ্যক্রম নির্নীত হইয়া 
থাকে. প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষ-কেন্জরের কর্মস্থচী সাধারণতঃ কর্মকেন্দ্রিক এবং 
Bei far: (১) সমষ্টিজীবন সংগঠন, = (২). সামাজিকতা! শিক্ষণ, 


(৩) শিশুপর্ধবেক্ষণ, (s) শিশুশিক্ষার ইতিহাস, (৫) .প্রাক-বুনিয়াদী | 


শিক্ষার মূলনীতি ও লক্ষ্য, (৬) প্রাক_-বুনিয়াদী শিক্ষার বিষ্বন্ত, (৭) কর্ম- 
সংগঠন, (৮) পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ, (3). প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ( বাগানের 
কাজ ও পণ্ড পালন সহ), (১০) ভাষা ও সাহিত্য, (১১). সঙ্গীত ও ছন্দ, 
(১২) শিল্প-কল!। 

CHAS কোনও cate প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্তু উচ্চতর কাজের 


বাবস্থা হইয়াছে। বরোদ| বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক- ' 


শিক্ষিকাদের Go আাতকোত্তর ডিপ্লোমা: এবং Child Developments 
এম. এস্‌সি. ডিগ্রী দেওয়ার বাবস্থা আছে । বিহারের বিক্রমে শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, উহা] শিশু পর্য- 
বেক্ষণের পরীক্ষণাগার | 

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার Indian Committee on Early Child- 
hood Education নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি 
পরামর্শদাতা জাতীয় কমিটি হিপাবে কাজ করিবেন এবং মাঝে মাঝে 
femma উন্নতিমূলক ব্যবস্থার কথ! স্থপারিশ করিবেন। এই কমিটি 
দেশের বেসরকারী শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনও করিবেন | 
উর, tom 
প্রাথমিক শিক্ষণ-বিগ্ভালক় 
ভারতের গ্রাথম্ক বিগ্যালয়গুলি বর্তমানে ছুই ভাগে বিভক্ত__বুনিঘাদী 
ও অবুনিয়াদী। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ৮৫৬টি বুনিয়াদী এবং ২৫৮টি অবুনিয়াদী 
শিক্ষক-শিক্ষণ cre fer এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা যথাক্রমে 
ছিল ৯৬,৩০৭ এরং ৩৪,২৪১ জন। এই সমস্ত শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান নানাভাবে 


সারি শত 


~~ পিউ... le Mm 


শিক্ষক-শিক্ষণ ce wee 


পরিচালিত হইত। -ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ শিক্ষণ-বেন্দ্র ছিল সরকারী , 
এবং তারপরই আছে. AGIA (aided) শিক্ষণ-কেন্দ্র। তাহা “ছাড়া 
বেষরকারী সাহায্যবিহীন্‌ ইত্যাদিও কয়েকটি কেন্দ্র আছে। 

এই ছুই ধরণের অর্থাৎ বুনিয়াদী ও. অবুনিয়াদী : শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে, ছুই 
ধরণের ছাত্রছাত্রী আসিয়া সমবেত হয়।-__(১) প্রাইমারী সাটিফিকেট প্রাপ্ত - 
শিক্ষক-শিক্ষিকা অর্থাৎ যাহার! অন্ততঃ পক্ষে. ৭. বৎসর প্রাথমিক. faataa 
কাজ করিয়াছেন এবং . (২) প্রবেশিকা. পরীক্ষায় বা স্থুল ফাইনাল পাশ 
শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষণকাল প্রায় বেশীর. ভাগ ক্ষেত্রেই ছুই. বৎ্সরকাল। ' 
কিন্তু শিক্ষণশেষে_ প্রথম ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকা জুনিয়ার- সার্টিফিকেট 


এবং দ্বিতীয় ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সিনিয়ার সার্টিফিকেট পাইয়! থাকেন। 


বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন fran পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ও. faa 
বুনিয়াদী শিশণ-মহাবিগ্ভালয়েশিক্ষণ-কাল এক বৎসর | প্রথম ও. দ্বিতীয় 
ধরণের এই উভয় ধরণের শিক্ষক-শিক্ষিকার| একই রকম সার্টিফিকেট wey 
থাকে, ANS প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল হইতে পাশ করিলে প্রাইমারী... ট্রেনিং 


* সার্টিফিকেট পাশ এবং নিয় বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হইতে পাশ ক্রিলে 


এখানকার সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন. 

"অবুনিয়াদী শিক্ষণ-বিগ্ালয়ে..পাঠাক্রমে বিভিন্ন, রাজ্যে পার্থক্য আছে। 
কিন্তু প্যাটার্ণ প্রায় একইরূপ। সাধারণ পাঠ্যক্রম হিসাবে পাঞ্জাবের 
পাঠ্যক্রম দেওয়া হইল। ইহা ATEN £_- 

যথা, প্রথম পত্র--একটি. ভারতীয় sta. ( By” অথবা fer অথবা 
পাঞ্জাবী )। - দ্বিতীয় _পত্র_-অঙ্ক 6, ভাষ! -শিক্ষাপদ্ধতি। তৃতীয় পত্ৰ 
সাধারণ জ্ঞান, পৌরনীতি ও প্রাথমিক বিজ্ঞান পদ্ধতি-শিক্ষা । চতুর্থ পত্র 
শ্রেণী-পরিচালন। পঞ্চম পত্র__সাধারণ শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাতত্ব। যষ্ঠ 
পত্র-হিন্দী অথবা পাঞ্জাবী । 

 পুস্তকাশ্রমী শিক্ষাদান ছাড়া শিক্ষার্থী দিগকে- নানা বিষয়ে: ব্যবহারিক 
জান ও হস্তশিল্প শিক্ষা দীন করা হইয়া থাকে। 

. সিনিয়ার সর্টিফিকেটের শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের ব্যবস্থাও প্রায় জুনিয়ার 
শিক্ষার্থীদের মতই, কিন্তু একটু উন্নত পর্যায়ের ।- তাহা ছাড়া পার্থক্যের মধ্যে 
হইল প্রথমতঃ, দ্বিতীয় পত্রে--অঙ্ক পদ্ধতির সাথে বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা 
পদ্ধতিও শিখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, চতুর্থ পত্রে_বিগ্ঠালয়-সংগঠন সম্বন্ধেও 


৬৫৬ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । তৃতীয়তঃ, হস্তশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়লিখিত 
॥ বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষার্থীকে দুইটি বিষয় শিক্ষা করিতে হয়__পশুপক্ষী পালন, 
বাড়ী নির্মাণের কাজ, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প, রংএর কাজ, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ, 
যন্ত্রবিদ্ধ, বঙ্গ তৈয়ারী, কম্বল তৈয়ারী, carmel পালন, গোপালন, 
* মৌমাছি পালন। 

বুনিয়াদী শিক্ষণে নঈতাঁলিমে শিক্ষানীতি পালিত হইয়া থাকে। 
এইখানে কয়েকটি মূলশিক্ষ। ও সাহায্যকারী শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হয়। 
ইহা ছাড়া মহিলাদের গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যিক | অন্ঠান্ত বিষয়ের 
মধ্য শিক্ষার্থীদের শিখিতে হয় শিক্ষানীতি, বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা, 
শিক্ষাদান-পদ্ধতে | প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিতে হয়। কুড়িটি 
অনুবদ্ধ প্রণালীতে পাঠদান, ৫০টি পাঠদান পর্যবেক্ষণ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 
এক সপ্তাহকাল ক্রমাগত পাঠদান, বিভিন্ন শ্রেণীতে একত্রে পাঠদান ৩টি ও 
দুইটি শিক্ষোপকরণ তৈয়ারী করিতে হয়। 

'পুস্তকাশন্বী-শিক্ষা, ৬টি পত্রে গ্রহণ করিতে হয়--(১) আঞ্চলিক: ভাষা 
( পাঠাপুস্তক ), (২) আঞ্চলিক ভাষা ( সাধারণ ), (৩) হিন্দী (৪) নীতা 
(৫) সাধারণ বিজ্ঞান, (৬) সাধারণ অঙ্ক বা সংস্কৃত | 

ইহা ছাড়া সমাজ এন অভিজ্ঞতাও শিক্ষার্থীদ্িগকে অর্জন করিতে 
zgi 

মাধ্যমিক শিক্ষণ- শর 

মধ্য কিংবা নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রাক্‌-স্মাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অর্থাৎ ম্যাট্রিক কিংবা ইন্টারমিডিয়েট পাশ: শিক্ষার্থীসমূহ মাধ্যমিক 
শিক্ষণ-বিগ্ঠালয়ে শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য শিক্ষা পাইয়া! থাকেন। শিক্ষণকাঁল 
atas এক কিংবা দুই বৎসর এবং শিক্ষণশেষে শিক্ষার্থীরা 
বিশ্ববিদ্যালয় বা! রাজ্য-শিক্ষাবিভাগ হইতে সার্টিফিকেট কিংবা ডিপ্লোমা 
পাইয়া থাকেন। কোন কোন বিশ্ববিস্তালয়ে T. D. এবং কোনও স্থানে 
Dip. T, দেওয়া হয়, কোনও কোনও রাজ্য-শিক্ষা-বিভাগ S. T. C., M. P. 
C. T: ইত্যাদি সার্টিফিকেট দিয়! থাকেন। 

পাঠ্যক্রম বিশ্ববিগ্ঠালয়-ভেদে এবং রাজ/ভেদে বিভিন্ন, কিন্তু উহা মূলতঃ 
প্রায় একই প্রকার । যথা-_শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি) শিক্ষাপদ্ধতি, 
বিগ্যাঁলয়-সংগঠন, স্বাস্থ্য ও পাঠদান | 


ae 
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ভারতের গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ শিক্ষণ-মহাবিস্তালয়ে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া ` 
থাকেন। ১৯৬২ ai বুনিয়াদী ধরণের শিক্ষণ-মহাবিস্তালয়ের সংখ্য! 
ছিল ২৫৯টি এবং অবুনিয়াদী শিশ্মণ-মহাবিষ্যালয়ের সংখ্য! ছিল »০*টি। 
বেশীর ভাগ মহাবিষ্ঠালয়েই পুরুধ ও মহিলা একত্রে পড়িয়া থাকেন। “ভারতের 
শিক্ষণ-মহাবিষ্যালয়গ্ুলি দুই ভাগে বিভক্ত--অবুনিয়াদী ও'বুনিয়াদী i 
©. অবুনিয়াদী'মহাবিগ্ঠালয়গুলিতে শিক্ষাকীল প্রান ১ বংসর এবং শিক্ষণান্তে - 
শিক্ষক-পিক্ষিকার B. ED. B: T3 L. T অথবা Dip ih” Education 
ইত্যাদি 'ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন। পাঠাক্রমের ধারা 
সাধারণতঃ নিয়র্ূপ_(১) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান, (২) শিক্ষানীতি ও 
সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতি, (৩) বিগ্ভালয়-পরিচালন এবং প্রশাসন ও স্থাস্থাবিধি, 
(৪) শিক্ষাদীন-পদ্ধতি, (৫) শিক্ষার ইাতহাস, (৬) পাঠদান। 
oe ৰুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিষ্ঠালয় 
. এই দেশে অনেক গুলি স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষণ-কাল লাধারণতঃ.এক বৎসর, 
এবং পাঠ্যক্ৰম সাধারণতঃ fA |: usw 
2805) শিক্ষাতত্বের' দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান, (২) শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান, 
(ও শিক্ষা-প্রশাসন ও তথ্বাবধান অথবা শিক্ষা-পদ্ধতির গবেষণা, (৪) বুনিয়াদী 
শিক্ষাদান-পঞ্ধতি, (৫) শিল্প কজি, (৬) সমাজ জীবন যাপন। নানারূপ 
ব্যবহারিক কাজও এইখানে করিতে হয়-অতীক্ষা তৈয়ারী ও প্রয়োগ, 
শিক্ষোগকরণ তৈয়ারী ইত্যাদি। 
"বুনিয়াদী শিক্ষপ-মহাবিগ্ঠালয়সমূহে বেশীর ভাগই সরকার দ্বার! পরিচালিত 
এবং সরকারই শিক্ষা্থীদিগকে শিক্ষণান্তে ডিপ্পোমা দিয়া খাকেন। বুনিয়াদী 
শিক্ষার'মৃগ্যায়ন কমিটি বা রামচ্জান কমিটি স্সাতকোত্তর বুনিয়াদী মহা বিগ্তাগয় 
সম্বন্ধে মহাবিষ্ঠালয়ের আওতায় আনিবার স্থপারিশ করিয়াছেন। 
বিশেষজ্ঞদের জন্য শিক্ষণ-কেন্দ / 
বিভিন্ন ধরণের শিক্ষণদানের জন্যও ভারতে শিক্ষণ-ব্যবস্থা আছে। যথা 
শারীর শিক্ষা, কাস্থিবিদ্ঠা ( Aesthetic Education ), গৃহ ‘বিজ্ঞান, 


শিল্প ইত্যাদি । ৷ 1 p 
শারীর শিক্ষার জন্ত MENR Segen পর্যায়ের শিক্ষপ-যবস্থা 


আছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে ভারতে ১৮টি শারীর শিক্ষণ কলেজ, এবং 


৮ ৪২ 


i 


৬৫৮ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


- ৪৪টি শারীর শিক্ষণ বিদ্যালয় আছে। ইহাদের শ্িক্ষণকা'ল-১ বংসর এবং 


শিক্ষান্তে.. শিক্ষার্থীরা . ডিপ্লোমা. রা. সার্টিফিকেট, পাইয়া থাকেন।. এই 
সকল শিক্ষণ-গ্রতিষ্ঠান ছাড়াও - এমন অনেক শিক্ষণকেন্দ্র আছে যেখানে 
তিনগাস ব্যাপী স্বল্লকালীন শারীর, শিক্ষণ দান কর! হইয়া থাকে | 

০৯৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে citat- 
fama ১০* একর. জমিতে aAa কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন 
স্থাপিত হইয়াছে এই. ম্‌হাবিষ্ঠালয়ের শিক্ষণকাল * বৎসর এবং. শিক্ষণাস্তে 
ডিগ্রী দেওয়া হইয়া থাকে৷ এইরূপ. কলেজ: ভারতে মাত্র একটিই । এই 
কলেজে শারীর শিক্ষার. নীতি, শিক্ষার্জান-পদ্ধতি ইত্যাদি-সম্পর্কে ব্যাপক 
শিক্ষাক্রয়ের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। Í : 
কান্তিবিদ্য। (Aesthetic Education) শিক্ষার ব্যবস্থা এই দেশে একরূপ 
নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়, Al) সামান্য কয়েকটি. শিক্ষণ কেন্্রই ভারতে 
আছে এ সমস্ত শিক্ষণকেন্দ হইতেছে--(১). সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলার জন্য 
রিশ্বভারতী,: (২) [চিত্রকলার জন্য বোষ্বাইয়ের- জে, জে স্কুল অব আর্টস, : 
(৩) চারুকলার জন্য বরোদার এম, এস বিশ্ববিদ্যান্য়, (৪) নৃত্যের wy মাদ্রাজের 
কলাক্ষেত্ৰ, (৫)..মান্রাজে সঙ্গীতের জন্য শিক্ষকদের সঙ্গীত . মহাবিদ্যালয়, 
(৬),শিল্পকলা শিক্ষার. aa লক্ষ্যের stad স্কুল অব আর্টস, (৭) শিল্প 
শিক্ষকদের জন্য দিলীর-জা মিয়া.মিলিয়া ইন্ট্টিটিউট অব আর্ট এডুকেশন ॥ 

» গৃহ-বিজ্ঞান_ শিক্ষা ভারতের মাধ/মিক বিদ্ধালয়সমূহে বিশেষ ভাবে 
প্রচলন হওয়ার ফলে এ বিষয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষণের "প্রয়োজন AIST হয়। 
গৃহ বিজ্ঞান শিক্ষণের-জন্য কয়েকটি শিক্গপকেন্র আছে তাহাদের মধ্যে দিল্লীর 
Lady Irwin: College,: বোঙ্কাইয়ের SN; DT বিশ্ববিস্তালয় 'বরোদার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৷ Faculty of Home Science, হায়দরাবাদের গৃহ- 
বিজ্ঞান শিক্ষণ কলেজ) এলাহাবাদের:03০%৪20567৮ College: of Home 
Science for Women, কলিকাতার--বিহাদীজাঁল। ইন্‌ষ্টিটিউট watery 
সায়েন্স উল্লেখযোগ্য৷ ৮-৭ > Se ERSIPAPPI poyri ই 

fa বৰ্তমানে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের. স্তরে শিল্পশিক্ষা শিক্ষণীয় 
বিষয়ের পর্যায়তুক্ত হওয়ার ফলে শিল্প-শিক্ষকের চাহিদা খুব বৃদ্ধি "পাইয়াছে। 
বিভিন্ন "রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ, : শিক্ষক-শিক্ষিকীদিগকে শিল্প ও কারিগরী 
শিক্ষাদানের জন্য কতকগুলি শিক্ষাকেন্ত্ স্থাপন করিয়াছেন। z 
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বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থ।1- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের-জন্ বিশেষ 

শিক্ষণীয় ব্যবস্থা অনেক রাজ্যে আছে। এইরূপ শিক্ষণীয় ব্যবস্থা, শিক্ষণ 

অহাবিষ্ঠালয়ের সঙ্গেই আছে। বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় xen রি 
হিন্দী |. ইহার শিক্ষণকাল ১ বখসর | | > A 


(A 
শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষণ-ব্যবস্থা 
'শিক্ষিকাগণ শিক্ষকদের সাথে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কিন্তু তাঁহাদের জন্য আলাদা শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানও অনেকগুলি আছে। 


~ জাতকোত্তর শিক্ষা! ও গবেষণ! * 

শিক্ষাবিযয়ে স্মাতকোততর.শিক্ষণদান "ও -গবেয়ণার ব্যবস্থা খুবই অল্প দিন 
হইল ভারতে হইয়াছে । এই শিক্ষপ-ব্যবস্থা ছুই ধরণের=যথ! (১) M. Ed: 

B. T. কিংবা! B, Ed, ডিগ্রীর পর. দুই বৎসর শিক্ষণকাল এবং Ph. D. (M. 
Ed, এর পার,দুই বংদর শিক্ষাকাল_অধায়ন ও OL) Uiw vonsinitis 

নিয়সিখিত বিশ্ববিষ্ঠাবয়গুলিতে . M. Ed, ডিগ্রীর (র্যবস্থা, আছে: 
আলিগড়, এলাহাবাদ, -বারাধসী,। aarti, caret, দিল্লী; গোরক্ষপুর, 
গুজরাট, কর্ণাটক, লক্ষৌ, মাদ্রাজ, মহীশূর, নাগপুর, রাজস্থান, পুলা, পাটনা, 
ওসমানিয়া, পাঞ্জাব, উৎকল, বিক্রম, এস. এন. ডি. টি. ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় । 
কলিকাতা ও গৌহাটিতে এডুকেশন এম. এ পড়িবার ব্যবস্থা আছে৷ কোন 
কোন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল মাত্র গবেষণার ভিত্তিতে এম, এড, ডিগ্রী দেওয়া 
হইয়া থাকে। রগ > 

saman, ডিগ্রীর পরূ.পর 881 উপর নৃতন -নৃতন: গবেষণার 
ভিত্তিতেই পি, এইচ. ডি, ডিগ্রী, দেওয়া হইয়া থাকে। 
.. বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য ,:সাতকোত্তর পর্যায়ে: শিক্ষণের- বাবস্থা আজও 
বিশেষভাবে SHAS, তবে কোন কোন TUSHIRA: বুনিয়াদী শিক্ষণ মহা 
faataa এই ধরণের কাজের BOMBED! ; কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মনতর(লয়ে 
বর্তমানে National Centre for Research in Basic:Education 
নামে একটি, সংস্থা, স্থাপন করিয়াছেন্ড। ইহার ৷মারফত. বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্পর্কিত গবেষণাদি-চগিবে 1. l Ae er গাগা i 

, ১৯৩৫৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্ণীলয় কর্তৃক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হইগ্লাছে। এই পরিকল্পনার ফলে শিক্ষক-শিক্ণ কূলেজসমুহ "এবং 


". 


৬৬০ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


© বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ শিক্ষাসম্পর্চিত গবেষণা করিবার অন্ত অর্থ সাহায্য 

শিক্ষকদের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া “দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
শিক্ষকদের শিক্ষায় ছুই রকমের কাধক্রম থাক! প্রয়োজুন। একরকম 
হইতেছে শিক্ষকতার জন্য প্রথম শিক্ষণ।.. দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা হইতেছে 
কর্মরত থাকা অরস্থায় শিক্ষা শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষণ পাইলেই শিক্ষকতা 
কাজে খুব বেশী পারদখিতা লাভ করিতে পারেন al | কিছুকাল শিক্ষকতা! 
করিবার পর যে অভিজ্ঞতা লাভ হইল, তাহার ভিত্তিতে কিছু শিক্ষণ গ্রহণ 
করিলেই শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ' পারদগিতা লাভ করিতে পারেন বলিয়া অনেক 
শিক্ষাবিদ মত প্রকাশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বামুদালিয়র কমিশনও 
এই কথারই পুনরুক্তি: করিয়াছেন। : কমিশন বলিয়াছেন, “Intrused 
efficiency will come through experience critically analysed 
and through individual and group effect at improvement.” 
অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মরত অবস্থায় 
শিক্ষণ দানের ব্যবস্থ( করিলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত পারদশিতা 

" "কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য কার্যক্রম 

‘* বিভিন্ন: সময়ে রাজ্য-শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষক-শিক্ষণ 'কেঙ্সমূহ 
নি্লিখিত শিক্ষা-ব্যবস্থ| করিয়া থাকেন। 

0) ঝালাই পাঠ: C Refresher Course ), (২) বিশেষ বিষয়ে 
স্ব্লকালীন আত্যস্তিক শিক্ষাদান '( intensive course ), (৩) কর্মশালায় 
ব্যবহারিক কাজের বন্দোবস্ত, (৪) শিক্ষা Hac আলোচনা-চক্ত-ও সভ। 
ইত্যাদি। কিন্ত এই সব ব্যবস্থা খুব ভাল ভাবে eae হয় নাই। 

শিক্ষণ-মহাবিগ্ঞালয় ও সম্প্রসারণ-বিভাগ 

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষণ-মহা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্প্রসারণ 
বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মরত থাকা 
অবস্থায় শিক্ষণ দান করিয়া থাকে | এই বিভাগ নান। ভাবে এই কাজ করে। 
প্রতি সপ্তাহের শেষে শিক্ষণের ব্যবস্থা, অল্পকালীন : শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং 
দীর্ঘকালীন শিক্ষা ইত্যাদি সম্প্রসারণ-বিভাগ শিক্ষণের জন্ত আয়োজন করে) 


at 


শিক্ষক-শিক্ষণ : ৬৬১ 


এই জাতীয়_-শিক্ষণ-কর্মশালা, আলোচনাশচক্র, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির 
ব্যবস্থা, শিক্ষা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী, শিক্ষাক্ষেত্রে পথ নির্দেশনা সম্বন্ধীয় 
আলোচনা-চক্র ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার পরিচালনা, শ্রাব্যদৃশ্ঠ 
শিক্ষা-সরঞ্ামের ব্যবহার, পুস্তক প্রকাশন ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষবুগ্চার 
দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য কর! হইয়া থাকে । 

প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা-বিভাগের উপরস্থ কর্মচারীদের জন্য আঞ্চলিক 
আলোচনা-চক্রের : বাবস্থাও - শিক্ষা! মন্ত্রণালয় "করিয়া থাকেন মাধ্যমিক 
শিক্ষা কাউন্সিল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় পনেরটি: আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা 

করেন৷ “আঞ্চলিক - আলোচনা-চক্র ছাড়াও নিখিল: ভারত আলোচনা 
চক্রের বাবস্থাও হুইয়াছিল। এই সকল আলোচনা চক্রে, পরীক্ষা পরিচালনা, 
বিজ্ঞান শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষা, শিক্ষা প্রশাসন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা- 
চক্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

₹. রাধাকৃষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ 

রাঁধারুষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন শিক্ষণ-শিক্ষ| সগ্ন্ধে নিয়লিখিত সুপারিশ 
করিয়াছেন। : 
sai শিক্ষণ-শিক্ষার কার্যক্রম বা কোর্স“ সম্পূর্ণভাবে রদবদল করিয়া 

viy = রচনা করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীর পাঠদানের উপরই 
রাধাকৃষ্ণান কমিশনের 
শিক্ষণ-শিক্ষা সন্বন্ধে সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দান করিতে হুইবে। শা 
হুপারিশ। ২। পাঠদান কার্ধ সম্পাদনের জন্য swig Fasten 
বাচিয়া লইতে হইবে। 
7:৩৭: শিক্ষার্থীদিগকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বর্তমান ধারার সহিত পরিচিত 
হইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করা হইবে। 

৪) শিক্ষণ মহীবিগ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্বাচন করিবার সময় লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে যে চাহি যেন ধা ৮০798 প্রত্যক্ষ 8৮৮০: 
খাকে। 2818 ৮53 

৫। শিক্ষণ-শিক্ষার কোর্স অত্যন্ত নমনীয় হইবে শ্রবং রী atat 
জনের উপর নির্ভর করিয়া উহার রদবদল করিতে হইবে। E 

2৬) ' যাহারা শিক্ষণ-শিক্ষা 'শেষ করিয়া অন্ততঃ পক্ষে কয়েক বংসর 
শিক্ষকতা সন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন ভাহাদিগকেই ৮ ৬ 
ia করিতে উৎসাহিত করা ঘাইবে। 


৬৬২ আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


“17৭1 অধ্যাপকদিগের ০ kii =ভিত্তিতে রচনা করিতে 
ee টি 


_আধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ. 

মাধামিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন শিক্ষণ-শিক্ষা সম্বন্ধে 
কয়েকটি-সুপারিশ-করিয়াছেন। তাহাদের স্থপারিশসমূহ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
(৯): শুধু ছুই রকমের শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিবে | 
1২. (ক) যাহারা: উচ্চতর: মাধ্যমিক: পরীক্ষায় পাশ; করিয়াছে তাহাদের 
জন্য শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে । তাহাদের জন্যশিক্ষার কার্যকাল হইবে 
ছুই বৎসর । ০ = ty 

A) ,গাজুয়েটদের জন্যও শিক্ষণ-শিক্ষার বাবস্থা থাকিবে । তাহাদের 
যা জন্য বর্তমান ১ বৎসর কাল. কার্যকাল: থাকিবে, 

Font কিন্তু তাহা পংর-লশ্প্রসারিত_ করিয়া by ISAT কাল 
+ হইবে। př 

a ys শিক্ষণ-শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় কতৃ্কি Ta হইবে 
'এবং-বিশ্ববিষ্থালয় তাহাদিগকে ডিগ্রী ena করিবে । কিন্তু উচ্চতর মাধ্যমিক 
পাশের পর শিক্ষণ- 6৭ দার এরি একটি পৃথক বোর্ডের 
oie থাকিবে Bes IS RYT ও 

রত Ys cooks -এক-বা একাধিক রি বিষয় সম্বন্ধে 
শি গণ করিবে। ত SS ` 

716৪): -শিক্ষণ*শিক্ষা মহারিষ্ঠালয়গুলি-তাভাদের-কার্যক্রমের সাধারণ অংশ 
il ঝালাই পাঠের, ব্যবস্থা-করিবে।- বিভিন্ন বিশেষণ বিষয়ে স্বল্পকালীন 
আত্যপ্তিক শিক্ষণ ব্যবস্থা:করিরে ৷ কর্মশালার ব্যবস্থা করিবে + 

Eege) =শিক্ষণ-শিক্ষ ৷৷ মহাবিদ্ালয়গুলি-;শিক্ষাব্যিয়ক ae .গবেযণাকার্ধ 
পরিচালনা করিবে এবং এই কারণে রিস্ক মহাবিদ্যালয়ের অধীন একটি 
পরীক্ষামূলক. বিদ্যালয় থাকিবে ।.. 

(৬) শিক্ষণ-শিক্ষা' গ্রহণ করিলে শিক্ষার্থীদিগকে কোন বেতন দিতে 
হইবে ন! ।;+তাহা ছাড়া, তাহার! কিছু ভাতা পাইবে। তাহা ছাড়া যাহারা 
শিক্ষকতা! করিতে করিতে শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছেন, তাহারা-ভাতা 
ছাড়া বেতনও পাইবেন। s 


[ছক ত Ts 


- 


ee 
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২) শিক্ষণ-শিক্ষ। কলেজগ্ুলি যথাসভব আবাসিক হইবে যাহাতে $ 
শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। ‘ 

be) যে সমস্ত শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ধ Fone fife অস্ততঃ পক্ষে তিন 
বৎ্সরকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, তাহারা শুধু ষ্টার, 
ডিগ্রীতে ভতি হইতে পারিবেন। g 

(৯) শিক্ষণ-শিক্ষ। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা এবং পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে সহজ কর্মবিনিময় . 
চলিবে। 

(১০) শিক্ষিকার অভাব মিটাইবার জন্য: আংশিক সময়ের জন্য মহিলা! 
শিক্ষিকাদের শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


শিক্ষণ-শিক্ষাক্ষেত্তে নূতন ধারা! : . 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বুনিয়াদী শিক্ষা atta ও ARTATI স্তরে 
. জাতীয় শিক্ষার প্যাটার্ণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে ইহার .ফলে বুনিয়াদী 
স্তরে শিক্ষাদানের জন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকার- অভাব দেখা 
যায়।। ফলে পুরাতন শিক্ষণ-বিস্তালয়পুলি নিয় বুনিয়াদী 
এবং উচ্চ বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়ে পরিবতিত হইল ৷ -ইহা,ছাড়া কতকগুলি 
qaae বুনিয়াদী _শিক্ষণ-শিক্ষা, মহাবিগ্ঠালয়ও স্থাপিত হইয়াছে ॥: এই 
মহাবিগ্ভালয়গুলিতে নিয় ও উচ্চ বুনিয়াদী: শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের ৷ অধ্যাপক- 
অধ্যাপিকাদের শিক্ষণ দেওয়া, হইয়াছে। - ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে নৃতন-দিলীতে 
A National Institute of Basic Education: নামে: একটি বুনিয়াদী 
শিক্ষার জাতীয় সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল | এই মংস্থার উদ্দেশ্য ছিল বুনিয়াদী 
শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা পর্রিচালনা-কর।। ইহা ছাড়া এই সংস্থ। স্বল্পকালীন 
শিক্ষণ-এবং আলোচন।-চক্রের ব্যবস্থা করিতেছিল। এই শিক্ষণ বা আলোচনা" 
চক্রে সাধারণতঃ যোগদান করিয়াছেন বুনিয়াদী শিক্ষায় গা শিক্ষক" 


শিক্ষিকাবর্গ এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রশাসকগণ। were বলা TE 


বুনিয়াদী শিক্ষার ধার! 


“amata কাউন্সিল অব এডুকেণনাল রিসার্চ যাগ ট্রেনিং ন 
i Z খৃষ্টাৰে ন্যাশন্তাল কাউন্সি অব এডুকেশনাল: রিসার্চ ahs ট্রেনিং 
নামে একটি সংস্থা HACE WATT ইহার উদ্দেশ্য উচ্চতর ট্রে নিচ এবং 


yes আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


“গবেষণার ব্যবস্থা E এই উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণ বা: গবেষণা করিতে 
পারেন শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রশাসক্গণ, শিক্ষক-পিক্ষকাগণ এবং. শিক্ষাবিভাগের 
অন্যান্য উচ্চপদস্থ, কর্মচারীবৃন্দ... এই সংস্থাটি. সম্প্রমার..কার্ধও করিবে। 
fata হইয়াছে যে নিয়লিখিত. প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করিয়া' National 
Counci? of Educational Research and Training রাখ! e874} 
ee (1): The Central Institute of Eduéation (1948 1 
“« (2) The. Central Bureau of Text-Book Research (1954): 

(3) The Central Bureau of Educational and Vocational 
২. = Guidance ( 19549. 
(4) The National ‘Institute of :Basic Education ®( Delhi 
1956 ). 
(5) The National Fundamental Education Centre. 
TS (Delhi 1956 ). ” 5 i 
~ 6) The Directorate” of Exténsion Programmes for 
‘Secondary, Education (‘Dethi'1959%, i 3 
15) The National Institute of Audio-visual Education 
om ( Delhi 1959). তত 
=" উপরের সাতটি সংস্থা দ্বারা যে সমস্ত কার্য পরিচালিত হইত তাহা এখন 
National Council পরিচালনা করিবেন। এই National Couscila 
তত্বাবধানে আরও চারিটি আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজ পরিচালিত 'হইবে। এই 
আঞ্চলিক ট্রেনিং -কলেজগুলিতে বহুমুখী ' বিগ্ভালয়সমূহ্ের শিক্ষক-শিক্ষি- 
কাদের ট্রেনিং দেও হইবে ৷ চারিটি আঞ্চলিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত 
হইস্সাছে- আজমীর, ভূপাল, তুবনেশ্বর "ও মহীশৃরে ৷৷ সময়ে GE আঞ্চলিক 
ট্রেনিং কলেজপ্তলি Regional Institute FOF Educationa পরিণত 
রাজ্য শিক্ষা-সংস্থা 5-২০৭ ৭ 
যে তিনিটি tents পরিকল্পনা অস্থায়ী আমাদের দেশে কাজ 
হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার প্রসারণের জনা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু শিক্ষার 
গুণগত উতরষ্টতীর দিকে এত দিন পর্ন কোনও দৃষ্টি দেওয়া হয় are) 
পরবর্তী :পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে : আমাদিগকে শিক্ষার গুণগত 


শিক্ষক-শিক্ষণ œ ৬৬৫ 


উৎকর্ষতার- দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে । শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতা , 
বুদ্ধির জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন । , 
কেন্দ্রীয় সরকার এই জন্য ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে 
একটি করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠান: খুলিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্টান গুলি/বিভিন্ 
রাজ্যে শিক্ষার গুণগত উন্নতির বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। গ্রামেই, এই শিক্ষা « 
প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার eine উন্নতি সম্পফিত-কাঁজ করিবেন। 
পুরে ইহার কার্ধক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি পাইবে | 
‘এই সংস্থার ation নিয়রূপ £-- 
* 7.(ক) কর্মরত শিক ক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান (In Service Training), 
(খে): প্রকাশন: (64৮11০8092১, = (গ)গবেষণ। (Research), (ঘ) সম্প্রসারণ 
(Expansion) এ 

শিক্ষণ-শিক্ষার সমস্যা! 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর: দি" শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচুর' পরিমাণে 
, হইতেছে) তবুও a যাইতে পারে" যে "দেশের সমগ্র শিক্ষার প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের : সংখ্যা অল্প। উপযুক্ত পারদর্শী 
পিক্ষক-শিক্ষিকার-স্বলনতা হেতু বুনিয়াদী শিক্ষার সম্প্রপারণ হইতেছে না এবং 
সার্বজনীন প্রাথমিক" শিক্ষারও, প্রবর্তন "হইতে পারিতেছে না। মহিলা 
শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই: অল্প, তাহার-ফলে: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীচের 
প্রেণীগুলিতে শিক্ষাদান ব্যাহত হইতেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাঁদের বেতন বৃদ্ধি 
বিভিন্ন রাজ্যে হইতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য পেশার তুলনায় শিক্ষকতা 
3815১. করিয়া যে বেতন পাওয়া যায় ডাহা খুবই অল্প। “ফলে 

ceo © টবিশ্ববিগ্ঠালয়ের দুয়ার যাহার! পার: হইয়া যান, তাহারা 
প্রথমে aaia কর্মক্ষেত্রে কর্মের সন্ধান করেন ।  ধাহারাভীল ছেলে তাঁহারা 
অন্যত্র কর্মে নিযুক্ত হইয়া যান । যাহার!” কোন কিছুর পক্ষে উপযুক্ত নন, 
তাহারা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন): ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকার 
শিক্ষাবৃত্তির মানও ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছে । ৭ | 
তাহা ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য স্তরেঞ নানা, স্থযোগ দেখা 
গিয়াছে। বর্তমানে ভারতের শিক্ষা একটি নৃতন আদর্শ দ্বারা SES এই 
আদর্শের খোজ পাওয়া যাইবে বুনিয়াদী শিক্ষণ-সহাবিগ্ঠালযসমূহে। এই সমস্ত 
parafi Aaa এবং জীবন-কেনিক+ শিক্ষার উপরেই খুব শুরু 


রাজ্য শিক্ষাসংস্থা 


Ta ৮) , আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


দারোগ কর! হইয়াছে ॥ কিন্ত এই আদর্শ অনযান্ট ধরণের শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজে 
নাই | তকে B: T., BLED প্রভৃতি স্তরেও এই-আদর্শ প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই । B. ED! এর পুরাতন পাঠক্রম বর্জিত 
হইয়াছে এবং এই নৃতন আদর্শকে গুরুত্ব দিয়া B, ED. এর নৃতন পাঠক্রম 
রচিত হইরাছে। ' 

তীয় নিখিল ভারত : শিক্ষণ-শিক্ষা * কলেজজসমূহের সভায় 
আলোচিত হয় যে, ছুই প্রকারের শিক্গণ-শিক্ষ। কলেজ থাকিবার মোটেই 
প্রয়োজন আছে কিনা। গ্রাজুয়েটের স্তরে একই রকম শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থা 


থাকিবে কিনা তাহাই প্রশ্ন হইয়া! দীড়ায়।- শেষ পর্যন্ত সমিতি স্থির করেন" 


ষে, ছুইএর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা যাইতে পারে, যদি (>) -পুস্তকাশ্রযী 


শিক্ষা কমান যায় এবং (২) ব্যবহারিক কাজের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া 
যায়। - 


কয়েকটি শিক্ষণ-শিক্ষা অব এই সমস্ত সমাধানের দিকে গুরুত্ব দিয়াছে। 
বিশ্বভারতীর. «বিনয়-ভবনে? (শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজ ) 0, T. শিক্ষাস্থচীতেই 

বিনয়-ভবন ও: কার্ধরাল afan করিয়া সেইখানে... বুনিয়াদী শিক্ষানীতি 
 বিভান্তবন ও. : ও: Meta) করাইয়াছেন.। : উদয়পুর :শিক্ষণ-শিক্ষা 

কলেজ, ote ua. বুনিয়াদী শিক্ষণ এবং মামুলি 
শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য. অপসারণের. CBR করা হইতেছে , i 

সব ABCA. অন্তুবিধা দেখা গিয়াছে শিক্ষকদের রেলায়। তাহার! 
শিক্ষকগণ যাহা" i শিক্ষণ-শিক্ষা। প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে. শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
'পিধিয়াছেন wre» বাহির ea ach, কিন্ত. যে aafe তাঁহার! শিক্ষা করেন 
যাগ করিতে নারাজ, তাহ! তাহারা নিজ নিজ, বিদ্যালয়ে কখনও arati 
করেনংলা ৷, ইহা, অত্যন্ত হুঃখের বিষয় শিক্ষণ-শিক্ষার বিষন্ধ যদি. প্রয়োগই 
TNR Die হইলে শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াই লাভ কি? - 
২ তাহা ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষা: কালে পাঠদান যে সমন্ত-. বিদ্যালয়ে 
দেওয়া হয়, সেই সব বিদ্যালয় পিক্ষণ-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে, খুব. ভাল- চোখে 
Practi¢ising!” "খেন" All. বিদ্যালয় - বলে যে. শিক্ষণ-শিক্ষার্থারা 
৯০৪০গুলির শ্রেণীতে পড়াইবার সময় -যতটা, পড়ান. উচিত তাহ! 
DEER তাহারা পড়ান-লা, ফলে শিক্ষার অগ্রগতি - ব্যাহত হয় 
ইহার একটা ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । -.ছুই-পক্ষের ভুল (বোঝাবুঝি কিছুটা 
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আছে। তাহা অপসারণ করিতে ইহবে। রাধারুষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন্‌ 
বলেন কতকগুলি বিদ্যালয় Practicising School হিসাবে স্থির'করিয়া, 
রাখিতে হইবে যেগুলি ট্রেনিং কলেজগুলির সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করিবে। 
রাধাকুষ্ণান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলেন, “make it a conditjon of 
or even recognition of suitable schools that they shalk 
play their part in the practical training of the recruits 
whose. services. they. subsquently intend to use.” 
শিক্ষণ-শিক্ষার আর একটি বড় সমস্ত], হইতেছে. যে, শিক্ষণ-শিক্ষার 
, বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা হইতেছে না।.. অবশ্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান 
গবেষণার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। আশা. করা যায় 


গবেষণা 
; অচিরে শিক্ষণ-শিক্ষা, বিষয়ে. উপযুক্ত, গবেষণা]: কার্ধ 
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একেবারে ছোট শিশুদের জন্য শিক্ষা-প্রচেষ্টা আমাদের দেশের প্রাচীন 
কালের শিক্ষার ইতিহাসে পাঁওয়া যায় না। : প্রাচীন গ্রীসে শিশুশিক্ষার 
নজির কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্ত শিশুর নিব ব্যক্তিত্বের বিকাশের দিকে 
ততটা গুরুত্ব আরোপ কর! হয় না। শিশুকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিক্ষা, দেওয়া 
হইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে কমেনিয়া (১৫৯২-১৬৭১) তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 
‘School of Infancy নামক পুস্তকে শিশুর শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। 
শিশুরা প্রথম অবস্থায় ইন্দ্িয়ের সাহায্যে শিক্ষা করিবে। ইহার পর কুশে 
(১৭১২-১৭৮৮) তাহার Emile নামক পুস্তকে ছোট শিশুর শিক্ষার কথ! বলিয়া- 
ছেন। তিনি শিশুকে প্ররুতির কোলে রাখিরা শিক্ষা দিবার কথ! বলিয়া- 
CRA] পরে হার্বার্ট (১৭৭৬-১৮৪১) শৈশবকালের শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়া শিশু-শিক্ষার কথা অনেক লিখিয়াছেন। ইহার পর ফ্রোয়েবল 
(১৭৪২-১৮৫২) শিশু-শিক্ষার জন্য Kinder Garten (শিশুদের বাগান) নাম 
fanl শিশু-বিদ্ভালয় খোলেন। তিনি বলেন যে, শিশুর জীবনের প্রথম 
পাচ aaa অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের বাগান এই নাম হইতেই 
কিগারগার্ডেন পদ্ধতির কিছুটা স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়। ( কিণ্ডার- 
গার্ডেন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে হইবে। ) ফ্রোয়েবেলের পর ম্যাডাম 
মন্তেসরী (১৮৭০-১৯৫২) শিশুদের শিক্ষা সঙ্ন্ধে নৃতন কথা বলেন এবং 
তাহার পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি মস্তেসরী শিশু-বিষ্কালয় খোলেন | (পরে 
মন্তেসরী শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দেখুন )। 

ইতিমধ্যে আরও কয়েক জন শিক্ষাবিদ ছোট শিশুদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন 
এবং তাহারা ছোটদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন; 

এইরূণ এক জন শিক্ষাবিদ হইতেছেন ওবারলিন (J. F. Oberlin ) 
(১৭৪০-১৮২৬)। তিনি ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে - 
susaq (Waldbach) গির্জার ধর্মযাজক হন। ওঁ গির্জার 
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অধীনে ৫টি: গ্রাম ও: তিনটি: ছোট গির্জা ছিল। ওয়াল্ডব্যাক্রে 
ধর্মযাজক 22a) ওবারলিন দেখিতে পান যে, এ পাঁচটি গ্রামে মাত্র একটি: 
বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়টি কুঁড়েঘরের : মধ্যে অবস্থিত। ওবারলিন কুঁড়ে 
ঘরটি একটি বড় বাড়ীতে পরিণত করেন, তাহা ছাড়! অপর চারি গ্রামের 
বিদ্যালয় স্থাপিত,ক্রেন। এই. সময়েই : ওবারলিনের মনে শিশুবিদ্ালয়ের 
FALATA ZII Sirus Stata সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “Whilst the care 
of youth thus engaged, even that of infants did not escape 
the vigilant. and benevolent -mind of Oberline:::-:- He was 
` fearful lest the little children should be exposed to danger, 
or should contract. early. habits of idleness or vice, when 
their parents were engaged in husbandry or at a trade; 
he was therefore induced to hire rooms, in .which the 
children might amuse themselves, and be instructed, under 
the control of mild and affectionate women, 
জার্মানীর শিশুদের faotacaa প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রিন্সেস পলিন-এর 
( Princess Pauline of Lippe—>%¥%?->»%° ) নাম করা যাইতে পারে। 
প্রিন্সেস পলিন একটি শিশুদের শিক্ষার কেন্দ্র ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খোলেন। 
পলিন ১৮০২ হইতে ১৮২০ পর্যন্ত তাহার শিশুপুত্রের রিজেন্ট ছিলেন এবং 
১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটি কর্মকেন্্র খুলিবার সময় তাহার একটি Pearn 
( children’s care centre ) খুলিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি একটি 
পত্রিকায় মাদাম বোনপার্টি awe অনুরূপ একটি শিশুবিদ্ঠালয় প্যারিসে 
খোলার সংবাদ পাঠ করেন। উহার পরই Princess Pauline ১৮২০ 
খৃষ্টাব্দে ডেটমন্ড-এ একটি শিশ্ু-যতবকেজ্র থোলেন। 
=: ইংলণ্ডে ১৮১২ eita রবার্ট ওয়েন (১৭৭১--১৮৮) স্বটল্যাণ্ডের 
নিউ-ল্যানার্ক গ্রামে “একটি শিশু-বিদ্ঠালয় স্থাপন করেন ওবারলিন কিংবা 
প্রিন্সেস পলিন দ্বারা গ্রভাবান্বিত হইয়া তিনি এই বিদ্যালয় খোলেন ate 
রবার্ট ওয়েন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডাঃ বেল ( Dr. Bell ) এবং ল্যাস্বেষ্টারকে 
(Lancaster ) তাহার বিদ্ঠালয় দেখিতে আহ্বান জানাইম্াছিলেন। 
C শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে জেমস্‌ বুকাননের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ল্যানার্কে (“Lanark )" faa ওয়েনের স্কুলে কাজ 
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গ্রহণ।করেন। বুকানন ( Buchanan ) শিশুদের: শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত 
পদ্ধতি গ্রহণ করেন) 

“At ‘New Lanark in the beginning, Buchanan’: made the 
HH march round  the-troom to the strains of the 
flute. "Then he marched through the village, and allowed 
them to ‘amuse themselves on thé’ banks “of the Clyde, 
and march back again. But’ this was not the occupation 


‘enough, and was ‘apt’ to’ be ‘prevented by’ bad weather, 


so he he had’todnvent indoor occupation of amusement 
for ‘them! “He? began with simple’ gymnastic movements, 
arm ‘éxecrises, “clapping! the | hands, ‘and’ counting «ithe 
movements, ০১৩ রি 2 ১93৮ 
দীন bns 8র-888054$ 3৪৩ 
Match away, march away. ১ 
Happy to our classes, 
` There we will our léssons’say, °° 


_ When we ‘re in our places.” 


qaa ওঃয়নের fiakat বেশী, দিন ছিলেন না, |, তিনি লণ্ডনে 
আসিয়া! একটি শিশু-বিগ্ঠালয় পরিচালনা করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বুকানন 
নিউ lacs. (New. Zeland ) fae faar স্থাপন. করিবার জন্য 
মনন. করেন। ‘কিন্তু. শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে যান নাই। ক... 

শিশুশিক্ষার ইতিহানে- স্যামুয়েল.” ওয়াইজ্ডারস্পিনের:.(981989] 
Wilderspin) :€১৭৯২-১৮৮৬ maine কম aa |. তিনি, বুকীননের 
ভিনসেন্ট- স্কোয়ারের..( Vincent Square ).-শিশু-বিগ্যালয়. পরিদর্শন 
করেন “এবং বুকাননের নেতৃত্বে তিনি শিক্ষকতা-বুত্তি শিক্ষ/ করেন। «তিনি 
মিঃ উইলসন ( Mr. Wilson), কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিশু-বিদ্যালয়ে প্রথমে 
শিক্ষকতা! করিতে MAS CIA বুকানন ওয়াইন্ডারম্পিনকে সাহায্য করেন 
এবং NTIS তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন।  ওয়াইন্ডারম্পিন 
বুকানন ওওয়েনের প্রতি sews] প্রকাশ করিয়া লেখেন,_- 


— 
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“Having taken “the liberty of ‘mentioning the ` name 
of Mr.‘ Owen, I take the Opportunity of “returning my * 
thanks to that gentleman for having visited the Spitatields 
infant school three or four times.” বুকানন সম্বন্ধে তিনি ‘লেখেন, . 
“In this neighbourhood, I found Mr. Buchinad ; ya 


‘conversation with him led+:-to my becoming an Infant 
teacher.” F 


শিশু শিক্ষার ইতিহাসে ডেভিভ্‌ স্টে। ( Devid Stow )এর অবদানও 
উল্লেখযোগ্য । তিনি ওয়েনের মতই বলেন যে. শিশুদের পরবর্তীকালের 
শিক্ষার ভিত্তি প্রাক-প্রাথমিক-স্তরেই রচিত হয়, এবং উহা খুবই গুরুত্ব- 
Afi ডেভিড্‌ স্টো (David Stow ) iita রাস্ক (Ruske ) লিখিয়াঁছেন, 
“Stow, while he did not originate the training of infant 
school teachers, held’ fast to the view that a mature 
` mind was essential to teaching ; he opposed the monitorial 
or pupil-teachershi psystems, and When the enthusiasm 
in the infant school movement began to wane, he retained 
and developed the idea of a trained téaching ‘profession. 


বিংশ শতাব্দীতে শিশুশিক্ষার তাৎপর্ধ বিশেষভাবে উপলব্ধি কর! হয় এবং 
বিভিন্ন দেশে উহা সাগ্রহে অনুস্থত zeal থাকে। 


Race বুয়র যুদ্ধের সময় দেখা যায় সৈশ্তগণের শোচনীয়, স্বাস্থাহীনত!। 
তাহা দেখিয়াই এ দেশের শিশুদের স্বাস্থারক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলে অবহিত 
হয়। ১৯১১ Bia ম্যাকমিলান Sten ডেপুটবোর্ড অঞ্চলে atg- 
প্রাথমিক Fofi aa স্থাপিত করেন। দরিদ্র, পিতামাতার শিশু সন্তানেরা 
অবহেলিত হইয়া, না থাকে এই উদ্দেশ্যেই এই শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 

 ব্াশিয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ছোট is জন্তু Sem 
প্রয়োজনীয়ত। উপলব্ধি কর! হয় এবং ক্রমখঃ প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতে থাকে | পরে 
বর্তমান. সরকার ছোট শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারটি খুব আগ্রহের. সঙ্গে গ্রহণ 
করেন ইহার প্রসার খুব বেশী মাত্রায় হয়। 


৬৭২ : আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


*.. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ছোট শিশুদের জন্য বিদ্যালয় অন্যান্য দেশ হইতে 
অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয় |... ১৯৩০, ABAT eA Zeta প্রতি, সরকারের 


দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। : 
aps আযমরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এখন'নানা সঃ নানাধ্রণের নার্সারি Raa 
স্থাপিত হইয়াছে॥ 1 i 
. চীনদেশেও নার্সারি: বিস্থালয়ের প্রয়োজন খুব কল অনুভূত হইয়াছে 
- এবং ফলে বহু শিক্ষিক1 কিগারগার্টেন এবং মস্তেসরী পদ্ধতিতে | শিক্ষণপ্রাঞ্চ 


“sas PER প্রাথমিক বা. নার্সারি স্তরের শিক্ষা 

ভারতে পরাধীনতার যুগেও যখনই প্রাথমিক: সুরের, শিক্ষা ARR কোন 
আলোচনা হইয়াছে, তখনই ৬ বৎসর হইতে বালক-বালিকাদের কথাই চিন্তা 
করা হইয়্াছে।.. অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বিদেশে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের 


শিক্ষা-ব্যবস্থা SS, প্রসার লাভ করিতেছিল। সরকারী তরফে যদিও. এ বিষয়ে ' 


কোন উদ্ভোগ আয়োজন দেখা যায় নাই কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবিত ধনাঢ্য দেশী 
সমাজ এবং ভারত প্রবাসী ইউরোপীয়. সমাজ তাহাদের সন্তানদের প্রাক- 
প্রাথমিক স্তরের, শিক্ষার. জন্য বায়-বহুল, বিদ্যানয়। প্রতিষ্ঠায় agate হইয়া 
ছিলেন। ফলে ভারতের বড় বড় শহরে এবং অনেক পার্বত্য. শহরে এই 
ধরণের Rataa গড়িয়া উঠে। সেখানে পড়ানোর ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশী | 
পাশ্চাত্যে অবশ্য ক্রমশঃ এই বিষয়টি স্বীকৃত হইতেছিল যে, যদিও 
৬ বৎসর হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ কর! দরকার, তথাপি, শিশুর যম 
বিকাশ সাধনের জন্য তাহার পূর্ববর্তী পর্যায়ের জন্য আলাদা! বিদ্যালয় থাকা 
দরকার । এই জন্যও বটে, আবার জীবিকার ছন্দে নারী সমাজ অংশ 
গ্রহণ করায়, নারীদের সুবিধার জন্তও ছুই হইতে পাচ বরের বয়সের 
শিশুদের আলাদা! বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তথায় পালন করার প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিল। বস্তুতঃ এই বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই পাশ্চাত্য দেশসমূহে 
নার্সারি স্তরের শিক্ষার SS প্রসার লাভ ঘটিতে লাগিল। ভারতে অবশ্য 
যেটুকু নসর্ণরী-শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে উভয়ব্ধি 
কারণই অনুপস্থিত ছিল। কারণ ইংরাজ সরকার কোন সময়েই সমস্ত 


জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলার মত সদিচ্ছা পোষণ করিতেন না। ফলে 


= + or Sarthe 


PE eee. 


NEON 


সিসির রর রা ৮ রর কার বং 


নাসর্ণারী শিক্ষা ০৬৭৩ 


ইউরোপে যে সব রীতিনীতি নিত্য প্রবর্তিত হইতেছিল, . ভারতে তাহ! 
প্রবর্তনের চেষ্টা তাহার! করেন. নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে স্তর পর্যন্ত আইনের 
আওতায় আনা হইয়াছিল, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া উঠিতেছিল না। 
ভারতে যেটুকু ATA শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার পশ্চাতে /ছিল 
আধুনিক ধুনাঢা ব্যক্তিদের অঙ্গুকর্ণ-স্পৃহা ও আভিজাত্য বজায়, পাখার 
প্রয়াস আর ভারত-প্রবাসী ইউরোপায়ানদের চেষ্টা। যাহাই হউক, 
ভারতের কৃতকগুলি বড় বড় সহরে এই ধরণের বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও, 
পল্ীগ্রামে এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল স্বপ্রেরও অগোচর। 
aAa প্রাথমিক Raas ছাত্র-ছাত্রীর অভাব এত বেশী ছিল যে, 
তাহার পূর্ববর্তী বয়সের শিশুদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কি 
কর্তৃপক্ষ কি অভিভাবক কাহারও চিন্তাই ছিল ay | 
:... ১৯৩ Bice গান্ধীজী যখন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পরিকল্পনা প্রকাশ 
করেন তখনও তাঁহার চিন্তায় সাত বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষার 
বিষয়টিই ঘুরিতেছিল। কিন্তু কারামুক্তির পর তিনি ঘোষণা করিলেন. যে 
তিনি বিগত কয়েক বছর ধরিয়া বুনিয়াদী, শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবিয়াছেন এবং 
বুনিয়াদী শিক্ষা হইবে সমগ্র জীবনব্যাপী শিক্ষা। এই প্রথম দেশের, সর্ব- 
প্রধান দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখ দিয়। প্রাথমিক. পর্যায়ের পুর্ব স্তরেরও শিক্ষার 
গুরুত্ব স্বীকৃত হইল গান্ধীজীর সহিত এক সময় aA শিক্ষার অন্যতম 
প্রবর্তনকারিণী মারিয়া মন্তেসরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বলাই বাহুল্য, 
গান্ধীজী যে প্রাচ্য স্থলভ মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেন এবং যে বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গী stan শিক্ষাসমস্তাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে মন্তেস্বরী 
পদ্ধতি অস্থায়ী বায়বুল নাসণরি-শিক্ষা প্রচলনের সমৰ্থন তিনি করিতে 
পারেন নাই। ফলে নাসরী-শিক্ষা ও. প্রাকৃ-ুনিয়াদীন্তরের শিক্ষাচিস্তা 
খানিকটা! পৃথক হইয়া ATY | aa 

সার্জেন্ট রিপোর্ট ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। এ রিপোর্টেও প্রাক-প্রাথমিক 
শিক্ষার কথা বলা! হয়। সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল সমগ্র 
জীবনের জন্তু একটি agaaa শিক্ষা-পরিকল্পনা। অতএব এই শিক্ষা খুব 
শিশুকাল হইতে সুরু হইবে। সরকারী অর্থে পরিচালিত নারি faataa 
আমাদের দেশে খুবই নৃতন। শিশুরা ৩ বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত নাসর্ণরী 
বিষ্ালয়ে পড়িবে। যাহাতে তাহারা পরবর্তী শুরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 

৪৩ 


৬৭৪ :. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


; শিক্ষার asteni হইতে পারে। কিন্তু সকল শিশুদের জন্য এই ব্যবস্থা 
গৃহীত হন নাই। কতকগুলি স্থানে রাষ্টরচালিত বিদ্যালয় থাকিবে এবং সেগুলি 
দেখি, া বেসরকারী নী্সসারী-বিগ্ভালয় স্থাপিত হইবে এই চিল সার্জেন্ট 
পরিধজ্পনীর উদ্দেশ্য। যে সমস্ত স্থানে সাধারণ লোকের বাড়ী অত্যন্ত নোংরা 
ও অপরিসর এবং শিশুর মাতাকেও দিনের বেলায় বাহিরে কাজ করিতে 
‘হয়, সেই সমস্ত জায়গায় মাঠ ও বাগান-সম্বলিত বাড়ীতে নাচগান, উপযুক্ত 
বিশ্রাম এবং ভাল শিক্ষাগার হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিশুদের মধ্যেই 
খুব মল হইয়া থাঁকে। এই শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু ইহ! বাধ্যতামূলক 
নয়। ভারতের এই বয়সের শিশু সং aa এক-তৃতীয়াংশের BIZ কমিটি 
শিক্ষার বাবস্থা করিয়া ছিলেন। | 
 যাহাই হউক, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের 
a c আন্দোলন RR হয়, তাহাতে নার্সারী শিক্ষা সম্বন্ধেও সামান্য অংশ ছিল। 
আইন, প্রবর্তন করিয়া ৬ হইতে ১১ বৎসরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার 
“est হয়, কিন্ত নাস রী স্তর বাদ পড়িয়া গেল। শুধু এইটুকু সুলক্ষণ দেখ 
গেল যে সরকারী ব্যয়ে গ্রামাঞ্চলেও একটি দুইটি” করিয়। নাস গরী Raia 
স্থাপিত হইতে সুরু করিল। ৭ A 

বর্তমানে atatao: ৪০টি করিয়া বালক-বালিক। লইয়া গ্রামাঞ্চলের 
প্রাক-প্রাথমিক বিদ্ালয়গুনি সংগঠিত হয়। সহরাঞ্চল সম্বন্ধে একথা 

'খাটে না। সহরাঞ্চলের বিগ্যায়গুলি catia ও প্রধানত: ব্যবসায়িক 
মনোবৃতত বারা পরিচালিত হ্য়। 

á ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে অনগ্রসরতা পৃথিবী-বিদিত। এই অনগ্রসরতা 
শ্রধানতঃ ভারতীয় চরিত্রের জন্যও ঘটিয়াছিল। শিক্ষার উপযোগিতা! aa 
ভাবে অনুভব Fal ভারতীয়দের ধাঁতে ছিল না। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
সন্তানদের পাঠাইবার কোনো গরজই দেখা যাইত না। শিক্ষার ব্যাপারে 
তাই নিত্য নূতন গবেষণা ও নিত্য নৃতন পদ্ধতির প্রবর্তন করার মতনও 
আবহাওয়া দেশে গড়িয়া উঠে নাই এবং কোন্ স্তরে কি রকম শিক্ষাধার] 
হওয়া, উচিত, এ বিষয়েও কোনরূপ. চিন্তার Rais হয় নাই। ভারতে 
একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। তিনি নিজে যেটুকু এ 
পারিয়াছিলেন, তদন্যায়ী শিক্ষার একটা ধারা গড়িয়া তৌলার চেষ্ট। 
করিয়া ছিলেন। 


নাপণরা শিক্ষা id wre 
কিন্তু পাশ্চাত্যে বিংশ শতককে আধ্যা দেওয়া হইয়াছিল ‘শিশুদের যুগ’ 
Cage of child ) > ইহা সর্বতোভাবে সাৰ্থক হইয়া উঠিয়াছিল ‘নানা 
শিশুকল্যাণমূল ক কাজের মাধ্যমে। 'এই- ক্যাপ. প্রেরণা: কুইতেই 
শিশু“মনস্তত্বের agafo এবং শিশু-মনন্তত্ের অগ্রগতির ফলেই, Piola জন্য 
আলাদা বিষ্ঠালয় প্রয়োজন এ মত সৰ্বত্ৰ স্বীকৃত হইতেছিল ॥ কমেনিয়াস, 
CAB, মন্টেসরিও ফ্োয়েবেল :এই-চারি জন মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় : 
শিশুশিক্ষা এক নৃতন.রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। সারা পৃথিবীতে “বৰ্তমানে 
যে নাসণরী স্তরের শিক্ষার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মূলতঃ মন্তেসরি 
" ও ফ্ৰোয়েবেলের অবদান - ; চা) 
| শিশু-মনস্তাত্বিক জ্ঞান হইতে লব্ধ.অভিজ্ঞতার ফলে শিশুবিদ্যালয়- সংগঠন 
এবং পাঠা বিষয় সম্বন্ধে যে গুরুতর পরিবর্তন স্থচিত হইতেছিল, তাহার ফলে 
সমগ্র 'শিশু-শিক্ষার ধারাই "বদলাইরা গেল । বলাই বাহুল্য; শিুমানসের 
কতকগুলি: প্রধান বৈশিষ্টোর উপর ভিত্তি করিয়াই শিশু শিক্ষা কূপ পরিশ্রুহ 
করিল। a) 
একথা কলে “অন্থভব করিয়াছিলেন যে; SE পড়াশুনা করার জন্য 
৬ বছরের কম শিশুদের বিদ্যালয়ে আনিয়া আটক রাখা- সব নয় বরং 
তাহাদের : eas যাহা ‘চায় weal বিদ্যালয় গঠন: করাই ষংগত। 
ফলে শিশুপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ৷ অনুযায়ী বিদ্যালয় গঠন করার প্রয়াস 
দেখা গেল + : ALE UD ei 


wae শিশু প্রকৃতির বৈশিষ্ট ৩ p 0, - 

১। খেলা । ২ হইতে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের অন্ততমূ বৈশিষ্ট্য 
হইল, তাঁহার] খুবই খেলিতে চায়। দৈহিক বিকাশের দিক হইতে 
দেরিতে: গেলে, এএই. সময়. তাহাদের পেশীমমূহ গড়িয়া. উঠিতে থাকে এবং 
পেশী সঞ্চালনের মধ্য দিয়াই তাহার! আনন্দ লাভ. করে। মনন্তত্বের ভাষায় 
ices গেলে; !Fheir. muscles. cry: for exercise," অকারণে 
'লাফাইয়া, দৌড়াইয়া ঝুলিয়া, দোল,খাইয়, গড়াগড়ি দিয়া, ডিগ্বাজী দিয়া 
তাহার! আনন্দ, গায়।-. আবার নালা; জাতীর খেলনা. গাড়ী, জীবজন্, পুতুল, 
‘ইত্যাদি লইয়া 'দাগাদাপি করিয়া ভাঙ্িয়/চুরিয়া তাহার) আনন্দ পায়। 
কাজেই foma সংগঠন-করিবার সময়-শিশুদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য 
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রাখিয়া! বিদ্যালয় গঠন করা-দরকার-। শিশুর কত বিভিন্ন বিষয়েই ন! 
আকর্ষণ অনুভব করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিগ্তালয়ে শিশুর! যদি কল্পনার 
অধিক চর্চার সুযোগ পায় অথবা আপন আপন :অভিরুচি মতন কাজের 
ACU গায় তাহা' হইলে খেলা করার যে আত্যস্তিক আগ্রহ তাহা পরিতৃপ্ত 
হয়।'“সে জন্য ভাল নার্সারী-স্থুলে, নানা জাতীয় খেলনা ও দৈহিক পেশী 
'সঞ্চালনের “ নানাবিধ উপকরণ থাকে: অবশ্য মন্তেসরী এবং ' ফ্রোয়বেল 
খেলার সামগ্রীর নানা রকম উন্মেষ সাধন করিয়াছিলেন সেগুলিও ga 
ব্যবহৃত হয়। 


২। গান। এই সুরের শিশুদের সবে মাত্র কথা ফুটিয়াছে। এই 


সময় -অন্ুকরণ-্পৃহ1 WIT তীব্র থাকে বলিয়া, শিশু যাহা শোনে তাহাই 
শিখিয়া লয়। তাহা: ছাড়া বঙ্কার-মুখর অর্থহীন ছড়ায় শিশুর1 ' আকৃষ্ট হয় ৷ 
‘নানা রকম অঙ্গভঙ্গী-সমস্বিত ছড়ার, গান শিশুর প্রিয় হয়। প্রতিটি ভাল 
নাস্ণরীতেই_ নীন। AFA সহজ- AWD ও সংগীত: নৃত্যে নিপুণা শিক্ষিকা 
থাকেন। £ 
ov ছবি। শিশুরা তাহাদের. ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়া সবে 
মাত্র চক্‌; পেন্সিল ধরিতে “শিখে এবং রখ. সম্বন্ধে যেমন east 
পরিচয় স্থরু হয়, তেমনি : জীবজস্তর আকৃতিগত পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা 
জন্মায় ।৷ "এই রকম অবস্থায়, শিশু তাহার fey দ্রব্যগুলি“ অ।কিবার' 
সহজ চেষ্টা করে। এই জন্য প্রতিটি নাসরীতেই আকিরার- সরঞ্জাম 
রাখিতে হয়। সাধারণতঃ মোটা কাগজ, গাঢ় উজ্জল রং ও. 
মোটা তুলির ব্যবহার করিতে শিশুরা ভালবাসে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, 
‘অংকন-উপকরণ সংগ্রহ করিতে ea ) 
Sigi ফুল । একথা সর্বজনবিদিত: যে, প্রতি শিশুই ফুল ভাল ভাসে। 
কাজেই বিদ্যালয়ে যদ্দি সুন্দর ফুলবাগান থাকে তাহা হইলে এমনিতেই বিদ্যালয়, 
আকর্ষণীয় হয়। তাহার: উপর আছে স্থজনেচ্ছা। প্রতিটি মানুষই কিছু 
না কিছু waa করিয়া তৃপ্ত হইতে চায়। একথা শিশুর বেলাতেও সত্য | 
কাজেই শিশুদের নিজের হাতের রচনা করা ছোটবাগানে যখন ফুল ফুটিতে 
থাকে, তখন শিশুদের কজনেচ্ছা তৃপ্ত Sy)” তাহার! আনন্দ লাভ করে। 

ei জীবজন্ত প্রভৃতির প্রতি গ্রীতি। এই বয়সের শিশুরা কাকাতুয়া, 


টিয়ীপাখী, খরগোস, গিনিপিগ, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি: প্রাণীর প্রতি অত্যন্ত 


নারী শিক্ষা : co ৬৭৭ 


আসক্ত SH এই সর প্রাণী কাছে দেখিতে পাইলে তাহাদের আনন্দের, 
সীমা থাকে৷ না। সেই জন্য বিগ্ভালয়ে শিশুদের মনোরঞনের জগ্ত একটি 
ছোটখাট চিড়িয়াখানা কর! কর্তব্য । | 
wl জঃগ্রহশালা। বাচ্চারা সকল সময়েই কিছু না T টা 
করিতে ভালবাসে |. বয়স্কদের নিকট হয়ত সেই সংগ্রহের কোনো দামই 
tie কিন্তু সংগ্রাহকদের- নিকট তাহার মূল্য মসীম॥ তাই অতি সযত্ে 
বিদ্যালয়ে একটি সংগ্রহশালা খুলিয়। সংগৃহীত দ্রবাগুলি রাখা দরকার । 
শিশুদের একটি awa জগৎ আছে।. সবই সম্ভব eT সেই: দেশে। 


‘এখানে feta এবং , অবিশ্বাস্ত -একাকার। বিদ্যালয়ে শিশুর Faa 


জগতের খানিকটা ভাব আসে. এমন পরিবেশ : রচনা করিতে হইবে 
তাহার উপর আছে সন্ধায়! স্মেহশীর! শিক্ষিকা নিয়োগ ৷ এই ভাবে একটি 
নার্সারী বিদ্যালয়ের পরিবেশ রচন। কর! প্রয়োজন I 


ভারতে নার্সারী শিক্ষার অধিক প্রয়োজন কেন? 

প্রথমেই এই কথাটা মনে রাখ। দরকার যে, নার্সারী স্কুল লেখাপড়া শেখার 
জায়গা নয়। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি cael পড়া শেখার 
স্থান না হয় তাহা হইলে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লাভ কি? লাভ 


“বুঝিতে হইলে, গোড়া হইতে জানা দরকার | 


একটি জাতির সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করে qian, সদাচার ও 
দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাগরিকের উপর। ভারতে নাগরিকের সদ্গুণগুলির 
আরও অভাব । ০-. 

নার্সারি বিদ্যালয়ে কতকগুলি BASHA গঠনের বিশেষ চেষ্টা করা হয়। 
আর, মনোবিজ্ঞানীর। স্বীকার করিয়াছেন, এই বয়সে যাহা শিখা! যায় 
তাহা জীবনের উপর গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। . 

তা হইলে নিয়ম শৃঙ্খলা মজ্জাগত করিয়। লইতে ও দায়িত্ববোধ 
za ব্যক্তি হিসাবে বাড়িয়া উঠার জন্য অল্প বয়স হইতেই স্থুনীতি ও 
anemiaa আয়ত্ত কর! দরকার | 

“ভারতে আর একটি ক্রি হইল, শিশুর! বিদ্যালয়ে oH না। বিশেষতঃ 
পাড়াগীয়ে এই সমন্তা এখনও প্রবল । বিদ্যালয়ে প্রতিদিন যথাসময়ে হাজিরা 
দেওয়ার WHI মন গঠনের জন্যও নার্সারী দরকার। 


৬ ১, . আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


"তাহা ছাড়া প্রতিটি দেশের বয়স্ক ব্যক্তিই চায়, তাহার সম্তান-সম্তুতিরা 
আরও ভাল - পরিবেশে, আরও way জীবন-যাপন করুক। ভারতে 
এমনিতেই অধিকাংশ পরিবারেই জীবন-যাত্রার মান অনুন্ত। প্রতিটি 
ofan ye আমরা! সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি নাই। ভাই ছোট ছোট 
বিদ্যালয় স্থাপন, সেখানকার সুন্দর পরিবেশে শিশুদের পালন: করা 
কর্তব্য ৷৷ এইগুলি ছাড়াও" নার্সারী aca feces অনেক ভালগুণ অভ্যাস 
করিতে হয়। বাস্তব জীবনে তাহারওযূলয কম নহে। 


ছোট ছোট শিশুর! দল বাধিয়! কাজ কর্ম করিতে, খেলিতে, নাচিতে ও 


গান গাহিতে ভালবাসে। পরস্পর এক সাথে কাজ করার মধ্য দিয়া - 


শিশুদের সামাজিকতার বিকাশ ঘটিতে থাকে । অনেক ঘরকুনো ভীতু 
ছেলেমেয়ের ভয় Sila যায়, তাহারা সাহসী হইয়া সকলের সাথে মিশিতে 
পারে অনেক অতি সাহসী ছেলেমেয়ের ব্যক্তিগত Sei অনিচ্ছাকে চাপিয়া 
সাধারণের মতে চলিতে হয়। অনেকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকার ফলে 
শিশুর শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়, চেনা জগৎ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে | 


তাহা ছাড়া পরিচ্ছ্ থাকা, জিনিযপত্র গুছাইয়া রাখা, সকলের সাথে 


ভাগ Ral খাওয়া, দলের নিয়মকানুন মানিয়া চলা ইত্যাদি নান! satay 


অভ্যাস ধীরে ধীরে গঠিত হয়। পরবর্তী জীবনে এইগুলি স্থায়ী হয় এবং 
স্থনাগরিকতা।র জন্য যে সব. গুণের কথ! বলা! a তাহার ভিত্তি রচিত হয় 
এইখালেই। i 


নার্সারী Raina শিশুকে স্বাবলম্বী efaa তোলে 


ait বিজ্ঞানীর স্বীকার করেছেন, মাহুষের জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর 
তাহার ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। শিশু বাড়ীতে সাধারণতঃ 
মা, বাবা, আত্মীয়শ্বজনের স্রেহচ্ছায়ায় এক প্রকার পুতুলের মত বাস করে। 
স্বাধীনভাবে নিজের: কাজ নিজে করার বা কল্পনা ও ইচ্ছামত কোনে! কাজ 
করার তাহার উপায় থাকে না। অথচ বিদ্যালয়ে অতখানি স্নেহশাস 
থাকে না বলিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অবকাশ থাকে। ইহাতে ও 
ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়। নিজের জুতা পরা, জামা পরা, জিনিস্পত্র গুছাইয়। 
রাখা, ইত্যাদি কাজে তাহার mza আসিতে থাকে। 


 ফ্রোয়েবেলের কিপ্ডারগাটেন-পদ্ধতি : < 
( Froebel’s Kindergarten Method ) 


ফ্রোয়েবেল ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের শিক্ষার জু যে 
বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন তাহ! “কিগারগার্টেন” | (Kindergarten) 
বা 'শিশুবিদ্ালয়” নামে সুপরিচিত এই ‘শিশুর বাগানে’ মাণীরূপ-শিক্ষকের 
ভূমিকা হইল agy চারাগাছ-রূপ শিশুর অন্তনিহিত শক্তিসমূহকে বিকশিত 
হইয়া উঠিতে সহায়ত! করা, এই ধরণের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া - 
তুলিবার জন্য তিনি পদ্ধতি হিসাবে নান! পুস্তকপাঠের পরিবর্তে নানারপ 


কাজ, খেলা, নৃত্য গান আর গল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের বাবস্থা FTIA | 


তিনি কিছু ক্রমবর্ধমান কাজ ও খেলার কথা বলেন যাহাদের সহায়তায় 
শিশু আপন পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া স্বক্রিম়ভাবে আত্ম-বিকাশের সুযোগ পায়। 
তাহার উল্লিখিত ক্রীড়াদ্রবাগ্চলির মধ্যে ‘Gifts’ নামে পরিচিত গোলা 
(Sphere), ঘনক্ষেত্র (cube), নলাকৃতি বস্তু (cylinder) এই তিনটি : মুখ্য 


- দ্রব্য আছে, গোলা ‘শিশু’ গড়াইয়| বা ছুড়িয়া দেওয়ার wm, কিউব: দিয়া 


কিছু তৈয়ার করিবার au আর. নলাকৃতি বস্তু গড়াইয়! দেওয়া বা দাড় 
করাইয়া প্রয়োজন মৃত ব্যবহার করার জন্তু রাখ। হইয়াছিল, ইহ! ছাড়া তিনি 
কাঠি, আংটি, ত্রিকোনাকুৃতি, ব| sgae বস্তু প্রভৃতির কথাও 
বলিয়াছেন। 

ফ্রোয়েবেল বিশ্বাস করেন যে শিশু প্রকৃতির বৈশিষ্টোর উপর ভিত্তি করিয়া 
শিক্ষাদানের দ্বারা শিশুর বিকাশ দ্রুততর করা সম্ভব। তাই. তাহার শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে তিনি শিশু প্রকৃতির নিয়লিখিত বৈশিষ্টোর উপর ভিত্তি sfa 
apal করিয়াছিলেন — } 

(১) শিশু সর্বদা কোন না কোন কাজ করিতে ভালবাসে এবং সাধারণতঃ 
খেলার ভিতর দিয়াই তাহার কর্মপ্রবৃতি প্রকাশ পায়, তাই তাহার শিক্ষ- 
ব্যবস্থায় এই দুইটির স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ 

..(২) শিশুর নানা, বিষয়ের জ্ঞান সংগ্রহের মূলে, রহিয়াছে ইন্রিয়গণের 
সক্রিয়তা, এই জন্য তিনি পর্যবেক্ষণ-মূলক বস্তু পাঠের কথা বলিয়াছেন। 

(৩) প্রকৃতির জীবরগী শিশু- প্রকৃতির মধ্যেই থাকিতে ভালবাসে। বলিয়া 
তিনি মুক্ত প্রকৃতি হইতে তাহার স্বাধীন শিক্ষালাভের কথা বলিয়াছেন | 


৬৮০ | আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


(৪) নিজহাতে কিছু পরখ করিতে শিশু অধিক: আগ্রহী বলিয়া তিনি 
শিক্ষা গ্রহণে অনুরূপ সুযোগ শিশুকে দিতে চাহিয়াছেন। 
৫) শিশু ভাঙ্গাগড়া ভালবাসে। তাই তিনি এই অভিজ্ঞতার ভিতর 
দিয়া? er দিতে চাহেন। 
৬) আ্অন্থুকরণ প্রিয় শিশুকে তিনি অনুকরনীয় অবস্থার মধ্য হইতে 
শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। 
(৭) চিন্তাও বিচার শক্তির তুলনায় শিশুর শাঝ্দিক স্মৃতিশক্তি অধিকতর 
শক্তিশালী, তাই তিনি এই স্থযোগ তাহাদের দিয়াছেন। 
(৮) শিশুকে তাহার সুমব্যসীদের মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিলে বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট হয় বলিয়া! তিনি অনুরূপ শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। 
(৯) গল্পের ভিতর দিয় নানা বিষয় শিশুর কাছে.চিত্তাকর্মক করিয়া 
তুলিবার কথাও.তিনি বলিয়াছেন। টি 
(১০)- সঙ্গীতাঙ্থরাগী fier শিক্ষা-ব্যবস্থায়. তিনি সঙ্গীতের 
প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিয়াছেন | ন 
(১১) স্বাধীনতা প্রিয় শিশুকে ফ্রয়েবেল যথোপযুক্ত পরিমাণ স্বাধীনতাও 
কর্তৃত্বের (control) মধ্যে রাখিয়া শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। 
(২) মাতার প্রতি অধিক আসক্ত শিশুদের তিনি অনুরূপ শিক্ষিকার 
১ শিক্ষার্জনের পক্ষপাতী | 


_ শিক্ষা- ব্যবস্থা 


৫১) এই শিক্ষায় উপহারস্বরূপ শিশুকে ছোট ছোট বাক্সে রঙ্গীন ফিতা, 
সত! আর নান। আকৃতির বস্তু দিয়! রাস্তা, ঘর, তাবু ইত্যাদি নির্মাণ করিতে 
দিয়া রঙ-জ্ঞান ও নান! fafaa তৈয়ারীর অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়; ; ইহা ছাড়া 
অধিকতর RENE কর্মস্থচক খেলার (যেমন কাদামাটি, কাগজ কাচি ও 
ছুরির কাজ) ব্যবস্থাও আছে। 
ris} ইচ্ছামত অঙ্কন হইতে গুরু করিয়া ধাপে ধাপে তৈয়ারী ও পরিচিত 
গণ্ডীর জিনিষ আকিতে দিয়া শিক্ষা দেওয়! হয়। 

0৩) ইহা ছাড়া কাগজ ও মাটির জিনিস তৈয়ারী, সহজ বুনন ও 
সেলাইয়ের মধ্য দিয় শিক্ষদান করা হয়। 


sal 
7 


নাসর্ণরী শিক্ষা *- ৬৮5 


(8) গাছপালা! ও পশুপক্ষীর 'ক্রমবিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণের ভেতর 
দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের এইগুলির প্রচলন ফয়েবেল প্রথম 
করেন। 

(৫) ছবির সাহায্যে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ wit শিক্ষা 
দেওয়া হয়। " % 

(৬) গল্পের সাহায্যে শিশুমন জয় করিয়া নান! বিষয়ে বিশেষতঃ 
ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষাদানের চেষ্টা কর! হয়। 

(৭) ফ্রোয়েবেলের : শিক্ষাব্যবস্থা জ্ঞান ও খেলার গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা 
রহিয়াছে। শিশুর অমুকরণ-প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নানা ধরণের অভিনয়- 
মূলক খেলার (পণুপক্ষী সাজা) 'ব্যবস্থা আছে। আবার গানের মধ্য দিয়া 
একাধারে নানান্‌ কর্ম ও ব্যায়াম করার, নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে গমনের এবং 
নৃত্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। f 

-(৮) ভগবানের বন্দনা, মহত্ব আলোচনা, ধর্মশান্ত্, ইতিহাস, সাহিত্য, 
মহীপুরুষের জীবনী পাঠের মধ্যে দিয়া নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। 

G) পঠন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বস্তু বা প্রাণীর নামের পরিবর্তে তাহাদের 
‘চবির নিয়ে প্রথম অক্ষর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া বারবার উচ্চারণ করাইয়া প্রথমে 
শব্দ গঠন ও শেষে বাঁক্যগঠন করিয়া পাঠ করিতে দেওয়া হয়। 

(১০) লিখন-শিক্ষাদানকালে কাঠি বা বীচির সাহায্যে অক্ষর তৈয়ার 
করিতে দিয়া পরে সাজানো অক্ষর দেখিয়া ও শি লেখা অনুকরণ 
করিয়া গ্লেটে লিখিতে দেওয়| হয়। 

(98) "গল্পে ae ও প্রাণীর সংখ্যা বলিয়া, নানান্‌ খেলা বীচি ও কাঠি 
সাজাইতে দিয়া ওপরে তাহা শ্লেটে লিখিতে গিয়া যৌগ, 82471 পুরণ, ভাগ 
পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া যায় । 

ফ্রোয়েবেল বলেন, “God creates and works ‘productively 
in uninterrupted continuity.” ভগবান হঠাৎ কোন কিছুই প্রবর্তন, 
করেন না এবং অঁতি ক্ষুদ্র মৌলিক পদার্থকে বৃদ্ধি করিয়া তোলেন ॥ অতএব 
ফ্রোয়েবেল মানবজীবনকে একটি অবিচ্ছিন্ন ক্রমবন্ধ ata অবস্থা বলিয়া মনে 
করেন।. এই ধারণা হইতেই ফ্রোয়েবেল তাহার শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করেন। 
তিনি বলেন, Unity (একত্ব ), continuity ( অবিচ্ছিন্নতা ) এবং Devel- 

opment (ক্রমবিকাশ ) এই তিনটির সঙ্গে শিশুর শিক্ষা-বযবস্থা বিজড়িত। 
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tea) আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


কিগারগার্টেনের ( kindergarten এর ) মূলনীতি নির্ভর, করিতেছে শিশু- 
চরিত্র পর্যবেক্ষণের উপর ।  ফ্রোয়েবেল অবশ্য মনোবিদ্‌ ছিলেন না, তবুও 
তাহার নিজস্ব একটি মনোবিজ্ঞানের ধারা ছিল। তাহা এই (>) শিক্ষা 
মানর*ীরলের স্বাভাবিক afe, (2). fie সজীব বস্তু, এবং সে স্থজনাতুক 
শ্বয়ংকর্মের মাধ্যমে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়, (৩) শিশু সমাজের 
সক্রিয় সভ্য । À 

ফ্রোয়েবেলের প্রথম সিদ্ধান্তটিই যুগান্তকারী এবং. তাহার saz তিনি 
শিক্ষাবিদ্দের মধো অন্যতম বিশেষ স্থান, অধিকার, করিয়া আছেন; দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তটিও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার-_মামুয ক্থজনাত্মক কর্মের মধ্য : 
দিয়া৷ আত্মোপলন্ধি করিবে । মানবজাতির ক্রমবন্ধমান, গতির. সঙ্গে 
সজীব মাহ্য়ের যোগাযোগ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক Rara মধ্য দিয়! 
তাঁহার নিজের মূল্য যাচাই করিয়! লইতেছে-_-এই হইতেছে প্রকৃত শিক্ষা | 
ফ্োয়েরেলের মতে শিশু হইতেছে কর্মী এবং শিক্ষার স্থান হইতেছে কর্মের 
পরে। শিক্ষ। হইবে নিশ্চয়ই, তবে-কর্মান্তে । রুশো): পেন্তালজি ইন্জিয়ান্জ- 
ভূতি-জনিত শিক্ষাদান সম্পর্কে যে মত (পাষণ. করিতেন, ফ্রোয়েবেল তাহা 
পরিহার করেন। তাহার মতে, wars কাজে, স্বয়ংকর্মের মধ্য দিয়াই. 
ইন্জিয়ান্ভৃতি-জনিত শিক্ষা হইয়া, থাকে । _ ফ্রোয়েবেলের Gitte, ace 
নীচে আলোচনা কর! হইল-। - শিশুর.বিকাশে 016গুলি যে ভাবে একটির 
পর, একটি সাহায্য করে, মেই ভাবে, Gifta সমান রহিয়াছে । প্রতিটি 
Gift maafa ও শিক্ষাপ্রদ। একটি নৃতন Gifts সঙ্গে একটি পুরাতন 
Gift মেশান হয় এবং তাহাতে শিশুর খেল। সহজ ও বুদ্ধিজনিত. হয়। এই 
Gifteiaa সাহায্যে শিশুর. নৈতিক; শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক, 
সর্বরকম বিকাশ gai 91গুলির ক্রম ও তাহাদের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য 
সংক্ষেপে নিয়ে HSA হইল |, 


o et a 3s soc, ২৩ 


AR 8 OA AA যধন_বলুগুলিকে গড়াইয়! দেওয়া! হয়, তখন. বলের 
প্রত্যেকটির রং বিভিন্ন উপাদান, রং, আকৃতি, গতি, দিক ইত্যাদি সম্বন্ধে 
| : শিশুর জ্ঞান লাভ হয় এবং বল চালনার ফলে শিশুর 

মাংদপেশীসমূহের কর্মক্ষমত। বৃদ্ধি পায় । 


ata tat শিক্ষা -- ৬৮৩. 
গিফট: বসন্ত =" শিক্ষণীয় উদ্দেষ্য 


at একটি বল, asi wa + গতিসম্পন্ন বল সম্বন্ধে. শিশুর জানা আছে. 'অজনা 
ক্ষেত্র ওএকটি নলাকৃতি . স্থিতিসম্পন্ন, ঘনাকুতি জিনিষ আনার দরুণ, শিশুর ছুই 


জিনিষ এর মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে। ‘দুইয়ের pra 
হইয়াছে নলাঁকৃতি জিনিষে, যাহীর মধ্যে দুইয়ের বৈশন্টাই 
বৰ্তমান | : r 


PER 8, অংশের সঙ্ে পূর্ণের সম্পর্ক মন্বন্ধে জ্ঞান | এই কিউব- 
কত. গুলির দ্বারা নানারকম জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব | যথা 
বাড়ী, সিড়ি, দরজা ইত্যাদি । 


'৪ নং" আটটি লম্বা তিন পলা ) 
কাচ (prism) > i | সংখ! গণনা, বিভিন্ন আকৃতি, একটির সঙ্গে 
আর একটির সম্পর্ক। এই জিনিষগুলির সাহাযো 


৫ নং: কিউব এবং prism r 
একমনে নানা জিনিষ তৈয়ারী সম্ভব হয়। ব্যবহারিক 
জামিতি সম্বন্ধে শিশুদের সুস্পষ্ট ধারণ হয়। 


oat ১ নং হইতে €নং পর্যন্ত j 


সমস্ত গিফট 
৭নং aida টুকরা কাঠ, আয়তন, পরিধি, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা 


হইতে att wig. a. 9 FS গায় 
ন নং j বাক 


পুর্বে ahs 0%গুলি লইয়া শিশুরা থেলিবে। ঠিক কোন্‌ বয়সে 
শিশুরা Kindergartena আসিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল 
হয়। ফরোয়েবেল শিশুদের তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন । প্রথম অবস্থা 
হইতেছে খুব cold শিশুদের জন্য জন্মের পর হইতে তিন-বৎসর' বয়স পর্যন্ত | 
এই সময় শিশুরা বাড়ীতে থাকিবে, এবং নিজ নিজ প্রয়োজনে খেলিবে, সেই 
খেলার উদ্দেশ্য থাকুক আর. নাই; থাকুক! ফ্রোয়েবেলের মতে শিশুদের 
দ্বিতীয় অবস্থা হইতেছে ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্যন্ত । এই বয়সে শিশু 
কিগারগার্টেনে থাকিবে এবং নানা খেলার মারফতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
পাইবে) ৭ বৎসরের পরের অবস্থাকে ফ্রোথেবেল বলিয়াছেন, বাল্যকাল 
এই সময়ে বালককে শিক্ষা দেওয়া, হইবে শিশুকালের শিক্ষা পাওয়া, ও 


ors 7 আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


বাল্যকালের শিক্ষা'দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এই যে শিশুকালে শিশু 
খেলার মারফত স্বতঃস্চূর্তভাবে যে শিক্ষার প্রয়োজন হইবে, সে শিক্ষাই সে 
পাইবে ; আর বাল্যকালে শিশুর উপর শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়া হইবে। 
কিও'বগার্টেনে শেষের দিকের শিশু এবং বাল্যকাঁলের প্রথম দিকের শিশুদের 
azal ক্ষোয়েবেল সংযোজককারী বিদ্যালয় বা Connecting School 
খুলিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল দুই অবস্থার বৈপরীত্যের মধ্যে সহজ সমাধানের 
বাল্যাবস্থার জন্য তৈয়ারী করিয়া দিবেন । 

__ফ্রোয়েবেল কিওারগার্টেনে খেলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন, “Play is the highest, achievement 
of child development of this stage, since it is spontaneous 
-expression, according tothe necessity of its awn nature of 
the child’s inner being.” শিশু খেলার ভিতর দিয়াই জীবন তৈয়ারী 
করিয়া নেয়, এই হইতেছে ফ্রোয়েবেলের মত। তাঁহার মতে খেলা ও 
শিক্ষণীয় কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, ANGE এক | 


 মন্তেসরী পদ্ধতি (Montessari Method) 


শিক্ষাক্ষেত্রে ডাঃ মেরিয়! মন্তেসরীর পরিকল্পিত পদ্ধতি “মস্তেসরী পদ্ধতি” 


নামে পরিচিত। পদ্ধতি সম্পর্কে আপন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি 
করিয়া! তিনি ৩ হইতে a বৎসরের সাধারণ মেধার শিশুদিগের শিক্ষাদানের 
জন্য ইহার প্রচলন করেন। ইহাদের শিক্ষাদানের জন্য তিনি শিশু-নিকেতন 
(Children House) নামক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন৷ ইহা! পরিচালনার 
ভার থাকে. এক জন, পরিচালিকার . উপর (Directress)।| এক. জন 
চিকিৎসক -ও.এক্‌ জন IIFA (care-taker) তাহাকে যাহায্য করেন। 


_মস্তেসরী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা! 

 ফোযেবেলের শিক্ষানীতির সঙ্গে এই শিক্ষাধারার মূলগত এঁক্য থাকিলেও 
শিক্ষাজগতে ইহ! অধিকতর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রথমতঃ, 
এই শিক্ষা-্যবস্থা শিশুর চাহিদাভিত্তিক, বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গিতে নহে 
স্তরভেদে শিশুর পরিবর্তনশীল চাহিদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিশুকে শিক্ষাদানের 


< 


! 


নারী শিক্ষা f pres 


কথা এই -শিক্ষানীতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষোপকরণগুলি সহজ, সরল * 
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার দরুণ ফ্রোয়েবেলের ৪i£গুলি অপেক্ষা মস্তেসরীর' * 
অবলম্বিত..ব্যবস্থ| শিশু ও. ব্যক্তি উভয়কেই :অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াঢ়ছ। 
ইহা ছাড়া মন্তেসরী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্থানে ইহার বাস্তব প্রয়োগের: 
পথও দেখাইয়া দিয়াছেন:। ‘ ; 
মন্তেসরী-পদ্ধতির প্রধান AYA o “ 
(>) মস্তেসরী তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে স্বাধীনভাবে আপন দা 
ও কর্তব্য-পালনের ভিতর দিয়! qwerty অর্জনের স্থযোগ - উল্লেখযোগ্য 
ভাবেই দিয়াছেন। :. | | 
(২) আপন চেষ্টায় শিক্ষালাভই তাহার পদ্ধতির মূলনীতি, পরিচালিকা 
কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে নির্দেশ দিয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সরঞ্ামের সহায়তায় 
শিশুকে স্বাধীন স্বতংঃক্কর্তভাবে স্বচেষ্টায়-শিক্ষালাভের স্থযোগ দিবেন। 
তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বয়ংশিক্ষ। বা Auto-education অর্থাৎ বিভিন্ন 


1 


. উপকরণ feat স্বাধীনভাবে খেলার ভিতর দিয়া বিভিন্ন ইন্দিয়ের'যাহায্যে 


নিজের ভুল-ক্রটি সংশোধনের ' দ্বারা শিক্ষালাভ করাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়াছেন 1 খেলার উপকরণগুলির মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসবিশিষ্ট কাঠের, 
টুকরা এবং বিভিন্ন আকুতি-বিশিষ্ট কাঠের টুকরা! রসাইতে শিশুকে cred) 
eure ইহার সাহায্যে তাহাদের ইন্জিযগুলি সজাগ হইয়া উঠিতে পারে; 
(৩) “কিগার গার্টেন’-পদ্ধতির মত মন্তেসরী-পদ্ধতিতে ও শিশুকে তাহার, 
জ্ঞানেন্দিয়গুলির' যত বেশী 'সম্ভব ব্যবহার করিয়া শিক্ষা করিতে “দেওয়া 
হয়। উন্নতির বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যথোপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহারের ছারা, 
শিশুর জ্ঞানন্রিয়পগুলিকে তীক্ষ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উপর মন্তেমরী 
সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। . 
(9) শিশুগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং শক্তি সামর্থ/ অনুযায়ী আপন ধারায় 
শিক্ষার্জন -করে। তাই মস্তেসরী শ্রেণগত অপেক্ষা ব্যক্তিগত শিক্ষাকেই 


অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। ' : 
(৫) তিনি নানা শিক্ষামূলক কাজের ভিতর দিয়া 'বিজ্ঞান*সম্মত ভাবে 


শিক্ষা লাভের উপর খু জোর দিয়াছেন। 5 
৮:0৬) সামাজিক জীবনের "উপযোগী: করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে শিশুকে 


নানান ধরণে বাস্তবধ্মী কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। 


৬৮৬ '_ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


১0৭) শারীরিক বিকাশ মানসিক বিকাশের সঙ্গে অঙ্গা্িভাবে 
» জড়িত বলিয়! বাশের ৰা কাঠের -লিড়ি, দোলনা ইত্যাদি তাহার fatar 
aiae ৷ এইগুলির সাহায্যে শিশু yea TERÉN অঙসঞ্চালনের 
বদ eg 
(৮) ৫ম বর্ষ হইতে শিশুর লেখাপড়া! শুরু করার জন্য তিনি নানাধরণের 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন 1 © 
(৯) গৃহ-সংলগ্ন বাগানে গাছের পরিচর্যা ও পশুপক্ষী পালনের মধ্য 
দিয়া শিক্ষা লাভের স্থযোগ তিনি শিশুকে দিয়াছেন। 
(১০) আনন্দমূলক কাজে শিশুকে fas রাখিয়া তিনি বিদ্যালয়ের 
১২১8 বহাল রাখিবার কথ! বলিয়াছেন | | 
: (১১): তিনি শিশুদের“নীরবতার অভ্যাস গঠনের কথাও বলিয়াছেন 
৬৯ শিশুর (sii we 80৬ ph’ রাখা হইয়াছে i 


EI fem seat BSR teal wees 

9(3)) এই, শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিজ হাতে কাপড় কাচা; পারি 
রক্ষার মধ্য দিয়া বাস্তব জীবনের 'কাজেরও- শিক্ষা দেওয়া হয় । 
(ay যথোপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সময়মত পরিবেশন, নিয়মিত চিকিৎসার 
বাবস্থা এবং খেলা-ধুলা! ও ব্যায়ামের মধ্যে দিনা সি শিক্ষা দেওয়ার 
‘ব্যবস্থা কর] হয়: 1.7 f 

(৩) তাহার Amga তিনি লও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে-যথোপ- 
যুক্ত পরিমাণে ব্যবহারের: জন্য নানা: কাজের ব্যবস্থা. 'রাখিয়াছেন। 
ইহাদের "সহায়তায় শিশু বস্তুর ওজন)” AOS রং. সন্ধে জ্ঞান লাভ 
করে। 

€৪) ' শিক্ষামূলক কাজ মন্তেপরী মালের Fei fian শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 
acer বিভিন্নতা অনুদারে বস্তুকে সজ্জিত করা, কাপড়ে বোতাম আটা, 
মাটির জিনিষ তৈয়ারী করা, পোড়ান 9 টি দিয়া ঘর তৈয়ারীর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন i o> ss) ps 

(৫) শিশুকে প্রথম aie fea ছানি পানি ডি পরে 
জিনিষের: রেখাচিত্রে রঙ..করিতে ও শেষে তুলি ব্যবহারে সুযোগ দেওয়া 
হয়। 


ee ছি 
i 


নার্সারী Pet ae al 


nO) বুক্ষপরিচর্যা ও পশুপক্ষী এ্রতিপালনের ভিতর দিয়া শিশুদিগকে 
Sfar- জীবন ও পশু-জীবন সমন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে দেওয়া হয়। 1, 

" (৭) তিনি এমন বাবস্থা অবলঙ্গন করিয়াছেন যাহার দ্বারা ৪1৫. agaaa 
শিশু এক বা দেড় মাসের ‘মধ্যে লিখিতে ও পড়িতে পারে! বিভিন্ন 
জ্যামিতিক আকারে ও কাঠের ও ধাতুর awa সহায়তায় প্রথমে অঙ্কন ও 
পরবর্তী কালে এগুলির উপর হাত বুলাইয়া শিক্ষককে অঙ্করণ করিয়া 
অক্ষর উচ্চারণ. করিতে শিখে, অক্ষর জ্ঞান হইতে সহজেই অক্ষর লিখা 
শিখিতে পারে ॥ .. ! 

(৮) Eae প্রথম বৃইতে মুদ্রার mattar, শিশুকে গণনা শিক্ষা দেওয়ার 


| saris 1, শিশুর! Stat আধুলি ছুয়ানী ইত্যাদির সাহায্যে আনন্দের সঙ্গে 


গণনা শিক্ষালাভ করে । তাহার পর ১ হইতে ১* ইঞ্চি দাগ দেওয়া কাঠি 


সাঙ্জাইয়া এবং সর্বশেষে সংখ! স্পর্শ _করিয়। ও -নৃতন নৃতন কাঠি যোগ 


করিয়া, এমন কি লিখিতভাবৈ মো fena, পুরণ, ভাগ ot fice 
ate si 

(৯) শিক্ষয়িত্ৰী প্রথমে বন্ত দেখাইয়া ও তাহাদের গুণ বুঝাই দিয়া 
“তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামগুলি উচ্চারণ ক্রিতে দেন, পরে তাহাদের aa ও 
তাহার কাজ দেখিয়া উহাদের নাম বলিতে ও দেখাইতে বলেন, এই নায়গুলি 
“স্বাধীনভাবে 'রারহার। করিম শিশুর,তাহাদের শব্চভাণ্ডার ও ভাষাজঞান 
১৬১০৭ Si | - l 


at end broic বলের রকি 

ফ্রোয়েবেল ছারা. ডাঃ মন্থেসরী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তাহা বিশ্লেষণ 
করিলে দেখ! যায় যে, ফ্রোয়েবেলই প্রথম শিশুর! যে বয়সে বিগ্যালয়ে 
আমে, সেই বয়সের চেয়ে নীচু বসের শিশুদের জন্যই শিক্ষার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন । ডাঃ মস্তেপবীও এ বয়সে শিশুদের wwe শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। 
' দ্বিতীয়তঃ, ফ্রোয়েবেলই শিশুকে একটি চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করিয়। 
শিশুর মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। 


ডাঃ মস্তেসবীও Sat অভিমতই we করিয়াছেন এবং সেই হিসাবে 


ডাঃ মন্তেসরী ফ্রোয়েবেলের কাছে খণী। তৃতীয়তঃ, ফ্রোয়েবেলের ata 


৬৯০ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


পিছপ। নন। অপর চরমপন্থিগণ ইংরজী শিক্ষাকে দাস-মনোবৃত্তির পরিচায়ক 
বলিয়|মনে করেন। এরাই ইংরাজী হটাও আন্দোলনের পৃষ্ঠ-পোষক | 
হিন্দভাষীগণ হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষীরূপে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক 
‘বলিয়া তাহারা, যেন.বেশী পরিমাণে ইংরাজীকে আকড়াইয়া ধরিতে চাহি- 

তেছেন_যদি ইহার সাহাযো হিন্দীভাষীর আক্রমণ ঠেকানো যায়। কারণ 
তাহারা মনে করেন যে, হিন্দীসর্বভারতীয় ভাষারূপে পুর্ণ স্বীকৃতি পাইলে 
তাহারা হিন্দীভামীদের তুলনায় অনবিধা পড়িবেন। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দী 
শিক্ষা অপেক্ষা সহজ নহে, বরং কঠিন। তবু তাহাদের সান্তনা যে তাহারাই 
শুধু এ বেশী safii ভোগ করিবেন না__হিন্দীভাবীরাও সমান অন্থবিধা 
অহুভৰ করিবেন। "বলা sea, SARS এই মনোভাবটিকে 
Eki বলা যায় নাঁ। সম্ভবতঃ ইংরাজীর প্রতি অতি অনুরাগীদের এই 
বাড়াবাড়ি হইতেই ইংরেজী হটাও দলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই দলের 
মতও অবশ্যই সমৰ্থনযোগ্য নহে। ইংরাজী ভাষা পৃথিবীর একটি মহান্‌ 


ভাষা-_ইহার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয়ন সহজ। 


তাই আমাদের দেশে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক উচ্চ ইংরাজী জ্ঞান-সম্প্ন শিক্ষিত 
বাক্তির প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে এবং সেই জন্য শিক্ষাক্রমে অন্ততঃ 
এচ্ছিক বিষয় হিসাবে চিরকালই ইংরাজী এবং আরো উন্নত বিদেশী ভাষা 
রাখিতে হইবে। যাহা! হউক বর্তমানে এমন কি রাজ-কার্ধে ব্যবহৃত otal 
হিপাবেও যে ইংরাজী ভাষ। থাকিবে তাহ। রাষ্টর-পরিচালকগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত 
হইয়াছে, সুতরাং এখন পাঠ্যক্রমে ইংরাজী শিক্ষা রাখার প্রশ্নের অবতারণার 
প্রয়োজন দেখি না । কিন্ত প্রশ্ন থাকে, উহা! কোন্‌ স্তরে আবস্তিক গণ্য করা 
হুইবে ও তাহার মান কিরূপ হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন মনে 
করছেন, নিয়-মাঁধামিক aca ইহাকে এচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করিতে 
হইবে এবং উচ্চ-মাধামিক স্তরে ইহার দুইটি বিভাগ a tal একটিকে 
আবশ্যিক ও অপর উন্নত পর্যায়ের বিভাগটিকে আবস্তিক ন| করিয়া Stee 
রাখা হইবে। মনে হয়, মাধ্যমিক শিক্ষার কমিশনের এই শিক্ষাই গ্রহণযোগ্য | 
কারণ সকলেই উচ্চতর শিক্ষার স্থযোগ পাইবে না এবং তাহাদের 
পক্ষে 'নিয়তর শিক্ষা-পর্ধায়ে ইংরাজী শিখিবার অনর্থক প্রচেষ্টায় aati 
শিক্ষা-কালকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করা এবং অন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার 
সুযোগ নষ্ট করার অর্থ হয় না_ইহা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল অপচয় | 


প্রাথমিক গাঠ/্থচিতে, ইংরাজি শিক্ষা ৬৯১ 


যদিও, ইহা, সত্যে, কে উচ্চ শিক্ষার. যোগ - পাইবে-:কে পাইবে ' 
Al তাহা শিশুর, catal বর্তমানে স্থির হয়. না, তাই সকলের * 


গঙ্গেই faasa শিকষান্তরে- উচ্চ: শিগ্ষার হুযোগ-স্বিধা থাকা উরি 
ASUS, নিয়তরশিক্ষান্তরে পাঠক্রম একই হওয়া ভাল,। তই যদি 
নিয়ন্তরে: ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন না করিলে. উচ্চতর সুরে ইংরাজী . শিক্ষার 
মারাত্মক: বাধ! না . ঘটে, এই পর্যায়ে ইংরাজী, শিক্ষা বাদ দেওয়াই 


যুক্তিযুক্ত | ভাষা-শিক্ষাবিদগণ মনে করেন প্রাথমিক aca একাধিক ভাষ! ' 


শিক্ষার প্রচেষ্ট| শিশুর. wagers পক্ষে ক্ষতিকর এবঙ মাতৃভাষা ভালভাবে 
আরত হইবার পুর্বে বিদেশী ভাষা শেখানোর চেষ্টা, না. করাই বিখেয়। 
অনেক সভ্য দেশে এই.মতটি গৃহীত eal ভাল ফল প্রদর্শন,করিয়াছে.। 
Awa এই. দিক হইতে, সরকারের পুর্বঘে(যিত. নীতিকেই সমর্থন করিতে 
হয়। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষার, প্রয়োজনকে. যদি 
সাহিত্য শিক্ষার পায়. হইতে ইংরাজীতে..ভাব...এরকাশ ও রুখাবার্তী 
' বলার (দৈনন্দিন. প্রয়োজন) : ক্ষমতার. বিকাশ-সাধন পর্থায়ে আনা 
হয়, তাহা - হইলে,প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী ন|.শিখ(ইলে৪ : মাধ্যমিক 
স্তরে তাহা সম্ভব হইবে). পুর্বে *ম শ্রেণীতেই সংস্কৃত. শিক্ষা দেওয়া হইত 
"ও ইহাতে শিক্ষার্থী ৪ বংমরে রেশ, কিছু geile শর্থন করিত। wear 
৮. শ্রেণী হইতে ঠিক মত পক্ধতিতে ইংরাজী শিখিলেও শিক্ষার ৫ aoa 
Moy বৎসরে বেশ কার্জ-চল| ইংরাজী শিখিতে পারিবে safe তৃতীয় 
শ্রেণীতে zar :শেথানো«নীতি, হিসাবে রাখাই হয়, তবে তাহার 
পাঠ্যক্রম খুবই VIG Ten উচিত i প্রথম দুই acca তাহ] অক্ষর 
পরিচয়, এরং কিছু নিত্য-ব্যবহৃত সহজ শব্দের বাবহার শিক্ষা! ও সহজ 
বাক) গঠন: শিক্ষা এইটুকুই রাখিতে Vcr eva তাহা মাতৃভাষা শিক্ষা 
9. জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার, উপর. ভারদরূগ, গণ্য না. হয় । উহার 
শিক্ষাদানঃপদ্ধতিকেও যত দুর সম্ভব মনোজ করিতে হইবে। . মনে রাখিতে 
ga যে, বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীর, পক্ষে এই শিক্ষাটুকু acct থাকিয়া 
ফাইবেস্থতরাং ইহার প্রচেষ্টার আন্ত, যেন ,মাধারণ শিক্ষাক্রম ব্যাহত না 
হয়... স্থখ্রে বিষ, শিশুরে,সহজ, পদ্ধতিতে ইংরাজী কথাবার্তার সহিত 
পরিচিত করার; ভাল পদ্ধতি বাহির হইয়াছে. উহাতে শিক্ষকদিগকে 
অভ্যস্ত করিয়|, তুলিতে হুইবে। সঙ্গে সে ইংরাজী শিক্ষার পাঠাক্রমকে 


waz আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


_ ital বাস্তবাত্িত ও 'সহজ করা প্রয়োজন এখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
পাঠাপুস্তকে যে 'পরিমীণ শিক্ষার আশা করা হইয়াছে, Stel তাহাদের 
পচে সহজসাধ্য নহৈ--ইহ! আয়ত্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে যে সময় ও 
... প্রচেষ্টা ব্যয় করিতে হইবে, তাহা তাহাদের সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা 
ও মাতৃভাষা শিক্ষার উপর খুব বাধ। সৃষ্টি করিবে। উহা কমাইয়! ফেলা 
প্রয়োজন |: ইংরাজীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারকে 
গৌণ না করিয়াও বলা যায় যে; উহা যত প্রয়োজনীয়ই হউক না কেন 
'মাতৃভাষ শিক্ষা ও aat সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা উহ! অপেক্ষ] বেশী 
প্রয়োজনীয়। তাহার ক্ষতি না করিয়া যেটুকু ইংরাজী শিক্ষা এই are 
সম্ভব, তাহাই পাঠাক্রমের অস্তভূক্ত করিতে হইবে । এই ভাবে ইংরাজী 
শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত মধ্যপন্থা ১২ আমি এ প্রশ্নের cots 
সমাধান বলিয়া মনে করি। e 

EnA ভাষা শিক্ষাদানের দিক হইতৈও খুব অস্থবিধা দেখা যায়। তৃতীয় 
শ্রেনীতে প্রথম ইংরাজী ভাষ। শিক্ষার্থীদের aad ভাবে ইংরাজী ভাষ! মনোজ্ঞ 
করিয়া শিক্ষাদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেখানে শুধু অভিজ্ঞ শিক্ষকেরাই 
সেইরূপ ভাবে পাঠদান করিতে সমর্থ । : কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
ইংরাজী জ্ঞান কন্ধটুকু? ইংরাজী সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান খুবই aq) তাহ! 
ছাড়া এখনও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য নিয্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে 
ইংরাজী শিক্ষাদীন-পদ্ধতি শিক্ষা হিসাবে কোন ব্যাবস্থা হয় নাই। প্রাইমারী 
ট্রেনিং স্কুলে :ইংরাঁজী  শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিক্ষা করাও এচ্ছিক ব্যাপার । 
অতএব ইংরাজী যাহারা শিক্ষা দিবেন তাহাদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদীন- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে । "তাহা ছাড়া fay শ্রেণীর 
‘Structural Method অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া, যাহারা পদ্ধতি বিষয়ে খুব 
অভিজ্ঞ নন তাহাদের পক্ষে 'খুবই মুশকিল । ' অতএব শিশুদের ইংরাজী 
শিক্ষা ব্যাপারে অস্থবিধার অন্ত 'নাই। অচিরে ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি 
শিক্ষণ-মহাবিদ্ঠালয়গুলিতে আবশ্যিক করা একান্তই প্রয্নোজন। যত দিন 
পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষাদান-পদ্ধতি ew সকল শিক্ষক শিক্ষণলাভ না, 
করিবেন, তত দিন পর্যন্ত সরকারকর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী : পুস্তকের 
সহিত শিক্ষাদানের সহযোগী একটি পুস্তক শিক্ষকদিগকে দিতে হইবে, যাহা 
পড়িয়া! শিক্ষকগণ প্রতিটি পাঠ শুদ্ধরূপে এবং হুন্দররূপে ছাত্রছাত্রীদিগকে 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকপ্পন|-কাঁলে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ** ৬৯৩ 


শিক্ষ! দিতে পারেন]. তাহা ছাড়া ইংরাজী শিক্ষাদান-পন্ধতি সম্বন্ধেও পুস্তক , 
শিক্ষকদিগকে- পাঠ করিতে দিতে হইরে। কর্মরত থাঁকা-কাঁলীন শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদিগকে ইংরাজী শিক্ষাদদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষণ দান করিলে 
ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে আলোচনা-চক্র, পাঠচক্ত, প্রদর্শনী পাঠ ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট লাভবান হইবেন! 


(২) প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা-কালে শিক্ষাদান ব্যবস্থা 


* প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ze হওয়ার সময় পরিকল্পনা! কমিশন 
শিক্ষার যে ব্যবস্থা বর্তমানে আছে সে সম্বন্ধে অন্সন্ধান করেন। 'দেখা 
যায়" যে, -৬--১১ বৎসর বয়সের শিশুদের মাত্র ৪০ শতাংশ, :১১--১৭ বংসর 
বয়সের বালক-বালিকাঁদের la’ ১০ শতাংশ, ১৭ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের 
যুবকষুবতীদের “od শতাংশ লেখাপড়া শিখিবার স্থযোগ পায়। 'অবশিষ্টরা 
পায় 'না। অথচ: সংবিধানে : উল্লিখিত আছে, সংবিধান চালু হওয়ার 
দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর পর্যন্ত কিশোর- one শিক্ষা অবৈতনিক ও 
বাধ্যতামূলক করা হইবে। 

পরিকল্পনা কমিশন: বর্তমান শিক্ষার আরও কতকগুলি গুরুতর: ক্রটি 
সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।: : যেমন," এই: ব্যবস্থা: সম্পূর্ণ: মাথাভারী। 
অতিমাত্রায় কল! বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে - অন্তান্য“ব্যবহারিক 
বিষয় -উপেক্ষিত। -সহর-ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার বৈষম্য কম নয়। নারী- 
শিক্ষার প্রতিও উদীসীন-মনোভাব লক্ষিত হইত ৷ 

etn সহিত-সঙ্গতি-বিধানের চেষ্টা থাকিলেও: তাহা! -বিক্ষিপ্ত; সর্বাত্মক 
ছিল না। কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন ও ধীরে ধীরে 
বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টার: মধ্য দিয়া জাতীয় চাহিদার সঙ্গে 
সঙ্গতি সাধিত হইয়াছিল।৷ পরিকল্পনা: কমিশন সামগ্রিক উন্নতি বিধানের 
দিকেই প্রথম হইতে, দৃষ্টি দিয়াছিলেন ।. প্রচলিত: ব্যবস্থার সংস্কার-দাধন 
করিয়া ১ও নৃতন নৃতন ব্যবস্থার সুচনা করিয়া 'আধুনিক'ক্কারতের ra? 
শিক্ষা-ব্যবস্থা গঠন করিয়া তোলাই তাহার লক্ষ্য ছিল।। : | 

..প্রথম- পরিকল্পনায় শিক্ষার" sae ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল ate 
বেশ বাড়িয়া Tt পরপুষ্ঠার ছকে তাহা লিখিত হইল । 


oe oo IE আমাদের শিক্ষাঁবা 


TEE BOSS প্রস্তীবিত tap 71? প্রকৃত খরচ 

প্রাঃ শিক্ষা pia ৮০ কোটি ৯৩ কোটি 

"মাঃ শিক্ষা ইভ শা TIRS ১ 

--বিশ্ববদ্তালয় শিক্ষা ১৫: ste Y 
কা।রগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ২২: )) ইত, 
সামাজিক শিক্ষা amy, ¢ ১ 
পরিচালনার ay ses ২৬৮৮ 
fet, ipaha o> শশা 
SES ১৬৯ 


১১ 


রিনার রাজার, শিক্ষা থা Santis এরূপ 8০ 


aes করেন যে; ৬- হইতে -১৪ বৎসরের দেশের সমস্ত বালক-বাপিকার- 


শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রায়-৪০* কোটি.টাকা-দরকার। তাহা-ছাড়। 
শিক্ষণ ইত্যাদি খাতে বায় আলাদা ।..এরূপ, অনুমান কর হইয়াছিল-ফে 


শিক্ষণ. ইত্যাদি খাতে ২০০.-কোটি. টাকা এবং sap aie খাতে আরও. 


২৭২ কোটি Brat প্রয়োজন is ৪৭ Rey PS 
কিন্ত এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সুলানের 1৭ কাজেই 
dis বৎসরে, ampas va রাড়া ইয়া; ধীরে ধীরে কাজ করার “8 
হয় epi তিনটি-বিষয়ের-উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। - 
২ (১) :-৬ হইতে -১১ বছরের বালক-বালিকাদের শতকরা ৬০ ভাগের 
শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করার: লক্ষ্য গৃহীত হয়।- ebay fez হয় যে, 
৬ হইতে ১১ বৎসরের বালিকাদের বিদ্যালয়ে: আনা আরও বাড়াইয়! 
তোলা হইবে; এবং ১৯৫০-৫১ সালে. যাহা ছিল" শতকরা ২৩ সেই সংখ) 
৪০এ SRE rr লক্ষ্য থাকিবে। a, 
€২) মাধ্যমিক শুরে শতকরা-১৫ ভাগ বালক-বালিকার সাঃ 
শিক্ষার আয়োজন সপ্পূর্ণ করা হইবে ।; -বালিকাদের ক্ষেত্রেও যাহাতে 
শতকরা ৯* জনকেও-বিদ্যালয়ে'আনা যায় এমন আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে। 
(OY সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রেওএরূপ লক্ষ্য নির্ধারিত হয় যে, বয়স্ক পুরুষদের 
শতকরা Re ভাগ এবং WH নারীদের শতকর1 Ye ভাগ যাহাতে শিক্ষালাভ 
করিতে স্থযোগ পায়; এমন আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে। অবশ্থযরয়স্ক 
অর্থে ১৪-৪০ বৎসর ফাহাদের বয়স, তাহাদের ধরা হইয়াছিল।।। 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা-কালে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ৬৯৫ 


> far পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সময় একটি: গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত 
হইল পূৰ্ব -হইতেই শিক্ষা-বারস্থাপ্রাদেশিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কাজৈ 
কাজেই প্রতি প্রদেশই 'আপন:-আপন ধার! অনুযায়ী -শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া 
হইয়াছিল । এখন, Atal ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে CAA AAP IA করা 
ও সর্বভারতীয় মান তৈয়ারী করার'প্রচেষ্টা দেখ! যাইতে লাগিব । তাহার 
উপর" কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে নানা পরিকল্পনা, 'অর্থসাহায্য ইত্যাদি 
প্রদেশে প্রদেশে আসিয়া: পৌছাইতে ‘লাগিল, "তাহাতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও 
ক্রমশঃ বাঁড়িতে-লাগিল। টু তা 
প্রাথমিক. শিক্ষা! । ' স্থানীয় জনসাধারণের afer সাহায্য অধিক 
পরিমাণে: পাইবার প্রত্যাশায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বিকেন্দ্রিত করা হইল। 
তাহা" ছাড়া) বৃনিয়াদী শিক্ষাকে: প্রাথমিক: স্তরে জাতীয় শিক্ষা ( Basic 
National Education ) হিসাবে স্বীকার sien asa ইহার উন্নয়নের 
চেষ্টা স্থরু হইল সর্বপ্রথম এই শিক্ষা উন্নয়নের, এবং যাহারা" এই এশিক্ষাদান 
করিবেন সেই স্বল্পশিক্ষিত শিক্ষকদের পেশাগত নৈপুণ্য বাড়াইয়া তুলিবার 
উপর গুরুত্ব আরোপিত হইল আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের" কাজও 
চলিতে লাগিল ২ ২:31 ১২, paler FR T 
“শিক্ষকদের দ্রুত ট্রেনিং দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ fE অগ্লংখাক 
. শিক্ষকই -শিক্ষণপ্রাপ্চ "ছিলেন৷" তাই তাড়াতাড়ি শিক্ষণের- সযোগ-স্থবিধা 
বৃদ্ধি করাহঃতে লাগিল" প্রথম পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল যে ৬--১১ 
বছর: বয়সের শতকরা" ৪২) জন এবং -১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের শতকরা 
১২০৮৷জন যাহাতে বিদ্যালয়ে পড়িতে: পায়, সেঈ 'দিকে দৃষ্টি রাখিয়। সমস্ত 
বাবস্থা করা হইবে ৷ ফবেঃশিক্ষক-শিগণ) গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি সমস্ত RU 
লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া স্থির হইয়াছিল। gle) PPUT E) 

; পরিকল্পনাঁকালে আর একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দান কর! হয়। প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলি হইতে অতি অল্প সংখ্যায় ছা উত্তীৰ্ণ হওয়া এক গুরুতর ATT | 
সেজন্য নৃতন নৃতন বিদ্যায় ক্রমাগত না বাড়াইয়। প্রতিষ্ঠিত" বিদ্যালয়গুলি 

. যাহাতে উন্নত হইতে পারে, এবং ক্রমশঃ বুনিষাদীতে রূপান্তরিত হইতে 
পারে 'তাহারই অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইতে 'হইবে।: অধিক সংখাক 
বিদ্যালয়ে শিল্প চালু করারও পরিকল্পনা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা 
সংস্কারে সর্বাপেক্ষা বাধা - ছিল egaa শিক্ষকের অভাব। "তাহা ছাড়া 


৬৯৬ PIRR ' আমাদের-শিক্ষা-ব্যবস্থা 


প্রাথমিক বিগ্যালয়সমূহকে বুনিয়াদীতে - বূপান্তরিত-করিতে হইলে শিল্পকাজ- 
জানা শিক্ষক, দরকার । প্রথম: পরিকল্পনার প্রারম্ভে ৫৯% শিক্ষক ছিলেন 
শিক্ষণপ্রাপ্চ। পরিকল্পনাশেষে উহ। দাড়ায় ৬৪ শতাংশে । 
মা Jমিক শিক্ষা । প্রায় সমকালেই - মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন গঠিত হয় 
এবং “মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিখনের স্থপারিশসমূহ 'যথাসম্ভব.৷ কার্যকরী করার 
চেষ্টাহয় ৷: মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অন্থধাবন করিয়া ইহার পুনর্গঠন ও 
পুধিস্ঠাসের -জন্ত এক পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয়. যথা $--উচ্চ-বিস্তালয়পগুলির 
গুণগত উৎকর্ষতা-বিধান, শিল্পবাণিঞ্য-শিক্ষালয় অধিক -সংখ্যায় স্থাপন, 
ঈত্যাদি।; কারণ ইহা লক্ষা করা যাইতেছিল;-শিক্ষকতার'মান-লানী! কারণে 
Ret: হওয়ায় +মাধ্য মিক -বিদ্ঞালয়পমূহের শিক্ষার: মান দ্রুত, নামিয়া 
যাইতেছিল--তাহাঁর ফলে সমগ্র-দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বার জাতীয় 
জীবনের যেসকল ক্ষেত্রে গুণগত -উৎকর্ষতার মান আশ! করা যাইতেছিল; 
তাহা AST. হইতেছিল ai |. came মাধ।মিক স্তরের- গুণগত উতৎকর্ষতা- 
বিধান প্রধান লক্ষ্য ছিল । > FF নলা ৰব 3 
= বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষ। পরিকল্পনা স্থরু হওয়ার পূর্বেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী: 
কমিশন গঠিত হয় এবং বিশববিদ্তালয়সমূহের উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয়" fre 
বিস্াল়গুলির ক্ষেত্রে যে'নীতি ye হয় তাহ! হইল অধিক সাহায্য-দান 
তি। কারণ অধিকাংশ বিশ্ববিগ্ঠাপয়গুলিতে আর্িক অনটনে: শিক্ষার অগ্রগতি 
ও: উন্নতি ব]াহত: হইতেছিল। কলেজসমূহে: VE হাসের জন্য নানা 
MR অবলম্বিত হইতে থাকে! কারণ কলেজসমূতে: অত্যধিক ভীড় হওয়ার 
ফলে শিক্ষার মান দ্রুত "নামিয়া -গিয়া। বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিরও মান: ataa 
ফেলিতেছিল। তাহা ছাড়া আরও একটি. বিষয় চিন্তা করা হইতেছিল। 
কলেজসমূহে অত্যধিক ভীড় হওয়ার কারণ RAGA করিতে যাইয়াপরিকল্পনা- 
কমিশন মনে করিয়াছিলেন খে; সরকারী বাযেকোন চাকুরীতে ডিগ্রী বা 
পাগ সার্টিফিকেটের দাম অত্যধিক । ঘে কোনো চাকুরী- সংগ্রহ করিতেই 
কোনো পাশ না থাকিলে চলে না। : সেজন্ঠও কলেজ স্কুল বিশ্ববিষ্ালয়ে এত 
ভীড় তাহার বদলে যদি SRT AR RA যায়: যে, প্রতিটি নিয়োগের 
সময়েই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এর€ তাহাতে উত্তীর্ণ হইলেই - চাকুরীতে 
নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে কৌন বাধা থাকিবে:না, তাহা হইলে স্থলে কলেজে ভীড় 
হাস, হইতে পারে কিন্ত পরিকল্পনা-ক মিশনের এই চিন্তা কার্ধে রূপায়িত 


EIR 
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হইতে পারে নাই। পরিকল্পনা-কমিশন পরিকল্পনার সময়েই গ্রামাঞ্চলেও 
বিশ্ববিষ্থালয় স্কাপনের-ক্থুপারিশ করিয়াছিলেন ॥. দেশে অন্ততঃ একটি)এইক্লপ 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল.। - পরিকল্পনাএকালে: কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
বরাদ্দ ৩৯ কোট. টাকার. মধ্যে. ২৮ কোটি টাক! মাধ্যমিক স্তর পযন্ত অর্দাৎ 
গ্রধানতঃ বুনিয়াদী ও. সমাজ-শিক্ষার জন্য. বরাদ্দ . করা -.হইফছিল। 
২:৯২ কোটি টাকা. উচ্চ-শিক্ষার জন্য, ১১,কোটি, টাক৷ বিজ্ঞান ও কারিগরী 
শিক্ষার জন্য, > কোটি, টাক]. যুব-শিক্ষ। ও যুর-কল্যাণ এবং ৪ কোটি টাকা 
সুমাজ-ক্ব্যাণ্রে জন্য বরাদ্দ ছিল। এই সময়, প্রাদেশিক. সরকারসমূহের 
ব্রাদ, ছিল ১১৭ কোটি টাকা, l 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার, শেষে দেবা গেল, প্রাথমিক ব্রিগ্ভালয়ের 
সুংখ্যা শতকরা ১৭ ভাগ বাড়ানো! সম্ভব হইয়াছে . এবং. ছাত্রছাত্রীসংখ্যাও 
শতকরা! ২৫ ভাগ বাড়িযাছে।, fa Ratac, ক্ষেত্রেও. সাফল্য 
ছিল আরও অধিক। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকর! ২২টি ও ছাত্র- 

ংখ্য। শতকর! ৮৯ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে. মাধ।মিক শিক্ষার প্রসারও 
আশাগ্রদ । - faa তথ্যে তাহা বুঝা যাইতেছে। 

১৯৫০৫১ ১৯৫৫-৫৬ 


উচ্চ বুনিয়াদী foa wee (fue 
¿$ F 

মিডল স্কুল ১৩/০৫০টি ১৯/৩০০টি 

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৭,৩০০টি ১০১৬০টি 

বৃত্তিমূলক বিগ্যালয় ৩০টি ৪৩০টি 

কারিগরী Rataa ১৩০টি ৪৮০টি 


উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষাতেও আশানুরূপ অগ্রগতি দেখ! যায়। অর্থাৎ 
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায় এবং আরও অধিক সংখ্যক 
ছাত্রছাত্রী -অধাঙ্গনের স্থযোগ লাভ করে । কিন্তু কলেজী শিক্ষার মানও Fe 
নামিয়া যায়। - শিক্ষকের অপ্রতুলতা, কলেজ-গরিবেশ' শিক্ষার : উপযুক্ত না 
হওয়া, নিম্নমানের মাধ্যমিক: ও প্রাথমিক: শিক্ষ। অর্থনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি 
ইত্যাদির ফুলে..এই রকম FIRT | কিন্তু বিশ্ববিষ্যালয়-স্তরে শিক্ষার 
মান নামিয়া যাওয়ার অর্থই হইল:জাতীয় শিক্ষার মালের; অবনতি হওয়। অর্থাৎ 
পৃথিবীতে জাতির-মর্ধাদ| কাময়া মাওয়া তাই; nee পরিকল্পনায় শিক্ষার 
মানোয়য়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরে।গ FARA |. রা ৫ 


'_ (৩) দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-ব্যবস্থা 

ELF RIS (১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১) l | 
Tadi পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোঁপ করা | 

হয় বিশেষ করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বহমুখী 


সরকারের ৪৫ কোটি টাক ও রাঁজ্য-সরকারসমূহের ২১২ কোটি, মোট 
EEE ERNIA MERE A 


প্রাথমিক শিক্ষা O এ 5 কোটি ৮৯ কোটি, 
মায়া, BSN | 
বিশ্ববিষ্ধালয়ের শিক্ষা ' 3৫, ৫৭, 
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ২৩ ১, Be, 
সমাজশিক্ষা a fis PS 7 
প্রশাসন ইত্যাদি খাতে গর ০8 

১৮৮৬১১২৫৬৩২, 


«| ; ১৬৯. কোটি ৩০৭. কোটি 
: "= প্রথম গঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার -কি অগ্রগতি: ঘটিয়াছিল; এবং | 
তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কি লক্ষ্য স্থির 


; j 
করা হইয়াছিল,'তাহা নিয়ের তালিকায় বুঝা যাইকে। টা i 
7818 PY TRS alee FPP ১৯৬৪৬ 

৯-১১ বছরের শিশুদের শিক্ষা HP 5:-৫১% | 7 ৬২৭% 

১১-১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষার erate, SOHN RW, 


38-39 বছরের কিশোরদের শিক্ষা" =" eet EFIS ১৭935817517 1 


দ্বিতীয় পঞ্চবীর্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থা a VF 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেং বিগ্ঞালয়ের সংখ্যাও * অনেক বাড়িয়া যায়। 
১৯৫৫-৫৬ 11 ১৯৬০-৬১ . wis 


প্রাথমিক ও নিয় বুনিয়াদী বিদ্যালয় 
i k ; ২,৭৪,০৩৮ ৩,২৮,৮০০ t 
z fag বুনিয়াদী ৮,৩৬০ ৩৩,৮০০ ; 4 
: উচ্চ বুনিয়াদী ১,৬৪৪ 8,8৭১ টি 
হাই|হায়ার সেকেওারী ১০,৬০০ ১২,১২৫ 
বহুমুখী বিদ্যালয় ২৫০ ১,১৮৭ 
feta ৩১, ৬ 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার ফে'সমস্যাগুলি aye 
হইয়াছিলন্তাহা Hawt (3) যে বিশ্ালয়গুলি : afen “ছিল: তাহ 
ক্রমশঃ বুনিয়াদীতোবদপাস্তরিত করা এবং শিক্ষার স্থযোগ বাঁড়াইয়া তোলা; 
(২) সংবিধানে যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছিল সেই 
লক্ষ্যে পৌছানো). উপরোক্ত তথ্যে এইটুকু গক্ষ্য করা যাইবে যে, প্রাথমিক 


স্তরে শতকরা) eti উন্নতি abita, কিন্তু ১১-১৪ বছরের বালক- 


বালিকাদের ক্ষেত্রে মাত্র OMT বৃদ্ধি দেখা যায়। কাজেই সংবিধানে যে 


. নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও ্থদূর-গরাহত Co) জারও 


একটি বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল; তাহা ইইল 'প্রাথমিক)।বিস্তালয়ে। যে 
বিপুল শিক্ষার অপচয় ঘটে তাহানিবারগ aaki (৪)-বালিকাদের; শিক্ষার 
উপরেও খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ৪:16 ক- গা FIG SF) 5 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও প্রথম: পরিকল্পনীয় ঘেরূপ ae উন্নতি 
বিধানের-চেষ্টা' করা হইয়াছিল, তাহা বজায় রাখা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার 
গুণগত উৎকৰ্ষতাঃবিধান এবং BS অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের 
যেমন চেষ্টা”করা হয়; তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক সংস্কারের চেষ্টা 
হয়। দেখা যাইতেছিল মাধ/মিক স্তরের শেষ পরীক্ষায় শতকরা &* জন 
অকুতকার্ধ -হয় আর শতকরা :৫ বা 1 জন উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত en) ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বৃহৎ অংশেরই অপচয়। এই অপচয় 


রোধ করার প্রচেষ্টা দ্বিতীয় পরিকল্পীনায় দেখা গিয়াছিল।- “এইরূপ মনে করা 


হইয়াছিল যে, অধিক সংখ্যায় বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে 


Yoo আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


পারিলে এই অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হইবে। . সেজন্য কারিগরী শিক্ষার উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ কর] হইয়া ছিল। 

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই মনোভাব লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী 
পরিক [নায় সরকারী সাহাযোর পরিমাণ, দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তির পরিমাণ বহুল 
পরিমাণে বাড়াইয়া crea! হয়| দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে 
সরকারী বৃত্তিতে পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
faatafea উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তাই কারিগরী শিক্ষার 
উপরও জোর পড়ে। সাধারণতঃ চারি প্রকারের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া দক্ষ কারিগরের চাহিদা! পুরণের চেষ্টা করা হয়। বড় বড় আকারে . 
ইন্ষ্টিটিউট্‌ অব. টেকনোলজী স্থাপন করিয়া, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বাড়াইয়া, 
পলিটেকনিক-স্থাপন করিয়া, জুনিয়ার টেকনিক্যাল বা ট্রেড-স্থুল স্থাপন করিয়া! 
দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির চেষ্টা হয়। সমাজ্জ-শিক্ষার ক্ষেত্রেও দ্রুত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন 
নাগরিকের সংখ্যা বাড়াইয়। তোলার চেষ্টা করা হইতে থাকে, 


আরও বাড়ানো হয়। - এই পরিমাণ ছিল ৪০৮ কোটি টাকা। 
তাহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা-খাতে ২০৯ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষা-খাতে 
৮৮ কোটি, বিশ্ববিদ্ঠালয় ও উচ্চ শিক্ষা-খাতে ৮২ কোটি এবং অন্যান্ঠ খাতে 
২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ট 
সংবিধানের -৪৫ ধারায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে; সংবিধান চালু 
হওয়ার দশ বৎসরের, মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন সম্পূর্ণ করা 
যাইবে । তাহা সম্ভব না, হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশন স্থির করেন-ঘে, তৃতীয় 
গীঞ্চবাষিকী,পরিকল্পনাকাগে,১১ রছর.বয়স AG সকল শিশুর বাধ্যতামুলক 
শিক্ষার ব্যবস্থা কর! দরকার |. টি ডিও 
PMB বিষয়ে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ BP করা হয়|. -তাহা হইল) 
এক ব্যাপক সমীক্ষার. ব্যবস্থা .এই লমীক্ষার.ফলে দেশে বিদ্যালয় 
প্ুতিষ্ঠা-ও পরিচালনার সমস্যা গুলি সুস্পষ্ট হইয়া! উঠে এবং কি ধরণের স্থুল. . 
একাধায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার এ g সিদ্ধান্ত গ্রহণের -স্থবিধা হয়। 


তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা ৭০১ 


Daga অনুমান কর! হইয়াছিল, আরও কয়েক লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা 
প্রয্নোজন হইবে এবং এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষণবিহীন শিক্ষকের শিক্ষণদান' 
করিতে হইবে। 

“তৃতীয় পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল তাহ! / faa. 
হিসাব করিয়া ইহা স্থির হইয়াছিল--৩৮*১৩টি এক-শিক্ষক-বিশিষ্ট মৃতন 
বিষ্ভালয় স্থাপন করিয়া ২৮ লক্ষ অতিরিক্ত শিশুর শিক্ষাদানের স্থযোগ 
বাড়ানো! যাইবে। p 
o মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বত্ধে ebay হিসাব করা হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালের মধ্যে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ বালক-বালিকার শিক্ষার সুযোগ হাটি করা 
হইবে এবং ১৪ হইতে ১৭ বংসরের ছাত্রছাত্রীদের প্রায় অতিরিক্ত ৪৪ লক্ষ 
বিদ্যালয়ে 'পড়িবার স্থযোগ পাইবে। 

তৃতীয় পরিষ্্না কালে শিক্ষার গুণগত মানোক্সয়নের জন্য অনেক নৃতন 
নৃতন জিনিষ সংযোজিত হয়। যেমন, সেন্টাল ইনট্টিটিউট্‌ অব. সায়েন্স 
ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। তাহা ছাড়া দিল্লীতে শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণা! ও 
সহায়তার জগ্ত যে সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, afa যাহাতে 
পুর্ণভাবে শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারে তাহার বাবস্থা করা হয়। 


২. তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির হয়_ 
-৯-১১ বৎসরের শতকরা! ৬৩ জন অতিরিক্ শিক্ষালাভ করিবে 
Rito. ee d Er 
১৪-১৮ ” r ” ৮ জন j ws, ₹ v » 


উচ্চতর শিক্ষার com, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অদস্তোধ ও বিশ্দ্খল। 
দূরীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তাহার সহিত 
গ্রামাঞ্চলে কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রসারিত করিয়া দিবার 
প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও 
একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহ! হইল লমগ্র ভারতে 


শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন। | : 


৭০২ = আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা 


(৫). Erne (15 কমিটি (McNair Committee) 
1 7১৯৪৪ খুষ্টান্বের ইংলগ্ডের- শিক্ষা, আইনে. sal, হয়, ইংলণ্ডের, সকল 
সুরের জন্য শিক্ষ। সফল করিতে হইলে ৯ হাজার হইতে. সোয়া, লক্ষ 
asa দিক্ষিক-শিক্ষিকার- প্রয়োজন. কিন্তু -এত সংখ্যক. উপযুক্ত শিক্ষক- 
শিক্ষিকা মিলিবে.. কোথা! হইতে ?..এই-জন্য বোর্ডছুই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা 
করেন-_স্বল্লমেয়াদী_ € দীর্ঘমেয়াদী |. স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে জরুরি 
শিক্ষণ-শিক্ষ। কলেজ ( Emergency Training College ) খোলা হইল | 
এদিকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার, জন্য এক কাজ, Fal হইল ।: ১৯৪৪. খুষ্টাবে 


'লিভারপুর, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের-. উপাধ্যক্ষের (Vice-Chancellor); নেতৃত্বে 


একটি“ কমিটি গঠন.,করা-.হইল।. তৎকালীন. লিভারপুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
‘উপাধ্যক্ষ ছিলেন স্তার atts ম্যাকনেয়ীর_ h Sir. Arnold McNair ) 
‘এই. শিক্ষণ"শিক্ষ। কমিটির. নাম হইল Recruitment and Training of 
‘Teachers and. Youth Readers Committee. 

ম্যাকনেয়ার কমিটির মন্তব্যগুলি হইতেছে AITAI ; 

(১). শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কার্ধ-কুখলত1 ও তাহাদের সামাজিকতা-বোধ 
ব্দ্ধিকরা। স্নাতক: ছাড়া, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য দুই বৎসরের 
পরিবর্তে তিন বৎসরের ট্রেনিং দান এবং প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 


তিন মাসের aa কোনও বিগ্ঞালয়ে এখানকার শিক্ষক-শিিক্ষিকার মত পাঠদান: 


করিতে হইবে । এই স্থপারিশটি বিশেষ কার্যকরী এবং সফল হইম্বাছে। 

R) ম্যাকনেয়ার কমিটির দ্বিতীয় স্থপারিশটি হইতেছে যে শিক্ষক- 
শিক্ষিকাগণ শিক্ষণ-শিক্ষা কলেজের সাধারণ বিষয় ছাড়া কতকগুলি সামাজিক 
ও কৃষ্টিগত বিষয়, শিক্ষা করিবেন. যথা__সমাজবিজ্ঞান, ইংরাজী সাহিত্য, 
চার্শিল্প, চারুকলা, সদীত, শারীরিক. শিক্ষা, যুব-শক্তি চালনা, শারীরিক ও 
মানসিক. বিকলাঙ্গ অনগ্রসর শিশুদের fon ইত্যাদি। কমিটির মতে 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ব্যাপক ট্রেনিং থাক! প্রয়োজন | 

(৩) কমিটির তৃতীয় স্থপারিশ হইল শিক্ষাদানে ব্যাপৃত্‌ পুরাতন 
শিক্ষক-শিক্ষিকাঁদের জন্য “রিফ্রেশীর কোর্স” বা ঝালাই পাঠের ব্যবস্থা করা। 

(৪) ম্যাকনেয়ার কমিটির চতুর্থ স্থপারিশ এলিমেন্টারী স্কুল ও 
গ্রামের (Rural) স্কুলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির। এলিমেপ্টারী ও 


গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের বেতন সেকেগারী স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায় 


She 


> oe 
মযাকনেয়ার কমিটির সুপারিশ ৭৩ 
অনেক কম ছিল। উপরের শ্রেণীতে যাহার! পড়াইতেন, তাহার! সেকেওারী | 
স্কুলের শিক্ষকদের মতই কাজ করিতেন। কমিটি সকল শিক্ষকের বেতন * 
এমন একট] স্কেল afaa. দেন যাহাতে. এলিমেণটারী ও গ্রামের fatata 
শিক্ষকদের আর কোন অসুবিধা না হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ ভাল/ বেতন . 
দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার ফলে বহু যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষাদানে অগ্রণী 
হইয়। আসিগ়াছেন। কিন্তু ইংলগের সমস্ত শিক্ষক সম্প্রদায়ের সত্তর ভাগ 
শিক্ষিকা, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাহাদের বেতন শিক্ষকদের তুলনায় * 
কম রহিয়া যায়। পুর্বে ইংলণ্ডের বিবাহিতা শিক্ষিকাকে শিক্ষকতার কাজে 
নেওয়া হইত না এবং শিক্ষকতা করিতে করিতে কেহ বিবাহ করিলে 
তাহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত কর|হইত। কিন্তু ম্যাকনেয়ার কমিটির 
সুপারিশে এইরূপ নিষেধাজ্ঞ! তুলিয়া লওয়া হয়। মাতৃত্বের জন্য শিক্ষিকাদের 
ese ছুটির ব্যবস্থ! করা হইয়াছে। 
(2) ম্যাকনেয়ার কমিটির আর একটি বিশেষ সুপারিশ হইল, বিস্তৃততর 


' ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক যোগাড়, করা। যুবক-যুবতী, cep- 


প্রৌঢাদের অম্ুমোদিত যোগ্যতা যদি না থাকে, যদি তাহারা অন্যান্য গুণের 
অধিকারী হন, Stet হইলে তাহাদের শিক্ষকতা-কার্ধে ware ট্রেনিং কলেজে 
ঢুরিবার কোন বাধ! থাকিবে না। ম্যাকনেয়ার কমিটির এই প্রস্তাব ইংলণ্ড ও 
স্কটল্যাও ছুই দেশেই গ্রবর্তন করা হইয়াছে। কমিটি আরও বলিয়াছেন, 
বিভিন্ন বিগ্ভালয়ের ছেলেমেয়েরা যখন বৃত্তি মনোনয়ন করিবে, তখন 
তাহাদিগকে শিক্ষকতা-কাজের মহত বুঝাইতে হুইবে। যে সব ছেলেমেয়ের! 
এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে চাহিবে, তাহাদের স্কুলে আঠার বৎসর পর্যন্ত পড়িবার 
জন্য ভাতা ইত্যাদি দিবার বাবস্থা করা হুইবে। যাহারা পরিণত বয়সে 
শিক্ষকতা-কার্ধে আপিবেন, তাহাদিগকে অধিক বেতন দেওয়া হইবে। কমিটি 
বলেন যে, ট্রেনিং কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মধ্য খুব বেশী" যোগাযোগ 
স্থাপনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ট্রেনিং কাউন্সিল স্থাপন প্রয়োজন । কমিটি 
এই মত পোষণ করেন যে, এতদিন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের wat ক্ষেত হইতে 
সংগ্রহ করা হইত এবং তাহারা ট্রেনিং কলেজে acer শ্রমী-বিষ্যা, শিক্ষা 
করিতেন। এখন দেশের সমন্ত শক্তি নিয়োজিত হইতেছে ট্রেনিংকে সর্বদোষ 
হইতে faye করিতে। 


৭০৪ 4 আমাদের শিক্ষা-বাবস্থা 


wo কী জীপ পরি শিক্ষা ইন, ১৯৩০ 


৯২ pave খৃষ্টাব্দে aaa গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত আইন গৃহীত হয়। 
ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এ আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন 
. সাধন করিয়া উহাকে পশ্চিমবঙ্গীয়_ প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রাস্ত আইনূরূপে 
গ্রহণ ক্রা হইয়াছে। তৎপূর্বে উহ। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার FSS, ১৯৪৩ 
qia বাংলা সরকার FSF, ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে বাংল! সরকার FHS, ১৪৪৭ 
ata ভারত সরকারের আদেশে কিছু পরিবতিত করা হইয়াছে এবং 
তাহার পরও উহার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন কর! হইয়াছে। এই আইন 
অস্থসারেই জেলা! স্কুল-বোর্ডসমূহ গঠিত হইয়াছে | 

এই আইন, IRATA রাজ্য-সরকারের স্তরে একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক 
শিক্ষাকমিট স্থাপিত হইবে ও 2 কমিটিতে সরকারী প্রতিনিধি. হিসাবে 
থাকিবেন রাজ্য-সরকারের শিক্ষা-অধিকর্তা, দুইটি ডিভিগন হইতে. স্থুল- 
বোর্ডের ASIN, কতৃক নির্বাচিত চারি জন সমস্ত ও.সরকার-মনোনীত সাত 
জন সদস্ত। যদি স্বল-বোর্ডের সভ্যগণ তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম্‌ না 
হন, তবে উহারাও সরকার-মনোনীত হইবেন। সরকার-মনোনীত সাত জন 
সদস্যের, মধ্যে অন্ততঃ দুই জন. অনুন্নত . সম্রদায়ভুক্ত হইবেন। এই 
কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন রাজ্য-সর্কারের শিক্ষা-অধিকর্তা। সরকার 
প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করার জন্য 
এই কমিটির শরণাপন্ন হঈতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত, প্রতি জেলায় একটি 
করিয়া জেল! স্কুল-বোর্ড গঠিত হইবে ।, 


উহার সভ্য হইবেন : " 
- (১) সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে জেলা-শাসক। 
vide) ডক এ - জেলার অন্তর্গত মহকুমার-শাসকগণ 
৩) =o জেলা-্থুল-পরিদর্শক 
(৪) সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান 
he) ata » » জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস- 
চেয়ারম্যান 


বঙ্গীয় (গ্রামীণ ) প্রাথমিক শিক্ষ। আইন 11] 


৬) প্রতি সাব-ডিভিশন হইতে জেলা-বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত এক 
করিয়া প্রতিনিধি | 


(৭) প্রতি সাব-ডিভিসন হইতে ইউনিয়ন-বোর্ড সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত 


এক জন করিয়! প্রতিনিধি 
=e) প্রতি সাব-ডিভিশন হইতে এক জন করিয়া সরকার-স্কনানীত 
প্রতিনিধি - 7 
(৯) - দুই জন সরকার-মনোনীত তপশীলভূক্ত-সম্প্রদ।য়ের প্রতিনিধি 
(১০) এক জন শিক্ষক প্রতিনিধি। রী 
জেলা-স্কুল পরিদর্শক জেলা স্থূল-বোর্ডের সরকারী প্রতিনিধি . হিসাবে নিযুক্ত 
সেক্রেটারী হইবেন ॥ প্রথম দুইটি কার্ধকালের জন্য জেলা-শাসক. ইহার 
সভাপতি হইবেন--তৎপরে সকল-সভ্যের ভোটে অধিকতর আস্থাভাজন 
ব্যক্তি সভাপতি নিযুক্ত হইবেন । প্রয়োজন হইলে এভাবেই আর এক জন 
সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন । বোর্ড কর্তৃক, ভার-প্রাপ্ত হইলে 
তিনি সভাপতির কিছু কিছু দায়িত্ব লইতে পারিবেন। সভাপতির ap 
পশ্থিতিতে তিনি বোর্ডের সভা পরিচালন করিবেন এবং কোন কারণে. 
সভাপতির পদ শূন্য হইলে তিনি qoa সভাপতি নির্বাচিত ন! হওয়া পর্যন্ত 
সভাপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। প্রতি চারি বৎসর পরে ণৃতন নির্বাচন দ্বারা 
বোর্ড গঠিত হইবে এবং উহা আইনসিদ্ধ ন! হওয়া His পুরাতন বোর্ড কাজ 
করিবেন। সরকার অযোগ্য বিবেচনা করিলে সভাপতি, সভ্য অথবা সমগ্র 
বোর্ডকে অপসারিত করিয়া! শূন্য স্থানে নৃতন নির্বাচন ঘোষণা করিতে” 
পাঁরিবেন। এই cate’ তাহার অধীনস্থ প্রাথমিক বিস্তালয়ের তালিকা" 
aes করিবেন ও প্রয়োজন মত নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, শিক্ষক” 
নিয়োগ বদলী করিবেন, তাহাদের বেতনাদি প্রদান করিবেন, বো" 
পরিচালনের জগ্ অন্ত কর্মচারী নিয়োগ করিবেন, চাকুরীর AS মান্য করিয়া 
তাহাদের উপর শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন। বোর্ড পরিচালন সংক্রান্ত 


ব্যাপারে মিটিংএর স্থান নিধ্ণারণ, কর্তব্যাদি বণ্টন, বিশেষ কমিটি? 
নিয়োগ অর্থাদির আদান-প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের বিধিবিধান রচনা” 


করিতে পারিবেন ও ব্যবস্থা - অবলম্বন করিতে পাঁরিবেন। তাহারা * 


কোনও দায় ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে অক্ষমতা দেখাইলে সরকার : 


বোর্ডকে আদেশ করিতে পারিবেন। ইহারা প্রাথমিক 'শিক্ষা-সংক্রাস্ত * 


1৬), ats আমাদের শিক্ষা্যবন্থা 


FU সংগ্রহ os গ্রন্থভুক্ত করিবেন, - নৃতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, 
প্রয়োজন ও সুবিধামত কোনও অঞ্চলে আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষা 
গ্রবুতন..ক্রিবেন,. প্রাথমিক. Rataa -গ্রাণ্ট ইন্‌ এইড. মঞ্জুর, করিবেন, 
প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ১ শিক্ষানঅধিকর্তার সহিত 
গ্রয্বীজনীয়.যোগাষে।গ রক্ষা করিবেন ও তথ্যাদি প্রদান করিবেন, শিক্ষক- 
দিগকে বেতন, ভাতা, পেন্সন প্রভৃতি (বিধিনিয়ম অন্ুপারে) প্রদান 
করিবেন। বোর্ড প্রত্যেক বৎসরের প্রথমে তাহাদের আয়-ব্যয়-সংক্রাস্ত 
বাজেট তৈয়ারী করিবেন ও কাজের হিসাব রাখিবেন। A হিসাব অডিট 
বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইবে ও তাহার farial ইহারা মানিতে বাধ্য, 
থাকিবেন। অবষ্য৷ তাঁহার কোনও রায় বিষয়ে বোর্ড শিক্ষা-অধিকর্তার 
নিকট গুনধিার ‘চাহিতে পারেন। কিন্ত অধিকর্তা কতৃক অডিটর-প্রদত্ত 
are গৃগিত হইলে তাহারা তাহাদের দায় মানিয়া লইতে বাধা থাঁকিবেন। 
বোর্ড ধদি কোনও জমি গৃহ প্রভৃতি দখলের প্রয়োজন জ্ঞাপন করেন, তবে 
সরকীর Stal বিবেচনা করিয়া জমি দখল আইনের সাহায্যে বোর্ডকে তাহা 
প্রদান করিবেন |: বোর অধীনৈ প্রাথমিক বিদ্ভালগ্নের স্থাবর-অস্থাবর i 
সম্পত্তি বোর্ডের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য ৮২৫ 2 


রা SNINE লিঙ্গ বিল দি teas = 

॥ লৱকার প্রদত্ত অর্থ, জেলায় আদায়ীকৃত শিক্ষাকর; জেল! -্ষুল-বোর্ডের 

সম্পত্তির আয়, ছাত্রদত্ত রেতন,ও ন্য.ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেষ্ঠে প্রাপ্ত 

অর্থদবারাএই :-তহবিল গঠিত হইবে | এই. তহবিল বোর্ডের অধীনে 

থাক্রে। -বোড৫ইহা'-হুইতে তাহাদের লম্পত্তি-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব সেস. 

আদাগের 'জন্য-কমিশন-বাব্দ বায়, ।অডিট ফি, শিক্ষকের বেতন: শিক্ষা- 
maesta খরচ নির্বাহকরিতে পারিবেন । 

“বোর্ড প্রতি BAA ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে তাহাদের -বাধিক আয়-ব্যয্নের . 
পরিকল্পিত হিসাব রাজা পিক্ষা-অধিকর্তা--মাওফ়ং ঘরকারের মঞ্চরীর জন্য 
প্রদান" করিবেন AIF. গ্রয়োজনমত-উহার পরিবর্তন, সাধন করিতে, 
পারিরেন। মঞ্জরীক্কঁত বাজেট, agai বোর্ড তাহার_._কর্মচারী ও 
গ্রতিনিধিগণ-মারফ্ণং তাহা খরচ. করিবেন, কিন্তু তাহাদের. আয়-ব্যয় 
পর্যবেক্ষণ জন্য অডিটর কতক অডিট হইবে ও cate BS অডিট রিপোর্ট 


বঙ্গীয় (গ্রামীণ ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন KEET 


অন্যায়ী আধিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধা থাকিবেন। বোডের , 
সরকারী প্রতিনিধিগণ যদি অডিট রিপোর্ট agara wifes দায়িত্বে পড়েন, , 
তবে এ অর্থ তাহাদের মাহিনা হইতে কাটিয়া লইয়া পুনরুদ্ধার Fa 
হুইবে। অস্ত নির্বাচিত সভোর ক্ষেত্রে তাহা সরকারী তহবিল তছরুফ 
পুনরুদ্ধার বিধি অন্থসারে আদায় কর! ও পুনরুদ্ধার করা হইবে | অবশ্য ' 
অডিট রিপোর্টে উল্লিখিত fapife সম্বন্ধে পুনধিচার wa তাহারা ata- 
শিক্ষা-অধিকর্তাকে অনুরোধ করিতে পারেন ও তাহার fata গ্রহণের . 
পুর্ব পর্যন্ত এ অর্থ আদায় স্থগিত থাকিবে। 
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UNIVERSITY QUESTIONS 


B. T. Examination,—1954 


History of Education 


Full marks—100 e 

The questions are of equal value. Answar Five questions, 

Three from section A and Two from section B. 
Section— A 

1. Compare the Brahmanic system of education with the 

Buddhistic system in regard to the aim and organisation. 
Or 
Write notes on any two of the following :— 

(a) Akbar's educational theory and organisation. 

(b) Teaching of handwriting in thé old days. 

(c) The method of instruction in a chatuspathi of old. 

(d) Admission examination of Nalanda University. 

2. What are the major recommendations of the 
Secondary Education Commission regarding the curriculum 
at the high school stage and the examination at the end 
of that stage ? 

3. Discuss the problem of languages in schools in 
free India. 

4, Write notes on any two of the following :— 

(a) Iswar chandra Vidyasagar’s contribution to educa- 
tion in Bengal. 

(b) William Adam. 

(c) G. K. Gokhle and Primary education. 

(d) Rabindranath’s ideal of education. 

5. Write a critique on recent University reforms in 
{ndia with particular reference to Bengal. 
চা. j Section—B 

6. Discusss the general principles Underlying the 
guidance movement. 
X ; ; Or 
Comment on the ‘Comprehensive school’ idea 


815 


ase 2) -.. আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


eV Ois history of Education 
Full marks—100 


, The questions are of equal value. Answer Five questions, 
Two from section A and three from section B. 


t 
৮ 


Section—A 
1, Givea critical estimate of the contribution of Froebal 
to modern educational thought, making reference to his 
important writings, 
2. Show how a beginning of national system of educa- 
tion in England can be traced in Education Act of 1902. 


_ Section—B 
3. Give an account of the. ancient University at 


Nalanda with special reference to the courses of studies 
followed there; 


4 The Government of India put a stop to the 
Orientalist. versus Occidentalist controversy in education 


by issuing a resolution ‘in 1835," What ‘important decisions 
were embodied in that resolution 7 


5. The Despatch of 1854 emphasized the 445০5 
of system of শাখা Show how the grants-in-aid 
system helped in’ promoting ‘education through the 
“medium of English in secondary ' schools in India during 
the past years. 


6. Discuss the provisions of the Bengal (Rural) Primary 
Education Act 1930, and show why a separate Act was 
necessary for non-municipal areas. 


7. The Basic education scheme is considered as. the 
most important national educational experiment through- 
out India. > 


Discuss i its merits and show how it can be linked up 
with an improved type of education recommended by 
the Mudaliar commission, 


xh. 


-7 


৮৫ 


‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন এরি 


1956—History of Education 
Section—A 

1. John Dewey says—“The principle that developfent 
of experience comes through interaction means that 
education is essentialy a social process. This 12১ is 
realized in the degree in which individuals form a commu- 
nity group.” Amplify the idea of Dewey and show how 
it is shaping the educational policy of State Governments 
in India, 

Section—-B 

2. ° Give an account of what the Muslim rulers ag for 
promotion of learning in India. 

3. The East India Act of 1813, was the first legislative 
admission of the right of education to participate in the 
public revenues of India. Lord Moira ( Governor General 
of India ) in 1815 emphasized the foremost claims of the 
village school masters in the reorganisation of education 
in India. But nothing was done for them for many years, 
why? Give reasons for yout answer. 

4. The three universities, at Calcutta, Madras and 
Bombay will celebrate their centenaries in 1957. Narrate 
how they came into. existence in 1857, and what powers 
they possessed in the beginning. 

5. Lord William Dea DEES resolution of. 1835 রর a 
new direction to education in India.. On account of pass- 
ing of the new Government of India Act, the year 1935 
was considered as the threshold of a, new era of prov- 
vincial autonomy. What suggestions were made .by the 
Government of Bengal in their resolution of 1935 for 
improvement of primary education in the province ? 

6. Trace the growth of national educatfonal movement 
through the instrumentality of the First Five Year Plan of 
the Government of India. What were the new directions 
which the plan envisaged i in, the field of education ?, i 


aa ' "আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 


: 1957 
History of Education 
Full marks— 100 


Answer Five questions, selecting at least two from 


‘each Svction. 
p Section—A 


1. Trace the historical development of Froebel’s 
theories as they were expanded and corrected by application 
‘to practical teaching, and came to their culmination 

in the kindergarten. 
Section—B 
, 2, Examine critically the Brahmanic System of 
education and give reasons for its decline at the advent of 
Buddhism in ancient India. 
47. Give a brief account of the educational activities 
of the Christian missionaries and the East India Company 
in the former presidencies of Bengal and Madras prior 
to 1814, 
3. Write notes on any two of the following :— 
(i) Wood’s Despatch of 1854. 
(ii) The Hunter Commission of 1882, 
(iii) The Abbot-Wood Report. 

4, Discuss the main recommendations of the Calcutta 
University Commission of 1917 in the light of subsequent 
expansion of education in the country. 

5. Describe a Multi-purpose School asit is expected 
to function under favourable circumstances in the country. 
‘How ‘have the Government of India differed from the 
recommendations of the Secondary Education Commission 
in respect of the reorganisation of Secondary Education ? 


1958—History of Education 
_ Answer Fiye questions, selecting two from Group A 
and three from Group B. 
: Group—A 


_ l. Give a critical estimate of the contributions of 
either Montessari or Pestalozzi on education. 


hs 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন / ceo ayo 


2, Discuss the main educational ideas of John Dewey 
and indicate whether similar ideas have been expressed by 
any of the Indian Educators, 

Group—B j 

3. Discuss critically the general characteristics of the 
Hindu system of education in anċient India. : 

4. Givea critical estimate of the aims and organisation 
of either Buddhistic or Islamic Education in India. 

5. Give a brief account of the beginnings of Western 
Education in India, mentioning the main agencies respon- 


“sible for the same. 


6. Write notes on any two of the following :— 
‘(a) Macaulay’s Minute. 
(b) Adam’s report. 
(c) Curzon’s educational policy. 
7. What are the main clauses of the Bengal ( Rural ) 
Primary Education in West Bengal and examine critically 
the measures that are being adopted by the state for its 


improvement. 


1959—History of Education 
Group—A 
1. Estimate Froebel’s contributions to modern educa- 


tion. 
Group—B 


2. Give an account of the aims and activities of the 
ancient universities in India with special reference to the 
courses of studies followed in any one of the universities 
you mention. 

3. Trace the origin and growth of Ismalic Education in 
Mediaeval India. 

4, Give a critical account of the Orientalist-Occident- 
alist controversy in the field of Indian education during the 
19th century. What was its outcome ? 

5. Trace the development of Calcutta University with 


‘special reference to its organisation, administration and 


problems since 1857. 
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1-6. Discuss the development of Secondery Education 
in India’ since Independence. 


2 B. A. Education. 1962 

1. Discuss the Educational. activities of the Christian 
missionaries during the days of East India Company. 

2. State the important recommendations of the Indian 
Education Commission of 1882, 

Why was it thought, necessary to provide Secondary 
Education on the grant-in-aid basis ? 

3. Trace the development of Primary Education’ in- 
India from 1882 to 1913, i. 

4. What were the main. provisions of Bengal (Rural) 
Primary Education Act of 1920 ? 

5. Trace the development of Secondary Education 
in West Bengal since independence. 

6., State the salient features of the Wardha scheme 
of Education and examine them. 

7. “The results of women’s education under the 
existing conditions have not been entirely satisfactory.” 
Discuss the statement. | 

8. Write short notes on any two of the following :— ` 

(a) Adam’s report on vernacular education. 

(b) Filtration theory. 

(c) Bengal Government Resolution of 1937 on 
Education, ` 


_ (d) Control of Education by local bodies, 


B. A, Part II—1963 
Third Paper 

ve ; Group A i 

i 1. Trace the growth - of the idea of introducing 
compulsory primary education. in pre-independant and 
independant India. What. are your. suggestions for. the. 
introduction of free and compulsory primary education. 
in India at an early date ? 
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2 “The concept: of secondary education in India is 
fast changing.” 

Critically examine the statement with reference tó 
the recognised pattern of secondary education in your 
state. t 

3. Give an account of the recent developments in thé 
field of Basic education in India, What difficulties do 
you find in its aim and practices ? 

4. What, according to you, should be the ideals of 
University education? ` Set forth in this connection your 


` views about the’creation of new Universities in India. 


5. The present system of external examination has 
been characterised as one of the worst features of Indian 
education. How far do you agree with the statement ? 
What changes would you suggest for improving the 
system ? 


Group B 
6" ‘Nursery and Kindergarten schools in some Western: 


Countries are called play schools where children learn 


the 31২15 only incidentally without the help of any books.’ 


' What are your views about such schools? Discuss the 


significance of the term ‘play’ here. 
7. Set forth your views about an ideal curriculum: 


for primary education. 
8. Write short notes on‘any two of the following :— 
(a) Wastage and stagnation in primary education, 


(b) Sargent Scheme. 
(c) Qualification of an ideal primary school teacher. 


(d) Montessori. method. 


Group Oon 
9. Offer : your own suggestion for the recruitment of 


_ competent teaching personnel for Higher Secondary 


(multipurpose) schools in West Bengal under present 
conditions. 


ত 


» 
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< 10. Write a critique on the present curriculum for 
higher secondary education in your state. 
11. Write short notes on any two of the following :— 
’ (a) Control of secondary education, 
(b) Need for guidance in secondary education. 
(c) In-service training of teachers. 
(d) Hadow Report. 


2 


Group D 


12. Critically discuss the progress of technical educa- 
tion in India through the instrumentality of the last: 
two Five-years plans. 

13. What should be the relation of technical educa- 
‘tion with general education? How far that objective 
ds realised in the present system of technical education 
in the country ? 

14. Write short notes on any two of the following :— 

(a) General education movement. 

(b) Education and employment, 

(০) Pre-medical course. 

(d) Place of Art and craft in education 


B. A. Part II —1964 
Third Paper 
Group A 
1l. Give an account of the new pattern of secondary 

schools in India as outlined by the Secondary Education 
Commission, 1952-53. Do you ‘think that the multi- 
purpose schools will be able to improve secondary 
‘education in our Country ? Give reasons for your 
answer. 
_ 2 Offer your own views regarding the position of 
English in the primary curriculum. 
* 3. ‘What is your idea about the immediate conver» -+ 
sion of all the traditional primary schools into : Basic. 
Patterns ? y 
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4. Trace the origin and development of local admini-' 
stration of education in India. How far has it been: 
effective in promoting primary education in India 1১ 

5. Discuss the problems connected with the recruit- 
ment, selection, and training of the teaching personrel for: 
your secondary school. 

Group—B 
( Pre-School Education ) 

6. The Pre-School stage is educationally more import- 
ant in the life of a child than any other period of life. 
Discuss. 

7. “The wastage and stagnation in the field of primary 
education are still appalling.” Elucidate. How would 
you solve the problem ? 

8. In recent years, there has been a mushroom growth 
of the so-called kindergarten and nursery schools without 
any specialists or trained teachers on the staff. Critically 
examine the statement. Can you justify their existence ? 
Give reasons for your answer. 

Group—C 
( Secondary Education ) 

9. What, according to you, should be the aims Of 
secondary education? How far these aims are being 
realised in our system of Secondary education ? 

10. Write an essay on ‘Guidance in Secondary 


education.’ 
11. Set forth your own views regarding the control and’ 


administration of Secondary education in India. 
Group—D 
Technical Education including Art & Craft. 
12. What according to you is the aim of technical 


édueation? Fully discuss the question. 
. 13, The requirements of India after independence 


demand that there should be a larger number of engineering 
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unstitutes| spread ‘all-over. the’ -country. to. train Jour 
‘youths... Do you agree’? Give reasons for your answer. 

14. Greater attention must be paid to the teaching of, 
art and. craft in schools for cultivating an artistic and 
‘aesthetic sense in our young pupils, if not for anything else, 
Elucidate the statement. 


Group+E 
( Education of handicapped’ children ) 

- 15.. What are the different. types .of, handicapped 
-children ? | Discuss the psychological and educational prohra 
lems relating to one such type. 7 

16:-“‘Thė education of handicapped children is a state 
-responsibility.”—Discuss, 
What has your State done in this. respect ? 
4277 “Many of us are blind about the blind.” 
What i is the. significance. of _this statement? What 
arrangements, exist at present. in our country for the 
education of the, visually, handicapped ? 
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